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বঙ্গাধিপ-পরাজয়- ২ 


উপাকৃত 


হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর (১৮০৯-১৮৩১) 
জজ, সরসুনার ঘোষ পরিবারের কৃতবিদ্য সন্তান, আধুনিক 
শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে বেহালা অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপয়িতা 
এবং প্রতাপচন্দ্র ঘোষের পিতা হুরচন্ত্র ঘোষ-এর (২৩শে 
জুলাই, ১৮০৮ - ওরা ডিসেম্বর, ১৮৬৮) স্মৃতিতে প্রতাপ 
চন্দ্রের “বঙ্গাধিপ-পরাজয়”এর এই সরসুনা আসোসিয়েশন- 
প্রতিভা লাইব্রেরী শতবার্ষিকী সংস্করণটি উৎসর্গিত হল। 


গ্রন্থকার প্রতাপচন্দ্র ঘোষ 

“বঙ্গাধিপ-পরাজয় বা বঙ্গেশ-বিজয়' (১৮৬৯, ১৮৮৪) গ্রন্থের রচয়িতা প্রতাপচন্দ্র ঘোষ 
(২৫.১২.১৮৪৫-১৯২১) সরসুনার কায়স্থ জাতিভুক্ত বিখ্যাত ঘোষ পরিবারের কৃতবিদ্য সম্তান। 
হরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতাপচন্দ্র। হরচন্দ্র ঘোষ (২৩.৭.১৮০৮-_-৩.১২.১৮৬৮) ছিলেন বিখ্যাত 
ডিরোজিয়ান। হিন্দু কলেজের স্বনামখ্যাত শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ ছাত্র । 
হরচন্দ্র প্রথমে বীকুড়ার মুন্সেফ, শেষে স্মল কজ কোর্টের জজ হয়েছিলেন। হাইকোর্টে তার মর্মরমৃর্তি 
এখনও আছে। শুধু সরসুনায় নয় জোড়াসীকাতেও তাদের অধিষ্ঠান ছিল। বারাণসী ঘোষ স্ট্রাটে 
তাদের বিশাল অক্টালিকা ছিল। জোড়াসীকোর বিখ্যাত সিংহ পরিবারের সন্তান শ্রীকৃষ্ণ সিংহ 
ছিলেন হরচন্দ্রের সহপাঠী । তাদের বাড়িও ছিল বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটে। সিংহ পরিবার ও ঘোষ 
পরিবারের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত অন্তরঙ্গ । সিংহ পরিবারেরই সন্তান খ্যাতনামা সাহিত্যিক কালীপ্রনন্ন 
সিংহ ছিলেন প্রতাপচন্দ্র ঘোষের আবালা সুহৃদ। তিনি বাল্যাবধি তাদের সরসুনা বাড়িতে 
আসতেন, একসঙ্গে থাকতেন, প্রতাপচান্দ্রের ক্রীড়াসঙ্গী ছিলেন। 

প্রতাপচন্দ্র বি.এ. পাশ করে এশিয়াটিক সোসাইটিতে সহকারী গ্রন্থাগারিক হিসাবে কয়েক 
১৮৬৫-৮০ খ্রীঃ কলকাতায় জাস্টিস অব দ্য পাস এবং ১৮৮৫ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ফেলো নির্বাচিত হন। তিনি বাংলা ছাড়াও ইংরেজী, সংস্কৃত, পালি ও তিব্বতী ভাষা জানতেন। 
বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন, অনুশীলন ও গবেষণায় তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন, পাথরের কাজ ও 
পাথরের খোদিত নানা পৌরাণিক মুর্তি সংগ্রহের ঝোক ছিল তার। তার মন ছিল ইতিহাসনিষ্ট। 

ংলার বারো ভঁইঞ্ঞাদের অন্যতম প্রতাপাদিতাকে আনু, ১৫৬০/৬১-১৬১০/১১) নিয়ে বহু 
অনুসন্ধানে সংগৃহীত তোর উপর ভিত্তি করে বাংলা ভাষায় তিনি লেখেন দু'খণ্ডে সম্পূর্ণ 
সুবৃহৎ ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়”। তথ্যনির্ভর এতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে 
এটি বিখ্যাত। তার বহু গবেষণামূলক নিবন্ধের সারাংসার সেই সময়ের এশিয়াটিক সোসাইটির 
প্রসিডিংসে লিপিবদ্ধ আছে। যেমন ১৮৭০ সালেব (সেপ্টেম্বর মাসের প্রসিডিংসে "৩ ৬৪১1৪ 
৮০) 211 10১ 102011,5 00001111000 91 5910010 ৬0151101111 নামে একটি নিবন্ধ 
সংক্ষেপে মুদ্রিত হয়েছিল। 

'কালিকাতা সেকালের একালের" (১৯১৫) গ্রন্থে হরিসাধন মুখোপাধায় লিখেছেন, 
“প্রতাপচন্দ্র ঘোষ স্মল কাজ কোর্টের জজ স্বনামখাযাত হরচন্দ্র ঘোষের প্ত্র' ইহাদের আদি 
নিবাস বেহালা-সরশুনায়। এখনও এই সরশুনায় ঘোষ পরিবারের আবাস-বাটিব নিকটে 
রাজা বসন্ত রায়ের খনিত কমলা বিমলা ও রায়দীঘি নামক তিনটি সুবৃহৎ পৃক্গরিণী বর্তমান 
আছে। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ একজন বিখাত জমিদার। বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট ইহার সুবৃহৎ 
অন্টালিকা বিদামান। প্রতাপচন্দ্র বহুদিন কলিকাতা কালেক্টারিতে রেজিস্ট্রার অব 
আযসিওরেন্স' পদে নিযুক্ত হইয়া দক্ষতার সহিত কার্য করেন ও পরে তিনি পেনসন লইয়া 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে নির্জন বাস করিতেন।' 

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় আরো উাল্লখ করেছেন, 'বেহালা-সরশুনায় ইহাদের অনেক জমিজমা 
ও জমিদারী আছে। ডায়মন্ড-হারবার রোডের ধারে রাজা মানিকটাদের গড়খাদ করা যে সুবৃহৎ 
বাগান ছিল, তাহা পরে হরচন্দ্রের পুত্র প্রতাপচন্দ্রের দখলে আসে। এখন এই সুবৃহৎ উদ্যানের সমস্ত 
অংশ বেহালার ধনাঢ্য জমিদার স্বীয় রায়বাহাদুর অন্বিকাচরণ রায়ের সম্পত্তিভুক্ত।' 

কলেজ স্ট্রীট এলাকায় সীতারাম ঘোষ স্কট যার নামে তিনি প্রতাপচন্দ্রেরই প্রপিতামহ। 
হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রতাপচন্দ্রের নামে প্রতাপচন্দ্রের লেন নামে একটি রাস্তার কথা 


উল্লেখ করেছেন। “বেহালা জনপদের ইতিহাস" গ্রন্থের লেখক সুধীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
লিখেছেন, সরসুনায় বোম্বাইবাগান রোডের নাম একসময় ছিল সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট । 
সরকারহাটে সিদ্ধেশ্বর বুদ্ধমূর্তিটি নাকি প্রতাপচন্দ্র ঘোষের প্রতিষ্ঠিত। সরশুনা মেইন 
রোডের উপর সরশুনা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় (১৮৬০) প্রতাপচন্দ্র ঘোষের জমিতেই 
অধিষ্ঠিত। সুধীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, “বঙ্গাধিপ-পরাজয়' গ্রন্থের রচয়িতা, পৌর 
সদস্য ও স্থানীয় জমিদার প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ৩২ শতক জমি দান করেন। সেইখানে বর্তমান 
সরসুনা উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত।' 

সবমিলিয়ে প্রতাপচন্দ্র ঘোষের যে ভাবমূর্তি বেরিয়ে আসে তা খুবই আকর্ষণীয় । একদিকে 
তিনি জমিদার, অন্যদিকে বিদ্বান। একদিকে প্রশাসনিক দায়িত্বে অধিষ্ঠিত, অন্যদিকে 
সাহিত্যসেবী। উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই কলকাতার বিস্তবান সমাজপতিরা অনুধাবন 
করেছিলেন একালের দাবী বিত্ত ও বিদ্যার কো-রিলেশন। সেই উদ্দেশ্যেই হিন্দু কলেজ স্থাপন 
(১৮১৭)। প্রথম চটকাতেই সামস্ততস্ত্রের মধ্যে অধিষ্ঠিত যেসব পরিবার এই সত্যটা 
বুঝেছিলেন সরসুনার ঘোষ পরিবার তাদের মধ্যে অন্যতম। জোড়ার্সাকোর শাস্তিরাম সিংহের 
উত্তরসূরিরাও এটা বুঝেছিলেন। দুটি পরিবারের মধ্যে অদ্ভুত হদ্যতা স্থাপিত হয়েছিল। 
ডিরোজিওর ছাত্র হরচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহ একজোট হয়ে তাদের বাগান বাড়িতে শ্রোকৃষ্ণ 
সিংহের) স্থাপন করেছিলেন 'আ্যাকাডেমিক আযসোসিয়েশন' যা কিনা হয়ে উঠেছিল ইয়ং 
বেঙ্গলদের মানসিক ব্যায়ামাগার। বিস্তবান শ্রেণীর যে বাগানবাড়ি কাটা চামচের ঝনঝনানিতে 
পূর্ণ থাকার কথা, আধুনিক শিক্ষার আলো পড়ায় তা হয়ে উঠল যুক্তি তর্কের এরিনা। এই 
পটভূমি থেকেই কালীপ্রসন্ন সিংহ বা প্রতাপচন্দ্র ঘোষের আবির্ভাব। 

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী তকণরা যেভাবে পাশ্চাত্য 
শিক্ষার দিকে অগ্নিবুভূক্ষু পতঙ্গের মতে ধাবিত হয়েছিলেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষিত 
বাঙালী আশাভঙ্গের বেদনা নিয়ে নিজের ঘরের দিকে বিশেষভাবে ফিনে তাকাতে শুরু করে। 
নিজেদের নষ্টরকোষ্ঠী উদ্ধারে মনোনিবেশ করে। নিজস্ব ইতিহাস নির্মাণে মনোযোগী হয়। 
বঙ্কিমচন্দ্রের মনন ও সৃজন সাধনায় আছে -রাঙালীর সেই মানসেতিহাসের পরাকাষ্ঠা। 
প্রতাপচন্দ্র ঘোষ তালুকদার সাতারাম ঘোষের প্রপৌত্র' ডিরোজিয়ান হরচন্দ্র ঘোষের পুত্র এবং 
ডেপুটি অথচ প্রাচ্যাভিমানী বঙ্কিমচান্দ্রের মানস-সুহৃদ। প্রতাপচন্দ্র নিবিড় অনুসন্ধান সাপেক্ষে 
'বঙ্গাধিপ-পরাজয়'এর মধ্যে নির্মাণ করেছেন বাঙালীর নিজস্ব ইতিহাস। 'বঙ্গাধিপ- পরাজয়' 
আসলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এক শিক্ষিত বাঙালীর গৌরব ও কলঙ্ক লাঞ্ছিত 
আত্মনির্মাণ। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ জন্ম পরিচয়ে কায়স্থ, হিন্দু, বাঙালী, ভূমিপতি এবং প্রান্তবাসী 
রায়গড় সরসুনার মানুষ৷ পরাক্রান্ত মুঘল রাজশক্তির সঙ্গে সংগ্রামী ইতিহাসের এক বিস্মৃত 
রচনা করেছেন ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের এক অসামান্য কাহিনী। এ কাহিনীর উৎস নিহিত 
আছে বিস্মৃত ইতিহাসে, এ কাহিনী নির্মিত হয়েছে আত্মনির্মাণোন্দুখ বঙ্কিমকালীন বর্তমানের 
প্রকাশ্য নির্দেশে, এ কাহিনীর মধ্যে ঢাকা আছে সেই অদৃশ্য বজ্র যা দূর ভবিষাতে স্বাধীনতার 
ডানা মেলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্থির লক্ষ্যে উড়ে যাবে। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ যখন এ কাহিনী 
লিখেছিলেন তখনো তা ছিল অস্ফুট ভবিষ্যতের স্বপ্ন মাত্র। শিক্ষিত বাঙালীর বংশ লতিকায় 
অন্ত্রাগারেই প্রবেশ করতেন। “বঙ্গাধিপ-পরাজয়'এর মধ্যে দিয়ে প্রতাপচদ্দ্র ঘোষ রায়গড় 
বৃস্তান্তের আধারে বাঙালীর শাশ্বত স্বাভিমানকেই প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। 

_-শ. মু. 


প্রথম সংস্করণের ভূমিকা 
(১৭৯১ শক) 


বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের প্রথম খণ্ড জনসমাজে প্রচারিত হইল । এক্ষণে ইহা সাধারণসমীপে 
সম্যক্‌ সমাদৃত হউক, বা না হউক, প্রচারমাত্রেই স্বীয় পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিলাম । নির্দিরট 
নিয়মের পরতন্ত্র না হইয়া কেবল একমাত্র স্ভাবকে অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থটি রচিত হইল। 
অলঙ্কারের অনুরোধে স্বভাবকে পরিত্যাগ করা হয় নাই। অনেকস্থলে গ্রন্থোল্িখিত 
বাক্তিগণের মনোবৃত্তি স্পষ্ট বর্ণনা না করিয়া তাহাদিগেব বাক্যে ও আচার ব্যবহারে প্রকাশ 
করা হইয়াছে। স্পষ্ট বর্ণনায় পাঠকবর্গের কল্পনা নিস্তেজ ও নিরস্ত থাকায় তাদূশ আমোদ 
অসম্ভব, যদিচ গ্রন্থকারের পক্ষে সুলভ হয় বটে। গ্রন্থের আরন্ত অবধি শেষ পর্যস্ত যেমত 
যেমত ঘটনা উদিত হইয়াছে, গ্রন্থোল্লিখিত বাক্তিগণের স্বভাবও যাহার যেরূপ অবস্থান্তরে 
রূপাস্তর সম্ভব, তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। যত্তে গ্রন্থটি পাঠ করিলে প্রত্যেক শব্দ ব্যবহারের 
কারণ প্রতীয়মান হইবে। সামানা ঘটনা কালে প্রতুল হয়, গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পড়িলে 
পাঠকবর্গে স্বীকার করিবেন। কোথাও কাহার অযত্তু, অজ্ঞাতস্বলিত একটিমাত্র কথায় কাহার 
কপোলরাগ বর্ধিত হইয়াছে; কেহ বা থাকিয়া থাকিয়া অসংলগ্ন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়াছে। 
গ্রান্থের শেষপর্যাত্ত পাঠে অবশাই (সে সকল সাঘানা বৃত্তি ও চিন্তা প্রকাশক অঙ্গভাবের অর্থ 
বুঝিতে পারিবেন। নাযকদিগের মনোবৃত্তি বর্ণনাই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য । বোধ করি. এ গ্রছ্থে 
তাহার অভাব নাই। গ্রন্থে আনেকগুলি নায়ক নায়িকা বর্ণিত আছে! বোধ করি, কাহার 
স্বভাবের সহিত অনা কাহার স্বভাব মিলিবে না। সকলেই ভিন্ন ভিন্ন। একের কথা পড়িলেই 
পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, সেটা কোন্‌ বাক্তির উক্তি। বহু নায়ক নায়িকা থাকায় একের 
একবার উল্লেখের অনেক পরে আবার তাহার পুনরুল্লেখ হইয়াছে। সামান্য নিয়মপরতস্ত 
হইলে পাছে পাঠক ভুলিয়া যান, প্রতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্যে তাহাকে রঙ্গভূমিতে আনা 
কর্তবা হয়, কিন্তু এ গ্রন্থে তাহার অনুরোধ করা হয় নাই। স্বাভাবিক ঘটনা প্রবাহে যে যেমত 
নয়ন;গাচর হইয়াছে, তাহার তখনই উল্লেখ আছে। 

গ্রন্থের ভাষায় একটিও অশ্লীল কথার প্রয়োগ নাই। পবিত্র সংস্কৃত জ্ঞাত শব্দই অধিক 
ব্যবহার হইয়াছে; কেবল যেখানে সামান্য বাঙ্গালা কথা ব্যতীত প্রকৃতভাবে প্রকাশ করা 
দুঃসাধা, সেই খানেই অপত্রংশ শব্দই নিযুক্ত হইয়াছে। অতি উচ্চ পবিত্র সংস্কৃত কথায় বর্ণনা 
হইতে হইতে হয়ত কোথায় একটি সামান্য ইতর ভাষার কথা বাবহার হইয়াছে। পাঠক 
মহাশয় হঠাৎ সেটিকে দোষ বলিবেন না, সে স্থলে সে ইতর কথাটি না দিলে সাধারণ 
বাঙ্গালায় মনের ভাব সেমত প্রকাশ পায় না। 

কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ প্রকৃতার্থে বাবহৃত হইয়াছে, যদিচ সাধারণে তাহার সমভাব 
শব্দগুলিকে এক পর্য্যায় শব্দরূপে ব্যবহার করেন। যেমন ইন্দ্রকোষ, প্রশ্নীব, বরণু। যদিচ 
সামান্যত এক পর্য্যায় শব্দ কিন্তু পরিভাষা শাস্ত্রে পরস্পরের ভেদ থাকাতে এ গ্রন্থে শব্দগুলি 


স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হইল। আবার কতকগুলি শব্দ পরিভাষা শান্ত্রেও এক পর্য্যায় বলিয়া 
গণা, কিন্তু এ গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিযুক্ত হইল, যেমন খলীন ও কবিকা শব্দে অশ্বের 
মুখমধ্যস্থ বল্গা যোজনার লৌহখণ্ড। কঠিন শ্রীব অশ্বের বেগ সংযমাশয়ে যে লৌহখণ্ড 
ব্যবহৃত হয় তাহার নাম খলীন, খলীনের উভয় পার হইতে লৌহ কীলদ্বয় বহির্গত হইয়া 
অপর লৌহখণ্ডে একত্রীকৃত ইহার অগ্রভাগে বল্গার রশ্লিদ্বধয় যোজিত হয়। ইহার সামান্য 
ইতর ভাষায় নাম দহানা। কবিকা একখান লৌহাখণ্ড মাত্র । তাহার উভয় পার্থে দুইটি 
লৌহবলয়! ইহাকে ইতর ভাষায় কজাই বলে। 

স্বভাবত যাহাদিগের যেরূপ বাক্য সম্ভব, তাহাদিগের মুখ হইতে সেইরূপই বাক্য নিঃসৃত 
হইতে দেওয়া গিয়াছে; কিন্তু একান্ত গ্রাম্য বিকৃতি পরিত্যাগ করা হইয়াছে। ভদ্রান্বয়ের মুখে 
সকলেরই সম্পর্কে সম্মানসূচক সম্বোধন আছে; কেবল যেস্লে আত্মীয়তানুরোধে আদর 
সম্ভবে, সেইখানেই প্রিয় বাক্য যোজিত হইল। যে সভায় যে ব্যক্তির যেরূপ মানা, তাহার 
সম্পর্কে সেইরূপ মানের কথাই লিখিত থাকায় এক ব্যক্তিকে এক অধ্যায়ে, হয়ত এক 
অধ্যায়ের এক স্থলে “তিনি” বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, আবার অপরাধ্যায়ে, কি অপর 
স্থলে “সে” প্রয়োগ করা হইয়াছে। বর্ণ সংযোগে বিষয়ে একটি প্রণালী অবলম্বন করা গেল। 
ব্যাকরণানুসারে যে সকল বর্ণের রেফ যোগে বিকল্পে দ্বিত্ব সম্পাদন হইয়া থাকে; অল্পায়াস 
সিদ্ধানুরোধে দ্বিত্ব পরিত্যাগ করা হইল। যথা ব্যাকরণানুসারে “পৃবর্ধ” ও “পূর্ব” উভয়ই 
সিদ্ধ, কিন্তু “পূর্বই” ব্যবহার হইয়াছে। অন্যান্য শব্দ বিষয়েও এইরূপ, কেবল যথা দ্বিত্ব 
হইয়া বর্ণের রূপান্তর হইয়াছে, তথায় দ্বিত্ব ব্যবহারই প্রসিদ্ধ বিবেচনায় তাহাই রাখা 
হইয়াছে। যথা "“পার্খ”"। 

রুচির অনুরোধে উপদেশ ভাগ সংক্ষেপ করা হয় নাই। স্বভাব বর্ণনে ও প্রচলিত রীতি 
বহির্ভূত রচনা প্রণালী স্বীকার করায় বোধ হয় গ্রন্থটি নিতান্ত দূষিত হয় নাই। অকারণ 
কোনো বর্ণনা বা বাক্য প্রয়োগ হয় নাই, যত্রে পাঠ করিলে অবশ্য ম*ঞ হইবেন। রাগপ্রবণ 
পাঠকের পক্ষে দীর্ঘ ছন্দের নৈসর্গিক ও প্রাকৃতিক বর্ণনা অসহা হইতে পারে। কিন্ত গ্রন্থখানি 
কোন বিশেষ শ্রেণী পাঠকের প্রীতিকর জন্য "চিত নহে। সাধারণ বাঙ্গালীর প্রিয় হইলেই 
শ্রম সফল। 

গ্রান্থের নাম "বিঙ্গেশবিজয়” দিয়া মুদ্রাঙ্গনার্থে কাবা প্রকাশ যন্থাধ্যক্ষ শ্রীযৃত জগন্মোহন 
কালক্কার ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট আমার বন্ধ দ্বারা পাঠাইলে শুনিলাম যে, উক্তাভিধেয় 
শ্রাধুত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের রচিত একখানি গ্রন্থের দুই ফরমা ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
যন্থে ছাপা হইয়াছে, একারণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের, তথা শ্রাযুক্ত সিংহ মহোদয়ের ও আমার 
মধ্যস্থ আত্মীয়ের অনুরোধে “বঙ্গেশবিজয়”' নামের পরিবর্তে এই গ্রন্থের নাম “বঙ্গাধিপ 

ইহাতে বঙ্গেশ বিজয় পর্যন্ত আহছে। শিরঃপীড়ার ভয়ে মহারাজ প্রতাপাদিতোর ও 
সূর্যকুমার, মালিকরাজ, কচুরায় ও অন্যান্য সকালের উল্তরচরিত সংক্ষেপে শেষে কতিপয় 
পংক্তিতে লিখিত হইল অবকাশ ও উৎসাহ পাইলেই অপর এক খণ্ডে তাহা সম্পূর্ণ করা 
যাহবেক। 

রায়গড়ের ব্যাপার আশ্রয় করিয়া আদ্যোপান্ত প্রকটিত হইল । রায়গড়ের বর্তমান অবস্থা 
দেখিলে এখন তালপুকুরের তালের ন্যায় বোধ হয়। সে স্বচ্ছ অতি পবিত্র প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার 
পরিবর্তে কেবল হোগল ও নলের বনমাত্র দেখা যায়। এখন সেই ইন্দুমতীর আবাস নাই। 
এখন সেখানে বন্য বরাহ ও সর্পের আবাস হইয়াছে। ফলে সহরের এত নিকটে যে এত 
অগম্য বিজন বন আছে, ইহা চাক্ষুষ ন। হইলে কাহার বিশ্বাস হয় না। এরূপ মনোরম স্থানও 
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আর কুত্রাপি দেখা যায় না। এত অবর্ণনীয় শোভাচয়ের সমষ্টি আর কোথায় নাই। বনে 
উৎকৃষ্ট আম, জাম, গোলাবজাম, পেয়ারা, বেল প্রভৃতি সুমিষ্ট ফলের তরুচয় সদা যথা কালে 
সুফলে শোভিত। ঝোপের মধ্যে দিব্য সিঁউিতি গোলাব জাতি যূথী, মল্লিকা প্রভৃতি সুগন্ধ 
পুষ্প সমুহের গুচ্ছ। আহা সে অসূর্যযম্পশ্য তরুগুস্মাদি আচ্ছাদিত, দিব্য পরিষ্কার স্থানে 
বৈশাখ, জ্যৈষ্টের প্রখর সৃযৃতাপ হইতে বসিতে কি সুখকর! সত্য বলিতে কি, যে সকল ফল 
ও ফুল বহু যত্বে উদ্যানে রোপিত হইয়াও যথেষ্ট প্রসূত হয় না, সে রায়গড়ে অযত্বে আপনি 
জন্মিতেছে। এবং অদ্যাবধি শহরের অধিকাংশ পীচ, লিচু, পেয়ারা, আনারস, লকট, আন্ত 
ইত্যাদি সুমিষ্ট ফল বেহালা হইতে আসিয়া থাকে। আর ইহাদিগের লোভেই কত শত 
নানাজাতীয় পক্ষিচয় সে স্থান আশ্রয় করিয়াছে। আহা যে ভোগ করিয়াছে সেই বোঝে। 
চারিদিকে অতি সুতান মিষ্ট স্বরে দয়েল, পাপিয়া ও বেনেবউ পক্ষির সিস ও গান। আহা 
কি চমৎকার! বসিলে বোধ হয় যেন আমার জন্য এ চিড়িয়াখানা প্রস্তুত হইয়াছে। এ দিক 
হইতে এক দল ছাতারে কিচ কিচু করিয়া লেজ নাচাইয়া থপ্‌ থপ্‌ করিয়া একটি বিশাল, 
অতি পুরাতন, আশ্র বৃক্ষের তলা হইতে একটি জামরুল গাছের ঘন, অন্ধকার ছায়ায় গেল, 
অদুরে রায়গড়ে দীঘির কুলের স্নিগ্ধ ঝোপে বসিয়া ভীমরবে কুবো পাকি কুব্‌ কুব্‌ করিতেছে। 
দূরে প্রকাণ্ড তেতুল গাছের ডালে অদৃশ্য হইয়া বসস্তবউরি অবিশ্রামে এক ডাকে ঘন ঘন 
প্রতিধবনিতে গান গাইতেছে। আহা কি মনোরম! এ দেখ একটি বুল্বুল্‌ পিক্ড়ু, ফর ফর 
করিয়া উড়িয়া গেল। এ ডালের ছায়ায় বসিয়া দুইটি ঘুঘু ডাকিতেছে। ভয়ানক উল্তাপে 
সূর্যদেব প্রখর রশ্মি নিক্ষেপিতেছেন। নীরবে সম্মুখের ডোবার পানার উপর খঞ্জনে নৃত্য 
করিয়া কীটাহার করিতেছে। রবিতাপে তপ্ত একটি নেকুড়ে বাঘ রায়দীঘির দক্ষিণ কূলে অতি 
অল্পে অল্পে আসিতেছে। গ্রীষ্মের তাপে তাহার জিহা মুখ হইতে বাহির হইয়াছে। ঘন ঘন 
দুলিতেছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম বহিতেছে। একবার সতৃষ্ নয়নে চতুর্দিকে চাহিল। তাহার পর 
অগ্রের পদদ্বয় জলে ডুবাইয়া ঘাড় হেট করিয়া চক্‌ চক্‌ করিয়া উদর পূরিয়া জল খাইল। 
আপনাদিগের শরীর ভিজাইয়া চলিযা গেল। ডোবার ধারের গর্ত হইতে একটি গাধা সতকে 
চারিদিকে দেখিয়া আন্কে অল্পে জলে ডুবিল। ক্রমে সুর্যের তাপ বৃদ্ধিকে পাইল। ক্রমে বন 
প্রাণীশনা প্রায় হইল 


দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা 
(১৮০১ শক) 


বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হওয়ায় গ্রন্থকার ঝণ হইতে মুক্ত হইলেন__ 
প্রথম খণ্ডে সমুচিত সমাদর ও উৎসাহ পাইলেই দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারের প্রতিজ্ঞা ছিল, সমুচিত 
সমাদর হইয়াছে কি না পাঠকেরা তাহা অবগত আছেন। শাস্ত্রে বলে, “বরমেকাহুতিঃকালে 
নাকালে লক্ষকোটয়ঃ,” কিন্তু নব্য দার্শনকেরা বলেন, এককালে না হওয়া অপেক্ষা বিলম্বে 
হওয়া শ্রেয়ক্কর। 

যখন প্রথম খণ্ড প্রচারিত হয় সেই সময়েই অবশিষ্টের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ছিল, কিন্তু 
ব্যয়বাহুল্যহেতু তৎকালে কেবল প্রথম খণ্ুমাত্র মুদ্রিত করিয়া নিরস্ত থাকিতে হইয়াছিল। 
পরে সময় ও অবস্থার পরিবর্তনে পাণ্ডুলিপিখানি হস্তাতীত হয়। যদিচ জনৈক আত্মীয় বিশেষ 
যত্রে যথেষ্ঠ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু অগত্যা পুরাতন পাণগ্ুলিপির অভাবে নুতন 
পাগুলিপি প্রকটন করিতে বাধ্য হওয়া যায়। প্রথম খণ্ডের পর অন্যুন দ্বাদশবার সূর্যদেব 
রাশিচক্র ভোগ করিয়াছেন, এতিহাসিকসূত্রও স্মৃতিপথ অতিক্রম করিয়াছে, সুতরাং 
গ্রস্থকারকে প্রথম খণ্ড আদ্ত্ত পাঠ করিতে হইল। 

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রচারিত হইবার পর কয়েকজন কৃতবিদা কায়স্থ কুলতিলক 
মহাশয়েরা পুস্তকস্থ প্রতাপাদিত্যের চরিত্রের সঙ্গাব্ধ রুষ্ট হইয়া গ্রস্থকারকে দৃষিয়া ছিলেন। 
তাহারা বলেন যে, প্রতাপাদিত্যের চরিত্র প্রকৃত এত কলুষিত ছিল না; গ্রন্থকার অতাচার 
করিয়া প্রতাপাদিতাকে কদর্য্যবর্ণে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার কলিকাতা রিভিউ লেখক 
বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের সমালোচনায় অপরাপর দোষসহক্ের মধ্যে বলেন যে, প্রতাপাদিতা 
বঙ্গের একজন সামান্য শ্রমীদার ছিলেন, তাহাকে দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করাইয়া 
উচ্চপদ দেওয়া অত্যুক্তি হইয়াছে ও ইতিহাসের বিপরীত বর্ণন হইয়াছে। 

গ্রন্থের আদিতে 'অন্রাপ্যুদাহরভ্তীমমিতিহাসং পুরাতনং"" বলিয়া গ্রন্থসূচনা করায়, 
উল্লিখিত দোযারোপের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন; কিন্তু গ্রন্থকার মাত্রেরই এমত দুরদৃষ্ঠ যে, 
“সাফাই" সাক্ষ্য দিতে তাহারা অপারগ- -এজন্য গ্রচ্থের শেষে নোটের ছলে কতিপয় 
এঁতিহ'সিক পুস্তক হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করা গেল। ইংরাজীবিৎ পণ্ডিতেরা নায়িকা 
বর্ণন অশ্লীল বলিয়া দোবারোপ করিয়াছেন, আবার প্রেম কাহাকে বলে, বঙ্গের লোকেরা 
অবগত নহে বলিয়া-সরমা সূর্যকুমারের ঝ/বহার নিতান্ত অনৈসর্গিক বলিয়াছেন। প্রেম 
বিষয়ের বিচারের মধ্যস্থ_ সন্গদয় বঙ্গবাসীগণ আর নায়কনায়িকারূপ বর্ণনের 
অক্মীলবিষয়ক নজীর-_সংস্কৃত কাব্যমাত্রেই, তবে অতীব বিশুদ্ধান্তঃকরণ ইংরাজীবিৎ 
নব্যসন্প্রদায় বিজান্তায় চসমায় সকল বিষয় দৃষ্টি করিলে হতভাগ্য ভারতবাসীদিগের আর 
পরিত্রাণ নাই, শিবপুজা, জগন্নাথদেবের মন্দির, দশম সংস্কারের ক'একটি সংস্কার 
বিজয়াকৃত্যাদি ত্যাগ করিতে হয় ও বঙ্গগ্রন্থকারদিগের সবর্বনাশ বলিতে হইবে। বঙ্গাধিপ- 


পরাজয়ের বিষয়-_ বাঙ্গালী, গ্রন্থকর্তা___বাঙ্গালী, অতএব ভাব প্রণালী সমস্তই বাঙ্গালী, 
তাহাতে ভালই হউক, আর মন্দই হউক বাঙ্গালীর চক্ষে প্রিয় হওয়া উচিত। বিজাতীয় ভাবের 
বঙ্গাক্ষরে বর্ণন, বিজাতীয় প্রণালী বঙ্গশব্দে লিপিকরণ, বিজাতীয় বস্তু বঙ্গভাষায় বিন্যাস, 
অনুবাদে যতদূর মঙ্গলকর তাহাই হয় কিন্তু তন্ধারা স্বজাতীয় ভাষার স্বতন্ত্রতার লোপ পায়। 
আমরা এমনই মুগ্ধ যে যখন সভ্য ইউরোপ ও সভ্যতম আমেরিকা ভারতীয় কাব্য, ভারতীয় 
শিল্প, ভারতীয় সৌন্দর্য্য, ভারতীয় অলঙ্কার, ভাব ও প্রণালীর ওুঁৎকর্ষ প্রশংসা করিয়া গ্রহণ 
করিতেছে ও এমত কি দেশবিদেশের বিশ্বপ্রদর্শনীতে কাম্মীরশাল, ঢাকার মসনব, বারাণসী 
জড়ী, মুর্শিদাবাদের গজদত্ত দ্রব্য, বিদরী পাত্রাদিতে ইউরোপীয় অলঙ্কার ও প্রণালী থাকিলে 
বিরক্তি প্রকাশ করে, তখন আমরা আমাদিগের নব্য বাঙ্গলাকাব্য কেবল ইংরাজী আশ্রয়ে 
গ্ন্থকারদিগের গ্রন্থগুলি গ্রামকুটের রুচিদায়ক হইয়া সুপণ্য হয়। 

যাহারা বঙ্গাধিপ-পরাজয়োল্লিখিত ঘটনা অমূলক বলিয়া পরিহাস করিয়ছিলেন, 
তাহাদিগের সম্ভতোষের জন্য ও প্রত্ববিদ্যানুরাগী পাঠকবর্গের তর্পণেচ্ছায় “ক্ষিতীশবংশাবলি' 
নামক পুরাতন মূলসংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বঙ্গাদিবিষয়ক কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া 
হইল। অপিচ কয়েকখানি পুরাতন দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও এসিয়াটিক সোসাইটির জরনাল হইতে 
কতিপয় পংস্তি উদ্ধৃত হইল। ইহাতে আপাততঃ প্রত্রবিদ্যানুরাগীগণমধ্যে বঙ্গাধিপ 
প্রতাপাদিত্যরায়ের জীবনবৃত্তাত্ত কতক হৃদ্ধোধ হইবেক। ইতিহাসটি নিতাত্ত অমূলক নহে,_ 
রায়গড় দুর্গের ভগ্নাবশেব-অংশের প্রায় ২০ বৎসর পূর্বের “কটোগ্র্যাফ* হইতে কয়েকখানি 
চিত্র দেওয়া গেল। ইগ্ডয়ান মিউজিয়মে রক্ষিত ফরীদপুর হইতে আনীত একটি 
লৌহপিঞ্জরের প্রতিরপও দেওয়া গেল। আদর্শের একটি হাত অভাব ছিল বলিয়া চিত্রেও 
সেইরূপ অঙ্গহীন পিঞ্জর অঙ্কিত হইল। আইন আকবরী গ্রন্থ হইতে দিল্লীশ্বরের কয়েকটি 
রাজলিঙ্গ যথা ধবজ, পঞ্জা, অশ্বাদান, জালিকাকঞ্চুক প্রভৃতি চিত্র দিয়া বর্ণনার “খাম' পূরণ 
করিবার চেষ্ঠা করা হইয়াছে। রচনায় অসস্তৃষ্ট পাঠকগণ চিত্র দেখিয়া প্রীতিলাভ করুন। গ্রথে 
নৈসর্গিক বিষয় যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে ও যে সকল আপাততঃ দৃষ্টিবিরুদ্ধ প্রথা বর্ণিত 
আছে, তাহা সমস্তই সমূলক, প্রমাণ প্রয়োগ দিবার এস্থান নহে। 

পূর্ব প্রতিজ্ঞামতে সংস্কৃত ও অন্য পারিভাষিক শব্দ যাহা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার 
নির্ঘন্ট শেষে দেওয়া গেল--সময় মত প্রয়োজনে আসিতে পারে। 

বৃত্তাত্তমূল, মানচিত্র, চিত্র ও নির্ঘণ্ট দিয়াও যদ্যপি পাঠকের মন না পাই তবে নিঃশব্দ 
হওয়া বিবেচনা স্বস্তি বলিয়া নীরব হইলাম। ইতি। 


রায়গড় গ্রন্থকার 
শক ১৮০৬ 


শ্রীষুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় 
মান্যবর সমীপেষু-_ 


বিগত সুখের পর্যযালোচনার যথেষ্ট সুখ সম্ভবে। বাল্যকালের নির্মল প্রেম পুনর্লাভের আর 
কণামাত্রও আশা করি না। কিন্তু তচ্চিন্তা অধুনা বর্তমান দুঃখের উপশম-কারণ হইয়াছে। সমস্ত 
পরিবর্তত হইয়াছে, ভবিতব্যতা আমাকে দূরদেশে রাখিয়াছে; এক্ষণে আপনার সঙ্গে পুনর্ম্মিলন 
নিতান্ত অসম্ভব! তবে যদি রাজধানীতে দৈববশে শীঘ্ব উপস্থিত হইতে পারি, অবশাই আবার 
দর্শন হইবে। ইতোমধ্যে অবকাশ পাইয়া দেশের চিস্তা বলবতী হইল । রায়গড়ের রম্য উপবন 
ও অতি নিজ্জন পত্রাচ্ছাদিত কণ্টকাকীর্ণ পথ সকল স্মৃতিপথে উদিত হইল । মন ব্যাকুল হওয়ায় 
এই গ্রস্থখানি রচনা করিলাম। কোন মহল্লোকের নামের সহায়তা আবশাক হইল। আপনি 
বঙ্গভাষার প্রচারক, আবার আমার বাল্যকালের আত্মীয়, বিশেষে এ রা7গ়ে রাতদিন একত্রে 
বালস্কভাব-সুলভ নিরীহ ক্রীড়া করিয়া অতীব গ্রীম্মের প্রখর সূর্যাতাপ হইতে শ্রাস্তি পাইয়া 
যথেষ্ট আনন্দ পাইয়াছি। এই গ্রন্থখানি আপনাকে "অর্পণ করিলাম। 


২রা আশ্বিন, গ্রন্থকার । 
সন ১২৭ 


সূচিপত্র 


প্রথমাংশ ঃ উপাকৃত (উৎসর্গপত্র) / বর্তমান সংস্করণের ভূমিকা / গ্রন্থকার প্রতাপচন্দ্র 
ঘোষ / প্রথম সংস্করণের ভূমিকা / দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা / প্রথম খণ্ডের উৎসর্গপত্র / 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার। 


চিত্র সূচি ই ইং সন ১৫৯২ ভানডেন ব্লকের ওলন্দাজী পুরাতন মানচিত্র, রায়গড় বল্লভের 
বাটাপথ, রায়গড় কমলা-বিমলার কুল, জালিকা কঞ্চুক ইত্যাদি, রায়গড় দণ্ডমন্দির, রায়গড় 
বাহির হইতে, রায়গড় রায়দীর্ঘি, লৌহপিঞ্জর-আশা-পাঞ্জা-গোফনা। দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যাপত্র ৷ 


গ্রন্থাংশ £ বঙ্গাধিপ-পরাজয় ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ১-২৪৮ 
বঙ্গাধিপ-পরাজয় ২য় খণ্ড পষ্ঠা ২৫১-৩৯৬ 
পরিশিষ্ঠাংশ ঃ ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্‌ পৃষ্টা ৩৯৯-৪৩৮ 
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নির্ঘণ্ট ঃ পৃষ্টা ৪৪০-৪৪৪ 
প্রচ্ছদ ঃ দিল্লীর সৈনিকের অশ্ব আদান 
প্রচ্ছদ-অনুষঙ্গ - অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ের বক্তবা গ্রন্থকার প্রতাপচন্দ্র ঘোষ 
প্রচ্ছদ-পশ্চাৎ - “ছেলেবেলা '/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার £ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 

এশিয়াটিক সোসাইটি 

জাতীয় গ্রন্থাগার 

প্রতিভা লাইব্রেরী 

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ 

প্রগ্রিসিভ পাবলিশার্স (পরিবেশক) 

অরুণা চট্টোপাধ্যায় প্রস্থাগারিক, ব. সা. প.) 
চিন্ত পাল (চিত্রগ্রাহক) 

শেখ আলাউদ্দিন (প্রচ্ছদ ও চিত্র-প্রকর্ষণ ) 
তুলসী হাজরা (গ্স্থ সংগ্রহ) 

বিশ্বাজিৎ রায় 

অনিরুদ্ধ রায় (সভাপতি, প. ব. ই. সং) 
সুক্নাত দাশ (সম্পাদক, প. ব. ই. সং) 
আবদুর রাউফ (সম্পাদক, চতুরঙ্গ) 
প্রণবরঞ্জন সেন (মুদ্রণ-সংশোধন) 

তামোনাশ চক্রবস্ত্ী (সংস্কৃতাংশ নিরীক্ষণ) 
সত্যযুগ এমপ্রয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড 
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বঙ্গাধিপ-পরাজয় 
(বঙ্গেশ-বিজয়) 


প্রথম অধ্যায় 


'কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতি প্রজাঃ।” 


শহরের অনতিদূরে দক্ষিণ অঞ্চলে কতকগুলি গ্রামের নাম বেহালা । খিদিরপুরের পোল হতে 
তিনটি প্রশস্ত রাজমার্গ তিন দিকে প্রবাহিত হয়েছে। পশ্চিমস্থ পথে মুচিখোলা প্রভৃতি কাটিগঙ্গার 
তীরস্থ নিন সৃতরুশোভিত উপবনোপম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বসতি আছে। এক্ষণে লক্ষৌ রাজ্যের 
সিংহাসনচ্যুত নবাব এ দিকে বাস করেন ও তাহার বহুল কর্মচারীগণ এঁ দিক অধিকার করেছে। 
পূর্বদিকের রাস্তায় লোকসমাগম অধিক ও খিদিরপুরের প্রকৃত বাজার এই দিকে। গঙ্গা 
সন্নিকর্ষতায় নৌ-যানে বাণিজ্য দ্রব্যাদি সমাগম সুলভতাবশত বা নিকটস্থ চর্ের কর্মচারিগণের 
অনুজ্ঞায় অরফান্-ফণ্ডের বায়ে দু-তিন চঙ্গে খিলান করা দোকান ঘর থাকার অনুরোধেই বা. 
যে কারণেই হউক, এই দিকেই খিদিরপুরের বাজারের জীক বড়। বোধ হয় পূর্ব কারণই 
বাজার উন্নতির মূল। কেননা বহুকালাবধি এই দিকের বাজার বড় গুলজার, কলিকাতার দক্ষিণ 
অঞ্চলের ব্যবসায়ের দ্বারস্বরূপ। রাস্তার দুই ধারে সন্দেশ, মিঠাই, ফলমূলাদি, বেণে মসলা ও 
ডাল-কড়াইয়ের ভাল ভাল দোকান। বিপণিমালা রাস্তার পশ্চিম পার্খে প্রায় গির্জার দক্ষিণ 
পর্যস্ত গিয়েছে। সহরের দোকানের সঙ্গে এ সকল দোকানের তুলনা হয় না। ফোর্ট উইল্য়িমের 
এমনি আশ্চর্য ইন্দ্রজাল যে, ইহার এলাকা পার হলেই এককালে সহ্ুরে চেক্নাই লোপ পায়, 
ও তার পরিবর্তে গ্রাম্য খেলো রকম দেখা দেয়। মিঠাইয়ের দোকান আছে, কিন্তু জিলেবির 
বাড় মোটা ও কাল; মতিচূর প্রায় দেখা যায় না; পোলাও অনেক, এক একটা দানা প্রায় 
কেশুরের মত মোটা: সন্দেশ ময়লা, চিনিভরা ও ফাটা: কচুরি তেলে ভাজা; গাই প্রায় সকল 
দোকানের মান রাখিবার এক মাত্র অবলম্বন। নিকটে নদী থাকাতে ডাল কড়াইয়ের দোকান 
দড়ি, সাবান ও লঙ্কা পণাদ্রব্য। পেঁয়াজ ও লঙ্কার চাঙ্গারি প্রধান পুঞ্জি। মহর পার হলেই কিছু 
ফলের দোকান জীকালো হয় না। বরং অধিক স্থলে আদৌ নাই। কিন্তু খিদিরপুরের বাজারকে 
মানা দিতে হবে; কেন না এখন রাস্তার পশ্চিমদিকে দুখানা ফলের দোকান হয়েছে। দুকাদি 
শুকনো ঠটে কাটালি কলা ঝুলছে, রাশটাক শুকনো পানফল ও কৎবেলই অনেক। তিন খানা 
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মণিহারি দোকানে মালা ঘুনসি, আরসি ও চিরুণি সযত্নে থাকে থাকে সাজান আছে; এ সওয়ায় 
গুলিসূতা, পয়সায় পঁচিশটে ছুঁচ, সেফ্টি ম্যাচের হলদে টিকিট মারা বাক্সও দেখা দিচ্ছে। 
রাস্তার পূর্বধারে একটা ঘরের রকে গোটা তিনেক গ্লাসকেশের ভিতর বড় বড় ফাদালা শিশি, 
একটা সাদা গোল খল ও একটা নিক্তি ডিসপেনসারির আসবাব। দুই শিশি কুইনাইন, এক 
শিশি সোডা, সের দুই ম্যাগনেসিয়ম ও জান বেকনের আলেম্বিকে চোয়ান গন্ধকের আরক বা 
মহাদ্রাবক, জরদারঙ্গের বাহার দিচ্চে। মাঝখানে নজগজে তেপাইয়ের উপর একটি ময়লা 
মড়ার মাথা, ডাক্তারখানার কর্তৃপক্ষের বৈজ্ঞানিক প্রাবণোর(১) দীপ্তিমান সাক্ষী। দরজার 
উপরে কাল তক্তায় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা ““দি ইণ্ডিয়ান মেডিকাল হল" ও নিচে ছোট 
হরফে "হোল সেল আগু রিটেল মেডিসিন সেলর'স্টাও লিখতে ভোলেন নাই। ফলে সহরের 
দক্ষিণ অঞ্চলের অন্যানা বাজার অপেক্ষা “মাজুকেলাই” বাজার অধিক চায়েন। বাজার পার 
হয়ে দক্ষিণদিকে দৃষ্টিপাত করিলে কেবল দুসার গাছ দেখা যায়। রাস্তাটি ক্রোশখানেক এমনি 
সরল যে, ঠিক বোধ হয় যেন রাস্তা ক্রমে সরু হয়ে অবশেষে একটামাত্র গাছে রুদ্ধ হয়েছে; 
দরের গাছগুলি পর্যায়পরম্পরায় ছোট হয়ে অবশেষে যেন একটি ঝোপমাত্র। বাজারের পরই 
রাস্তার দৌড় প্রায় উত্তর দক্ষিণ। রাস্তার পূর্বদিকে লম্বা একটা প্রকাণ্ড পগার “অরফ্যান্‌- 
স্কুলের” দক্ষিণ হতে সুরু হয়ে বরাবর রাস্তা বয়ে চলেছে। রাস্তাটি কোন গ্রাম ভেদ করে যায় 
নাই। দুই ধারেই পতিত বাগান দেখিলেই বিশ্বাস হয় যে, পূর্বে এ সকল বাগান ছিল; কিন্তু 
সময়ে ও অযান্রে উপবনমাত্র হয়েছে। বড় বড় আমগাছ ও মাঝে মাঝে এক আধ ঝাড় কলাই 
অওলাত। কখন কখন তেতুল, তাল ও খেজুর দেখা যায়। কিছু দূরের পর বড় বড় বাশবন। 
আধুনিক শান্তিরক্ষকদিগের আয়াস উপহাস করে। স্থানে স্থানে এক একটা বাঁশ রাস্তা জুড়ে 
পড়ে আছে, অন্ধকারে বোধ হয় যেন শাকচুর্ণীতে গোড়া চেপে ধরে, অসাবধান পথিকের 
নষ্টের জন্য ফাদ পেতে, বসে আছে। এই রাস্তার পর কতক দূর গেলেই দুর্গাপুর । দুর্গাপুরের 
বড় সাকোর পাশে দেওয়ান মাণিকটাদের চারিদিকে গড়কাটা প্রকাণ্ড বাগান। এখনও তার 
কালচর্বিত ফাটকের একটা স্তম্ত দেখিলেই বোধ হয়, পূর্বে ইহা কোন আমীরের বাসস্থান ছিল। 
রাস্তার উপরেই ফাটক, ফাটকের দুই পারে রাস্তার ধারে অতি প্রশস্ত গড়খাদ। ফঠকের মধ্যে 
(বোধ হয়, বড় সামান্য লোকের ব্যয়ে প্রস্তুত হয় নাই, কিন্ত এক্ষণে কোন সরিকের মা হয়ে 
?গাভাগড় পেয়েছেন। এ বাগান ডাইনে রেখে রাস্তা ধরে কিছু দূর গেলেই বাজার বেহালা । 
বাজার-বেহালার পূর্বে তামলেত-বেহালা। এইখান হাতেই বেহালা আরম্ত হল। রাস্তা বাজার- 
বেহালার মধ্য দিয়া তামলেত-বেহালা বামে রেখে উত্তর-বেহালা দিয়ে গঙ্গারামপুরের মাঠে 
গিয়ে পড়লো । মাঠ পার হলেই বঁড়সে-বেহালা। বড়সে-বেহালার পর এই রাস্তা কাওরা-পুকুর 
হায়ে ববাবর দক্ষিণবাহী হয়ে চলেছে, অবশেষে কলাগেছে গিয়ে থেমেছে। কাওরা-পুকুরের 
উত্তর-পূর্বে চাড়েলের খাল ও পোল। চড়েলের খাল কাটিগঙ্গা থেকে সুরু হয়ে পূর্ববাহিনা 
হয়েছে ক্রমে দক্ষিণ-বেহালার মাঠ দিয়ে এঁকেবেকে বাঘপোতার পাশ দিয়ে কাওরা-পুকুরে 
গে মিলেছে। গঙ্গারামপুরের মাঠের পরেই রাস্তাব পূর্ব ও পশ্চিমবাহিনা দুই শাখা বেনিয়েছে। 
পূর্ব শাখা দিয়ে গঙ্গার চিরস্মরণীয় সেরসুনার 'ঘাষেদের স্থাপিত ও নির্মিত) করুণাময়ার ঘাটে 
যাওয়া যায়। পশ্চিমের রাস্তা সঠান বরাবর সরসুনা বেহালার উত্তর দিয়ে চটামহেশতলা ভেদ 
করে বজবভের পাশে কাটাগঙ্গার তীরে গেছে! এই শাখাটিকে এক্ষণে বজবজের বাধা রাস্ত। 


(১) বিজ্রান শান্দ্ে প্রবণ 
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বলে। ইহা কিছু দূর বাগানবেড় ভেদ করে মাঠে পড়বার পূর্বেই দক্ষিণে এক শাখা দিয়েছে; 
কালেক্টরের ম্যাপে এইটিকে সরসুনার, সীতারাম ঘোষের রাস্তা বলে লেখে । বজবজের রাস্তার 
ধারে মাঠে পড়বার অতি অল্প পূর্বে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয়। ইহার উপর এখন ন্যুনসংখ্যা 
চার হাত দাম হয়েছে ও দীঘির উপরে শর, নল ও হোগলাবন বসেছে; দাম এত ঘন যে, 
গ্রামস্থ লোকেরা তার উপর দিয়ে অক্রেশে চলে যায় ও মধ্যস্থ হোগলা ও নলশূন্য 
শাদ্বলাজি(১) স্থানে গিয়ে বন্যবরাহ শীকারাশয়ে বসে থাকে। এই দীঘির জলকর প্রায় ষাট 
বিঘা। এই দীর্ঘিকাটি সরসুনার উত্তরাংশে, ইহার উভয় পার্থেই এক্ষণে দিব্য রাস্তা আছে ও 
ইহার নিজ দক্ষিণ ধারে সরসুনার ঘোষেদের পৈতৃক ভদ্রাসন। এই দীর্ঘিকার নাম রায়দীঘি। 

সময়ে সকল পরিবর্ত হয়; কালের করালকবলে কঠিন পাথরও পার পায় না, অন্যের কথা 
কি? কৃঠারাভেদ্য কাচও বিন্দুপাতে কালসহকারে ক্ষয় পায়। কালে ভরতবংশ ধ্বংস হয়ে 
হিন্দুরাজও লয় পেয়েছে। কালে সমুদ্র শুক্ধ হয়, দ্বাপ জন্মে ও হয় ত “বিউনস আইরসের” 
মত অত্যুচ্চ শিখর প্রসব করে। মন্দরগিরির গগনস্পৃক্‌ শৃঙ্গ আজিও সাগর গর্ভোক্তুত বলিয়া 
শুক্তিসমুচ্চয় চিহস্বরূপ শিরে ধারণ করিতেছে। নবদ্বীপ অনেকপথগার অচিরস্থায়ী প্রবাহের 
প্রমাণ। সত্যযুগের পর্বতধ্বজা হয় ত এক্ষণে কোন গভীরান্ধির অভ্যন্তরে প্রবালচয়ের আশ্রয় 
হয়েছে এবং কালবশে, কে বলিতে পারে, লক্ষ দ্বীপের এক জন গণ্য না হইবে। প্রাক্তনবন(২) 
এক্ষণে ভূমি জরায়ুবদ্ধ কয়লারূপে পরিণত হইয়া আধুনিক তরুগুল্মকে ভূমগুলে বাসের স্থান 
দিয়াছে। কল্পনা বলিতে সাহস করে না যে প্রাটারের সাওলা পূর্বের তরুসিংহের শেষ বংশান্কুর। 
অদৃষ্টদেবীও এমনি খামখেয়ালী যে. অদ্য যাহাকে অনুগ্রহ করে জগন্মান্য ও গণ্য করিলেন, হয় 
ত কাল তাহাকে সরীসৃপের অপেক্ষা অধম করিবেন। তাহার সপত্রী লক্ষ্পীদেবীও সেইরূপ 
চঞ্চলা। পরস্ত এই চঞ্চলতাই যে স্রষ্টার চরাচর ব্যাপ্তির প্রতিমূর্তি হইয়া বিধির দৃঢ় নিয়ম পালন 
করিতেছে। ব্রল্গাণ্ডে শক্তি কি সুপরিমিত! একের ঝদ্ধি, জনোর বা ইতরচয়ের ক্ষয়মূলক। যখন 
সকলের এককালে উন্নতি অসম্ভব, অথচ সকলকে সমভাবে ভোগী করিতে হইবে, তখন 
পর্যায়ক্রমে উন্নত না করিলে, উদ্দেশ্য সাধনের আর কি উপায়। চন্দ্র ও সূর্যকে (সাধারণ 
পদার্থদ্রয়) রশ্মিরাশি বিতরণে ও সুবুদ্ধির কর্ম করিতে বাধ্য থাকায় প্রতাহই পৃথ্থীকে ভ্রমণ 
করিতে হহাতেছে। 

তিনশত বৎসর পূর্বে সরসুনার আর এক অবস্থা ছিল। কাটাগঙ্গার তার হতে আরম্ত হয়ে 
টালিগঞ্জের আদিগঙ্গার কূলে করুণাময়ীর ঘাটের নিকট পর্যন্ত যে বাধা রাস্তা পুরাতন লোকেরা 
তাহাকে দ্বারির-জাঙ্গাল বলে জানে। পূর্বকালে বর্ধমান রাজ্গার এই অঞ্চলে রাক্তধানী ছিল। 
(দওয়ান মাণিকচাদের বাগানের উত্তর-পশ্চিম কোণে লক্করপুর নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, এ 
গ্রামে অদ্যাবধি জন প্রবাদ, পুরাতন প্রাটারের অবশিষ্ট, নষ্টমঠের স্তূপ, চটানবিলের ভাঙ্গা ঘাটকে 
রাজকীর্তির সাক্ষীহ্বরূপ জ্ঞান করে। রাজার-দীঘি রাণীর-দীঘি আজও কত শত শুক্ষতালু 
পথিককে বৈশাখের প্রখর সূর্যতাপ হতে রক্ষা করে। লক্করপুরে রাজার ছাউনি ছিল ও 
তখনকার বাইমহল এক্ষণে বেহালা নামে খ্যাত। বঁড়শে-বেহালা রাজার খাসমহল ও দক্ষিণ 
বেহালাই বেশ্যাপল্লী। রাজার সম্তানরহিতা এক বৃদ্ধা দ্বারি নামে মহিলা ছিল, সে মৃত্যুকালে 
রাজমহলের নবাবকে বহু ধন দিয়া যায় এবং দেশোন্নরতি আশয়ে কোনো বীর্তি স্থাপন করিতে 
অনুরোধ কারে। তাহার বায়ে নবারের কর্মচারীর সাহাযো দক্ষিণরাজো স্থানে স্থানে জাঙ্গাল 


(১) শাদ্ধল __ তৃণাবৃত ভূমি। আজি - সমতল ভূমি। 
(২) প্রার্তন - পৌবাণ প্রাককীলীন । 


৪ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


নির্মিত হয়। আজও সুন্দরবনের অগম্য প্রদেশে মেরুপৃষ্ঠের মত উচ্চ জাঙ্গাল দেখা যায়। 
জনশ্রুতি এই যে, এ সকল জাঙ্গাল দ্বারির ব্যয়ে নির্মিত। 

“দ্বারির জাঙ্গাল” প্রন্থে প্রায় ত্রিশ হাত। ইহার দুই পার্থ প্রকাণ্ড পগার ছিল। জাঙ্গালের তল 
প্রায় এক বিঘা চৌড়া। জাঙ্গাল উর্ধে প্রায় কুড়ি হাত। জাঙ্গালের গড়ের ধারে কেবল বাব্লা গাছই 
অধিক। স্থানে স্থানে পলাশ. অশ্বথ ও বট। জাঙ্গালের দুইধারেই জলা। জলার মাঝে মাঝে এক এক 
দ্বীপের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামগ্ডলি জলা হতে প্রায় চার হাত উচ্চ। দূর হতে ঠিক যেন ঝোপের 
মতো বোধ হয়। গ্রামের চতুর্দিকে বাবলা ও পালতেমাদারের বন; মাঝে মাঝে এক একটা তাল 
বা নারকেল গাছ যেন প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে চৌকি দিচ্চে ও মুদুমন্দ বায়ুর হিল্লোলে হাত নেড়ে 
শ্রান্ত পথিককে আহুন কচ্চে, কোথাও বা বাশের বেড়ার পাশ থেকে বড় খেজুর গাছ বাল্দো নেড়ে 
ৃষ্টবুদ্ধি দস্যূকে শাসাচ্চে ও গ্রামের নিকট হতে নিষেধ কচ্ে। জাঙ্গাল সরসুনা বাসুদেবপুরের মধ্য 
দিয়া গেছে। সরসুনার এলাকা পার হলেই প্রায় দু কোশ ক্রমান্ধয়ে জলা দেখা যায়, ইহার মধ্যে 
জাঙ্গালের নিকট আর কোন বসতি নাই। রামনারায়ণ সরসুনার উত্তর পূর্ব কোণে। রামনারায়ণ 
নাঠ ও দক্ষিণ বেহালার খাস মহলের জলা, সীতারাম ঘোষের রাস্তা দক্ষিণ সীমা। রামনারায়ণে 
প্রায় দুই শত ঘর বসতি; ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ অধিক। সরসুনায় ইতর জাতি, 
বাগদি, কাওরা ও মুচিই অনেক। সরসুনার প্রধান ধনী দুর্ভাগ্যবশত একজন টচাড়াল, তাহার নাম 
উগ্রসেন। রামনারায়ণ ও সরসুনার নিজ উত্তর জাঙ্গাল পারে বাসুদেবপুর পরুই। 

বেলা প্রায় চারি দণ্ড আছে। মাঘমাস, মাঠের জল শুকিয়েছে। কিন্তু জাঙ্গালের উত্তরখাদের 
গভীরতাবশত ছোট ছোট জেলে ডিঙ্গি যেতে পারে এমন জল আছে। জাঙ্গালের দক্ষিণের খাদ 
শুক্ক ও জলহীন। একে শীতকাল, তাতে আবার অপরাহ, দিবাকর শ্রাস্ত হয়ে যেন বেগার সাধিতে 
টিলে রকমে দাড়িয়ে চৌকিদারের মত আধ চোথ্‌ বুজিয়ে ঢুলচেন। সূযনগুল প্রায় রাঙ্গা হয়েছে। 
পাখীগুলো সম্মুখ রাত্রি ভেবে সযত্বে আধার মুখে লয়ে বাসার দিকে উড়ছে, ভাবছে হয়ত 
আজকের মত এই শেষ। গ্রামের ধূমসকল উঠেছে, কিন্তু হিমের ভয়ে একখানি পাতলা মেঘের 
মত দুরস্থ তালগাছের পাতা আশ্রয় করে, অশ্বথ গাছের ডালে ঝুলছে। একটু একটু দক্ষিণে হাওয়া 
দিচ্চে। বন্ুকালের পর আগমন করেছে বলে পাধীগুলো এক একবার কপ্ছে সন্দিদ্ধ চিন্তে 
সম্ভাষণ করিতেছে । জাঙ্গালের উল্তরে প্রায় দুই রশি অন্তরে অত্যুচ্চ পৃক্ধরিণীর পাড় দেখা যায়। 
পাড়ের উপর বড় বড় তালগাছ। দক্ষিণদিকের পাড়ের ধারে একটা পুরাতন কুলগাছ হেলে 
রয়েছে। সেই কুলগাছ আশ্রয় করে একজন আধ্বুড় লোক পা দুটি লম্বা করে হাতের নীচে 
একগাছি লাঠি রেখে বিশ্রাম করচে। তাহার মাথায় একখানা ময়লা-কাপড় জড়ান। পরিধান- 
বসনও ময়লা ও অল্প পরিসর, জানুদ্ধয়ের অর্দেকের উপর উঠেছে; তাহার শরীরের গঠন কিন্তু 
বড় হীনবলের মতো নয়। দূর থেকে বোধ হর অত্যন্ত পরিশ্রমী একটি চাসা 'জোন। তাহার বাম 
দিকে প্রায় এক হাত লম্বা একগাছ! উলুর বেওয়ানা পড়ে আছে। মাঝে মাঝে একটু একটু ধুম 
উঠছে বলেই বোধ হচ্ছে সেটা আগুন রক্ষার জন্য। তাহারই নিকটে একটা তাল পাতার খুঙ্গি। 
ইহার ঢাকা খোলা আছে বলেই তাহার ভিভরস্থ পানের বিড়, চুণের ও তামাকের কৌটা ও একটা 
পাড়ের চার দিকে এসে জমতে লাগ্লো ও অযত্বে এক আধখাবলা শুকনো নাড়া খেতে লাগলো । 
চাসাটি ঘাড় তুলে কত বেলা আছে দেখ্বার উপক্রম কাল্পে, অমনি পুকুরের পশ্চিম পাড়ের 
আড়াল থেকে এক জন লোককে বেরিয়ে দক্ষিণ পূর্বমুখে যেতে দেখিল, দেখেই বল্লে, “মশাই! 
অবধান; সাঁঘমুখে কোথায় যাওয়া হচ্চে?” পান্টি আন্তে আস্তে মুখ্‌ তুলে দেখলেন এবং কোন 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৫ 


উত্তর না দিয়ে পুঞ্চরিণীর পাড়ের উপর উঠে বল্লেন। “নসীরাম! তুমি যে এখন মাঠে আছ? পাল 
নিয়ে গ্রামে যাবে না?” 

নসীরাম বলিল। “মশাই! এই যাব বলে উঠেছিলাম, আপনাকে দেখতে পেলাম-_ তামাক 
ইচ্ছে করবেন?” বলেই কক্কে করে তামাক সেজে উলুর বেওনাটা নেড়ে কক্কেটার উপর কিছু 
ভেঙ্গে দিয়ে কক্কেটা সসম্ত্রমে “মশাই লিন” তার হাতে দিল। মশাই। “না তুমি আগে টান।” 
“নসীরাম! তুমি বড় তামাক প্রিয়।” 

মশাইটী গ্রামের গুরুমশায়। রামনারায়ণে তাহার পাঠশালা । নিকটস্থ কয়েক খানা গ্রামের 
পার্বণে রাজবাটীতে সীদে পেয়ে থাকেন ও মাঝে মাঝে ভোজে নিমন্ত্রণও হয়। মশাই প্রায় 
পঁয়ত্রিশ বৎসর মানবশরীর ধারণ করেছেন; শরীর বেশ বাঁধা আছে; কপালের সাম্নেটায় টাক্‌ 
পড়েছে। মশাই জাতিতে ব্রাহ্মণ, কুহ্ধী উপাধি। তাহার নাম বল্পভ, ঠোট দুটি মোটা, নাকৃটি কিছু 
চাপা, দাড়িটি সরু. শরীর দোহারা, মশায়ের ভাতশালা নামক নিকটস্থ গ্রামে জন্ম, কিন্তু 
বাল্যকালাবধি রাজপ্রতিপালিত বশত রামনারায়ণে বাড়ী ঘর দোর করেছেন। মশায়ের 
সংসার চিন্তার লেশমাত্র ছিল না। স্বভাব সরল ও লোকটা নিরীহ বলেই গ্রামের সকলের সঙ্গে 
সম্প্রীতি ছিল। মশাই বালককালে ভাল করে লেখা পড়া শিখেছিলেন, অতি অল্প বয়সে উদরের 
চিন্তায় মশাইগিরি কর্মে প্রবৃন্ত হতে হয়েছিল বটে; কিন্তু অভ্যস্ত বিদ্যার আলোচনা ত্যাগ করেন 
নাই, সর্বদা অবকাশ পেলেই লেখা পড়া নিয়ে গৃহমধ্যে থাকিতেন। 

কক্ষেটা নসীরামের হাতে দিয়ে বল্লেন, “নসীরাম! ভাল, যুবরাজের কোনো সংবাদ 
পেয়েছ? বাজারে শুনতে পাই, আকবর বাদসাহ আর নাই, সেলিম না কি জাহাঙ্গীর নামে 
সিংহাসনে বসেছেন। যুবরাজ ত আজ সাত বৎসর আমাদের ছেড়ে গেছেন। রাজা কত নিষেধ 
কল্লেন, রাণীই বা কত কাদ্‌্লেন। তখন যাবার সময় যুবরাজ বলে গেলেন, যে “মা! আশীর্বাদ 
কর, অতি শীঘ্র দিল্রীশ্বরের প্রিয়কার্য করে কোন প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত হয়ে আবার 
তোমার শ্রীচরণে এসে উপস্থিত হব। যুবরাজ কি সাহসী! তিনি যদি বেঁচে থাকেন, তবে একজন 

নসীরাম উত্তর দিল, “হায় সে দিন কতদূর£ এ পাপ অনঙ্গের দৌরাজ্ম্যে আর বাঁচা যায় 
না, বিমলারই বা কি আচরণ!” 

বল্পভ বলিল "ভাল, তুমি কি শুন নাই যে যুবরাজ কোথায় £” 

নসীরাম বলিল, “যুবরাজের নাম আজ চার পাঁচ বংসর রায়দুর্গের ভিতর উঠে নাই, 
সকলেই প্রায় ভুলে গেছে। কেবল দেওয়ান্জীর কথা উপস্থিত হয়, তখনই চাকর বাকরেরা বলে, 
'যুবরাজ থাকূলে আজ কি আমাদের এ দশা হত।”" 

বল্পভ বলিল। "ভাল রাণী কি কখন যুবরাজের জনা ভাবেন না।”" 

নসীরাম বলিল। “কই আমিতো তা কখন শুনি নাই, কমলা দেবীকে কখন দেখি নাই। 
ভাব্বার মধ্যে কেবল ইন্দুমতী। তিনি যখন একবার গোয়াল ঘরে আসেন, তখনই কেবল তার 
মলিন মুখ দেখতে পাই, দেখ্লেই প্রাণটা যেন ফেটে যায়।” 

বল্পভ বলিল। “ইন্দুমতীর কি গো-সেবায় বড় যত £” 

নসীরাম বলিল। “তার কোন্‌ সৎকর্মে যত্বু নাই, তা জানি না। তিনি বাড়ির সকল 
লোককেই যত্ব করেন, মশাই কি কথন তা দেখেন নাই?” 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


বল্পভ বলিল। "হ্যা গত পিঠে পার্বণের দিন যখন রাজবাটীর ভিতর খেতে গিয়েছিলাম, 
তখনই দেখেছি ইন্দুমতী কেমন যত্ব করে আপনি সকলের আহার দেখছিলেন ও মাঝে মাঝে 
আপনিই পরিবেশন করছিলেন। ইন্দুমতী আবার পণ্ডিতা। সন্ন্যাসী, যতি ব্রন্মাচারীদিগকে 
রাজদ্বারে আস্তে দেখলেই যত্ব করে অন্তঃপুরে ভাকিয়ে নিয়ে যান ও বিচার এবং শান্ত্রালোচনা 
করেন। কিন্তু কই রাণীদিগের সে রকম কিছুই দেখি না। বোধ হয় মহারাজের পরলোক হওয়া 
অবধি কেমন জড়ভরত হয়েছেন।” 

নসীরাম বলিল। “হা তাই হবে। কে জানে বাবা! রাজা রাজড়ার কথায় আমাদের মত চাসার 
কি কাষ। চল এখন যাওয়া যাক্‌। হেদে, (গোপালের প্রতি) “চল্‌ চল্‌ বেলা গেলো ।” বেলে 
চীৎকার) গোপালেরা একেবারে খাওয়া বন্ধ করে চেয়ে দেখেই পূর্বাভিমুখে চল্‌্তে লাগলো । বল্লভ 
ও নসীরাম তাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। নসীরামের কক্ষে তালপাতার খুঙ্গি, দক্ষিণ হস্তে 
হেতালের লাঠি ও খেজুর ছড়ি। বল্পভের কাধে এক গো-পাতার ছাতা ও হাতের লাঠিতে গাম্ছা 
জড়ান। গাভীগুলি মাথা নাড়তে নাড়তে হেলেদুলে চলতে লাগল, দূর হতে সমুদ্রের ত্রোতের ন্যায় 
বোধ হতে লাগ্ল, আর কাল কাল পুচ্ছগুলি নাড়াতে ঠিক যেন স্রোতের উপর ছোট পাখির নৃত্যের 
দূরস্থ প্রথম দীপ দেখ্বামাত্র কৃতাগ্জলিপুটে সন্ধাদেবীকে নমস্কার করিল। খালের ধারে এসে নসীরাম 
জিশ্ঞাসা কল্পে, “মশাই! জলটুকু পার হয়ে যাবেন না সাঁকোর উপর দে যাবেন?” বল্পভ বলিল 
“চল সাঁকোর উপর দে যাই, কেন শীতৈর সময় কাপড় ভেজাব, গরুর জলে কণ্ঠ হবে।” এই স্থির 
করে গোপাল নিয়ে উভয়ে খালের তীর বেয়ে সাঁকোর নিকট পৌঁছিল। সাকোর উপর এক খানি 
গ্রামাভিমুখে চলে গেল; রশি খানেক গিয়ে নসারাম ফিরে এসে বলিল, "মশাই! একবার বাহির 
হন, এ খালে পাচ ছয় খানা নৌকা দেখ্তে পাচ্ছি; সন্ধ্যায় সময় এত নোকা কখন দেখি নাই। বোধ 
বাহির হল, দোকানিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাং "নীক৷ দর্শনাশয়ে বাহিরে এল, দোকানে আরও তিন 
জন লাক ছিল, তাহারাও কি আস্চে দেখুতে উৎসুক হয়ে বাইরে এল। বল্পভ সাঁকোর উপর 
দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে দেখতে পেলে যে, নয দশ খানা ডিঙ্গি সতেজে বেয়ে আস্চে, এক একটায় 
প্রায় এগ্রো বারো জন করে লোক । নৌকা সব দূরে থাকাতে স্পন্ভ দেখা গেল না যে চড়নদারেরা 
কে? কিন্তু নৌকার আকারে (বেশ বিশ্বাস হল যে, উহা মালের নৌকা নয়, উহার ছত্রি নাই, কম 
চশ্ডাঁ। বল্লভ বলিল "নসীরাম! এ ত মহাজনের নৌকা নয় £” 

নসীরাম বলিল, "না মশাই, আমি দূর হতে দেখেছিলাম তাতে আবার সুমুকে আলো, মশাই 
এরা কারা” কিন্তু মশাই নিতান্ত অসুস্থ হইয়া বলিল “বলতে ত পারি নে।” দোকানা বলল, 
“এত ব্যস্ত হন্‌ কেন, এখুনি এই দোকানের নাচে দিয়ে যেতে হবে। তখনই জানা যাবে।” 

বল্পভ বলিল। "হ! তাই হবে, কিন্তু ওরা যে তেজে বচ্ছে, দণ্ড দুইয়ের মধ্যেই এসে 
পৌঁছিবে।” 

দোকানস্থ তিন জনের মধো অল্প বয়ক্ষটি বলিল, "মশাই! শুনছেন কেমন ঝপ্‌ ঝপ্‌ শব্দ 
হচ্চে, ওঃ কি জোরে বাইচে।” এইরূপ উহাদের কথোপকথন হতে হতে এ নৌ-দল হঠাৎ দূরে 
থামিল ও তাহাদের মধো একজন নৌকার উপর দীড়িয়ে চতুর্দিকে দেখিতে লাগিল । সাঁকোর 
উপর যাহারা ছিল তাহারা শীতের ভয়ে দোকানের ভিতর থেকে নৌকার প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিল। 


রবে 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


“মাতৃজঙ্বা হি বৎসস্য 


গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিল, অপর তিন জন তাহার সঙ্গী হইল। পথে অন্ধকারবশত কিছুই দেখা 
যাচ্ছিল না। কিন্ত বল্পভের সেই পথ নখদর্পণে থাকায়, না দেখেই সজোরে চলিতে ছিল। সঙ্গী 
তিনজন কিছুদুর সেইরূপ বেগে গিয়ে বলিল, “মশাই! যদি একটু আস্তে যান, তবে আমরা 
আপনার সঙ্গে যেতে পারি।” বল্পভ শব্দ শুনিবামাত্র থেমে বলিল “তোমরা কি আসিতেছ, 
ত এস।” এই বলতে বল্তে তাহারা বল্পভের পার্খে এসে উপস্থিত হল। 

বল্পভ বলিল। শঙ্কর! আজ কোথা গিয়েছিলে £” 

শঙ্গর একজন সুত্রধর, নিজকর্মে অত্যন্ত নিপুণ ও এঁ অঞ্চলের সকলের চিহিত। উর্দ্ধে প্রায় 
তিনহাতের কম, ক্ষীণ-বপু, কৃষ্বর্ণ, শঙ্করের নাকৃটি টীকল যেন বাটালিকাটা। শঙ্করের চক্ষু 
দুটি প্রায় গোল, বন্ছ পরিশ্রমে যদিও বসে গিয়েছিল, কিন্তু এখনও ডেব ডেব কর্চে। শঙ্কারের 
ঠোট দুটি কিছু বাকান ও মুখের হাঁ ছোট, শঙ্করের বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ও বাহুদ্ধয়, বিশেষে দক্ষিণ 
বাহু অত্যন্ত বলিষ্ঠ। তাহার শরীরের মাংসগুলি পাকান, মথচ ইহাতে শঙ্করকে দেখিতে নিতান্ত 
কদর্য হয় নাই। অত্যন্ত ঘন অন্ধকার বশত শঙ্করের বিশেষ লক্ষণ সকল দেখা গেল না; কিন্তু 
দিনে তাহাকে দেখিলে একজন সুবুদ্ধি ও নিপুণ শিল্পী বোধ হয়। 

শঙ্কর বলিল। “মহাশয়! আমি যমুনা-পরুই হতে আসিতেছি। যশোরের মহারাজ 
প্রতাপাদিতা আজ আট দিন এ গ্রামে এসেছেন? তার সৈন্যসামন্তদিগের ঘরের টুকটাক 
বাক্সবন্দা করিতে হচ্চে। প্রতাহই প্রাতে যেতে হয়। দুপুর বেলা সেই খানেই ব্রাহ্মণ-রান্না ভাত 
পাই, সন্গাযাব প্রহরটাক থাকতে ছুটি পাই। এ দুজনাও আমার সঙ্গে কাযে যায়। কি করি পেটের 
জালায় সর্বত্রই যেতে হয়। দুই ক্রোশ পথ যেতে হয, ও রোজ ফিরে আসতে এত বেলা যায়। 
আজ কিন্তু দেড় প্রহরে সময় অবকাশ পেয়েছিলেম, পথে প্রয়োজন ছিল! আমাদিগের দুর্ভাগ্য 
বসন্তরায়েরও অকালে কাল হল । যুবরাজও ফিরে এলেন না। গ্রামে কোন কায নাই; তাতে 
আবার দেওয়ানজী মশায়ের যে দৌরাত্ম £" 

বল্লভ বলিল। “প্রতাপাদিতাকে দেখেছ £” 

শঙ্কর বলিল। "কেন, মশায় কি দেখেন নি? তিনি [তো এখানে আজ বৎসর তিন হল 
এসেছিলেন। রায়দুর্গে মাসাবধি ছিলেন, প্রায় প্রতাহই দ্বারির জাঙ্গালে ও 'হেমসতী-কুঞ্জে 
(বেড়াতে যোতেন।' 

বল্পভ বলিল। “হা তখন দেখেছিলাম, কিন্তু এক্ষণে কেমন আছেন, তাই ক্িজ্ঞাসা করচি।” 

শঙ্কর বলিল। “আমি তাহাকে দেখিতে পাই নাই। যে কয়েক দিন আমি সেথায় যাইাতেছি, 
সে কয়েক দিনের মাধ তার আমার আবেশনের দিকে গতায়াত হয় নাই। শুনিলাম যমুনাতে 
সময় বাহির হবেন।"" এই কথা বলিতে বলিতে তাহারা রায়দুর্গের হস্তিনখ দেশে উপস্থিত হল। 

বন্পভ বলিল! "শঙ্কর! তৃমিত আমার চেয়ে অধিকবার রায়গড়ে গিয়েছিলে, কেমন বল 
দেখি আমাদিগের রাজার গড় ভাল, না বর্ধমানের রাজার লক্করপুর ভাল?” 

শঙ্কর বলিল। ''এ কথা যদি জিন্ঞাসা করলেন, তবে ভেবে বলতে হবে। পূর্বে আমাদিগের 
গড় লক্করপূরের গড়ের চেয়ে দুূনো মজবুত ও উত্তম হুনুরে গড়া বোধ করিতাম। কিন্তু এখন 
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লঙ্করপুরের গড়ের অনেক বদল হয়েছে। কে এক জন ফিরিঙ্গী এসে নুতন কারখানা 
লাগিয়েছে, আর বর্ধমানওয়ালা বড় মজবুত। তারা যে রকমে-_অেশ্বপদের শব্দ পাইয়া) 
ওকি, ঘোড়া যে?” 

বল্পভ পশ্চাৎ দিকে দেখিয়া বলল। “তাই তো ঘোড়সওয়ার বোধ হয়। (এক মনে শব্দে 
কর্ণপাত করিয়া) এই দিকেই আসছে।” 

শঙ্করের সঙ্গী দু জনা বলে উঠলো। “এ দেখ মীকোর উপর তার বল্পমের ফলা চমকাচ্চে।” 

বল্লভ সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল। “তাই ত সওয়ারটা যে দাড়াল £” মুহূর্তমাত্র স্থির 
হইয়া চতুর্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া, অশ্বারোহী পুনরায় বিদ্যুদ্ধেগে পূর্বাভিমুখে, যে দিকে 
বল্পভ যাইতেছিল, অশ্ব চালন করিল। পর্যাণের(১) মষ্‌ মফ্‌ ধ্বনি, অস্ত্রের ঝঞ্চনা, অশ্বের ঘন 
ঘন সুপ্রশস্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসে অনির্বচনীয় শব্দ উদ্ভাবিত হইল। অশ্বটা বহুদূর দ্রুত গমনে 
ঘর্মাপ্লাবিত-কলেবর হইয়াছে । খলীন(২) চর্বণে মুখ ফেণসন্কুলে আবৃত। শ্রীবাদেশ 
বল্গাম্পর্শে, কটিদেশ কটিবদ্ধ-হিল্লোলে ও পশ্চাতের পদদ্বয়ের মধ্যে পরস্পরের ঘর্ষণে শুভ্র- 
ফেণরাশিতে পৃরিয়াছে। দীর্ঘবপু, উচ্চৈ£শ্রবা, বক্রগ্রীব, বক্রপুচ্ছ, ভীমকায় অত্যুন্নত অশ্ব 
বিদাদ্ধেগে চলিল। অশ্বের পদাঘাতে বোধ হয় ধরাতল কাপিতে লাগিল। 

বল্লভ একদৃষ্টে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া পুত্তলিকার ন্যায় স্পন্দরহিত হইল। 

শহ্বর স্থির হইয়া অশ্বারোহীর গতি পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। সচরাচর সোওয়ারের মধ্যে 
কর্ম করাতে অশ্বারোহী দেখিয়া ভয় হইল না, কিছু আশ্চর্য হইল। এ দেশে বহুকালাবধি সাস্ত 
অশ্থারোহী প্রায় দেখা যায় নাই। বসন্তরায়ের মৃত্যুর পর সৈনোরা নিশ্চিন্ত ছিল, অশ্বারোহী 
প্রতিহারী আর রাব্রিকালে রায়গড়ে পাহারা দিত না এবং মাসে মাসে সৈন্য সব একত্রীকৃত 
হইয়া মহারাজের বলপ্রকাশ করিত না। সুতরাং সে সময়ে সসজ্জ অশ্বারোহী রাত্রিকালে 
অতিবেগে গ্রামান্তর হইতে সেই পথে যাওয়া নিতান্ত নূতন ঘটনা বোধ হইল। দেখিতে দেখিতে 
সহিত “কছু কথোপকথন করিলে ছ্বারবান্‌ দ্বারের গোপুর-দেশে(৩) যাইয়া আর এক জনকে 
ডাকিয়া কিছু কহিয়া দিল। 

বল্পভ, শঙ্কর ও তাহাদের সঙ্গী দুই জন সেই স্থানে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। কিছুক্ষণ পরেই দ্বারী 
ইঙ্গিত করিলে অশ্বারোহী ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া দ্বারীর হস্তে ঘোড়ার বল্গা দিয়া তোরণ€৪) দেশ 
দিয়া গডমধ্যে চলিয়া গেল। দ্বারীও পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্ব লইয়া গেল। দ্বারে অপর দুই জন গড়ের 
ভিতর হইতে আসিয়া বসিল। অশ্বারোহী ও অশ্ব দৃষ্টিপথের অগোচর হইলে বল্পভ শঙ্করকে 
জিশ্ঞাসা করিল “এ ব্যাপারটা কি, আমার জানিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে; চল ফাটকে গিয়া 
জিজ্ঞাসা করি।” 

শঙ্কর বলিল। “মহাশয়! সন্ধ্যাকাল অতাত হইয়াছে, আবার ফিরিয়া যেতে অধিক বিল 
হইবে; আমি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছি, এখন খরে যাই।” 

বল্পভ তাহাতে সায় দিয়৷ কিছু দূর যাইয়া, দক্ষিণবাহী এক ক্ষুদ্র রাস্তায় চলিয়া গেল। শঙ্কর 
“নমস্কার মশায়” বলিয়া পথাস্তরে বিদায় হইল । রাত্রি অধিক হইয়াছে প্রায় এক প্রহর হইল 
বলিয়াই বল্লভ কিছু বেশি চলিতে লাগিল এবং অদাকার বৈকালের ঘটনা সমস্ত মনে মনে 
ওলট্‌ পালট্‌ করিতে লাগিল। যেতে যেতে একবার আকাশ দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখে, 


(১) ভিন। (২) দহানা। (৩) নগরদ্বার। (8) বহির্ারের থিলান। 
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নক্ষত্রগুলি নিস্তব্ধ মিট মিট করচে। পূর্বদিক ক্রমে ফরসা হয়ে আসিতেছে ও ক্রমে চন্দ্র দেখা 
দিচ্ছে। বল্পভ খানিক চন্দ্রপানে চাহিয়া দীড়াইল ও নিকটস্থ গাছের গোড়ায় বসিবার উদ্যোগ 
করিল। বল্লভের মন স্থির নাই। তলায় গিয়া বসিল। সেটা এক পুরাতন বট গাছ। গুঁড়ি অত্যন্ত 
মোটা, এমন্‌ কি পাঁচ জনে আকৃড়ে পায় না। মোটা দুই ডাল হইতে মাজে মাজে করিকরের 
ন্যায় নান্না নামিয়াছে। এক এক নান্না এক একটি পৃথক গাছের মত দীঁড়িয়া আছে। গাছটি 
ডালপালা সহিত প্রায় চার বিঘা জমি জুড়িয়া অন্ধকার করিয়াছে। পৃথিবীর জোনাকপোকা 
সেই গাছকেই আশ্রয় করেছে। আশ্চর্য এই যে তাহারা থেকে থেকে জুলে উঠছে ও নিবে 
যাচ্ছে; সব পোকাগুলিই যেন পরামর্শ করেছে। এ গাছের তলায় কালুরায় ও দক্ষিণরায়ের 
দুইটি দেহহীন মাটীর মুণ্ড আছে। কালুরায় ও দক্ষিণরায় নূতন দেবতা তাহাদিগের চুড়ার গঠন 
যেন “বিষপের মাইটরড টুপির শ্রীষ্টানাদির টুপীর মত ।” গাছটি যে কেবল দেবদ্বয়ের আশ্রয় 
হয়েছে, তাহা নহে। গাছে অনেক টিকটাকিও আছে। এবং ভয়ানক তক্ষকের কুঁচের মত চক্ষু 
দিবাভাগে কখন কখন কোটর হইতে দেখা যায় ও গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে তাহার ঘন ঘন 
ভয়ানক গভীর শব্দে চতুর্দিকে নির্জন বনের শাস্তি নষ্ট করে। গাছের নীচেটি পরিক্ষার, একটিও 
ঘাস নাই। প্রত্যহ কালুরায়ের পণ্ডিত ঝাট দেন ও গোময় দিয়া নিকোন। গাছের পাশেই রাস্তা, 
রাস্তাটি প্রায় ছয় হাত পরিসর । রাস্তার অপর পার্থে একটি ছোট জলনিকাশি পগার। পগার 
পার বন ও কাহারও বেমারামতি বাগান; কেবল ঝোপে পরিপূর্ণ, এমন কি ছোট ছোট বাঘ 
অক্রেশে লুকিয়ে থাকতে পারে। এ অঞ্চলে বাঘের ভয় প্রায় ছিল না। কদাচ শীতকালে এক 
আধটা নেকুড়ে দেখা দিত ও দুই চারি দিন বাছুরটা ও ছাগলটা ধরলেই, অমনি মারা পড়তো। 
বনে, বনাবরাহ ও জলে কুস্তীর অত্যন্ত। অধিক বন থাকাতে সর্পও অধিক। কিন্ত গ্রামস্থ 
মনসাদেবীর এমনি অনুগ্রহ, যে বৎসরে গ্রামের মধ্যে দুই তিনটার অধিক লোক ঘাল হত না; 
আবার সেই দুই তিনটিই প্রায় অপরাধী। বল্পভ গাছতলায় বসিয়া নিঃশব্দ হইল। চতুর্দিক্‌ 
শব্দহীন। একটু একটু যে দক্ষিণে হাওয়। দিতেছিল তাহাও বন্ধ হইল। গাছের পাতাটি আর 
নড়ে না। বল্পভ যখন বসিয়াছিল, তখন সেইখানে কোন শব্দই ছিল না, শব্দমাত্র বল্লভের ঘন 
ঘন নিশ্বাস। মুহূর্তকাল পরেই টারীর ঝি ঝি শব্দ শুনা গেল ও তাহার পরে গাছের পাতা একটু 
নড়িল ও বল্পভের মাথার উপরের ডাল হইতে, তক্ষকের ভয়ানক ডাকের প্রথম গলা খাঁকারি 
শোনা গেল। বল্লভ বুকের উপর দাড়ি রেখে ভাবিতেছিল; সেই ভয়ানক বিকট শব্দ শুনে 
কলের মতো ঘাড়টা উপর দিকে তুলিল ও পরেই পুনরায় আপনার চিস্তায় নিমগ্ন হল। 
ক্ষণেক পরে আপনা আপনি বলতে লাগল, "*আঃ কত দিন আছে আমি ত আর পারি না। 
কি কুক্ষণেই রাত্রি ভোর হয়েছিল। আমার চিরজীবন কি কষ্টেই যাচ্চে! ঈশ্বর কি অনুগ্রহ 
করবেন না। কি! অনুগ্রহ! ও নাম আমার মুখে আনাও কর্তব্য নয়।” কতই ভাব উঠছে কতই 
বা চিস্তা। মনটা যেন গুলিয়ে উঠছে। “হা বিধাতা!” এই শব্দ উচ্চারণ মাত্রেই তাহার শরীরের 
লোমাঞ্চ হইল ও বল্পভ শিহরিয়া উঠিল। বল্পভের আর বাক্নিষ্পত্তি হইল না। বল্পভ পুনরায় 
পূশ্তলিকার মত প্রস্তরময় হইল। ঘন ঘন নিশ্বাস নির্গত হইতে লাগিল ও তাহার প্রশস্ত ললাটে 
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম উদ্ভাবিত হইল । বল্লভ হতাশ হইয়া চক্ষুরুম্মীলন করিল। নেত্রদ্ধয় যেন তাহার 
কপোলদেশ হইতে লম্্ষ দিবে, এই ভাবে একনিমেষ হইয়া কিছুক্ষণ শুনামার্গে দৃষ্টি করিয়া 
দীর্ঘনিশ্বাস তাগ করিল। তাহার নেত্র অশ্ররাশিতে ভাসিতে লাগিল ও নাসাপুট হইতে বিন্দু 
বিন্দু ঘাম পড়িতে লাগিল। হস্ত দ্বারা নেত্রদ্বয় আবরণ করিয়া বল্পভ কিছুক্ষণ রোদন করিলে 
মনের বোঝা কমিয়া গেল: বন্্রদ্ধারা চক্ষুদ্ধয় মুছিয়া বল্লভ দণ্ডায়মান হইল, চারিদিকে একবার 
চক্ষু বুলাইয়া পূর্ব পথ দিয়া গৃহাভিমুখে অতি অল্প অল্প পদবিক্ষেপে গমন করিতে লাগিল। 


১০ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


গৃহদ্ধারে উপস্থিত হইয়া স্বারের শৃঙ্খল ধরিয়া নাড়া দিলে, কিছুক্ষণ পরেই একজন বৃদ্ধা দাসী 
আসিয়া দ্বার খুলিয়া এক পাশে দীড়াইল। বল্লপভ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, পুনরায় দ্বারের 
অর্গল ঘড় ঘড় করিয়া টানিয়া দিল। বল্পভের বাটা গ্রামের প্রাস্তভাগে। বাটীর চতুর্দিকে মাঠ, 
একটিও গাছ নাই, ঝোপ নাই, কেবল ঘাসের মাঠ। বল্লভ আপন বায়ে নিকটস্থ জমি পরিক্ষার 
রাখিয়াছিল। এ জমি ও বাড়িটি রাজার। কিন্তু গ্রামের গুরুমহাশয়ের বাসের জন্য নিযোজিত। 

“মহাশয়” "জগন্নাথ কুক্ধীর বংশজ। জগন্নাথ কুক্কধী একজন সরসুনাস্থ ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ 
ছিলেন। পুরাতন লোকের মুখে শুনা যায়। তাহার বায়ে ১১২৩ শকে এক মঠ প্রস্তুত হয়। সেটি 
পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে দেখা যাইত । বল্পভের পিতা আপন অপরিমিত ব্যয়ে সকল ধন ক্ষয় 
করেন। বল্লভকে পাঁচ বংসরের রাখিয়া পরলোক যাত্রা করেন। বল্পভের মাতা পতিহীনা হইয়া 
যত কষ্ট না পাইলেন. বল্পভের পালন উপায়ে ততোধিক দুঃখিতা হইলেন। এমন সঙ্গতি ছিল 
না যে, মা-পোয়ের দৈনন্দিন আহার হয়,_-অগত্যা রাজদ্বারে উপস্থিত হইতে হইল। রাজা 
দয়াশীল ও কুস্কীবংশ বহুকালের মান্য জানিয়া, বল্পভকে অবশ প্রতিপাল্য জ্ঞানে, কিছু বৃত্তি 
নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন ও নাখেরাজ জম্ীও দিলেন। বল্পভ বালাকালে চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন 
করেন। অতি অল্প বযসে মেধাবী বলিয়া খ্যাত হন। তাহার পোনের বৎসর বয়ঃক্রম 
দৈবসুযোগে এক ব্রাহ্মণ তাহাকে কন্যাদান করেন। বল্নভের বিবাহ করায় বিপদ উপস্থিত হইল। 
বল্পভের বায় বৃদ্ধি হইল। রাজবৃন্ডিতে পরিবারের উদর পূর্ণ না হওয়ায়, বল্পভ চতুষ্পাঠী ত্যাগ 
করিয়া রাজ্দ্বারে কর্মাভিলাষে উপস্থিত হন। সেই সময়ে গ্রামের গুরুমহাশয়ের কাল হওয়ায়, 
বল্লুভের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল। বল্পুভ গুরুমহাশয় পদে নিযুক্ত হইলেন। ইতিমধ্যে বল্পভের মাতার 
ও স্ত্ীব কাল হইল! বল্পভ বৈরাশ্যোদয়ে আপন গৃহ আগ করিয়া এই গৃহে বাস করিলেন। 

বন্পভের বাসালয়ের নিকটেই পাগশালা ছিল। বল্মভের গৃহমধো প্রবেশ করিলেই কেবল 
পথর রাশি দেখা যায়। পাঠশালার কর্ম বেলা দেড় প্রহরের মধ্যেই সমাধা করিয়া তিনি বেলা 
দুই প্রহারের পূর্বেই ভোজন করিয়া প্রায় সমস্ত দিন আপন পুরাতন পৃথির পাতের মধো বসিয়া 
কাটাইতেন। বল্পভ রাত্রি দুই প্রহরের পুর্বে কখন শয়ন করিতেন না। কিন্তু আজ প্রায় তিন 
বংসর হইতে বল্পভের রাত্রে নিদ্রা নাই বলিলেই হয়। বল্পভ প্রায় সমস্ত রাত্রি আপন ঘরে বসিয়া 
পড়িতেন, বা ছাদের উপর ও উঠানে বেড়াইতেন। অদা বল্পভ আপন ঘরে যাইয়া প্রদীপ 
ভুালিলেন ও একখানা পৃথির তাড়া নামাইয়া পড়িবার উদ্যোগে পুথির পাতা খুলিলেন; দুই 
দণ্ড হইয়া গেল, বল্পভের আর দে পাতা পড়া হইল না। বহুক্ষণ পরে রাত্রি দুই প্রহব অতীত 
হইলে বল্পভ পৃথির পাতা বন্ধ করিয়া শয়নাগারে গেলেন; তথাকার দীপটি জ্বালিতেছেন, এমন 
সময়ে তাহার কর্ণে মহাকলরব লাগিল। শব্দ শুনিবামাত্র চমকে উঠিলেন। যদিচ তাহার স্বভাব 
ভীরু নহে, কিন্তু অকম্ম[ৎ রাত্রিকালে জনকোলাহল শ্রবণে অস্থির হইয়া ইতস্ততঃ পদসপ্যালন 
করিয়া শয়ন-গৃহ ত্যাগ করত বাটার ছাদে উঠ্চিলেন এবং দেখিলেন যে, রায়দুর্গের দিকে 
আলোক ও এ দিকেই শক হইতেছ্ছে। রামনারায়ণের অনেক উলুর ঘর ছিল। তাহাতে আগুন 
লাগিয়াছে বোধে বল্পভ বাস্তু হইয়। ছাদের উপর হইতে নামিয়া দ্বার খুলিয়া যেমন বেরদবেন, 
অমনি টিকটিকি পড়ল। এ বাধা অগ্রাহ্য করিয়া নাটার বাহিরে গেলে পায়ে হোচট লাগিল। বল্লভ 
ভাত হইয়া কিছুক্ষণ স্থির চিন্তে দূর্গানাম জপ করিয়া পুনরায় গমনোন্মুখ হইবামাত্র, তাহার ক্বন্ধ 
হইতে উত্তরায় খসিয়া পড়িল। ক্রমে কোলাহল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বল্পভ তাড়াতাড়ি উত্তরীয় 
তুলে নিয়ে রাস্তায় এসে পড়লেন ও রায়গড়ের দিকে দৌডিলেন। দেওয়ানজীর দ্বারের উপর 
দিয়ে রায়গড়ের পথ। সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র বল্পভের বুকটা চমকে উঠলো । দেখেন, 
দ্বারের ভিতর একটি অল্পবয়স্কা স্ট্রালাক দাড়িয়ে। তাহাকে দেখে বল্লভ দৌড়িয়া আসিল । বল্পভ 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ১১ 


ঠায় দীঁড়াইয়াছিলেন, তাহাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, “কেও প্রভাবতী নাকি? তুমি 
যে এখন জেগে, তোমাদের দরজা এখনও খোলা কেন?” প্রভাবতী বলিল “'রায়দুর্গের দিকে 
কি একটা গোল উঠেছে, আলোও দেখা যাচ্ছে, তাই বাবামহাশয় উঠে দেখতে গেছেন। বোধ 
হয় পাঠানের হাঙ্গামা। বাটার সকল পুরুষ কেউ লাঠি, কেউ তলওয়ার, কেউ তীর লয়ে দৌড়ে 
গেছে। বাবা-মহাশয় বেরুলেন, তাই আমিও দরজায় এসেছি, কিন্তু তুমি কোথা থেকে?” 

বল্পভ বলিল। “আমিও গোল শুনে রায়দুর্গে যাচ্ছি, তুমি এখন ঘরে যাও ।” এই বলিয়া 
দ্রুতবেগে রায়দুর্গাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। 

প্রভাবতী “দীড়াও দীড়াও*” বলিয়া তাহার নিকট আসিয়া বলিল, “তুমি যেও না। ওখানে 
তুমি গিয়ে কি করবে, এ শুন্ছো না ওখানে কাটাকাটি হচ্ছে। তোমার হাতে অস্ত্র নাই, তাতে 
তুমি আবার যে ব্যবসায়া, তোমার হেঙ্গামায় যাওয়া উচিত নয়। তুমি এইখানে থাকো লোকেরা 
ফিরিয়া আসিলে সব শুনিতে পাইবে ।” 

বল্পভ বলিল। “না, আমি দেখিয়া আসি।” 

প্রভাবতী বলিল। “দেখে তোমার কি লাভ, এত বাস্ত কেন£ একটু বাদেই শুন্তে পাবে। 
আমি বাবামহাশয়কে যেতে অনেক নিষেধ করেছিলাম! তিনি আমার বারণ কোন মতেই 
গুন্লেন না, একখানি তলওয়ার লইয়া বেগে চলিয়া গেলেন ও বলিলেন, “প্রভাবতি! আমরা 
রায়দুর্গের পালিত। আমাদের রায়দুর্গের বিপদের সময় নিশ্চিত্ত থাকা কর্তব্য নহে। আমি অতি 
শীঘ্বই ফিরিয়া আসিব।' তিনি না যাইয়াই বা কি করেন, রাজ্যের বিপদের সময় রাজমন্ত্রীর 
নিশ্চিন্ত থাকা কর্তবা নহে।” 

বল্পভ বলিল। “তামার পিতাকে যদ্যপি যাইতে দিয়াছ, তবে আমাকেও যাইতে দাও, 
রায়দুর্গের বিপদে আমারও উপস্থিত হওয়া বিধেয়। আমিও রায়দুর্গের প্রতিপালিত ।” 

প্রভাবত্তী বলিল। "তোমার তো অস্ত্র নাই। পিতা রাজকর্মচারী ও অস্ত্রবিদ্যায় পটু। তুমি 
কখন অস্ত্র চালাও নাই ।” 

বন্পভ বলিল। "প্রভাবতি ! আমার অস্ত্রবাবসা নাই বটে, কিন্তু গুরু বলে দস্যু তাড়নের মত 
অস্ক্রবিদ্যাও শিখিয়াছি।"" 

প্রভাবতা বলিল। "তা তোমার অস্ত্র কই?” 

বল্পভ বলিল। “রায়দুর্গে অনেক অস্ত্র আছে, প্রয়োজন হয় সেই খানেই পাইব।” 

প্রভাবতী বলিল। "না তোমার গিয়া কায নাই, আমার বড় ভয় হইতেছে, পাছে তোমার 
কোন বিপদ ঘটে । আমার পিতার অনুপস্থিতিতে সেখানে রক্ষা করে, এমন লোক নাই; সকলেই 
ছোট ছোট কর্মচারী, অধাক্ষ অভাবে তাহারা নিতান্ত হীনবল। পরামর্শ দেয় এমন লোক নাই। 
কেবল দুই রাণী ও ইন্দুমতী। তোমার না যাওয়াতে কোন হানি হইতে পারে না।” 

বল্পভ বলিল। “প্রভাবতি! সত্য, আমার না যাওয়ায় কিছু ক্ষতি হইবে না, কিন্তু সেকি 
হয়, তাহাই আমার কর! কর্তব্য ।”' 

প্রভাবতী বলিল। “রাজকার্ষে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম নির্দিষ্ট আছে। কর্মচারীগণ 
আপন আপন কর্মে ব্াপৃত থাকিলেই, তাহাদিগ্রে ধর্মপূর্বক কর্ম করা হইল। তুমি শিক্ষক, 
বালকবৃন্দের শিক্ষাদানেই তোমার দেশের কর্ম করা হল। তোমার যুদ্ধ করা কর্ম নহে। চৌকিদার 
ও শিপাইরা দূর্গ রক্ষা করিবে ।” 

বল্পভ বাকো কালবায় জ্ঞান করিয়া কিছু আধৈর্য্য হইয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে কাল বিচার 
কবিব। এক্ষণে বিচারের সময় নাই, আমি জীবন ধারণ করিতে রায়দুর্গ কখন বিপদে পড়িবে 
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না। এঁ দেখ ক্রমে গোল বৃদ্ধি হইতেছে, বোধ হয় পাঠানেরা জয়ী হইল। যবনেরা হিন্দুরাজ্য 
অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু রক্ষা করিতে পারে না, কি দৌরাত্ম্য! আমি চলিলাম।” 

প্রভাবতী বলিল। “যদি একাস্তই যাবে তবে দীড়াও, আমি কিছু অস্ত্র ও সময়োপযোগী বন্ত্ 
আনিয়া দি।” বলিয়া বিদ্যুদ্ধেগে অস্তঃপুরে প্রবেশ করিল। যেন তাহার চরণ ভূমি স্পর্শ করিল 
না। দ্রুত গমনে তাহার আলুলায়িত কেশভার পৃষ্ঠোপরি নব জলধরের ন্যায় দুলিতে লাগিল। 
প্রভাবতী গোচর-বহির্ভত হইলে বল্পভ ভাবিল, “বিধি কি ইহাতেই গুণসমুচয় একত্র 
করিয়াছেন? কিন্তু আমি কি এত পুরস্কারের পাত্র?” একটা বন্দুকের শব্দ হইল। “বন্দুকও 
চলিতেছে, তবে ব্যাপার বড় সহজ নহে। ভাল দেখা যাক, এখন নিশ্চয় জানা গেল না যে 
কিসের হেঙ্গাম? যবন রাজ্য কি শিথিল। পাঠানরা কি দুর্দম। দেশের শান্তিরক্ষা হইতেছে না। 
হয়তো এতক্ষণে রায়গড় মারা গেল ও পুরজন বন্দী হল। কচুরায় থাকিলে আজ কখন এমন 
হইত না। আমি দেখিতেছি এতকাল পরে রায়দুর্গ পরাধীন হল ও রায়বংশ ধ্বংস হল। 
রায়বংশেই বা কে আছে? কচুরায় যদি বাঁচিয়া থাকে, সেই পিগুদানের একমাত্র আশ্রয়। সংসার 
কি অনিত্য। এ সকল মায়ার কর্ম। কেহ কাহাকেও নষ্ট করিতে পারে না। তিনিই খড়া হইয়া 
ছেদ করেন, আবার জীব হইয়া ছেদিত হয়েন। উভয়ই তাহার লীলা । পাপ পুণ্যের ভোগাভোগ 
অলীক। তিনিই যমরাজ,. আবার পাপী।” বলিয়৷ বল্পভ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল, ও হেটমুণ্ডে নিস্তব্ধ 
হইল। কিছুক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া "প্রভাবতী যে এখনও এলো না। আমার আর বিলম্ব সহে 
না। আমি যাই।” বলিয়া আর একবার অন্তঃপুরদিকে চাহিয়া দেখিল। প্রভাবতীও সেই সময়ে 
ব্যন্তে বহির্গত হইয়া বলিল। “অস্ত্রঘরে চাবি ছিল, তাহা খুঁজিয়া পাই নাই, চাবি ভাঙ্গিয়া এই 
সব আনিয়াছি। এই লও ধনু, এই তুণ, তনুত্রাণ(১) ইহা গুজরাটের নির্মিত। এই লও পারস্য 
দেশের তলবার, এই লও বল্লম। একটা বন্দুকও আনিয়াছি। শুনিলাম রায়দুর্গে বন্দুকও 
চলিতেছে, এইটেতে গুলি ও বারুদ আছে। তুমি কি বন্দুক ছুড়িতে জান?” 

বল্পভ “এ সকল অস্ত্রে জয় করা যায় না এমন শক্রুই নাই। দাও” বলিয়া বন্দুক লইয়া 
দেখিল ও তাহার বারুদ আর গুলি পূরিয়া লইল। একটা সুতার দড়িতে আগুন লাগাইয়া 
সসজ্জান্তৃত হইয়া রায়দুর্গের দিকে চলিল। 

প্রভাবতী “ঈশ্বর তোমার জয় করুন” বলিয়া বিদায় দিল, বল্পভ যতক্ষণ তাহার দৃষ্টি পথ 
অতিক্রম না করিল, ততক্ষণ একদৃষ্টে তাহার দিকে দেখিল, পরে মৌন হইয়া রহিল। 

কিছুক্ষণ পরেই এক জন অশ্বারোহী দ্রুতবেগে এ দ্বারে উপস্থিত হইয়া বলিল। ' 'প্রভাবতি! 
তোমার পিতা তাহার বন্দুক চাহিয়োছেন, শীঘ্র দাও, বিলম্ব করিও না, সমূহ বিপদ। অতিথ- 
ফিরিঙ্গীরা প্রায় গড় দখল করিয়াছে। সংকর্মের এই ফল। অজ্রাতকুলশীলকে বাস দেওয়ায় এই 
লাভ। হিতে বিপরীত। কিন্তু আমাদের যোদ্ধা দল কিছু নিতাস্ত হীনবল নহে; তাতে আবার 
তোমার পিতা সেনানী।” প্রভাবতী মুহূর্তমধ্যে রৌপ্য জড়িত ও নানাবিধ প্রস্তরখচিত ছোট 
একটি বন্দুক আনিল ও তাহার সঙ্গে বারুদ ও গুলির তোবড়া দুটাও আনিল। এ বন্দুকটিতে 
চক্মকির পাথর ছিল। বন্দুকটি অশ্বারোহীর হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ' “পথে বল্লভকে 
দেখিয়াছ?” অশ্বারোহী বলিল। "হা বল্পভ দ্রুতবেগে রায়দুর্গে প্রবেশ করিয়া অতি তীক্ষশরে 
রি সার & রা রা রা রা লা 
টৈনাদিগকে উৎসাহ দিতেছে। গ্রামের গুরুমহাশয়ের যে এত ক্ষমতা. তা আমি জানি না। 
আমাদের অনেকের অপেক্ষা সাহসী ও রণশাস্ত্রে নিপুণ। পণ্ডিতকে কোনো কর্মই আটক খায় না। 


পরত 





(১) তনুত্রাণ_ লৌহময় বর্ম। 
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কিন্ত অদ্যকার যুদ্ধে বোধ হয় সুবিধা । যে এক জন অশ্বারোহী যোদ্ধা, অদ্য সায়ংকালে গড়ে 
আসিয়া অতিথি হইয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিই বোধ করি অদ্যকার মানরক্ষা করিবেন। কি অমানুষী 
সাহস! কিইবা যুদ্ধ প্রণালী! সার্থক রে সেই দেশ যেথা সে জন্মেছে! সার্থক রে সেই গর্ভ যে 
তারে ধরেছে!” বলিয়া বায়ুবেগে চলিয়া গেল। 
কপোল ন্যস্ত হইল। কেশপাশ মণিবন্ধ আচ্ছাদন করিয়া সব্জানু আবৃত করিল; তাহাতে মৃদুমন্দ 
সমীরণে উর্মিসমূহ উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন অতল স্পর্শ হুদের মসীবর্ণ জলে 
আকাশস্থ ঘন মেঘের প্রতিবিম্ব বায়ুচালনে নৃত্য করিতেছে। এক একবার পবনসঞ্ধারে 
কেশরাশির মধ্য হইতে শরীরের বিমলবকাস্তি, তমাল তরুর শ্যামল পল্লপবচ্ছেদ দিয়া ন্দ্রমগুলের 
ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। তাহার নির্মল নেত্র অবনত হইয়া যেন ধরার তৃণচয়ের রূপ 
একতান হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । মুদুমন্দে নিশ্বাস বহিতে লাগিল ও তুঙ্গস্তনদ্বয় অতি 
অল্পে অল্পে সঞ্চালিত হইতে লাগিল। শিথিল বসন কঙ্কাল হইতে খসিল, বক্ষস্থ-বস্থ ঘর্ষণে 
নীলীকৃত কুচবৃত্তদ্বয় দেখা দিল। বক্ষঃস্থল সুগোল, একটি টোল নাই। কুচদ্বয়, কক্ষের ও বক্ষের 
কোন স্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা প্রেয়সীর হৃদয়স্থিত পুরুষ ব্যতীত আর কেহ দূর হইতে 
বলিতে পারে না। আহা বাহুমূলের কি ভাব; আর স্বন্ধদেশেরই বা কি মাধুরী! অবনত মুখচন্দ্রকে 
পশ্চাৎ হইতে মৃণালের মত কণ্ঠদেশেই বা কি শোভা দিচ্চে। অধর প্রফুল্ল; গোলাপের পাবৃড়ির 
মত কি ভাবে উলটে পড়েছে ও কি রঙ্গ; ঈষৎ রক্তিমাবর্ণ, যেন পাত্লা আল্তা গুলে দেওয়া 
হয়েছে। অধরোষ্ঠের মধ্য স্থলটি একটু টেপা যেন এঁ স্থান হইতে বক্ররেখাদ্ধয় দুই দিকে ওষ্ঠের 
শেষে গিয়াছে। ওষ্টও তদনুরূপ, ওষ্টের উপরে ও নাসার অগ্রভাগের নীচে যেন পঞ্চকোণ 
একটি খাদ আছে। খাদের নিন্নের তিনটি কোণের কাছে ক্রমে খাদটি পুরে এসেছে। নাসিকা 
সটান। কপাল হইতে নামিয়াছে। নাসামূল কোথা আর কপালের শেষ কোথা, কিছুই বলা যায় 
না; কেবল ভ্মূলদ্বয়ের ঈষৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল লোমের আরম্ভ মাত্র। ভুলোম এই স্থান হইতে ক্রমে 
বৃদ্ধি পাইয়া চক্ষুর অপর কোণ অতিক্রম করিয়া প্রায় গুম্ফ€১) নবীন লোমের গুচ্ছকে স্পর্শ 
করিয়াছে। সমস্ত মুখটি বদামে। গোল নহে, লম্বাও নহে। মুখটি যেন রসে ঢল ঢল করিতেছে। 
প্রভাবততীর ঠোট দুটি ঈষং খালা, বোধ হয় যেন কি বলিবেন। ওষ্টদ্বয়ের বিচ্ছেদ দিয়া মুক্তার 
মত শুভ্র ও সজ্যোতি দন্তপংক্তি দেখা যাইতেছে। দস্তগুলি ছোট ছোট ও সব সমান; যেন সূতা 
ধরে বসান হয়েছে। ঘন, কিন্তু কেহ কাহাকেও স্পর্শ করে নাই, অথচ তাহাদিগের মধ্যে ফীক্‌ নাই। 
প্রভাবতী একান্ত বহুক্ষণ সেইখানে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরেই একটা বিকট শব্দ হইল, বোধ 
হইল যেন কোন ভাষার জয়ধ্বনি। প্রভাবতীর হৃদয় কীপিয়া উঠিল, ও অমনি দণ্ডায়মান হইয়া 
ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিল। “একি ক্রন্দনের শব্দ পাই যে। মৃত্যুর কি ভয়ানক শব্দ। বল্পভের 
কি হইল; পিতাই বা কি করিতেছেন।” পুনরায় অতীব দুঃসহ মৃত্যুযাতনার শব্দ উঠিতেই প্রভাবতী 
শব্দ উদ্দেশে দৌড়িল, কিন্তু কিছু দূর যাইয়াই প্রত্যাগমন করিল । গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, অল্পক্ষণ 
মধ্যে কটিদেশ বদ্ধ করিয়া, মল্লবেশে, খড়া ও বরষা হাতে লইয়া রায়গড়ে চলিল। 

প্রভাবতী বালিকা। অল্প বয়সে মাতৃহীন হওয়াতে, রাজমন্ত্রী অনঙ্গপালের অত্যন্ত প্রিয় 
হইয়াছিল। অনঙ্গপালও প্রভাবতীর অমতে কোনো কর্ম করিতেন না। সর্বদাই প্রভাবতীকে সঙ্গে 
লইয়া রায়শড়ে যাইতেন। প্রভাবতী স্বভাবত অত্যন্ত চঞ্চলা, তাতে আবার পিতার শাসন নাই 


(১) জলফী। 
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সাহসী ছিল। এক্ষণে পিতার আসিতে বিলম্ব হইল দেখিয়া অস্থির হইল। বল্পভের কুশলচিস্তাও 
ততোধিক। আপনিই যোদ্ধবশে তত্তাবধারণে বহিষ্কৃতা হইল। পথে শঙ্করের সহিত দেখা হইল। 
অন্ত্রবান ও দীর্ঘবপু, কেবল শঙ্কর তাহাদের মধ্য খর্ব। শঙ্করের দক্ষিণ হস্তে প্রকাণ্ড বল্লম। 
বল্পমের উপরে ধবজা। শঙ্কর আপনার পায়ের উপর বল্পমের অপর দিগটি রাখিয়া অতিবেগে 
অগ্রসর হইতেছে। পঁচিশ জন অশ্বারোহী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঝন্র ঝন্র করিয়া চলিয়াছে। 

শঙ্কর প্রভাবতীকে দেখিয়াই অশ্ববেগ সংযত করিয়া কহিল, “দেবি! আপনার এ বেশ কেন, 
আর (কোথায় বা যাইতেছেন £” 

প্রভাবতী বলিল। ““দুর্গ রক্ষার্থে যাইতেছি।” 

শঙ্কর বলিল। ““যদি দুর্গে রণক্ষেত্রে যাইবেন, তবে এক অশ্থে চলুন,” (প্রভাবতীর চমক 
ভাঙ্গিয়া গেল) কহিলেন “ভাল বলিয়াছ, তা আমি এখন অশ্ব কোথা পাই।” 

শঙ্কর। “আমার অশ্ব লউন। ভাল হইল, আমরা আপনাব অধীন হইয়া যাইব।” বলিয়া 
আপনার অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইল। ও আপনার বর্ষা দেবীকে দিয়া, অপর একজনের অশ্বে 
আপনি চলিল। প্রভাবতী অশ্বে আরোহণ করিলে তাহার মুর্তি আর এক ভাব ধারণ করিল। 
এক্ষণে যদিও কোমল আঙ্গের কিছু কাঠিন্য হইল না, কিন্তু দর্শনে অত্যন্ত ভয়ানক হইল। কঠিন 
মুক্তার হার. হীরকের কা । বক্ষঃহ্থলে কীচুলী আঁটা। তাহার উপর লৌহের দুর্ভেদ্য বর্ম। দক্ষিণ 
পার্থে তলবারা। বামস্কন্ধে বন্দুক ও বামহস্তে সপতাকাদৃঢ়মুষ্টিধূত শেল। প্রভাবতী সেনানী হইয়া 
কি পূর্ব প্রভা বিতরণ করিতে লাগিল। সৈন্দলেরই বা কি অননুভবনীয় স্ফৃর্তি উদ্ভাবিত হইল। 
সকলেই দ্বিগুণ উৎসাহে তাহার পশ্চাদ্বর্তী হইল। তিনি দক্ষিণ করে তুরী ধরিয়া অসহ্য নাদে ধ্বনি 
করিলে, তুরীনিনাদে চতুর্দিক কীপিয়া উঠিল। শব্দ চারিদিকের গাধে ঘোষিল। পল্লীতে ঘোষিল। 
রায়গড়ের প্রাটারে ঘোষিল। তুমুল শাব্দে দেশ পুরিল। সংসার ভেদিয়া আকাশে অনুনাদিত হইল। 
[মঘচয় মানা করিয়া জোরে উত্তরিল। শক্রর হৃদয় বিদারিত হইল । দুরের কল্লোল নিস্তব্ধ হইল। 
নৈন্যদিগের ঘূর্ণিত নেত্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। এক লম্ফে অশ্বগুলি নয়নের 
অগোচর হইল। আর কিছুই গুনা যায় না। ক্রমে দূরস্থ কল্লোল আবার বৃদ্ধি হইতে লাগিল ও 
অশ্বপদাঘাত শব্দ ক্ষীণ হইয়া জনকাল্লোলে আবৃত হইল। 


তৃতীয় অধ্যায় 


“ভুলিতং ন হিরণাবেতসং চয়মাঙ্ষন্দতি ভম্মনাং জনঃ। 
অভিভ্তিভয়াদসুনতঃ সুখমুজবস্তি ন ধাম মানিনঃ।1” 


বেলা দেড় প্রহর অতীত হইয়াছে, প্রতাপাদিত্যের ক্ষন্ধাবারে(১) বড়ই গোল। যথুনা 
পরুইায়ে আসা অবধি মহারাজ একদিনও আপন ঘর হইতে বাহির হন নাই। অদ্য বাহিরে 
আসিয়া সৈনাবাহিনী দেখিবেন এই সমাচার শিবির মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিল। সকলেই সযত্তে 
মাপন আপন অস্থ ও বন্ধু পরিচ্কার করিতেছে। কেহ বা ভাল করিয়া আপনার ঘোড়াটির গা 
মোছাইিতেছে ও পরিপাটা করিয়া তাহার উপর পর্যাণ(২) দিতেছে। ছাউনির মধাস্থানে 


(১) পাভাপলাপহ্থ সেনামপ্জলাব ভাউনা 51976900177) (২) ডিশ। 
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রাজতাম্বু। তাহার উপর পতাকা উড়িতেছে। এ তামুটির উপর ছিট দিয়া মোড়া। উহা সকল 
তামু অপেক্ষা বড় ও উৎকৃষ্ট। উহার উপর চারিটি সোণার কলস। উহার দড়িগুলি রঙ্গবেরঙ্গের 
রেসমের। উহার ভিতরে মখমলের উপর জরির কাজ করা । উহার চতুষ্পার্থে এক বিঘার মধ্যে 
আর তামু নাই। চারি দিগেই সওয়ার পাহারা । তামুটি অন্যান্য তামু অপেক্ষা দুই তিন গুণ উচ্চ, 
সকল তামু যেন তাহার কটিদেশ পর্যস্ত। তামুর চারিদিক খোলা । তাহার ভিতরে আমাড়ি সমেত 
হাতি যাইতে পারে এমত উচ্চ। তামুর মধ্যে এক উচ্চ সিংহাসন। সিংহাসনটি পিতলের । তাহার 
দাণ্ডিগুলি রূপার ও ছত্রিটি সোণার। চারিদিক হইতে মুক্তার ঝালর ঝুলিতেছে। তামুর কিছু 
অন্তরে চারিদিক জুড়িয়া আর ছটি তামু ছিল। সে ছয়টি প্রধান অমাত্য, সেনানী ও আমীরের । 
ইহাদের চতুর্দিকে ন্যুন সংখ্যা চারিশত তামু আছে, এই সকল তামুতে রাজার সেনা। স্কন্ধাবারের 
চতুর্দিকে প্রতোলী প্রাকার।(১) তাহার নীচেই গভীর পরিখা ।(২) সেই পরিখার উপর দিয়া 
পশ্চিম দিকে একটি পালী।(৩) পালিটা প্রায় ত্রিশ হাত পরিসর। স্কন্ধাবারের সেতু হইতে 
পশ্চিমবাহিনী বরাবর সুপ্রশস্ত রাজপথ কিছু দূর গিয়াই উত্তর ও দক্ষিণে দুইটি শাখা দিয়াছে। 
শাখাদ্বয়ও অত্যন্ত বিস্তৃত। চতুষ্পথের পরেই উত্তর-দক্ষিণবাহিনী রাজপথের উপর, 
পশ্চিমবাহিনী রাজপথের পার্থ, মহারাজ প্রতাপাদিতোর বাসমন্দির। তাহার চতুর্দিকে বৃহৎ 
খাদ। খাদের উপর দিয়া একটি মাত্র সেতুর উপর সুবিস্তৃত পথ। খাদের উপরই মাটির উচ্চ 
প্রাকার। প্রাকারটি সম্মুূখের দিকে সটান উচ্চ। ভিতর হইতে ক্রমে গড়ানে। প্রাকারটির পর ছোট 
ছোট ইটের ঘর; তাহাতেই রাজকর্মচারীদিগের বাস। এক সারি ঘরের পর একটি অল্প পরিসর 
পথ। পথের পরই কতকগুলি ছোট ছোট ঘর; সে গুলিতে সামান্য দাস দাসী বাস করে । তাহার 
পর প্রশস্ত রাজমার্গ। তাহার পর মহারাজের উদ্যান। উদ্যানের মধ্যে মহারাজের আবাস। 
আবাসদ্ধার হইতে উদ্যান ভেদ করিয়া বরাবর সেতু দিয়া পূর্ববাহি বর্ম ্কন্ধাবারের সেতুতে 
গিয়া মিলিয়াছে। রাজবাটার মধ্যে মনোরম মহা-মৌলবলাবৃত গুপ্তকোষগৃহ। লব্ধনামা(৪) 
হস্তিসকল ও মনোজবগামী(৫) ঘোটক রাজমন্দিরের নিকট স্থাপিত। নৃপতির দ্বার .দেশে 
সসজ্জ যুদ্ধযোগ্য মহাদস্তীডে) ও সসজ্জ বেগবান্‌ তুবঙ্গের উপব যোদ্ধা । উদ্যানের মধো উচ্চ 
মুরচার উপর নহোবত। 

ছাউনির বাহিবে মাঠ। মাঠের উত্তর পার্ধে এক বড় রাঙ্গ। চন্দ্রাতপ টাঙ্গান হইয়াছে। সেটাও 
অত্যন্ত উচ্চ। সেখানে সিংহাসন নাই, কিন্তু একটা প্রকাণ্ড রৌপ্যখচিত চৌকি পড়িয়া আছে। 
তাহার দুই পার্থে আরও দুইটা চৌকি। সেখানেও পাহাবা, কিন্তু তাহারা অশ্বারোহা নহে। 
চন্াতপের সম্মুখে মাঠের দিকে এক বড় ধ্বজায়(৭) প্রশস্ত নিশান উড়িতেছে। ধবজার নীচেই 
এক জনা অশ্বারোহী । ছাউনির মধ্যে সৈন্যেরা কেহ ধুতি পরিয়া, কেহ বা শুদ্ধ পায়ক্তামা, কেহবা 
উলঙ্গমুণ্ডে, এক তামু হইতে অন্য তামুতে, কাহার কি প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া (দীড়িয়া 
যাহতেছে। 

প্রধান অমাতোর তান্ুর একটি দ্বার._-দ্বারটি প্রহরিদ্বয়রক্ষিত। দূরে একটি ভেরি ও ঝর 
ঝব করিয়৷ তাসা বাজিয়া উঠিল। ছাউনির মধ্যে লোকেরা আরও বাস্ত হইল, ছুটাছুটি বৃদ্ধি 
পাইল। এমন সময় অমাতোর দ্বারে এক জন অশ্বারোহী আকারে বোধ হয়, কোন আমীর 


(১ পুগেব চতুর্দিকের প্রাচীর | 1২000019811, 

(২) গড় খাই। (৩) দুর্গেব ছ্বারেব প্রধান সেতু । 

(১) ।য সকল হৃপ্তি নাম ধরিয়া ডাকিলে উত্তর দেয় অর্থাৎ সুশিক্ষিত। 

(৫) অঙি শ্রুতগামী অন্থ। (৬) বৃহচ্দ্ড হস্তি। রানির 
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হইবেন, আসিয়া পৌঁছিল। অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া, এক জন প্রহরীর হস্তে তাহার বল্গা 
দিয়া, তান্থুর ভিতর চলিয়া গেল। প্রতি পদে পদে তাহার পার্খস্থীত তলবারী ভূমিস্পর্শ করাতে 
কেমন অনির্বচনীয় সুতান মিষ্টশব্দ হইতে লাগিল। অমাত্য সসজ্জ হইয়া এক চারপাইয়ের 
উপর বসিয়াছিল। সম্মৃথে এক জন বাটায় পান লইয়া দাড়াইয়াছিল। এ আমীরটিকে তান্থুর 
ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সন্ত্রমে কহিল “এস হজুরমল আমিও প্রস্তৃত।" হজুরমল এক 
জন পাঠান ধনী; প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে বাস করেন; পূবের্ব দিল্লীম্বরের জনৈক কর্মচারী 
ছিলেন, পরে প্রতাপাদিত্া মহারাজের আয়াসে ও অনুগ্রহে সহ অশ্বারোহীর অধ্যক্ষ 
হজুরমল যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া এ চারপাইয়ে বসিলেন। অমাত্য কহিল। “কেমন তোমার 
সহত্র অশ্ব কি প্রস্তুত হইয়াছে?” 

হজুরমল বলিল। “তাহারা সকলেই প্রস্তুত, আমি তাহাদের ছাউনি দিয়া আসিলাম। 
দেখিলাম, সকলেই আপন আপন অশ্বের নিকট দীড়াইয়া কেহ পান খাইতেছে, কেহ জল ও 
সরবত পান করিতেছে। তাহাদিগের জন্য আমাকে কখন মাথা নোয়াইতে হইবে না।” 

অমাত্য কহিল। "আমি তা জানি তোমাকে তাহারা অত্যন্ত ভাল বাসে। যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট 
থাক, তাহারা সর্বদা সেই রূপই আচরণ করে। তুমি কি আমাদিগের সেনানীর নিকট হইতে 
আমিতেছ?” 

হজুরমল বলিল। “না আমি বরাবর আপন শিবির হইতে আসিতেছি, কিন্তু বোধহয় 
কৃষণ্তনাথ প্রস্তুত আছেন। 

অমাত্য কহিল। “মহারাজ অত্যন্ত বাস্ত হইয়াছেন। তিনি অতি শীঘ্র পুরুষোত্তমে যাত্রা 
করিবেন। বোধ হয় সৈন্য সামন্ত অধিকাংশ রায়গড়ে রাখিয়া, কেবল তোমার হাজার অশ্বারোহী 
লইয়া সপ্তাহের মধ্যে এ স্থান হইতে চলিয়া যাইবেন।” 

অমাত্য উত্তরিল। “রাত্রে আমি যখন বাজসন্মুখে গেলাম, তখন মহারাজ কহিলেন, 
'বিজয়কৃষ্ণ! আর এখানে থাকা কর্তব্য নহে, চল, যে উদ্দেশে যশোর হইতে আসিয়াছি, সেখানে 
আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য। কিন্তু এত সৈন্য সামন্ত কোথায় লইয়া যাইবেন? ইহারা কি যশোরে 
সহত্র সৈন্য লইয়া যশোরে ফিরিয়া যান। কৃষ্ণনাথ অপর সমস্ত সেনা লইয়া রায়গড়ে আমার 
প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করুন।' আমি বলিলাম, রায় গড়ে যে কৃষ্ণনাথকে আপনার এত সৈনা সমেত 
করিবে? রায়গড় কি আমার অধিকারের শস্তর্ঘত নহে? আর অনঙ্গপালই বা কে? আমি তাহাকে 
রায়গড়ের দেওয়ানি দিই নাই।' শ্রামি বলিলাম, মহারাজ! সত্য আপনি তাহাকে দেওয়ানি দেন 
নাই, কিন্তু রায়গড়ও বহুদিন অবধি আপনার অধান বলিয়া স্বীকার করে না। আপনার 
সিংহাসনে অভিষেকের পূর্বে, আপনার খুড়া বসস্তরায় মহারাজ রায়গড়ে বাস করেন ও অত্রত্য 
বর্দমানাধিপতির দখলের অনেক মহল তাহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া, কতক বা নবাবের 
অনুমতি ক্রমে, আর অনেক আকবর পাতসাহের ফরমান্‌ বলে, দখল করেন। ইহাতে মহারাজ 
কহিলেন “সে কথা পরে হইবে, এক্ষণে কল্য আমার সৈনাবল দেখিব; দুই প্রহরের প্রাক্কালে 
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শারীরিক অসুস্থ আছেন। কিন্তু অতি শীঘ্র বোধ হয় সৈন্যদল বিদায় দিয়া পুরুযোল্তমে যাইবেন। 
আমার বোধ হয় তাহার পূর্বে একবার রায়গড়েও যাইবেন ও লক্ষরপুরে বর্দমানাধিপের সহিত 
সাক্ষাৎ করিবেন। যাহা হউক সৈন্য চালন ও সন্দর্শন মহারাজের ও সৈন্যদলের শ্রেয়ঃ। 

হজুরমল বলিল। “মহারাজের বর্ধমানাধিপের সহিত কি কিছু প্রয়োজন আছে? না কেবল 
আত্মীয়তা প্রকাশ মাত্র ।” 

বিজয়কৃষ্ণ কহিল। “নিতাত্ত অনাবশ্যক নহে। বোধহয় কোন প্রয়োজন আছে; শুনিলাম 
আরাকানের অধিপতির ভ্রাতা অনুপরাম এক্ষণে বর্ধমানের মহারাজের সহিত আছেন।” 

হজ্রমল বলিল। “বর্ধমানের রাজার আরাকানের রাজার ভ্রাভার সহিত কিছু পরামর্শ 
আছে: নতুবা সেই বা কন এখানে আসিবে” 

বিজয়কৃষ্ত বলিল। “এ নাও সূর্যকূমার আসিতেছে।” সূর্যকূমারের প্রতি । “এস! এত 

সূর্যকূমার বলিল। “মহাশয়! নমস্কার! হজুরমল যে, তুমি কতক্ষণ গ আমি এই তোমার তামু 
দিয়া আসিলাম, গুনিলাম, তুমি অতি অল্পক্ষণ হইল তি'মার হাজারের দিগে গিয়াছ। তবে 
বিজয়কৃষ্ণ! এখনও যে ঘরে বসে£ রাজার বাহিরে আসিনার কি সময় হয় নাই£ এখন যদি 
না আইসেন, তবে কি বৈকালে সৈন্য দেখবেন। অদ্য সন্ধার সময চন্দ্র নাই যে জ্যোতস্ায় 
আমরা বেড়াইব।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “তা তোমার এত ভাবনা কেন? আর এখনই বা বৈকাল কোথা, সবে 
এই দেড় প্রহর মাত্র। কই হজুরমলের তো কিছু চিন্তা হচ্চে না?” 

সূর্যকুমার বলিল । "হজুরমল গাধা চালাবেন, তাতে রাত্রি হইলেই ভাল আমার তো তা নয়। 
হজুরমলের মত রাব্ে আমার চক্ষু জ্বলে না। প্রকৃত যোদ্ধা কখন অন্ধকারে ঢেলা মারেন না।” 

হজরমল বলিল। “মহাশয়! বাবাজীর বড়াইটা শুনলেন। মোটে ওর গোটাকতক ছেঁড়া 
ঘোড়া, তাবই এত গর্ব” 

সুর্যকূমার বলিল। “ছেড়া ঘোড়া! এঃ, আমার একটা ঘোড়ার বল তামার সমস্ত সহত্র সহ্য 
করিতে পারে না। সে দিন যখন বসন্তরায়ের বাটা গিয়াছিলাম, তখন কে পেছিয়ে পড়লো । সব 
ভুলিলে না কিছ? 

হুহরমণ বপিল। হা সে তো বড়ই বাহাদুরা। আমাদিগের ঘোড়া তো গোসাপ নয়, যে 
ধানের ভিতর দিল্য় জলরসাতবে বাত্রিকালে যাবে।” (বিজয়কৃষেওর প্রতি) আপনি "স দিন 
ছিলেন না। আছ কি ভয়ানক, খখন মহারাজ আদেশ দিলেন যে অদাই বসন্ত রায়ের বাটা এই 
পত্র লইয়া যাহাতে হইবে 9) 

খিজয়কৃঝও ণলিল। তাতে কি তোমাদের যেতে হল। কেন পত্র বহাতো সামানা কায ।” 

সর্ককূমার বলিল। "ন! মহাশয়! সে বড় সামানা কায নয়! যেতেন তো টেরটা পেতেন। 
শঠারাজ বসম্তবায়ের বাটী হইতে যে দিন ফিরিয়া আসিলাম, সেই দিন রাক্রি আড়াই দণ্ডের 
সশয় আমাকে ও এ যাগ্া মশাইকে (বলিয়া হজ্রমলেব প্রতি ইঙ্গিত) ডাকাইয়া কহিলেন 
তোমরা দূইই আমার প্রিয়পাত্র। তোমাদের দ্বারা একটি কর্ম সমাধা করিতে চাহি, প্রস্তুত আছ 
ইহাতে হজ্রমল কহিল "আপনার কর্মে আমাদিগকে কাবে অপ্রস্তুত পাইয়াছেন? আজ্ঞা বলুন।' আমি 
কিন্ত মুখে গো দিয়ে দাড়িয়ে ছিলাম। পবে মহারাজ আমাদিগের উভয়কে বসিতে বলিয়া 
কহিলেন 'দেখ আমি তোমাদিগকে যে কর্মে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছি তাহা আপাততঃ 
সামান্য লোকের কর্ম বোধ হইবে, কিন্তু ফলে তাহা নহে।' হজুরমল বলিল “মহারাজ? তাহার 
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এত ভূমিকার প্রয়োজন কি, আপনার আজ্ঞার বৈধাবৈধ আমরা কখন বিচার করি না-ও 
আপনার আজ্ঞার অতিরিক্ত কোনো কর্মই করি নাই। তবে কেন এ সকল বিবরণ£' মহারাজ 
কহিলেন, 'আমি তা জানি কিন্তু এ সকল না বলিলে আমার মন সুস্থির হয় না-_ ইহাতে কিছু 
তোমাদিগের মানে খর্ব করিলাম না।” হজুরমল কহিল “আজ্ঞা করুন” । রাজা বলিলেন “মহারাজ 
বসন্তুরায় খুল্পতাতের দ্বিতীয় স্ত্রী শ্রীমতী বিমলা মাতার অত্যন্ত অসুখ হইয়াছিল। আমি যখন 
রায়গড় হইতে আসি, তখন, তিনি আমাকে আমার নিকটস্থ সৌগন্ধ্যার রায় মহাশয়ের ওষধ 
পাঠাইতে অনুরোধ করেন। আমি সেই ওঁষধ তোমাদের দ্বারা পাঠাইতে ইচ্ছা করি। ওঁষধের 
সহিত ওষধ সেবনের ব্যবস্থা পত্র দিব, তাহা খুড়ী ঠাকুরাণীর হস্তে দিবা, তিনি যাহা যাহা আজ্ঞা 
করিবেন তাহা অবিচারে পালন করিবা। পথ অত্যন্ত দুরূহ, সাবধানে যাইবা, কলা প্রাতে তাহার 
অনুমতি লইয়া যত শীঘ্ধ পার আমাকে সমাচার দিবা। ইহাতে তোমাদিগের কি মত?' 
মহারাজের কথা সাঙ্গ না হইতেই হজ্রমল কহিল "মহারাজের ইচ্ছাই আমাদিগের কর্ম করিবার 
প্রণালী, ইহাতে আমাদিগের মতামত নাই।' মহারাজ আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন 
'কেমন সূর্যকূমার তুমি কি বল? সূর্যকূমার কি বলিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া, 
কহিলেন “যতদূর পর্যন্ত ধর্মের সহিত সঙ্গত হয় ও সূর্যকূমারের নিজের স্বার্থের প্রতিকূল না 
হয় সূর্যকূমার মহারাজের আদেশ ততদূর অতিক্রম করেন না।” মহারাজ কহিলেন, “তোমার 
অর্থ বুঝিতে পারিলাম না । আমি যাহা কহিলাম তাতে তোমার ধর্মের কিসের বিরুদ্ধ হইল। তুমি 
কি জামার বিভ্রভোগী নও ।' আমি মহারাজের এই কথায় কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলাম, “মহারাজের 
কিসে আমি বিস্তভাগী£ মহারাজ আমায় কিছু অতিথিশালার অন্নদান করিতেছেন না! মহারাজের 
করিয়াছেন, আবার এক্ষণে আমি মহারাজের একজন সৈন্যাধাক্ষ বলিয়া আমাকে কিছু জায়গীর 
দিতেছেন।' রাজা বলিলেন "আমি ত তোমাকে জায়গীর দিতে বাধ্য নহি। তাতে আবার তুমি 
যেরূপ সৈন্যাধাক্ষ তোমার পাদোপযুক্ত জায়গীর হওয়া কর্তবয। তুমি দশজন অশ্বারোহীর অধাক্ষ, 
তোমার এক শুত বিঘা জায়গীর বিধেয়। আমি কিস্ত তোমাকে অনুগ্রহ করিয়া দুই শত গ্রাম 
দিয়াছি। তাহাতেও তুমি জসন্তষ্ট।' আমি কহিলাম, "মহারাজ! দিশ্লীশ্বর যদি আপনার ছব্রদণ্ড 
বলপূর্বক লইয়া তাহার পরিবর্তে সহস্ গ্রামের ভায়গীর দেন আপনি কি তাহাতে সুখী হন) 
আমার সহিত এইরূপ বাক্বিতণ্ডা হইতে হইতে মহারাজের ক্রামে চিন্ত-চা্চল্যে ক্রুদ্ধ হহলেন। 
"আমি তোমাকে রাজাচাত করি নাই। তোমার পিতার কাল হইলে, তুমি বালক, রাজাশাসনে 
অক্ষম, তোমার রাজ্যে অনেক বিদ্রোহ উপস্থিত হইতে লাগিল, তোমার রাজ্যে এমন লোক ছিল 
না যে. সে সকল উপদ্রব দমন করে। দেশের হিতসাধন উদ্দেশে তোমাকে শিক্ষাদানাভিলাষে স্বয়ং 
তোমার রাজাভার লইয়া শান্তি রক্ষা করিলাম। তোমাকে শিক্ষা দিলাম। অবশেষে অনুগ্রহ করিয়া 
তোমাকে দুই শত গ্রামের অধিকারা করিলাম। ইহাতেও তুমি অসস্তষ্ট! রে কৃতঘ্ন! দুরাচার, আমার 
সম্মুখ হইতে বহিদ্ধৃত হও।” বলিয়া চক্ষু দুটি রক্ডিমা বর্ণ করিয়া ঘর হইতে উঠিয়া গেলেন। 
হজুরমল কাষ্ঠবৎ দীড়াইয়া রহিল। কোপে আমার অধর কীপিতে লাগিল, আমি অন্ধকার 
দেখিলাম । ক্ষাণক পরেই প্রভাপাদত্য আবার এ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া হজুরমলকে 'ধর এই 
উষধটি নাও, এই পত্রটি বিমলাদেবীর হস্তে দিবে', বলিয়া অস্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।” 

বিজয়কৃষ বলিল। “তোমাদিগের এত হাঙ্গামা হইয়াছিল তা আমি ত কিছু শুনি নাই। 
তার পর £” 

সূর্কূমার নলিল। “কেন হজুরমল রাজপত্র ও ুষধ লইয়া আপন শিবিরে আসিয়াই 
গমনের উদ্যোগ পাইলেন। আমি সেই ঘবেই কিছুক্ষণ দীড়াইয়া রহিলাম। এক একবার আমার 
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জীবনে ঘৃণা হইতে লাগিল ও এক একবার প্রতাপাদিত্যের উপর ক্রোধ জন্মিতে লাগিল। 
আমার ইচ্ছা হইল, তৎক্ষণাৎ তাহার ছাউনি ত্যাগ করিয়া যথেচ্ছা গমন করি। কখনও 
দিল্লীশ্ধরের নিকট আবেদন করিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। একবার ভাবিলাম, আপনার রাজ্যে 
যাই ও প্রধান প্রধান প্রজাবর্গকে ডাকাইয়া তাহাদিগের নিকট আমার জীবন সমর্পণ করি। 
তাহারা আমার পিতার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া অবশ্যই আমার প্রতি দয়া করিবে ও আমাকে 
পুনর্বার সিংহাসনাভিষিক্ত করিবে। প্রতাপাদিত্যের সেবাপেক্ষা বাদশাহ সম্নিধানে যাওয়া হীন কর্ম 
জ্ঞানে সে মন্ত্রণাও ত্যাগ করিলাম। যবনের উপর আমার জনমাবধি জাতক্রোধ ছিল। (হজুরমল 
তুমি রাগ করিও না) প্রতাপাদিত্যের দৌরাত্ম্য আমার শতগুণে ভাল জ্ঞান হইল। এইরূপ চিস্তায় 
মগ্ন থাকিয়া আমি একা সেই ঘরে, করে নিক্কোষিত অসি লইয়া পদচালন করিতে ছিলাম, এমন 
সময় প্রতাপাদিত্য সেইখানে আসিয়া আমার স্বন্ধদেশে হস্তক্ষেপ করিলেন। ও কহিলেন। “সূর্যকূমাব, 
বালস্বভাব-সুলভ উগ্রতা ত্যাগ কর। পূর্বের কথা বিস্ৃত হও। আমি কিছু তোমাকে পীড়া দিতে 
ক্রোধকল্প বাক্য প্রয়োগ করি নাই। আমি তখন কেমন হঠাৎ আত্মবিস্থৃত হইলাম। ভাল করি নাই। 
এখন তোমার নিকট অপরাধী।' মহারাজের এইরূপ বিনীত বাক্য শুনিবামাত্র আমার সমস্ত মন 
পরিবর্তিত হইল। আমি আপনার অদৃষ্টকে দূষিলাম ও আমার বালককালের স্নেহ ও অনুগ্রহগর্ভ 
আবরণ ও বাক্যসকল স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল । কহিলাম, “মহারাজ! আমার অপরাধ 
কহিলেন, 'সূর্যকুমার! তুমি আমার প্রিয়পুত্র, আমি তোমার অপরাধ দেখি না। তোমার রাগের 
কারণ আছে, কিন্তু এক্ষণে ক্ষুব্ধ হইও না। তোমার মঙ্গলচিন্তা আমার নিত্য লক্ষ্য। বারবংশে 
জন্মিয়াছ। বারস্কভাব বশত আপন রাজালাভে যত্ববান্‌ হইয়াছ বলিয়া, আমি সন্তুষ্ট বই অসুখী 
নহি। তোমাকে আমি অপত্য বাৎসল্যের অধিক শ্লেহে পালন করিয়াছি, অতএব ইচ্ছা করি, তুমি 
শীঘ্র কিরীটা হও ।" আমি মহারাজের চরণদ্বয় মস্তকে রাখিতে গেলাম। মহারাজ আমাকে উঠাইয়া, 
বসিতে বলিলেন ও আপনিও বসিলেন। আমি বলিলাম, “মহারাজা আমাকে অচেতন মাংসপিগু 
হইতে এত বড় করিয়াছেন ও শিক্ষা দিয়াছেন, সর্বদা যত্রে রাখেন, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা 
করুন, আমি এক্ষণে অ'পনার কর্মে যাই। আপনার ওঁষধের নাম শুনিবামাত্র কেমন আমার মনে 
অনির্বচনীয় ঘৃণা উপজিল; তাহাতে আমি আপনাকে অযোগ্য রূঢ় বাকা প্রয়োগ করিয়াছিলাম। 
অন্যায়াচরণ করিয়াছি, এখন জ্ঞান হইতেছে।” এই বলিয়া আমি দ্রুতপদে গৃহ হইতে নির্গত হইলাম। 

বিজয়কৃষ বলিলেন। “তোমরা যে অতি সামান্য কথায় বৃহৎ ব্যাপার উপস্থিত 
করিয়াছিলে। কি আশ্চর্য! দিন যায় তো ক্ষণ যায় না।” 

হজুরমল বলিল। "মহাশয়! সে দিন যদি সূর্যকূমারের মূর্তি দেখিতেন। সূর্যকূমার যেন 
প্রকৃত সূর্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়াছিলেন। গতিকে আমি বোধ করিয়াছিলাম, বুঝি সূর্যকুমার 
হইতে একটা বিদ্বোহ উপস্থিত হয়। কিন্তু ঈশ্বরের অভিরুচি।” 

বিজয়কৃষ্ হাসিয়া চারপাই হইতে উঠিলেন ও বলিলেন। "চল একবার রাজশিবিরে যাই।” 
সূর্যকূমার ও হজুরমল তাহার অনুগমন করিল। শিবিরে মহারাজ এখন আসেননি দেখিয়া 
তাহারা আবাসে চলিল। কিছু পথ যাইয়া বিজয়কৃষ্ণ সূর্যকূমারকে কহিল। “তোমার ঘোড়ার 
বড়াই কি হলো?” 

সূর্যকূমার বলিল! “হা আমি রাজদ্বার হইতে বাহিরে আসিয়া আমার শিবিরে যাইয়া 
আপন অম্বে আরোহণ করিয়া হজুরমলের নিকটে গেলাম। দেখি মিয়াসাহেব বসিয়া চা 
খাইতেছেন। বিবিজান পাশের মোড়ায় বসে ঘাড় হেট করে আছেন। মিয়াজি নিতাস্ত উদাস। 
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আমি যাইতেই কহিলেন “সূর্যকূমার তুমি ভাল বলিয়াছ। রাজার কিছু বিবেচনা নাই। এই 
অন্ধকার রাত্রে জলা দিয়ে পত্র লইয়া যেতে হবে। কেন আমি কি পত্রবাহক। মহারাজের এত 
মানিবে না। আমি যাইব না, এ চিঠি, আর একজন সোওয়ার দিয়া পাঠাইব, কি বল?” আমি 
বলিলাম, কেন অন্ধকারে কি ভয় হইল? না বিবির অনুমতি হল না। বিবিজানকে ছেড়ে যেতে 
বুঝি ইচ্ছা হচ্চে না ভাল, ভয় কি, তুমি যাও, আমি বিবিজানের পাহারায় রহিলাম। 
হাজারাধাক্ষ বলিলেন। (হজুরমলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গোষা করিবেন না।) “তোমার সকল 
সময়েই তামাসা, এঁ তামাসার দোষে তখন ধমক খাইয়াছ। কিন্তু তুমি অত কঠিন কঠিন 
বলিলে কেনঃ তোমার কি সাহস! মহারাজ যত বলিতে লাগিলেন, তুমি ততই ফুলিতে 
লাগিলে। আমি বলিলাম, “হজুরমল এখন যাইবে, কি না, কি স্থির করিলে! হজুরমল 
বলিলেন। “আমি যাইব না; অথচ মহারাজের কর্ম সমাধা করিব। হেক্মতে মারিব। এক জন 
চাষা লোককে পাঠাইব। আর কাল প্রাতে মহারাজের নিকট তাহার সমাচার লইয়া যাইব।' 
আমি বলিলাম, সেটা ভাল হয় না। মহারাজ অনা লোক দিয়া পত্র পাঠাইয়া দিতে পারিতেন। 
কিন্তু তোমাকে পাঠাইবার কোনো বিশেষ কারণ থাকিবেক। অতএব তুমি যাও। আমি শিবিরে 
থাকিব। বিবিকে লইয়া আমোদ প্রমোদে রাত্রি কাটাইব। বিবি এক দণ্ডের তরে তোমার অভাব 
জানিতে পারিবেন না।" বিবিকে কহিলাম। কি বলেন বিবিজান! বিবি হাসিয়া উত্তর দিলেন। 
'তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি বলিলাম! তবে আর কি। হজুরমল! উঠ পোষাক লও, চাহ 
তো সঙ্গে এক জনা অশ্বারোহী লইয়া যাও, আমি বিবির এই খানেই রহিলাম। বিবিজান 
পালাও হুকুম দিবেন। বিবি কহিলেন “সূর্যকুমার। তুমি যদি আমাদের পোলাও এক দিন খাও, 
তবে আর কখন এরূপ উপহান করিবে না। আমি বলিলাম, ঠিক বলিয়াছ, তোমাদিগের 
পলাগুগন্ধি পোলাও খাইলে আর কথা সর্বে না, তার কি?” 

বিজয়কৃষ বলিল। "তুমি কি কখন পলাণ্ড খাও নাই?” 

সুর্যকূমান বলিল। "আপনাব মহারাজের অন্তঃপুরে কি পলান্ড যায়, যে একথা আমায় 

বিজয়কৃষও কহিল! "কেন ভুমি কি অনা কোথাও ভোজন কব নাই £” 

সূর্যকূমার বলিল । "ক, আপনি তো কখন নিমদ্রণ করেন নাই £” 

সূর্যকূমাব বলিল। "তার পর হজুবমল বলিল উপহাস ত্আাগ কর, এক্ষণকার উপায় কি 
আমি বলিলাম কেন, তুমি যাও না? তাহাতে হজুরমল বলিল “আমি তা পারিব না” আমি 
বলিলাম, তবে কেন রাজ-সমীপে স্বাকার পাইল, স্পষ্ট বলিলে তিনি কিছু মাথাটা কাটিয়া 
ফেলেন না! হজুরমল বলিল । "সে যা হব'র তা হইয়াছে, এক্ষণে কি করা যায়।' আমি বলিলাম, 
হল আমিও মাইব। হজুরঘল কিছু লানন্দিত হইল ও মুখ তুলিয়া বলিল। “সত্য ? তবে ভাল হইল, 
দুই জন পরস্পারের রক্ষা কবিব।' মামি বলিলাম সে বিবেচন। পরে হইবে; এক্ষণে উঠ। হজুরমল 
বিবির নিকট বিদায় লইয়া গাব্রোখান করিল। উভয়ে অশ্বারোহী হইয়া উুঁধধ ও পত্র লইয়া ছাউনীর 
বার হইলাম। বাহিরে যাইয়া হজুরমল বলিল “তুমি মত ফিরাইয়া ভাল করিয়াছ। রাজা তোমার 
€ভাকাউক্ষা; তোমাকে অত্ন্ত যত্র করেন। তাহার মতানুযায়ী হইলে তোমার কুশল হইবে।' আমি 
বলিলাম, যাহা হউক কাহার মতের বৈপরীত্াচরণ আমার কর্তব্য নহে।” 

"এইরূপ কথা বার্তা হইতে হইতে আমরা উভয়ে রাজমার্গ দিয়া অতি বেগে পার্থাপার্শি 
করিয়া চলিলাম। রাত্রি যখন দেড প্রহর, তখন আমরা গঙ্গারামপুরের মাঠে নামিলাম। নিবিড় 
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অন্ধকার, গ্রীত্মকাল-_এক স্পন্দমাত্র বাতাস নাই, শব্দ নাই, সেই জনশন্য-মাঠে কেবল 
আমাদিগের অশ্বের পদাঘাত শব্দ। মাঝে মাঝে শৃগাল, কুন্ধুরের ভীষণ ক্রন্দন শুনিতে পাওয়া 
যাইতে লাগিল। কি ভয়ানক শব্দ! মনে, হইলে হৃৎকম্প হয়। আমি বনে ব্যাঘ্র-শীকার করিয়াছি, 
তাহার ঘোর-গভীর বজ্বাঘাত শব্দ শুনিয়াছি, তাহার বিকট যমদ্বার-তুল্য মুখে কঠিন অর্গলসম 
দংস্ট্রাী দেখিয়াছি। আমার হস্ত স্পন্দমাত্র হয় নাই, আমার বাহুর শিরা শিথিল হয় নাই। আমি 
স্থিরসন্ধানে তাহার অগ্নিকৃণ্ড চক্ষু্ঘয় শরে ভেদ করিয়াছি। আমি মদমত্ত বারণের 
পর্বতপগুহাজাত ভীমনিনাদে, অকুতোভয়ে তাহার শুগু ধারণ করিয়া তেগা দিয়া চ্ছেদ 
করিয়াছি। মুহুর্তের জন্য চঞ্চল হই নাই। তাহার গিরিরাজশঙ্গ-তুল্য দর্শন ও অনায়াস- 
সিংহঙ্বন্ধমাথী ভীষণস্তস্তাকার পাদোত্তোলনে তাহা শেলবিদ্ধ করিয়া আমার মস্তক হইতে 
অপসৃত করিয়াছি। আমি অস্ত্র শিক্ষার্থে যখন পশ্চিমরাজ্যে গিয়াছিলাম, তখন আকবর 
সম্রাটের সেনাপতির অনৈসর্গিক তুমুল যুদ্ধ ও রণদুর্মদ অগ্যুদ্গারক বিকট-বজ্রপাতাধিক 
পঁচিশ তোপধ্বনি এককালে শুনিয়াছিঃ তাহাতে ধরা কীপিয়া উঠিয়াছে ও পবর্বতাস্থি পাতিত 
হইয়াছে, কিন্তু আমার উৎসাহ বৃদ্ধি বই আর কমে নাই। আমার ওষ্ঠ তাহাতে কাপে নাই ও 
চক্ষুর নিমেষমাত্র পড়ে নাই। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ! হজুরমলকে জিজ্ঞাসা কর, সেই জনশূন্য 
নিরয়ান্ধকার-মাঠে ভয়াবহ অথচ দুঃখ প্রকাশক শ্বারোদন কি প্রকার। আমি মরিতে ভয় করি 
না, কিন্তু সেই শব্দ, যমদূতের ধ্বনির মতন বিভীষিকা দেখাইয়াছে! আমার কর্ণকুহরে কি 
প্রবেশ করিয়াছে! আমার হৃৎকম্প হইল। আমরা দুই জনে শিহরিয়া উঠিলাম। আমাদিগের 
মন শূন্য হইল। অশ্ব কর্ণদ্বয় উচ্চ করিল। তাহার স্কন্ধের কেশরগুলি শশককঠের মত উদ্ামুখ 
হইল। অশ্বদ্ধয় পুচ্ছ তুলিয়া, কলিজার ভিতর হইতে ঘর ঘর করিয়া শব্দ করিল। বল্গা 
মানিল না। চার পা তুলিয়া এমনি বেহিসাবে দৌড়িতে লাগিল যে, প্রতিপদেই আমাদিগের 
বোধ হইতে লাগিল ঠিক্রিয়া পড়িব। আমরা পদদ্ধয় অশ্বের পার্থে ব্ধ করিলাম ও নিতান্ত 
অধৈর্য হইয়া অশ্বগ্রীবা ধারণ করিলাম। কিছুদূর গমনে অশ্বের গ্রীবা ত্যাগ করিয়া বল্গা ধারণ 
কবিয়া তাহার বেগ সংযত করিতে চেষ্ঠা করিলাম। চতুর্দিকে দেখিলাম যে কোন দিকে 
যাইতিছি। অন্ধকারে নিকটে পোল ও দ্বারীর জাঙ্গাল দেখা গেল। অশ্বের বেগ সংযম করিতে 
করিতে অশ্বদ্ধয় খালেব জলে গিয়া ঝাপ দিল। অমনি উভয়েই অশ্বদ্বয়ের সহিত জলে 
ডুবিলাম। মুহূর্তে জীবনাশা ত্যাগ করিলাম। হতাশ হইয়া অচেতন রহিলাম। ধন্য রে অশ্ব! তার 
পরক্ষণেই দেখিলাম আমরা সেই ক্ষুদ্র খাল পার, দ্বারির জাঙ্গালের উপর। চতুর্দিকে নিরীক্ষণ 
করিলাম। স্থির বোধ হইল না যে রায়গড় বামে, কি দক্ষিণে। বহুক্ষণের পরে বামে দূরস্থ 
দীপালোক দেখিয়া নিশ্চয় করিলাম, যে রায়গড় বামেই বটে। অমনি সেই দিকে ধাবমান্‌ 
ইইলাম। কিছু দূর পূর্বমুখ যাইতে হজুরমলের অশ্ব দক্ষিণদিকে ঝৌক দিয়া এককালে জাঙ্গাল 
হইতে নামিল। ধানাক্ষেত্রে গিয়া পড়িল। যদিচ জ্যৈষ্ঠ মাস, সে ক্ষেত্রে তখন মাত্র প্রায় দেড়হাত 
জল ছিল। জলে পড়িয়া হজুরমলের অশ্বের পা আর কোনমতে উঠিল না। যত চেষ্টা করে, 
তত প্রতিপদেই অধিকতর পা বসিয়া যায়। হজুরমল বলিল '“সূর্যকূমার আমার অশ্ব আর 
চলিবে না। যেরূপ পাঁক, আর বোধ হয় কিছুদূর যাইলে বসিয়া পড়িবে ।' আমি হজুরমলের 
কথা শুনিয়া, আমার অশ্বকে চলিতে দেখিয়া তাহার অশ্ব চলিতে পারে জ্ঞানে সেই দিকে অশ্ব 
চালাইলাম। আমি অগ্রসর হইয়া হজুরমলকে তাহার অশ্ব চালাইতে কহিলাম। হজুরমলের অশ্ব 
আমার অশ্বের পশ্চাদ্বত্তী হইয়া অতি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। কিছুদূর যাইয়া শ্রান্ত হইয়া 
দাড়াইল। পরে আমি আপন অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া হজুরমলের সাহায্যে তাহার অশ্বকে 
সে পাক হইতে বহিষ্কৃত করিলাম। কিছুক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া বিশ্রাম করিলাম। পরে উভয়ে 
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রায়গড়াভিমুখে পুনরায় অশ্বারোহী হইয়া চলিলাম। রাত্রি দুই প্রহরের পর রায়গড়ের দ্বারে 
উপনীত হইলাম।” 

বিজয়কৃষ্ণ কহিল। “তোমরা কখন ফিরিলে।” 

সূর্যকূমার বলিল। “আমি পত্র ও ওঁষধ দিয়া রাণী বিমলার উত্তর লইয়া এক প্রহর রাত্রি 
থাকিতে রায়গড় হইতে বহির্গত হইলাম। হজুরমল রাণীর অনুরোধ বলে তিনদিন তথায় বাস 
করিল ও তৃতীয়দিনের বৈকালে যমুনা পরুইয়ে মহারাজ বসস্তরায়ের মৃত্যু সংবাদ আনিল। 
বসন্তরায় কি রাজাই ছিলেন। যেমন দেখিতে শ্রীমান বীর, তেমনি জ্ঞানে ও বিদ্যায় জগজ্জয়ী 
পণ্ডিত। আমাকে কত যত্বই করিলেন। আমি প্রতাপাদিতাকে উত্তর দিতে চলিয়া আসিলাম।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “আমি বসস্তরায় মহারাজকে বেশ জানিতাম ও তাহার নিকট দুই 
বৎসর কর্ম করিয়াছিলাম। প্রতাপাদিতা তখন যুবরাজ। তাহার তুল্য রাজকর্মে নিপুণ রাজা 
আর দেখিব না। তাহার শাসনে যশোহর ইন্দ্রপুরী হইয়াছিল।” 

সূর্কূমার বলিল। “আমার পিতার কথা কতই জিজ্ঞাসা করিলেন ও বহুমতে তাহার চরিত্র 
প্রশংসা করিয়া অবশেষে তাহার অকাল মৃত্যুতে কতই খেদ করিলেন। মহাশয়! কি আমার 
পিতাকে দেখিয়াছিলেন।" 

হজুরমল বলিল। “'বিজয়কৃষ্ণ বোধ হয় দেখেন নাই: কিন্তু আমি তাহাকে দেখিয়াছি। 
তাহার সহিত যুদ্ধও করিয়াছি! বলিতে কি. পরাস্তও হইয়াছি। কিন্তু তাহার নিকট পরাজিত 
হওয়ায় মান বৃদ্ধি বাতীত অপমানের কথা নহে।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “আমি দেখি নাই বটে। কিন্তু তাহারও রাজ্য প্রণালীর অনেক প্রশংসা 
শুনিয়াছি। হজুরমল! তুমি তাহার সহিত কবে যুদ্ধ করিলে £” 

হজুরমল বলিল। “কেন আমি যখন নবাব কুতব কুলিখার অধীনে সেনাপতি ছিলাম। 
তখন তাহার সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করি।” 

বিজয়কৃষ্চ বলিল। "হা যে যুদ্ধে ষের-আফগান বড় রথী বলিয়া গণা হয় ও বাদসাহ 
হইতে খেলাত পায়।” 

হজুরমল বলিল। “হা” 

এই কথা অতীত হইবার পূর্বেই তাহারা ছাউনির বাহিরে আসিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত 
হইয়াছিল। দ্বারে দীড়াইয়া কথা হইতেছিল। কথাবসানে দ্বারে প্রবেশ করিল। ছাউনিতে ঘন 
ঘন তুরী বাজিতে লাগিল। সেনাপতিরা আপন আপন সৈন্য একত্রিত দেখিলেন। 


চতুর্থ অধ্যায় 
“পশ্যে নৃপো হস্তিরথাশ্বচর্যাং সামুহিকং যোধগণং পৃথক চ।” 


রাজ দ্বারে পঞ্চাশটি হাতি সসঙ্জ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদিগের গলে রৌপ্যখচিত ঘণ্টা 
মালা। মস্তক খড়ি রেখায় অঙ্কিত। কর্ণদ্বয় সিন্দুরলিপ্ত ও কুস্তদ্বয় মধ্যে এক প্রকাণ্ড সিন্দুর 
[কোটা। পৃষ্ঠের উপর দেহোপযোগী আমাড়ি(১) বদ্ধরজ্জুগুলি রক্তবর্ণ। স্কন্ধের উপর খর্বপ্রায় 
মাহুত। তাহার হস্তে যমদণ্ড স্বরূপ বক্র অঙ্কুশ। আমাড়ির উপর চারিজন করিয়া সসঙ্জ 
যোদ্ধা। কোন হস্তীর গলদেশে একটা প্রকাণ্ড ঘণ্টা, হস্তীর গলচালনে দূরভেদী ননাদ 


(১) হাওদা। 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ২৩ 


চত্রুদ্বয়যুক্ত প্রায় দুই শত রথের সেইরূপ দুই পঙ্ভ্ি। তাহার পরে সহস্র অশ্বারোহী। এ 
সকলের পশ্চাৎ পাঁচ হাজার পদাতি। মাঝে মাঝে এক একটা নিশান উড়িতেছে। অন্তরে 
থাকিয়া একদল বাদ্যকারেরা তুরী, ভেরী, জয়ঢাক, নাগরা প্রভৃতি যন্ত্রে জয়বাদ্য বাজাইতেছে। 
দ্বারের অনতি দূরে ছত্রদণ্ড প্রভৃতি রাজচিহ। একজনার হাতে একটি রূপার দাণ্তীতে রেসমের 
নিশান, তাহে পারস্য সিন অক্ষর জরির কাযে লেখা । আর একজনের হাতে রূপার বড় 
পানপত্রাকৃতি বিচিত্র অভয়। দ্বারের সম্মুথেই একটি উচ্চ শ্বেতবর্ণ অশ্ব। তাহাতে নানা রত্বু 
শোভা সম্পাদন করিতেছে। অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্তবর্ণ। তাহার খলীন€(১) সোণার ও বল্গা জরির। 
রেকাব রূপার। অশ্বটা অতান্ত তেজস্বী। গ্রীবা বত্র। কর্ণদ্বয় উচ্চ। পদবিক্ষেপে ধরা খনন 
করিতেছে। অশ্বের বল্গা ধরিয়া এক জন সুসজ্জিত রাজপুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বাম 
দিকে আর একজন একটা স্বর্ণ দণ্ডে প্রকাণ্ড রেসমের পতাকা ধরিয়া আছে। পতাকায় মধ্যাহ্ন 
সূর্য চিহ। সকলেরই বাম কটি হইতে সকোষ তীক্ষ খড়া ঝুলিতেছে। মাঝে মাঝে এক জন 
উচ্চপদাভিষিক্ত অশ্বারোহী শ্রেণীদ্ধয়ের মধ্যস্থ পথ বহিয়া যাতায়াত করিতেছে। সেতুর উপর 
উঠিলে তাহাদিগের শোভা চতুর্দিকে বিস্তৃত হইতেছে। সেনাপংক্তিতে শব্দমাত্রটি নাই। সকলে 
নিস্তবূ। কেবল মাঝে মাঝে কর্তৃপক্ষ অশ্বারোহীর তৃরীধ্বনি। দ্বারের ভিতর রূপার আশা ও 
দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পার্থেই আর দুইটি বালক শ্বেতচামরধারী। তাহারাও সুন্দর । 

উঠাইতে লাগিল। ক্রমে শেষ পতাকা উঠাইলেই অমনি দুটি তোপের শব্দ এককালে শুনা গেল। 
আবার দুটি তোপ। আবার দুটি। দ্বারস্থ ছত্রধারী ছত্র উচ্চ করিয়া দ্বারের বাহিরে দীড়াইল। আবার 
দুটি তোপ। জোড়ার উপর ওড়না গায়ে, মাথায় পাগ্ড়ি, পায়ে লপেটা জুতা পরা নকীব (২) বাম 
হাতে রুমাল লইয়া বাহির হইল। আবার দুটি ভোপ। তূরী বাজিল। নকীব ফুকারিতে লাগিল। 


'যশোরনশর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম, 
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ। 
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ ।। 
বরপূত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর, 
বাহাস হাজার যার ঢালী! 
যোড়য হলকা হাতি, অযুত তুরঙ্গ সাতি, 
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।।" 


নকীব থামিল। অমনি আবার দুটি তোপ। তাহার পরেই দুই জন স্বর্ণের আশা ও সৌটা লইয়া 
দ্বার হইতে বাহির হইল। তাহার পারেই দুই জন স্বর্ণশৈলধারী। আবার দুটি তোপ। তাহার পরই 
হইলেন। বাদাকারেরা তাল পরিবর্ত করিল। “জয় প্রতাপাদিতোর জয়” বলি সৈনোরা এককালে 
শন্দ করিয়া উঠিল। জয়ধ্বনি গগন স্পর্শ করিল। সৈন্যরা জয়ধ্বনি করিয়া আপন আপন অসি 
নিক্কোষ করিয়া একবার শিরোদেশে উঠাইয়া এককালে ভূমিতে ঠেকাইল। অস্ত্রসঞ্চালনে এক 


(১) দহানা। (২) রাজাদিগের গুণ বাখ্যাকারক। 


২৪ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


আশ্চর্যশব্দ উদ্ভাসিত হইল ও বক্রসূর্যের আরক্ত রশ্মিতে জুলিয়া উঠিল। আবার দুটি তোপ। 
হস্তীর উপরস্থ যোদ্ধার আপন আপন তুরী বাজাইল ও মাহুতের অস্কুশাঘাতে হস্তীগুলি শুগুগুলি 
মাথার উপর উঠাইয়া গর্জন করিল। শারদজলদেরই বা কি গর্জন! গর্জনে পৃথিবী কীপিয়া উঠিল। 
মহারাজ শুভ্রবস্ত্র পরিয়াছিলেন। মহারাজের উষ্কীষ শুভ্র, শুভ্র অশ্বে এক লম্ফে আরোহণ 
করিলেন। রাজপুরুষ মহারাজের হস্তে বল্গা তুলিয়া দিল। অশ্বটা গ্রীবা আরও বক্র করিল। 
দস্তালিকা চর্বণ করিতে লাগিল. পদনিক্ষেপে ধুলি উড়াইল ও আগে আগে চারিদিকে ঘুরিতে 
লাগিল। সৈন্যেরা পুনর্বার জয় উচ্চারণ করিল। আবার দুটি তোপ। বাদ্যকারেরা জয় বাদ্য 
বাজাইল। হস্তী গর্জন করিয়া উঠিল। যোদ্ধারা তুরীধ্বনি করিল। এই সকল শব্দে তুমুল হইল। 
মহারাজ অশ্বে অধিষ্ঠিত হইয়া পার্স্থ দণ্ডায়মান ফিরিঙ্গী এক জনকে অশ্বারোহণ করিতে ইঙ্গিত 
করিলেন! রাজপুরুষ এক জন এক অশ্ব আনিল। ফিরিঙ্গী সেই অশ্বে এক লম্ফে আরোহণ 
ইঙ্গিতমাত্র আপনার বলবান্‌ অশ্ব রাজপথে লইয়া গেল। ফিরিঙ্গী দক্ষিণে অশ্ব লইল। মহারাজ 
মধাস্থ হইলেন। আবার দুই তোপ। কৃষ্ণনাথ রাজ সন্নিধানে আসিয়া যথাবিধি আবেদন করিয়া 
পুনরায় দৌড়িয়া অগ্রসর হইলেন। মহারাজের পশ্চাৎ অমাতা ও অপরাপর আমীরেরা স্ব স্ব অশ্বে 
আরুঢ় হইয়া রাজাকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। রাজা এক বার বেগে এক বার ধীরে 
অশ্বচালন করিতে লাগিলেন। স্বর্ণ আশা ও সৌঁটাধারিরা আগ্রে অগ্রে অশ্বারূঢ হইয়া চলিল। 
তাহার অগ্রে পতাকাধারিরাও অন্বে চলিল ও তাহার অগ্রে নকীব এক সাদা টাটু চড়িয়া রমাল 
অশ্বের গলদেশে বাঁধিয়া চলিল। বালকদ্বয় ছোট ছোট টাটু চড়িয়া রাজার পশ্চাতে চামর লইয়া 
চলিল। ছত্রধারী, “অশ্বারু হইযা তাহাদিগের পশ্চাতে চলিল। তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে রৌপা 
আশা ও সৌটাধারী অশ্বে চলিল। আবার দুই তোপ। সর্বপশ্চাতে দুই শত রাজপ্রহরী রাজপুত 
নিষোষিত তলবারী করে আশ্বে চলিল। তাহার পরে এক ছোট হস্তে মহারাজের শট্কা লইয়া 
বালক চলিল। অপর এবটি ছোট হস্তীতে তান্ুল-কবঙ্কবাহী। অপর একটি সেইরূপ ছোট হস্তীতে 
রাজার অন্যানা ভত্যগণ। তাহার পশ্চান্তে-কুড়ি খানি শিবিকা চলিল। তাহাব রক্ষার্থে দুই শত 
ভন্থ্ারোহীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আবার দুই তোপ। সৈন্যরা দুই পংক্তি ক্রমে অগ্রসর হইল। 
মধ্যে কেবল ফাকা জমি প্রায় তিরিশ বিঘা অন্তরে বাদ দল দুই পংক্তি যোগ করিয়াছে। রাজনসৈন্য 
যেন বিগত তুফানের স্থির সাগরোর্মির ন্যায় দুলিতে লাগিল। মহারাজের অশ্ব নাচিতে শাচিতে 
চলিল! মহারাজের বাম পার্সের সুবর্মগ্ডিত খড়গাকোষ দুলিতে লাগিল। মহারাজ একবার 
হম্দচাদন করিয়া পংক্তিদ্বয়ের মধ্য দিয়া দৌড়িয়া গেলেন আবার ফিরিঙ্গি ও সূর্যকূমার কুড়ি হাত 
মহিতে না যাইতে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপ ক্ষণে ক্ষণে বেগচালনে সৈন্য নিরীক্ষণ করিতে 

ফিরিঙ্গা বলিল। “মহারাজ আপনার সেনা সন অতি সুশিক্ষিত দেখিতেছি। যেন আমাদের 
দেশের সেনার মাতা! 

সূর্ধকুমার বলিল: "মহাশয় এ সকল মহারাজ 'বসম্তরায়ের কীর্তি। তিনিই এ সকল প্রণালী 
প্রচার করেন। কৃষ্ণনাথ ভ্াহারহ রণশান্ডে ছাত্র ও যুদ্ধকৌশলে তাহাকে সন্তুষ্ট করাতে “রণবীর 
বাহাদুর" উপাধি পান।” 

ফিরিঙ্গী বলিল। “এতদ্দেশে বর্ধমানাধিপও সৈনাশিক্ষায় পটু শুনিলাম। এক জন 
আমাদিগের সজাতিসৈনাশিক্ষার জন্য বেতন ভোগ করেন।" 

সূর্ধকূমার কহিল। “হা গুনিয়াছি সে বাক্তি এ সকল কর্মে দক্ষ, কিন্তু আপনাদের দেশেও 
কি এইবপ লক্কর।” 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ২৫ 


ফিরিঙ্গী কহিল। “প্রায় এইরূপই বটে, কিন্তু আমরা যুদ্ধে হস্তী বা রথ লইয়া যাই না। 
আমাদিগের পূর্বপুরুষেরা রথ ব্যবহার করিতেন।” 

সূর্যকূমার বলিল। “যক্ষপুরের সৈন্য দেখিয়াছেন, সে কি রূপ।” 

ফিরিঙ্গী কহিল। তাহাদেরও প্রায় এইরূপ, কিন্তু তাহাদিগের হস্তী অনেক ও আগ্নেয়ান্ত্র এত 
নাই। কেবল সম্প্রতি দুই ফউজে আগেয়ান্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। তোমাদিগের তোপ কিছু ঘন 
ঘন ছোড়া হইতেছে। এত ঘন ঘন আকবর সম্রাটের সৈন্য ছুড়িতে পারে না। তোমাদিগের এক 
তোপ প্রহরে কতবার ছুড়িতে পারে ?” 

সূর্যকূমার উত্তর করিল। “প্রহরে চারি বার অনায়াসে হয়। কখন কখন ছয়বারও হইয়া 
থাকে। মহারাজের অনেক তোপ থাকাতে এত শীঘ্ব শীঘ্র ছোড়া হইতেছে।” 

প্রতাপাদিত্য ফিরিঙ্গির নিকটে আসিয়া কহিলেন। “শিবার্টিন কি বলিতেছে?” 

ফিরিঙ্গী বলিল। “মহারাজের সৈন্যের প্রশংসা করিতেছি।” 

মহারাজ বলিলেন। “এ সৈন্যসকল তোমারই, ইহার মধ্যে যাহাকে প্রয়োজন হয় সঙ্গে 
লইবে।”? 

আবার দুই তোপ। 

ইহারা এ রূপ কথোপকথন করিতে করিতে সৈনাবেষ্টিত হইয়া চলিলেন, ক্রমে দূরস্থ 
চন্দ্রাতপের পতাকা দেখা গেল। অন্তর হইতে চন্দ্রাতপের দক্ষিণস্থ মাঠ কেবল পদাতি, রথী, 
অশ্বারোহী ও হস্তীতে আবৃত। সৈন্যকিরীটের বন হইল, বল্লমের বন, হস্তীর তরঙ্গ ও রথের 
ঘূর্ণা। পতাকা মেঘে গগন আচ্ছন্ন করিল। বাদ্যে কর্ণকুহর পুরিয়া উঠিল। সাহস উত্তেজিত হইল। 
মৃত্যুভয় সকলের হৃদয় হইতে অপসৃত হইল। সকলেরই নেত্রে উৎসাহ দৃষ্টি হইল। যতক্ষণ 
ইহারা পদে পদে চন্দ্রাতপের দিগে যাইতে লাগিলেন, ততক্ষণ ইহাদিগের মনে অন্য কোন ভাব 
স্থান পাইল না, কেবল বীরত্ব, বীরযুদ্ধ, শত্রক্ষয়ই মূল চিত্তা। 

চন্দ্রাতপের পশ্চিম দিকে আর একটা ছোট চন্দ্রাতপ পড়িয়াছে। তাহার তিন দিকে কানাত, 
কেবল পূর্ব দিকে চিক । চিকের ভিতর কতকগুলি আসন পড়িয়াছে। বড় চন্দ্রাতপের দুই পারে 
দুই হস্তীর উপর নহোক্ত বাজিতেছে। অপর হস্তীর উপর ডঙ্কা। সম্মুখস্থ প্রকাণ্ড ধ্বজায় 
রৌপাশৃহ্বলে এক ব্যাঘ্ব বাঁধা। ব্যাঘ্রটি ধবজার নীচে চার পা পাতিয়া বসিয়াছে। জিহা! বাহির 
করিয়া নাড়িতেছে। জিহ্াপুট হইতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম পড়িতেছে। ব্যাঘ্রের পূর্বদিকে আটজন প্রায় 
উলঙ্গ মল্ল যোদ্ধা । তাহাদিগের শরীর যেন লৌহনির্মিত, বক্ষস্থল বিশাল ও উচ্চ। বাহুমূল কঠিন 
ও স্বন্ধ হইতে মাংসগুচ্ছদ্বয় বাহির হইয়া বাহুমূলকে স্কন্ধের সহিত দৃঢ়বন্ধনে বাঁধিয়াছে। বাছুর 
মধ্যস্থল স্থল. করের মাংস সব পাকান। অঙ্গুলগুলি মোটা। তাহাদিগের মস্তক কেশহীন ও 
কষুদ্র। স্থানে স্থানে উচ্চ ও নীচ। কটিদেশ ক্ষীণ। উরুদ্বয় অতান্ত স্কুল ও মূল হইতে ক্রমে সরু 
হইয়াছে। পা গুলি বাঁকান। তাহাদিগের কটিদেশে লঙ্গোটি মাত্র আছে। সমস্ত অঙ্গ ধূলিলিপ্ত। 
ললাটে চন্দনের ব্রিবলী। কর্ণ দ্বয় ক্ষুদ্র ও চেপটা। ঘাড় ছোট ও মোটা, পৃষ্ঠদেশে কতই টোল 
খাল। সমস্ত শরীর মাংসের পাকে টোল খাওয়া। তাহার! বুক ফুলাইয়া মুখটা পশ্চান্তাগে 
ফেলিয়া দীঁড়াইয়াছে। তাহাদিগের পার্ষেই আট জন দীর্ঘকায় আজানুলম্বিতবাহু। তাহাদিগেরও 
বক্ষস্থল প্রশস্ত, কিন্তু তাহাদিগের শরীর তত স্থল নহে। পা গুলি সরল ও দীর্ঘ। মস্তুকে দীর্ঘ 
কেশভার। ললাটদেশ হইতে টানিয়া পশ্চাৎ ভাগে ফেলাতে প্রায় স্বন্ধ পর্যস্ত ঢাকিয়াছে। এক 
একটা অপ্রশস্ত রুমালে ললাট হইতে কর্ণাগ্র পর্যস্ত গিয়া পশ্চাৎ ভাগের কেশরাশি বাঁধা। 
তাহাদিগের হাতে এক একটা সাড়ে আট হাত লম্বা, পাকা, রাঙ্গা, সরল, গাটাল বাঁশের লাঠি। 
তেলেতে পাকিয়া চক চক করিতেছে। দূর হইতে বোধ হয় যেন পুরাতন হাতির দীতের লাঠি। 


২৬ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


তাহাদিগের দক্ষিণ পাদ গুলি কিছু অগ্রসর । মুখ কিছু দক্ষিণ দিকে বাঁকান। লাঠি ভূমে ভর 
দিয়া উদ্ধ দক্ষিণ হস্তে ধরিয়াছে। ইহার পর একদল শাট্মার শুভ্র বন্ত্রে কটিদেশ আবদ্ধ 
আজঙঘা অনাবৃত মুণ্ডিত মুণ্ড। শুভ্র অগ্ধারী কাহার হস্তে শঙ্কর মংস্য পুচ্ছের চাবুক কাহার 
বা হস্তে কার্পাস রজ্জুর কঠিন কোড়া। পঞ্চভাটী গল্য মদোম্মত্ত মাতঙ্গ যুথ বশীকরণে দক্ষ । 
ইহাদিগের পশ্চাৎ দীর্ঘ সকণ্টক সাঁড়াশীধারী পৃষ্ঠদেশে লৌহ গোখুরপূর্ণ থলি। মন্তমাতঙ্গ বেগ 
অবরোধে পারগ। তাহার পর বজ্তমুষ্টি দল শুভ্র কৌপীন শ্রগ্ধারী মুণ্ডিত মুণ্ড ও লৌহ তীক্ষু 
নখবিশিষ্ট মুষ্টি ব্ধকর। বোধ হয় যেন প্রকাণ্ড প্রস্তরময় পুস্তলিকা। তাহার পরে ছয় জন 
ধানুকী। তাহারা প্রায় মল্ল যোদ্ধাদিগের মত বরং আরও খর্ব। কিন্তু তাহাদিগের বক্ষ প্রশস্ত, 
বাছু মাংসল ও দীর্ঘ। তাহাদিগের বাম হস্তে শরীর তুল্য দীর্ঘ ধনুক। ধনুকের অগ্রভাগ ভূমি 
স্পর্শ করিয়াছে। তাহাদিগের পৃষ্ঠে খরশাণ শর পূর্ণ তৃণদ্বয়। তাহাদিগের কটিবন্ধে খড়া 
ঝুলিতেছে। তাহাদিগের উষ্ভবীষে মস্তক শোভা সম্পাদন করিতেছে! উষ্ভীষ উপর বক্র এক 
একটি কাক পক্ষ লাগান। তাহার পরে চারি খানি দুই চক্র রথ। দুই চক্রের মধ্যগত দণ্ডের 
উপর আটা প্রায় দেড় হাত প্রশস্ত ও আড়াই হাত দীর্ঘ তক্তা! তক্তার নিচে হইতে লাঙ্গল 
জোয়ালের মতো এক দীর্ঘ বাকান কাঠ। তাহাতে এক যোত দুই অশ্বের পৃষ্ঠদেশে পড়িয়াছে। 
তক্ডার পশ্চাৎ দিকে ফাক। দুই পার্ম হইতে কাষ্ঠের বেড়া ক্রমে উচ্চ হইয়া সম্মুখে প্রায় সেই 
তক্তাস্থ দণ্ডায়মান রথীর কটিদেশ পর্যন্ত উঠিয়াছে। চক্রনেমিদ্বয়ে দুই খড়া লাগান। রথের 
অশ্বের সাজ সব স্বর্ণনির্মিত। রখীর দক্ষিণ হস্তে ভীষণ শেল। বাম হস্তে অভেদ্য চর্ম। পৃষ্টদেশে 
দুই তুণ। বাম কটিদেশে তীক্ষ খড়া। সন্মুখস্থ কাঠের বাড়ে ধনুক দ্বয়। তাহার দক্ষিণ দিকে 
কিছু অগ্রসর হইয়া সারণী লাগাম আকর্ষণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পর আট জন 
অশ্বারোহী। অশ্বপ্ডলি কৃষ্ণবর্ণ, পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ, তাহার পৃষ্ঠে রক্তবর্ণ আসন। আসনে জরির 
কাঘ। তাহার গলায় পুরাতন স্বর্ণ মুদ্রার মালা । অশ্বারোহীও সস”: দক্ষিণ করে বল্লপম। বামে 
বল্গা। বাম কটিতে তলবারী। পৃষ্ঠটদেশে বন্দুক। মস্তূকে উষ্ক্রীফ। তাহাদিগের প্রকাণ্ড দাড়ি 
রুমাল দিয়া বাঁধা । তাহার পরে অন্যান বিবিধ বাজপুরুষ ও যোদ্ধাবা দাঁড়াইয়া আছে। 
সকলের পরে দশজন! বন্দুকধারী । দীর্ঘ-কায়। দীর্ঘ-শ্মস্রু। দীর্ঘ-হস্ত। বাম করতলে দীর্ঘ বন্দুক। 
বন্দুকের শিরোভাগে দীর্ঘ সাঙ্গিনফলা। পশ্চাপ্তাগে চামড়ার তোষদান। তার পরে কুঁড়িটা তোপ। 
তোপ। মহারাজ রঙ্গভূমিতে যাইবামাত্র ভেরী বাজিল। দামামা বাজিল ও ধ্বজার পতাকাটা 
টানিয়া ভাল করিয়া উঠান হইল। প্রকাণ্ড পতাকা থাকিয়া থাকিয়া পত পত শব্দ করিতে 
লাগিল। বাদ্যদল রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিবামাত্র ব্যাঘ্টা দাড়াইল ও এক বার দক্ষিণে এক বার 
বামে হেলিতে লাগিল। তাহার কর্ষণে রৌপ্য শৃঙ্খলটা বোধ হইল বুঝি ছিঁড়িয়া যায়। আবার 
দুটি তোপ। মহারাজ অশ্ব হইতে উল্ীর্ণ হইলেন ও চন্দ্রাতপের ভিতর যাইয়া মধ্যকার চৌকিতে 
বসিলেন। গঞ্ডালিস দক্ষিণে ও সুর্যকূমার বামে চৌকিতে বসিলেন। পূর্বদিক এক কালে দপ্প 
করিয়া জুলিয়া উঠিল। ধুম তুলারাশির মত গড়াইতে গড়াইতে অন্ধকার করিল ও তাহারই 
অতি অল্প পরে এক কালে বিরাট কুড়ি তোপের শব্দ হইল । ব্যাঘ্রটা ঠায় দাঁড়াইয়া পুচ্ছটি 
ঘুরাইয়া উদ্দমুখে তাহার পরই একটি ভীষণ গন করিল। দূরের মেঘে শব্দ নাচিতে লাগিল। 
রঙ্গভূমি একেই মহারাজের রাজদ্বার হইতে নিঃসৃত হওয়া অবধি চন্দ্রাতপের সিংহাসনে বসা 
পর্যন্ত প্রতি পাচ পলে যুগ্ম তোপের ধূমে অন্ধকার ছিল আবার এক কালে বিংশতি তোপের 
ধূম। বারুদের গন্ধ চারি দিকে ছুটিল। ধূমণ্ডলি ক্রমে হেলিতে হেলিতে উপরে উঠিয়া গেল। 
দক্ষিণ পবলে চন্দ্রাতপের উপর দিয়া দৃষ্টির অগোচর হইল। সমস্ত রঙ্গভূমি নিস্তব্ধ হইল। দুরস্থ 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ২৭ 


সৈন্যন্রোত ক্রমে নিকটস্থ হইতে লাগিল। নহোবত বাজা বন্ধ হইল। এক মুহূর্তের জন্য সকলে 
বাকৃহীন। কেবল দূরস্থ অশ্থের পদশন্দ, রথচক্রের ঘর্ঘর ঘোষ ও অস্ত্রের ঝঞ্চনা। 

সোণার আশার্সোটাধারিরা চৌকির দুই পার্শ্বে দাঁড়াইল। সোণার শেলধারী রাজার পশ্চাতে ও 
চামরধারী বালকেরাও সেইখানে দাড়াইল। রূপার আশার্সৌটাধারিরা চন্দ্রাতপের বাহিরে দীড়াইল। 
মন্ত্রী বিজয়কৃষ্ণ দক্ষিণদিকে দাড়াইল অপর অপর আমীরেরা আপন আপন স্থানে হাত নামহয়া 
ভূমদৃপ্টিতে দীঁড়াইল। রাজার সঙ্গের লোক লম্কর কতক চন্দ্রাতপের মধ্যে কতক বা তাহার বাহিরে 
পার্মে দাঁড়াইল। ছত্রধারী ছত্র ধরিল। বালকেরা চামর ঢুলাইল। ভাটে গান গাইতে লাগিল। 
মহারাজের ইঙ্গিত মাত্রে সটকা বরদার সট্‌্কা লইয়া পার্থে দিল। অমনি আর এক জন পানের বাটা 
সামনে ধরিল। মহারাজ পান খাইলেন ও সট্‌কার নল ধরিলেন। বাম পার্স্থ একা যোধেরা হটিয়া 
গেল। ক্রমে দূরস্থ সৈন্যশ্নোত সে দিক দিয়া বহিতে লাগিল। প্রথমে তোপ পউক্তি সমূহ, তাহার 
পর হস্তী হলকা, তাহার পর রথপওক্তি, তাহার পর অশ্বারোহী শ্রেণী, তাহার পর বন্দুকধারী 
পদাতি, তাহার পর ঢালী, তাহার পর ধানুকীদল ও তাহার পর লাঠিয়াল দল চলিল। বিংশতি 
জন করিয়া এক এক পঙক্তডি। এইরূপ পঞ্চাশৎ পউক্তিতে এক ফউজ। তাহার পঞ্চাশ জন নায়েব 
ও একজন ফউজদার। ফউজদারটি অশ্বারোহী । প্রতিফউজে দশটি তোপ, চারিটি হস্তী, এক শত 
বথ ও এক শত বন্দুকধারা। বাকী সব ঢালী। এরূপ ফউজেব নাম হজুরী ফউজ। ইহাদিগের 
সেনাপতির নামে ফউজের নাম! ফউজের প্রথমে পাঁচটি তোপ চলিল। তাহার দুই পার্থে দুইটি 
হস্তা। তাহার পশ্চাৎ এক পক্তি ঢালী। ঢালীদিগের পউক্তির শেষে দুইজনা বন্দুকধারী ও তাহার 
দুই পার্মে দুটি রথ। এরূপে পঞ্চাশটি পঙক্তি সাজান। সকলের পাঁচটি তোপ ও দুইটি হস্তী। প্রতি 
পওক্তির দক্ষিণ করে তলবারি ও শেলধারী নায়েব। এ সকলের অগ্রনে অশ্বারোহী ফউজদার। 
ছোট নিশান ও নিশানে ফউজের নাম। বাদ্যকার দলের মধ্যে একজন একটা প্রায় চারহাত 
উচ্চধ্বজাধারী। তাহার প্রায় চতুর্দিকে আড়াই হাত পরিমাণে এক পতাকা । তাহাতে জরির কাষে 
ফউজের নাম ও মহারাজ প্রতাপাদিত্যের মধ্যাহ্ন সূর্যের চিহৃ। বাদ্যকারগণের কটিদেশে তলবারি। 
বাদ্য যন্ত্র দামামা দুইটা, ত'পা চারিটা, নাগাড়া চারিটা, জগঝম্প দুইটা, জয়ঢাক দুইটা, কাংস্য 
দুইটা, তুরী ছয়টা, ভেরী একটা ও দগড়া একটা। 

মহারাজের দশটি হজুরী ফউজ ছিল। তাহারা এরূপ দলবদ্ধ হইয়া ক্রমে রাজ সম্মুৎ পার 
হইল। তাহার পর শুদ্ধ রথীদল, শুদ্ধ অশ্বারোহী, শুদ্ধ ধানুকী, শুদ্ধ ঢালী, শুদ্ধ বন্দুকী কউজ 
এইরূপ বাদ্য ও নিশান সঙ্গে চলিয়া গেল। তাহার পর শুদ্ধ তোপের ফউজ চারিটি চলিয়া 
গেল। প্রতি তোপের সঙ্গে কুড়ি জন পদাতি, চারিটি অশ্ব ও দুই জন অশ্বারোহী পতাকাধারী। 
তাহার পর রায়বাশধারী ফউজ চলিয়া গেল। ইহাদিগের একমাত্র বাদা ঢক্কা। তাহার পর 
আমীরের সৈনা। সর্ব প্রথমে হজুরমলের সহস্র অশ্বারোহী । তাহার পর বলরামসিংহের সহস্র 
পদাতি। তাহার পর শক্রমর্দনের পাচ শত ধানুকী চলিল। এরূপ কত সৈন্য তাহার সংখ্যা হয় 
না। ইহাদিগের প্রতোকেরই বাদাকার দল ও পতাকী আগে আগে চলিল। ইহাদিগের পদচালনে 
গগনমগ্ডলে ধূলি উঠিল ও চতুর্দিকে আগত ঝড়ের পূর্ব অন্ধকারের মত হইল। ক্রমে সকল 
সৈনা একবার রাজসম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। মহারাজের সম্মুখীন সেনানী কৃষ্ণনাথ রণবীর- 
বাহাদুর মহারাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তুরী বাজাইলেন। অমনি সৈন্যেরা দৌড়িতে আরম্ত 
করিল ও এককালে ধূলিরাশির মধ্য দিয়া অদশ্যু হইল। 

ইতোমধ্যে শিবিকাগ্ডলি ছোট চন্দ্রাতপের মধ্যে রাখিয়া বেহারারা বাহিরে দীড়াইল। কিছুক্ষণ পরে 
শিবিকা বাহিরে লইয়া অন্তরে চলিয়া গেল। শিবিকা রক্ষক দুই শত অশ্বারোহী চন্দ্রাতপের পার্থ 
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দীাড়াইল। কঙ্কণের ঝঞ্ণনা শুনা গেল, মলের মধুরধ্বনি শুনা গেল। কিছুক্ষণ পরেই মেঘমধ্য হইতে 
যেন আচ্ছন্ন চন্দ্র দেখা দিল। চিকের ভিতর হইতে মহিলাগণকে আসনে উপবিষ্ট হইতে দেখা গেল। 

সকল সৈনা মহারাজের নয়ন অগোচর হইলে মহারাজ চৌকি ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। 
সকলে সসন্ত্রমে পশ্চাতে সরিয়া গিয়া স্থান দিল। গঞ্জালিস উঠিল। সূর্যকুমারও রাজার 
পশ্চাদ্বর্তী হইল। মহারাজ ক্রমে চন্দ্রাতপের বাহিরে আসিলেন। অতিদূরে প্রকাণ্ড রাজধবজা। 
ধবজাটি তিন ভাগে বিভক্ত। নীচের ধবজাটি ঘেরে প্রায় সাত পোয়া । তিরিশ হাত উচ্চ। ইহার 
উর্ধদেশে দুইটি লোহার কড়া লাগান। তাহাতে অপর একটি ধ্বজা। সেটি প্রায় কুড়ি হাত উচ্চ। 
আবার তাহার উপর একটি প্রায় চৌদ্দ হাত উদ্। ইহার উপরে পতাকা । পতাকাটি চতক্ষোণে 
প্রায় আট হাত প্রস্থ । ধবজাটি চারিদিকে রেশমের রজ্জু দ্বারা কঠিন বাকান খোঁটায় বাঁধা । ক্রমে 
ধ্বজার নিকটে উপস্থিত হইলেন। ধ্বজাকে বাম হস্তে ধরিলেন ও দক্ষিণ হস্তের তল বিস্তারিয়া 
ব্যাঘ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ধন্য রে কৃতজ্ঞ সের! ব্যাঘ্র অমনি আস্তে আস্তে আসিয়া 
তাহার মস্তক সেই করতলে অর্পণ করিল। মহারাজ তাহার মস্তক চুলকাইতে লাগিলেন। পরে 
রণবীর-বাহাদুর অন্বে রাজ সন্নিধানে আসিয়া দাড়াইলেন। সূর্যকূমার তাহার অশ্বের গ্রীবায় ভর 
দিয়া রণবীর-বাহাদুরের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক মধ্যে ধূলিরাশি পবন 
সঞ্চারণে অপসৃত হইলে মহারাজ দক্ষিণ দিকে দেখেন তাহার সম্মুখে যুদ্ধাক্ষেত্র। তাহার সৈন্যেরা 
দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রতি ফউজ দুই ভাগ হইয়া পূর্ব ও পশ্চিমের মাঠ আশ্রয় করিয়াছে। 
স্থানে স্থানে ব্যুহ করিয়া উভয় দলের সৈন্যরা অবস্থান করিয়াছে। রণবাদ্য বাজিতেছে। এক 
দলের দক্ষিণ পক্ষ ক্রমে প্রধান দল হইতে অন্তর হইল। অতি মন্দ গতিতে ক্রমে অনেক দূরে 
গেল। এমন কি তখন এক এক ঢালী বা পদাতি আর দেখা যায় না। সেই খানে গিয়া এক 
চতুক্ধোণ বাহ করিয়া অবস্থান করিল। যে দল হইতে তাহারা চলিয়া গিয়াছিল, তাহারা ক্রমে 
পংক্তি পাতলা করিয়া দীর্ঘে বিপক্ষ দলের মত হইল । এমন সনয় হজুরমল আপন অশ্বারোহণ 
কবিয়া মহারাজের পার্শ হইতে নক্ষতব্রবেগে দৌড়িয়া গেল ও সৈনা হইতে প্রায় দশ রশি অন্তরে 
থাকিয়া তুরীধবনি করিল। অমনি পশ্চিৈর দলের ধানুকীরা আপন আপন ধনুতে বাণ যোজনা 
করিয়া বিপক্ষদলের প্রত্যেক লোককে লক্ষ্য করিল। আকর্ণ পূরিয়া গুণ টানিল। বোধ হইল যেন 
একটিমাত্র ধনুর্ণ টানা হইল। বাণ ছাড়িল। নিমেষ পড়িতে না পড়িতে গগনদেশ আচ্ছন্ন হইয়া 
যেন লক্ষ লক্ষ শর শন্‌ শন্‌ শব্দে চলিল। দর্শকমাত্র এক নিমেষে দেখিতে লাগিল। ভাবিল একি 
বিপদ! ইহারা আপনা আপনি মারামারি করিয়া কেন মরে? বোধ হইল এ বাণগুলি বিপক্ষদল 
ভেদ বরিয়া চলিল। সকলে চমৎকৃত হইল। কি বেগে শর নিক্ষিপ্ত হইয়াছে? সকল মনুষ্য 
ভেদিয়া বাণ সবেগে যাইতেছে, কিন্তু পরক্ষণেই দর্শকগণ যখন দেখিল যে শর বিপক্ষ-সৈন্য- 
শরীর 'ভদ করিয়াছে, কিন্ত কেহ নিপতিত হইল না, তখন তাহাদের আর আশ্চর্যোর সীমা 
রহিল না। সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কেহ কিছুই বুঝিতে পারিল ন|। ছোট 
চন্দ্রাতপের মহিলাগণ শরনিক্ষেপমাত্রে এককালে চিৎকার করিয়া উঠিল। আবার পরক্ষণে 
বিপক্ষদলের সকলকে স্ব স্ব স্থানে থাকিতে দেখিয়া বাক্যরহিত স্পন্দরহিত রহিল। গঞ্জালিস 
কহিল, ধন্য মহারাজ ধন্য! সূর্যকুমারের হৃদয় ফুলিয়া উঠিল, সাহঙ্কারে সৈন্যদিকে দৃষ্টিপাত 
করিল ও রণবীর-বাহাদুরের অশ্ব আশ্রয় ত্যাগ করিয়া দীপ্তিমান স্তপ্তের ন্যায় দীড়াইল। রণবীর- 
বাহাদুর অশ্বন্রীবায় ভর দিয়া কটীদেশ বাঁকাইয়া মস্তক নত করিয়! সূর্যকূমারের সহিত কথা 
কহিতে'ছলেন, সরল হইলেন ও বাম হস্তের তল উল্টাইয়া আপন জানুমূলে রাখিলেন। 
বক্ষঃস্থল বিস্ফারিত হইল । বদন ঈষৎ বামপার্থে হেলিল। নেত্রদ্বয় স্থির অগ্নি নিক্ষেপ করিতে 
লাগিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য ব্যাঘ মস্তক হইতে দক্ষিণ হস্ত অপসৃত করিলেন। হস্তটি আপন 
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কটিদেশে রাখিলেন। মাথাটি ঈষৎ বাঁকাইলেন। ব্যাঘের দিকে এক নিমেষে দৃষ্টিপাত করিলেন। 
ব্যাঘ্রটিও এমনি সুশিক্ষিত, অমনি মুখ নামাইল। সম্মুখের বামপদ ভূমে পাতিল ও তাহার 
উপর সম্মুখের দক্ষিণ পদ রাখিল। সম্মুখের পদদ্ধয় যেখানে মিলিয়াছে, তাহার উপর দক্ষিণ 
কর্ণে ভর দিয়া মাথাটি রাখিল ও জিহ্া অল্প বাহির করিয়া অর্থ উন্মীলিত নোত্রে মহারাজের 
মুখশ্রী দেখিতে লাগিল। মহারাজও অমনি আস্তে আস্তে আপনার দক্ষিণপদ তাহার পাতিত 
মস্তকের উপর রাখিলেন। রঙ্গভূমি কি শোভিল! দীর্ঘ উন্নত প্রশস্ত 
সপতাকধবজামুলবামহস্তাশ্রিত, শ্বেতবসনশোভিত, শুভ্র-উষ্কীষ, কিরীটধারী, দীর্ঘবপু, তেজন্বী, 
বীরশ্রেষ্ঠ মহারাজ প্রতাপাদিত্য মধ্যাহে সুর্যোপম। তাহার পদতলে ভূস্থিত হস্তদ্বয়োপরি 
বিন্যস্তশির প্রকাণ্ড শার্দল। হজুরমল পশ্চিমস্থ সৈনামধ্যে উপস্থিত হইয়া ঘন ঘন তুরী 
বাজাইতেছেন। অপর দলের মধ্যে মালিকরাজ। রণক্ষেত্রে যেন দুই সূর্যোদয় রইল। উভয়েই 
তুরী নিনাদ করিতেছে ও উভয় দলেরই সৈনোরা শরসমূহ নিক্ষেপ করিতেছে। ক্ষণকাল 
কেবলই শরের শন্‌ শন্‌ শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শোনা গেল না। শুন্যমার্গে সপুচ্ছ বাণমালা 
বাতীত আর কিছুই দেখা গেল না। মালিকরাজের সৈন্যরা শর নিক্ষেপ করিতে করিতে 
পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল। ক্রমে যখন এক পোয়া পথ অন্তরে পৌছিল, তখন তুরী শব্দে 
দুই ভাগ হইয়া দুই পার্থ চলিয়া গেল, অমনি পশ্চাৎ হইতে ঢালীরা “মালিকরাজের জয়" 
বলিয়া মধ্য দিয়া নিক্ষোশিত অসি করে অতিবেগে দৌড়িযা পশ্চিমস্থ দলকে আক্রমণ করিল। 
তাহাদিগের পদধূলিতে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইল। কেবল তলবারীর ঝঞ্জনা গুনা গেল। অতি অল্পক্ষণ 
পরেই দেখা গেল হজ্রমলের সৈন্যের অধিকাংশই গোল হইয়া চতুর্দিকে মুখ করিয়া মধ্যে 
একবার বোধ হইতেছে যেন হভুবমলের সৈন্য মালিকরাজের সৈন্য ভেদ করিবে । আবার “বাধ 
হয় যেন মালিকরাজের সৈনা বুঝি হজ্রমলের সৈন্যকে অস্কাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া পাদে পদে 
নিম্পেষিত করিবে । মালিকরাজ পুনরায় তুরী বাজাইল। তাহার তোপদল এককালে তোপধ্বনি 
করিতে লাগিল। তোপসন্মুখস্থ মালিকরাজের ঢালিরা দুই পার্থে চলিয়া গেল। ক্ষণে আবার 
তুরীধ্ব'ন হইবামাত্র দূরস্থ হজুবমলের সৈন্য মালিকরাজের তোপের পশ্চাংভাগ আক্রমণ 
করিল ও সম্মুখস্থ সোন্যেরা পার্দ্বয়স্থ মালিকরাজের সোন্যেব উপর দ্বিগুণ বলে অস্থ্র চালন 
কবিতে লাগিল। ইত্যবসরে হজুরমলের তোপ সকলও তি পড়িল। উভয় পক্ষের 
তোপধাশিতে প্রদেশ প্রতিধবনিত হইল । ধুমে ভূমগ্ডল আচ্ছর হইল! তোপধুম আকাশে 
বাপিল। ক্রমে বায়ু সঞ্চালানে চন্দ্রাতপ আচ্ছা নি ঃ ক্রমে নয়নপথের আঅগোতর হইল। 
তখন নার কিছুই দেখা যায় না। সম্মুখে যে স্থলে উভয় পক্ষেব সৈন্যে যুদ্ধ করিতিছিল, তথায় 
একটি লোকও নাই। মাঠ শুন্যাকার। পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্তরে দূরস্থ বাদোর শব্দ পাওয়া যাইতে 
লাগিল ও সাগর-প্রবাহেব ন্যায় উভয় পার্থের সৈনাশ্োত দুলিতে দুলিতে ক্রমে মধো আসিত 
লাগিল। ক্ষণকালে উভয়দল আসিযা মিলিল ও একদল হইযা পূর্বের মতো চলিতে লাগিল। 
শ্রেণীব পর শ্রেণী, পডউক্ির পর পউভ্তি, মালার পর মালা, কেবলই সৈন্য, কেবলই বাদা, 
কেবলই পতাকা । ক্রমে তাহারা চলিয়া গেল। পরে পশ্চাং হইতে অশ্বে মালিকরাজ ও 
হজ্রমল পার্াপার্খি হইয়া চন্দ্রাত্পের সম্মুখস্থ ধবজ্ঞাটিব নিকট আসিয়া মহারাজ 
প্রতাপাদিতাকে অভার্থনা করিল। মহারাজ পশ্চাতভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই 
তাম্বুলকরঙ্কবাহী বাটা লইয়া ধরিল। প্রতাপাদিত্য উভয়কে আপন হস্তে পান দিলেন। উভয়েই 
নতশিরে অগ্জলিবদ্ধ হইয়া রাজদত্ত পান গ্রহণ করিলেন ও শিরে স্পর্শ করিয়া কিছুদূর পশ্চাতে 
যাইয়া! পান চর্বণ করিতে সাগিলেন। ভাট আসিয়া মহারাজের জয় উচ্চারণ করিল। পরে 
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রণবীর-বাহাদুর রাজসন্নিধানে আসিয়া আবেদন করিলেন ও পরক্ষণেই শির নত করিয়া চলিয়া 
গেলেন। নহবত বাজিতে লাগিল। পরে মন্্রযোদ্ধাদের মধ্য হইতে একজন রঙ্গভূমিতে আসিয়া শির 
নত করিয়া মহারাজকে নমস্কার করিল ও পরে ভূমি স্পর্শ করিয়া বাহাম্ফোট করিয়া দীঁড়াইল। ভাট 
উদ্ধস্বরে বলিল, “কেহ মল্লযুদ্ধে বেচু সিংহের সহিত বল পরিমাণ করিতে চাহ, তবে অগ্রসর হও, 
মহারাজ জয়ীর মান দিবেন।” এই কথা বলিতেই আর একজন রঙ্গভূমিতে আসিল। মহারাজকে 
নমস্কার করিল। ভূমি স্পর্শ করিল ও বেচু সিংহের অপর দিকে প্রায় এক রশি অন্তরে দীঁড়াইল। 

উভয়েই স্থুলাকার, উভয়েই খর্ব-গ্রীব, উভয়েই উলঙ্গপ্রায়, উভয়েই ধুলিরঞ্জিত, উভয়েই 
পরস্পরের দিকে অগ্রিদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। উভয়ের বাহাস্ফোটে বিকট শব্দ হইল। উভয়েই 
দক্ষিণ পদ অগ্রসর করিল। বিপরীত দিকে দীড়াইল। পরস্পরের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া দৃষ্টিপাত 
করিতে লাগিল। পরে মন্দ মন্দ পদবিক্ষেপে উভয়ে বিপরীত দিকে কিছু দূর যাইয়া পুনরায় মুখ 
ফিরাইল। পরেই উভয়ে পুনরায় বাহাস্ফোট করিল। কটিদেশ বাঁকাইল। দুই হস্ত ভূমি দিকে ঝুলাইয়া 
দুলাইতে দুলাইতে এক এক দীর্ঘপদে রঙ্গভূমি সমস্তই প্রায় বেড়াইল। উভয়ের দৃষ্টি উভয়ের দিকে। 
করিতেছে। কেহই অবকাশ পাইতেছে না। ক্রমে এইরূপ কিছুক্ষণ পরস্পর পরস্পরের হস্ত পদাদি 
চালন দৃষ্টি করিলে বেচু সিংহ এক লম্ফে আসিয়া তাহার বিপক্ষের স্কন্ধের উপর দিয়া দক্ষিণ হস্ত 
কঠিন করিয়া তাহার বিপক্ষের পশ্চাতের কটিস্থ লাঙ্গোট-বন্ধনের স্থুলরজ্ছু ধরিল ও আপনার 
দক্ষিণ অঙ্গের উপর বিপক্ষের সমস্ত শরীরের ভর রাখিয়া দক্ষিণ পদ কিছু উচ্চ করিল ও বাম 
পদ ভূমি হইতে তুলিয়া বাম হস্ত ভূমির দিকে বিস্তারিয়া বিপক্ষকে শূন্যে তুলিবার উপক্রম করিল। 
বিপক্ষ কঠোর সিং অমনি আপনার বাম পদদ্বারা বেচুর দক্ষিণ পদ আকর্ষণ করিয়া বেচুকে 
তাহার কটিদেশ ত্যাগ করিল। এক টানে তাহার হস্ত আপন কট হইতে অপস্ূৃত করিল। তাহান 
দক্ষিণ বাহুর নিম্ন দিয়া আপনার দক্ষিণ বাহু চালাইয়া তাহাকে উলটাইয়া ফেলিবার জন্য হাঁটু 
গাড়িল। কঠোর তাহার জঞ্জাদ্ধয়ের মা; হস্ত দিয়া তাহাকে ভূমিসাৎ করিল। এই রূপে একবার 
বা বেচু ভূমিসাৎ একবার বা কঠোর ভূমিসাৎ হইল। ক্রমে তাহারা মুণ্ডে মুণ্ডে, হস্তে হস্তে, পদে 
করিল। ক্রমে উভয়ের শরীর ঘর্মান্ত হইল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল । বহুক্ষণের পর কঠোর 
অতি বিষম শ্রমে বেচুকে পরাস্ত করিল। দামামা বাজিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য অগ্রসর হইয়া 
কঠোরের হস্ত ধরিয়া তাহাকে চন্দ্রাতপের মধ্যে লইয়া গেলেন। কৃষ্ণনাথ রণবীর-বাহাদুর তথায় 
উপস্থিত হইালেন। বিজয়কৃষ্ও গেলেন। সূর্যকুমার কেবল ব্যাঘের নিকট দীড়াইয়া রহিলেন। 

পরবে মহারাজ বিজয়কৃষ্রকে কহিলেন। “বিজয়কুষ্ণ। বেলা প্রায় এক দণ্ড মাত্র আছে, এখন 
প্রত্যেক যোদ্ধার বলবার্ষ দেখিবার আর সময় নাই।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “না নামার তো বোধ হয় এইক্ষণেই সকলকে যথাযোগ্য পুরক্কার দিয়া 
বিদায় দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু আমাদিগের সেনানাদেব বল ও যুদ্ধকৌশল আপনার দেখা কর্তব্য। 

মহারাজ কহিলেন। “তাহা দেখিবার কি সময় আছে?” 

বিজযকৃষ্ বলিল। “এক উপায় আছে। প্রতোক সেনানীকে একা একা যুদ্ধ করিতে না দিয়া 
দুই দল “*রয়া যুদ্ধ করাইলে ভাল হয়।” 

মহারান তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। বিজয়কৃষ্ণ চন্দ্রাতপের বাহিরে গিয। ভাটকে 
ডাকিয়৷ কহিলেন। 
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এক নিমেষে চাহিল। চিকের ভিতরে মহিলাগণ নিস্তব্ধ হইল। মহারাজকন্যা বিদ্যুৎগতি সরমা 
ব্যাঘ্ের দিকে এক নিমেষে দেখিতে ছিলেন। 

রাণী বলিলেন। “সরমা! কি দেখিতেছ, এ দিকে এস. এ দেখ ভাট আবার কি বলে।” 

সরমা কিছু লঙজ্জিতা হইয়া বলিলেন। “কি মা! ভাট কি বলিবে?” 

রাণী কহিলেন। “শুন না কি বলে।” 

ভাট বলিল। “যশোহরাধিপ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে সভাস্থ আমীর ওমরাওরা দুই 
দল ভুক্ত হইয়া আপন আপন বল প্রকাশ করুন। জয়ী রাজসম্মান পাইবেন।” 

এই বলিয়া ভাট ক্ষান্ত হইল। তুরী বাজিল। তুরীও ক্ষান্ত হইল। 

রাণী বলিলেন। “*পরমা! বল দেখি কোন কোন আমার একদলভুক্ত হইবে?” 

সরমা বলিলেন। “বোধহয় হজুরমল এক বর্গ ও কৃষ্ণনাথ অপর বর্গের অধ্যক্ষ হইবেন।” 

রাণী বলিলেন। “বোধ হয় কৃষ্ণনাথ রঙ্গভূমিতে নামিবেন না। মালিকরাজ ও হ্জুরমলেই 
তুমুল যুদ্ধ হইবে।” 

সরমা বলিলেন। "কেন মা! কৃষ্তনাথ কেন নামিবেন না।” 

রাণী বলিলেন। “বালকবৃন্দের সহিত অসি চালনাতে জয়ী হইলেও কৃষ্ঞনাথের মান নাই 
জ্ঞান করেন।?? 

সরমা বলিলেন। "কেন মা! হজুরমল (তো পুরাতন যোদ্ধা, আকবর সন্ত্রটের এক জন 
প্রধান সেনানী ছিলেন। তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করা বড় সামান্য কায নহে।” 

সহচরী মাল্টা বলিল। ''হজুরমলের মত যোদ্ধা বোধ হয় আমাদিগের মহারাজের সভায় 
আর নাই। দেখিলে না কিরূপ করিয়া সৈনাচালন করিলেন। যখন সৈন্যমধ্যে তলবারী করে 
অশ্বে ফিরিতে লাগিলেন, তখন যেন তাহার শরীর হইতে জ্যোতি ছুটিল। যত সেনাপতি ছিল, 
কেহই তেমন শোভিল না।” 

রাণী বলিলেন। “ও সব প্রকৃত বলের চিহ্ন নহে। কৃষ্ণনাথ কেমন গম্ভীর হইয়া সিংহের 
ন্যায় দীড়াইয়া ছিল।” 

সরম! বলিলেন। "কেন সূর্ধকুমারই বা কি মন্দ? মালতি! দেখ বীরের নিকট হিংস্রক ন্তও 
বশীভৃত হয়। ব্যাগটি কি প্রকারে তাহার পা চাটিতেছে। মহারাজ যখন ব্যাঘ্ের দিকে চাহিলেন, তখন 
ব্যাঘটা তাহার হাতে মাথা দিল বটে, কিন্তু সে যেন তাহার বিস্তভোগী বলিয়া অগতা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করিয়াছিল। এখন যেন সূর্যকূমারের বলাধিকা ও বীর্য স্বীকার করিয়া তাহাকে মানা করিতেচ্ছে।” 

রাণী অপর মহিলার সঙ্গে কথায় বাস্ত ছিলেন, সরমার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। 

মালতী বলিল। "সুর্যকূমার একজন বীর বটে, কিন্তু বড় ধীর স্বভাব। হজ্রমলের মত উগ্র 
শহেন ও কোন কর্মেই অগ্রসর হন না।” 

সরমা বলিলেন। "যাহারা প্রকৃত বীর হয়, তাহাদিগের আচরণই এরূপ। তাহারা 
আত্মাভিমানে বড় রত থাকে না। উন্নতুৎসুক লোকের মত আপনার ক্ষমতার বৃথা আম্ফালন 
করে না। এ দেখ কেমন স্থির দৃষ্টিতে বাঘের দিকে চাহিতেছেন ও কেমন শ্ত্লেহ প্রকাশ করিয়া 
তাহার মন্তুকে হাত দিলেন।” 

মালতী বলিল। "'সরমা! সত্য সূর্যকুমারের কেমন একটু মোহিনী ক্ষমতা আছে, যাহাকে 
দেখেন অমনি তাহাকে বশীভূত করেন।” 

সরমা বলিলেন। "আমার চক্ষে তো তাহার তুলা আব কেহই ঠেকে না। মহারাভ আপনি 
বলিয়াছেন যে, সূর্ধকূমার প্রকৃত বার। বীরপুত্র, কেনই বা না হইবে।” 
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মালতী বলিল। “দেখ সরমা! সূর্যকূমার আমাদিগের দিকে দেখিতেছেন। বাহির হইতে কি 
আমাদিগকে দেখা যায় ?” 

সরমা বলিলেন। “কেনই বা না যাইবে? তবে বড় স্পষ্ট দেখা না যাইতে পারে, যদি দেখা 
যাইত, তবে চিকের কি প্রয়োজন £” 

মালতী বলিল। "সরমা! সূর্যকূমার একদৃষ্টে আমাদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছেন। কেমন 
শূন্য দৃষ্টি! আহা মুখটি কিছু বিমর্ষ হইয়াছে, বোধ হয় কিছু ভাবিতেছেন।” 

সরমা বলিলেন। “দেখেছ সুন্দর পুরুষকে ঈষৎ বিমর্ষ হইলে কেমন ভাল দেখায়। ঈষৎ 
মলিন হইলে পুরুষ-স্বভাবকাঠিন্য কোমল হয়।” 

রঙ্গভূমিতে কৃষ্ঙনাথ রণবীর-বাহাদুর নামিলেন। অমনি তাহার সঙ্গে মালিকরাজ, হজুরমল, 
ফতেসিং, তেজ খাঁ ও চেতসিংও নামিলেন। ইহারা সকলেই একদল হইয়া রঙ্গভূমি অতিক্রম 
দীর্ঘবপু, সকলেরই বামে অসি ঝুলিতেছে, সকলেরই পৃষ্ঠদেশে কঠিন দুর্ভেদ্য চর্ম । সকলে যেন 
তেজঃপুগ্ত ভানুষটুকের মতো অবস্থান করিলেন। রঙ্গভূমি উজ্জ্বল হইল। তৃরী বাজিল। দামামা 
বাজিল। ভেরীও বাজিল। 

রাণী বলিলেন! “সরমা! অদ্যকার যুদ্ধ কিছুই হইল না।”” 

সরমা বলিলেন। "কেন মাঠ 

বাণী বলিলেন। “দেখনা; মহারাজের শ্রেষ্ঠ রথী কয়জনেই একদলে বদ্ধ হইল! আর কে 
আছে যে উহাদিগের সম্মুখীন হয় । কুষ্তনাথের ইহাতে মান বৃদ্ধি হইল না। মালিকরাজের কর্তব্য 
হয় নাই।” 

মালতী বলিল। “মালিকরাজের দোষ কি? সে যখন কৃষ্ণনাথের অনুবর্তী হইল, তখন কিছু 
সে জানিত না যে সকলেই সেই দিকে যাইবে।” 

রাণা বলিলেন। “যাহা হউক সকলেরই ভ্রম!” 

সবমা বলিলেন। “কাহার ভ্রম নহে! সকলেই রণবীর-বাহাদুরের যুদ্ধবিক্রম জানিয়া ভয়ে 
তাহার বিপক্ষ হইতে পারিল না। ইহাতে কৃষ্ণচনাথের মানবৃদ্ধি বই আর হাস হইল না।” 

রাণী বলিলেন। “তা বটে, কিন্তু মহারাজ আজ বোধ করি সভাতে আর বসিবেন না।” 

সত্যবতী বলিল। ''মহারাজেরই লাভ। কাহাকেই আজ পুরস্কার দিতে হবে না।” 

রাণী বলিলেন। “বেশ বলেছ ছাতু। কিন্তু এত যে লোকসমাগম হল, তাদের কি লাভ। 
তারা বহুদিন যুদ্াভিনয় দেখে নাই। অদ্য বড় আশা করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু কিছুই হইল না। 
বৃথা শ্রম। 

যোদ্ধারা রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলে মহারাজ প্রতাপাদিত্য কিছু বিষগ্ল হইলেন। দেখেন, 
ক্টাহার আর এমন (সনানা কেহই নাই যে, ইহাদিগের সম্মুখীন হয়। সমস্তদিনের আয়োজন নিম্যল 
হইল। বিজয়কৃষেঃর মুখশ্রী স্লান হইল। তিনি এক দৃষ্টে তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। 
যোদ্ধারাও রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়! পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নিতান্ত চম্কৃত হইলেন ও 
এককালে বাক্যরহিত হইলেন। প্রত্যেকেই ভাবিতে লাগিলেন, এ কি! আমি মনে করিয়াছিলাম, 
অন্য চারি জন কৃষ্ণনাথের বিপক্ষ হইবেন। এ কি হইল! এক্ষণে প্রত্যাগমন কথা যুদ্ধনিয়মের 
বহির্ভত কর্ম ও যে প্রত্যাগমন করিবে, ভাটেরা চিরকালের মত তাহার বংশের মুখে কালী দিবে। 
ইহা চিন্তিয়া কেহ একপাদ মাত্র সরিল না। ক্ষণকালের জন্য রঙ্গভূমি নিঃশব্দ হইল। প্রধান ভাট 
বিপক্ষ যোদ্ধার কিছুক্ষণ প্রত্রীক্ষা করিয়া আবার পরিমিত গভীর স্বরে বলিল। “জেহ বীর থাক 
তো এই ছয় ভীম যোদ্ধার সম্মুখীন হও, মহারাজ জয়ীর পুরস্কার করিবেন।” আবার তুরী 
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বাজিল! তৃরীও থামিল। রঙ্গভূমি তেমনি আছে। কেহই আসিল না। সে ছয় জন মূরতের মতো 
দাঁড়াইয়া আছে। সকলেই নতশির। 

প্রতাপাদিত্য বিজয়কৃষ্ণকে ডাকিয়া কহিলেন। “কি কর্তব্য? আমার রাজ্যে কি এই ছয় 
জন ব্যতীত আর যোদ্ধা নাই? এ ছয় জনেরই বা কি বিবেচনা? ইহারা সকলেই একদলবদ্ধ 
হইল। কিছু মনে ভাবিল না যে, ইহাতে মহারাজের অপমান করা হইল ।. কৃষ্ণনাথেরই বা কি 
আচরণ? ত্বাহার কখন প্রথমে অবতীর্ণ হওয়া উচিত ছিল না। সকলেই একতস্ত্র হইয়াছে! 
আমি ইহাদিগের সকলকেই উচিত দণ্ড দিব। এক্ষণেই এ সৈন্যদল বিদায় দাও?” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! আপন আজ্ঞা শিরোধার্য, কিন্তু এক্ষণে সৈন্য দলকে বিদায় 
দিয়া অভিনয় ভাঙ্গিলে-__” 

প্রতাপাদিত্য রুষ্ট হইয়া কহিলেন। “অভিনয় কোথায় যে ভাঙ্গিবে?” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! এক্ষণে অভিনয় না হইয়া সৈন্যদল বিদায় দিলে গঞ্জালিস 
কি মনে করিবেন? তিনি ভাবিবেন, মহারাজের রাজ্য এমনি অপটু ও বিশৃঙ্খল যে যুদ্ধাভিনয়ে 
নায়ক মিলিল না ও মহারাজকে দৃষিবে যে, মহারাজ পরামর্শ করিয়া আপনার সৈন্যের বৃথা মান 
রাখিলেন।” 

মহারাজ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন। “হা আমি সে সব বুঝি, কিন্তু এক্ষণকার উপায় কর। যাহাতে 
মান রক্ষা হয়, তাহা কর।”? 

বিজয়কৃষ বলিল। “মহারাজ! যে ছয় জন যোদ্ধা রঙ্গভূমিতে যুদ্ধ প্রার্থনায় অবতীর্ণ 
হইয়াছে, আপনার সমস্ত লক্কর মধ্যে এমন কেহ নাই যে তীাহাদিগের সম্মুখীন হয়। যুদ্ধের কথা 
কি?” 

রাজা বলিলেন। “এমত যদি জানে, তবে কেন ছয় জনই এক পক্ষ হইল?” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! তাহারা কেহই জানিত না যে, অপর চারি জন কৃষ্ণনাথের 
বিপক্ষ হইবে না! সকলেই পরস্পর মনে করিল যে, রণবীর-বাহাদুর ও সে অপর চারি জনের 
সমকক্ষ হইবে। তাহা হইলে তুমুল যুদ্ধ হইবে ও হয়তো রণবীর ও সে উভয়ে অপর চারি 
জনাকে পরাস্ত করিয়া রাজ পুরস্কার পাইবে ও জগম্মান্য হইবে।” 

রাজা বলিলেন। “হা তা তো শোনা গেল, এক্ষণে কি করিবে?” 

বিজয়কৃষঃ বলিল। “এক্ষণে এ ছয় জনের মধ্যে কেহই বিপক্ষ দলভুক্ত হইতে পারিবে না। 
প্রথম আশ্রিত দল ত্যাগ করিলে তাহার মানের হানি হইবে ও মহারাজ আপনিও অসন্তুষ্ট হইয়া 

রাজা কহিলেন। “তা তো যুদ্ধেরই নিয়ম। স্বদল ত্যাগ করা পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। কিন্তু 
সে কথায় ফলোদয় কি?” ৃ 

বিজয়কৃষ্ত বলিল। “মহারাজ! তাহাতে ফলোদয় দূরে থাকুক, যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি 
ইহাতে আপনার মান রক্ষা দুর্লভ।” 

মহারাজের মলিন মুখচন্দ্র আরও ন্লান হইল। বিন্দু বিন্দু ঘর্ম ললাটে দেখা দিল ও হতাশ 
হইয়া আপন চৌকির পৃষ্ঠদেশে ভর দিয়া এপথেল হইয়া বসিলেন। তাহার হস্তদ্বয় চৌকির 
দুইপাশ দিয়া ঝুলিয়া পড়িল ও শূন্য দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। গঞ্জালিস মহারাজের অবস্থা দেখিয়া 
হেট মুণ্ড হইয়া অনামনক্কের মত রহিলেন। 

বিজয়কৃষ্ণ মহারাজের পশ্চাৎ ভাগে গিয়া শিরো নত করিয়া বলিল। "মহারাজ! গঞ্জালিস 
বর্ধমানাধিপের নিকট যাইয়া যখন এই কথা বলিবে. তখন বর্ঘমানাধিপই বা কি কহিবেন£” 

মহারাজ করতল উলটাইয়া বলিলেন। "কি বলিব?” 
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বিজয়কৃষত বলিল। “মহারাজ! আরাকানের রাজার ভ্রাতা অনুপরাম এক্ষণে লক্করপুরে 
আছেন। তিনি অবশাই এ কথা শুনিবেন।” 

মহারাজ নিস্তেজ হইয়া বলিলেন। “শুনিবেন বই কি।” 

বিজয়কৃষ্ত বলিল। “মহারাজ! অনুপরাম অবশ্য দেশে গিয়া এ কথা প্রচার করিবেন।” 

মহারাজ কলের মত প্রতিধবনি করিলেন। “করিবেন” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! আপনার লঙ্করেরাও আপনা আপনি এ কথা রটনা করিবে।” 

মহারাজ পুর্তলিকার মত উত্তর দিলেন। "করিবে ।” 

বিজয়কৃষ্ বলিল। '“মহারাজ! যশোহরে এ কথা অবশ্যই রটিবে। ইহা নিবারণের আর 
উপায় নাই।” 

মহারাজ নিতান্ত উদাস হইয়া মন্ত্রীর কথায় সায় দিলেন। “উপায় নাই” ও ক্রমে আপনার 
মনে এ সকল দুর্নামের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আরও দমিয়া গেলেন। 

বিজয়কৃষ্ত বলিল। “মহারাজ! এ কথা দিল্লীতেও কালক্রমে রটিবে ও দিল্লীশম্বর শুনিলে 
আপনাকে ঘৃণা করিবেন।” 

মহারাজ এই কথায় নিতান্ত অর্ধৈষ হইয়া গন্তীর স্বরে বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! তোমার 
এরূপ বর্ণনার কি লাভ? ইহাতে আমার ক্রেশ বৃদ্ধি বই হাস পাইতেছে না। ইহাতে উপস্থিত 
বিপদের উপায় মাত্র বলিলে না। উপদেশ দিতে অক্ষম হও স্থির হইয়া থাক। নি প্রয়োজন অনর্থ 
বলিলে কি হইবে £” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহা শিরোধার্য, কিন্তু সমস্ত 
অবস্থা জ্ঞাত না হইলে উপায় চিন্তা করা যায় না।” 

রাজা কহিলেন। “এখন অবস্থা তো অবগত হইলে, উপায় চিত্তা কর।” 

বিজয়কৃষ্ণ কহিল। “মহারাজ! ছয় অশ্বারোহীকে ধনলোভ 'দ্রখাইয়া এই ছয় জনের বিপক্ষ 
করিয়া দিলে ভাল হয় না? 

রাজা কহিলেন “তাহাই কর ।” 

বিজয়কৃষ বলিল। “মহারাজ! দ্বাদশভন হইলে আরও ভাল হয়। তাহারা অবশ্যই 
পরাক্তিত হইবে! তাহা হইলে আপনার ছয় সেনানীর মানা বৃদ্ধি হইবে।” 

বিজয়কৃষ্জ বলিল। “তবে আমি সেই চিন্তায় যাই।” 

বিজয়কৃষ্ত এ কথা কহিয়া চন্দ্রাতাপের বাহিরে আসিলে ভাট আবার কহিল। ''কেহ 
যোদ্ধা থাক এই ছয় জনের সম্মুখীন হও। মহারাজ জয়ীর মান্য করিবেন। এক জন হও 
বা বহু জন হও সম্মুখীন হও। মহারাজের রাজ্যে কি এই ছয় জন ভিন্ন আর বীর নাই? 
এ রঙ্গভামে কি আর কেহ বীর নাই, যে এই ছয় জনকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়৷ সম্মান 
লয় %)? 

ছোট চন্দ্রাতপের মধ্যে রাণী সরমাকে কহিলেন। “সরমা! কি দেখিতেছ? এ ছয় জনের 
সম্মুখীন হয় এমন লোক এ অগণ্য লক্করের মধ্যে দেখিতেছি না। বোধ হয় আজ মহারাজ 
অপমানিত হইবেন । ফিরিঙ্গি গঞ্জালিস কি মনে করিবেন £ দেখিতেছ না£ মহারাজ কেমন বিমর্ষ 

সরমা বলিলেন। “মা! রাজার মুখ দেখিয়া আমার দুঃখ হইতেছে। এরূপ তো কখনই ঘটে 
নাই। গতবার যশোহরে যখন রণাভিনয় হয়, তখন মালিকরাজ ও হজুরমলে যুদ্ধ করিয়'ছিল। 
চেতসিং কৃষ্নাথের সহিত ও ফতেস্ং তেজ খাঁর সহিত যুঝিয়াছিল! এবার এমন হইল (কন? 
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আমার মনে কেমন অনির্বচনীয় ত্রাস হইতেছে। কারণ বুঝি না। বোধ হইতেছে যেন ভমঙ্গল 
সন্নিকট। যেন আমার দৃরদৃষ্টের উদয় হইবেক। 

রাণী বলিলেন। “এঁ দেখ, ভাট ঘন ঘন ডাকিতেছে! তুরী বাজিতেছে। তথাপি কেহ দেখা 
দিতেছে না। আমারও মনে কেমন অস্ফুট আশঙ্কা । বেলাও আর অধিক নাই, বোধ করি আজ 
সকলকে বিমর্ষ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে।” 

সরমা বলিলেন। “এস আমরা পুরস্কার অর্পণ করি। তাহা ইইলে মানের জন্য ও ধনলোভে 
অবশ্যই কেহ না কেহ অগ্রসর হইবে।” 

রাণী বলিলেন। “ভাল বলিয়াছ। যমুনা!” 

যমুনা সম্মুখে আসিয়া দাড়াইল। 

রাণী বলিলেন। “যমুনা! তুমি রঙ্গভূমিতে যাও ও বল. মহারাজের অধীন হউক বা অপর 
(কেহ হউক, যে কেহ এই ছয় জন যোদ্ধার সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজয় করিবে, 
তাহাদিগকে আমার গলের এক হীরক হার দিব ও বহু মান্য করিব।” 

সরমা কহিলেন। “আমারও হীরকের হার ও মুক্তার কণ্ঠী দিব ও আমিও তাহাকে বনু 
সম্মান করিব।” 

ইহা বলিয়া সরমা৷ আপন কণ্ঠ হইতে দুই আভরণ খুলিয়া যমুনার হস্তে সমর্পণ করিলেন 
রাণীও মালতীকে কহিলেন। লিভ ভোলার 

যমুনা! ও মালতী উভয়ে চন্রাতপ হইতে বাহিরে গেল ও রানীর শিবিকার নিকট যাইয়া 
তাহার মধা হইতে বাক্স লইল। মালতী বাক্স খুলিল ও বাছিয়া উৎকৃষ্ট হীরকের হার এক ছড়া 
যমুনার হস্তে দিল। যমুনা হার লইয়া যায়। 

মালতী বলিল। "'যমুনা! রঙ্গভূমিতে তোমার এ বেশে যাওয়া উচিত নহে। তুমি বেশ বদল 
কর!” 

যমুনা এক শিবিকা মধ্যে গিয়া আপনার বেশ পরিবর্তন করিল। মস্তকে উ্জতীষ বাধিল। 
তাহার উপর কিরীট দিল। বক্ষস্থলে কাচুলি আঁটিল। তঙ্গ পাজামা পরিল ও দক্ষিণ দিকে অসি 
ঝুলাইভা। বামে তুরী ঝুনাইল। দক্ষিণ হস্তে অন্তঃপুরের শ্বেত পতাকা ধরিল ও অশ্বারোন্রী হইয়া 
রঙ্গভূমিতে যেখানে ভাট ডাকিতেছিল, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বাম হস্তে তুরী উঠাইয়া 
বাজাইল। সকলের নেত্র সেই দিকে গেল। তুরী বাজাইলে পর কহিল । " রা দািোর 
রা াছার রী রারাজে (পরে দির রায়ান রাত ননী 
বা বিদেশীয় হউন ক্ষত্রিয় হউন বা ব্রাহ্মণ হউন যে কেহ একক হউন বা দলবদ্ধে হউন এই 
উপস্থিত ছয় জন যোদ্বাকে সম্মুখ যুদ্ধে অদ্য পরাজয় করিবে, মহারাণী তাহাদিগের প্রতোককে 
এমত হীরকের হার দিবেন ও যথেষ্ট মান্য করিবেন।” 

আবার তুর বাজাইল। পরে বলিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জয় হউক। যে কেহ অদা 
উপস্থিত ছয় জন যোদ্ধাকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজয় করিবে, তাহাদিগের প্রতোককে রাজকুমারী 
সরমা 'এইমত হীরকের হার ও মুক্তার কণ্ঠী দিবেন ও বহু সম্মান করিবেন। রঙ্গভূমিতে বীর 
থাক বার পুত্র থাক অগ্রসর হও ।” 

এ দিকে মন্ত্রী আসিয়া মহারাজকে নিবেদন করিল। “মহারাজ! কেহই সাহস করিল না।” 
মহারাজ এককালে জুলস্ত ছতাশনের ন্যায় হইলেন। আপন চৌকি তাগ করিয়া ধ্বজার নীচে 
আসিলেন ও কহিলেন। “আমার অধিকারে কি এমত বীর নাই, এ রঙ্গভূমিতে কি এমত বীর 
নাই, যে ছয় জন যোদ্ধার অগ্রসর হয়।” কেহই উত্তর দিল না। মহারাজ পুনর্বার বলিলেন! 
“এ রঙ্গভূমিতে কি বীর নাই, যে ছয় জনের সম্মুখীন হয়। একজনে হয় বা বিশ জনে বা 
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একশত জনে এই ছয় জনকে পরাস্ত করিলেই আমার নিকট সম্মান পাইবে ।” কেহ উত্তর 
করিল না। 

যমুনা আবার তরী বাজাইল ও পুনরায় যোদ্ধা আহান করিল ও শ্বেতপতাকা ভূমিতে 
পুতিয়া তাহার উপর আভরণ রাখিয়া নীচে দীড়াইল। কেহই অগ্রসর হইল না। মহারাজ হতাশ 
হইয়া মস্তক নত করিলেন ও ব্যাঘ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। 

সূর্যকূমার ক্রমে মহারাজের নিকটস্থ হইয়া যোড়করে বলিল। “মহারাজ! আমার এক 
নিবেদন আছে।” 

রাজা উত্তর করিলেন। “সূর্যকূমার! তোমার কথা শুনিতে আমার কর্ণদ্বয় সদাই অভিলাষ 
করে। বল কি বলিবে।” 

সূর্যকূমার বলিল। “মহারাজ! কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কাপুরুষ কলঙ্কে আমার পবিত্র 
কুলমান দূষিত করিব না। বীরবংশে জন্ম। আমি আর থাকিতে পারি না! আজ্ঞা করেন তো 
রঙ্গভূমিতে যাই।” 

রাজা বলিলেন। ““সূর্যকূমার! তুমি রাজপুত্র, তদুপযুক্ত বীরবাক্যই বলিলে, কিন্তু তুমি 
বালক, নবীন যোদ্ধা, একাকী এ ছয় জন প্রো যোদ্ধার সম্মুখীন হওয়া কেবল পরাস্ত হইবার 
কারণ মাত্র। অতএব ক্ষাত্ত হও, বারাস্তরে যখন একাকী মালিকরাজ যুদ্ধে আহান করিবে তখন 
যাইও ।”” 

সূর্যকূমার বলিল। “মহারাজ! আপনার আশীর্বাদে কোনো কর্মেই পরাস্ত হইব না। আপনার 
ভাট তিনবার ডাকিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে, কেহই অগ্রসর হয় নাই। আপনিও ডাকিলেন, কেহ অগ্রসর 
হইল না। আবার মহারাণী ও রাজকুমারী-সরমা যমুনা দ্বারা ডাকিতেছেন। আমার আর অবস্থান 
করা মানের জন্য নহে। নমস্কার! আশীর্বাদ করুন।” ইহা বলিয়া এক লম্ফে রঙ্গভূমিতে পড়িল 
ও আপন অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া পূর্বদিকে দীড়াইল। অমনি দক্ষিণ হইতে সর্বাঙ্গ লৌহ 
বর্মে আচ্ছাদিত অপর একজন অশ্বারোহী. সতেজে রঙ্গভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার 
অশ্বের ঘর্মান্ত কলেবর দেখিয়া বোধ হয় অনেক দূর হইতে দৌড়িয়া আসিতেছে। সে অশ্বারোহীও 
পূর্বদিকে সূর্যকূমারের বামপার্ে দীড়াইল। ভাট তুরী বাজাইল। যমুনাও তুরী বাজাইল। হস্তির 
উপরেব ডঙ্কা বাজিল। নাগাড়া বাজিল। ভেরীও বাজিল। 

সূর্যকূমার এত শীঘ্র চলিয়া গেল, যে মহারাজ আপত্তি করিতে সময় পাইলেন না। তাহার 
কখন স্বপ্নেও বোধ হয় নাই যে, সূর্যকুমার যুদ্ধে নামিবেন। বিজয়কৃষ্ণকে ডাকিয়া বলিলেন। 
“বিজয়কৃষ্ণ! আজ কি কুপ্রভাত! দেখ হয়তো সূর্যকুমার হইতে আমাদিগের মাথা কাটা যায়। 
সে বালক উগ্রস্থভাব, নিবারণ মানিল না। দস্ত করিয়া অভ্যস্ত যোদ্ধাদিগের সম্মুখীন হইল। 
এক্ষণেই পরাস্ত হইবে। তখন আর আমার অপমানের সীমা থাকিবে না। আমার এত কালের 
পোষিত আশা উন্মুলিত হইল। মনে করিয়াছিলাম, কতই সুখ পাইব। যাহা হউক, যাহাতে 
সূর্যকুমারের জয় হয়, তাহার উপায় কর।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! আর জয়ের উপায় নাই। যোদ্ধসিংহোপম ছয় জনের সহিত 
যখন সূর্যকূমার একাকী রণ প্রার্থনা করিল, তখন আপনি জয়াশা পরিত্যাগ করুন।” 

চন্দ্রতাপের ভিতর রাণী সূর্যকুমারকে বিপক্ষদলে একাকী যাইতে দোঁখয়া ভীত হইলেন ও 
কহিলেন, “সরমা! দেখ, সূর্যকুমার একা ছয়জনের সঙ্গে যুদ্বাশযে যাইতেছে। কি নির্বোধ! 
তাহার কি জ্ঞান হইল না যে, এ অবস্থায় তাহার জয়ের লেশমাত্র সম্ভাবনা নাই?” 

সরমা ভীত হইলেন ও রঙ্গভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বাক্যরহিত হইলেন তাহার কণ 
শুকাইয়া গেল। ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। পূর্ব হইতে অবিজ্ঞাত আপদের ত্রাস 
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ছিল এ যেন সেই আশঙ্কা স্পষ্টাক্ষরে তাহাকে অবসন্ন করিল। রাণীর কথার কোনো উত্তর 
দিলেন না। মালতীর হাত ধরিয়া কিছু অস্তরে গেলেন ও কিছুক্ষণ তাহার মুখ পানে চাহিয়া 
রহিলেন। ক্রমে তাহার চক্ষুদ্ঘয় আরক্ত হইল। অবশেষে বিন্দু বিন্দু জলও পড়িতে লাগিল। 
বলিলেন। “মালতি! কি বিপদ্‌! দেখ সূর্যকুূমার নিতান্ত আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছেন। অমূলক 
অহঙ্কারে ভর দিয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। এক বারও ভাবিলেন না যে, তথায় তাহার 
পক্ষে কেবল পরাজয় আছে। ভাবিলেন না যে, পরাজিত হইলে মহারাজের অপমান ও হয়তো 
তিনি মত বদলাইবেন। অভাগার অদৃষ্টে কতই কষ্ট আছে! মালতি! আমি সকল শুন্য 
দেখিতেছি। বুঝিতে পারিতেছি না। রণাভিনয়ে জয় পরাজয় কিছু এত গুরুতর ব্যাপার নহে, 
অথচ আমার কেমন ভাবী বিপদের আশঙ্কা হইতেছে বলিতে পারি না। আমার ভবিষ্যৎ আর 
ভাবিতে পারি না। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। এমনি পোড়া অদৃষ্ট ও এমনি আমার দৃষ্টি কদর্য 
যে, যাহার সুখে সুখী হই, বিধাতা তাহারই মন্দ বিধান করেন। আমি অর্থ প্রার্থনা করি না, যশ 
চাহি না, রাজ্যভোগ চাহি না, কেবল মনে মনে ভাল বাসিব, কিন্তু দুষ্টগ্রহে ভাল বাসিতেও দিবে 
না। আমার মন কেমন ডরিয়ে উঠিতেছে। সূর্যকূমারের একবার ভাবা কর্তব্য ছিল।” 

মালতী বলিল। “সরমা। বৃথা কেন আপনাকে কষ্ট দাও। সূর্যকূমার অবশ্যই আপনার বল 
জানিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। সূর্যকূমার বালক নহেন। যুদ্ধার্থী বীরগণের ক্ষমতাও জ্রাত আছেন।” 

সরমা বলিলেন। “মালতি! তুমি যেন অপর লোকের মত কথা বলিলে।” 

মালতী বলিল। "কেন সরমা? আমি কি অন্যায় বলিলাম? তোমরা ম্নেহে অন্ধ হও । ইচ্ছা 
করিয়া অভিলাষ প্রতিকূল সত্য কথাও গুনিতে চাহ না।” 

সরমা বলিলেন। "আমার যে মন কেমন হইতেছে। বাকুলতার কারণ বুঝিতে পারিতেছি 
না। দুর্ঘটনাসূচক আতঙ্ক হইতেছে। ইচ্ছা হয় এক্ষণি সূর্যকূমারের হাত ধরে লয়ে আসি।” 

মালতী বলিল। "ভাব কেন। ঈশ্বর অবশাই সাহসার মান রাখিবেন। সূর্যকূমার জয়ী হইবেন 
€ দ্বিগুণ জ্োতির সহিত তোমার নিকট মান নিতে আসিবেন।” 

সরমা বলিলেন। তাই হউক। মালতি! তোমার কথা যদিচ অমূলক বলে জানিতেছি, 
তথাপি আমার গুনেও প্রীতি জন্মাচ্ছে, বর্তমান অভিনয়ে আমার বিশেষ চিস্তা নাই, অথচ কি 
একটা অচিস্তনীয় দুর্দৈব ঘটিবে দুর্গা জানেন।” 

রাণী বলিলেন। "সরমা। এ দেখ, সূর্যকূমারের দলে আর একজন যোদ্ধা দীড়াইয়াছে।” 

সরমা বলিলেন। "ওটি কে” 

রাণী বলিলেন। "তা আমি জানিনা । মালতি! জান ও (যাদ্ধাটি কে?” 

মালতী বলিল। "আমি উহাকে কখন দেখি না। তাতে আবার যে বর্মে সর্বাঙ্গ ঢাকা চেনা 
যায় না। 

রঙ্গভূমিতে নামিয়া সূর্যকুমার স্থির দৃষ্টিতে আপন বিপক্ষ দলের প্রতোককে দেখিলেন 
ও আপন তরী লইয়া এমন বলে বাজাইলেন যে, বিপাক্ষের অশ্বগ্ডুলি চমকিয়া উঠিল। 
তাহার তুরীর শব্দ প্রান্তর পার না হইতে হইতেই পার্খস্থ অজ্ঞাত যোদ্ধাও আপন তুরী 
বাজাইল। সূর্যকূমার পার্শস্থ বর্মাবৃত পুরুষকে লক্ষ্য করেন নাই। রণে ছয় রথীর প্রতিকূলে 
একাই বিক্রম প্রকাশ করিবেন বলিয়। অকুতোভয়ে মহা আস্ফালনে তৃরী বাজাইয়াছিলেন। 
কিন্তু পার্খস্থ তুরীর ধ্বনিতে চমকিয়া উঠিলেন ও অন্্রাতকুলশীল বাক্তির সাহায্য গ্রহণে 
কিঞ্চিত ইতস্তত চিস্তা করিতে লাগিলেন। দুই তৃরীর গভীর নিনাদে দশ দিক পৃরিল। 
তুরীশব্দ ব্রামে দূরের বনে প্রবেশ করিল। আর কিছুই শুনা যায় না। তখন দক্ষিণ দিক 
হইতে আর এক জন যোদ্ধা রঙ্গভূমিতে অম্থ চালাইল। সেটি মহারাজের সহস্র পদাতির 
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অধ্যক্ষ । তাহার নাম মীরণ। তাহার পশ্চাতে আর তিন জনা অশ্বারোহীও রঙ্গভূমিতে নামিল। 
তাহারা রঙ্গভূমিতে নামিয়া একবার স্থির হইয়৷ চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিল ও পরেই অতিবেগে 
সূর্যকূমারের পার্থে আসিয়া দলভুক্ত হইল। কিছুক্ষণ পরেই তাহারা প্রত্যেকে তুরী বাজাইল। 
সূর্যকূমার মীরণকে কৃষ্ণবর্মাবৃত পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তিনিও কোন সন্ধান দিতে 
পারিলেন না। ইত্যবসরে রণবীর-বাহাদুরের দলস্থ সকলে স্ব স্ব তৃরী বাজাইল। তুরীর শব্দ 
তুমুল হইল। তৃরী শব্দ থামিলে ভাট আবার গভীর স্বরে বলিল। “এক্ষণে আমার তিন বার 
ডাকা হইয়াছে। যাহারা আসিবার তাহারা আসিয়াছেন। নায় যুদ্ধ হইবে। ইহাতে যে কেহ জয়ী 
হইবেন, তাহারা রাজসন্নিধানে মান পাইবেন ও মহাবাণী ও রাজকুমারীর দত্ত আভরণ ও 
মানও পাইবেন। পরাজিত যোদ্ধা আপনার অশ্ব, অস্ত্র, অলঙ্কার ও বস্ত্র জয়ীকে দিবেন। যুদ্ধের 
অন্যান্য নিয়ম যেমন সর্বত্র আছে, এখানেও তেমনি। পরাজয় স্বীকার করিলে তাহার উপর 
কেহ অস্ত্র চালাইতে পারিবেন না ও মহারাজের ভেরী বাজিলেই যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে হইবে। 
এক্ষণে যোদ্ধাদিগের যে যে অস্ত্রে যুদ্ধেচ্ছা হয় ও প্রকৃত কি অস্ত্র স্পর্শমাত্র যেরূপ যুদ্ধে 
অভিলাষ হয়, তাহা যোদ্ধারা প্রকাশ করুন।” ভাট থামিল। আবার তৃরী বাজিল। 

সূর্যকূমার অগ্রসর হইলেন। ভাবিলেন ছয় জনা সুবিখ্যাত বীরের বিপক্ষে শুষ্েষ্টির ন্যায় 
যুদ্ধে কোনো ফল নাই। পরাঙ্রয়ের অপমান লইয়া জীবিত থাকাপেক্ষা যুদ্ধে প্রাণ আগ বিধেয়। 
প্রকৃত অস্ত্যুদ্দহ এরূপ বিষম রণে আমার পক্ষে শ্রেয়। এবং আপনার বল্লমের শাণিত অগ্রদেশ 
দিয়া প্রথমে কৃষ্তনাথের ও ক্রমে বাকি পাঁচ জনার হৃদয়দেশ স্পর্শ করিলেন। তাহার দলস্থ 
সকলেই সেইরূপ করিল। 

সকলে শিহরিয়া উঠিল। মহারাজ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস তাাগ করিয়া বলিলেন “বিজয়কৃষ্ঃ' 
দেখ নির্বোধ বালক কি হাঙ্গাম উপস্থিত কনিল। অনর্থক রক্তশ্বাব করিবে ও হয়তো এই অকারণ 
আপ্তরণে আমার উৎকৃষ্ঠ সেনাপতি কয় জন নষ্ট হইবে! এ অর্বাটীনটার কি মৃত্যুভয়ও নাই?” 

বিজয়কৃষ। "মহারাজ! এতকালের পূর হয়তো মণিরাম-রাজ নির্বংশ হইলেন” 

ওদিকে ছোট চন্দ্রাতপের মধ্যে সরমা অধৈর্য হইয়াছেন। তাহার মৃদু মৃদু শ্বাস মাত্র বহিতেছে। 
মুখে বাকা মাত্রটি নাই। মালতী তাহাকে স্থির হইতে পরামর্শ দিতেছে। রাণী নিতান্ত বিষগ্না। 

এ দিকে দামামা বাজিল ও নহোবতও বাজিল। কিছুক্ষণ পরেই সকল বাদা থামিল। ক্রমে 
যোদ্ধাদিগের অশ্ব অস্থির হইল। বিকট বলে ঘন ঘন খলীন€১) চর্বণ করিতে লাগিল। 
ধূমচয়ের ন্যায় গড়াইতে লাগিল। এক একবার সম্মুখের পদাঘাত কোন প্রস্তরখণ্ডে লাগিয়া 
অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। পরে মহারাজ আপন হস্তে তুরী লইয়া এক অশ্বে আরোহণ করিয়া 
ব্যাঘের অগ্রভাগে গিয়া মন্দে একবার ধ্বনি করিলেন। 

সূর্যকুনারের দল ক্রমে অল্প পাদবিক্ষেপে অশ্থ লইয়া রঙ্গতৃমির দক্ষিণ প্রান্তে গেল। 
কৃষ্ণনাথও দক্ষিণ প্রান্তের পশ্িম দিক আশ্রয় করিলেন। মহারাজ আবার তৃরী বাজাইলেন। 
অমনি কৃষ্্নাথ ও সূর্যকূমার আপন আপন শেল বক্ষস্থলে রাখিলেন। তখন তাহাদিগের 
অশ্থ আর স্থির হয় না। যোদ্ধার মনও আর স্থির হয় না। উভয়েই দক্ষ অশ্বারোহী, 
উভয়েরই দক্ষিণ হৃন্তে শেল, বাম কটিতে তলবারী ও বাম বাহুতে চর্ম। উভয়ে যেন উন্মত্ত 
সিংহদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের উপর অগ্নিদৃষ্টিপাত করিল। দর্শকগণ উৎসুক হইয়া 
অবালোকন করিতে লাগিল। 


(১) দহানা। 
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কৃষ্ণনাথ বলিল। “সূর্যকুমার! তোমার বৈতরণী করিয়াছ? পিতৃতর্পণ করিয়াছ? না করিয়া 
থাক তো একবার তর্পণ করিয়া লও । তোমার পিতৃলোকেরা অদ্য শেষ গণ্ডষ জল পাইবেন। 
এখনো বলি, পরাজয় মানিয়া ফিরিয়া যাও ।” 

সূর্যকূমার কিছুই বলিল না। উত্তর দিবার মধ্যে দন্ত নিম্পীড়ন করিয়া একবার হৃষ্কার দিল। 

কৃষ্ণনাথের অন্য পাঁচ জন যোদ্ধা কৃষ্ণনাথের পশ্চাতে দীড়াইল। সূর্যকূমারের চারি জন 
এক শ্রেণীতে দাঁড়াইল। তাহাদিগের পশ্চাৎ অজ্ঞাত অশ্বারোহী দীড়াইল। 

মহারাজ স্বহস্তে তৃরী লইয়া আবার বাজাইলে অমনি কৃষ্ণনাথ ও সূর্যকুমার উভয়েই 
বিদ্দ্ধেগে অশ্ব চালনা করিলেন। ধুলি উড়িল। কিছুই দেখা "গল না। সরমার প্রাণও ধুলির সঙ্গে 
উড়িল। চেতনাহীন। চিত্র পুত্তলিকার মতো এবদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। অনিমেষ বিস্ফারিত 
লোচন। ঈষৎ উন্ম্রীলিত ওগ্টদ্বয়। বক্ষের ঘন ঘন হিন্দোলন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ যেন বজ্রপাতের 
মতো একটি ঝঞ্চনা শুনা গেল। তাহার পরেই দেখা গেল যে, উভয় অশ্বারোহীব শেলদণ্ড ভাঙ্গিয়া 
টুকুরা টুকরা হইয়াছে। যোদ্ধারা আবার পশ্চান্তাগে গিয়া পূর্বস্থান আশ্রয় করিয়া দীঁড়াইয়াছে। 
সরমাও সহসা মুদ্রিতনেত্র সতৃষ্চে সূর্যকুমারের মুখশ্রী লক্ষ্য করিতেছে । কপোল হইতে ঝঞ্জনা 
শ্রবণমাত্রে বিলুপ্ত-রাগ আবার ক্রমে পবিত্র কমলপ্রভ মুখকে আক্রমণ করিল। দলস্থ অন্য 
যোদ্ধারা স্ব স্ব স্থানেই দীড়াইয়াছিল। রাজপুরুষেরা অমনি উভয় যোদ্ধাকে নতুন গেল দিল। 
বিপক্ষে দৌড়িল। আবার একটি ঝঞ্জনা শুনা গেল। আবার সরমা সংজ্ঞাহীন। বাম্পাকুল ললাট। 
কৃষ্ণনাথ সূর্যকূমারের অসহ্য বলে আপন অশ্ব হইতে নিপাতিত হইয়াছিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই 
দাঁড়াইয়া আপন কটিদেশ হইতে তলবারি লইয়া অতিবেগে চালাইতে লাগিলেন। সূর্যকুমার 
কৃষ্$নাথকে নিরশ্ব দেখিয়া আপন অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন ও তলবারি লইয়া কৃষ্ণনাথকে 
আক্রমণ করিলেন। কৃষ্জনাথের হাত শিথিল হইল। সূর্যকূমার কৃষ্ণনাথের আঘাত অতিক্রম 
করিয়া তাহার শিরোদেশে খরতর অসি বিকট বিক্রমে উঠাইলেন ও এক আঘাতে তাহার ক্বন্ধদেশ 
হইতে দক্ষিণ বাহু ও মুণ্ড ভিন্ন করিতেন, কিন্তু পশ্চাৎ হইতে হজুরমল আসিয়া এমন বেগে 
সূর্যকূমারের বধোদাত-হন্ডের উপর অসি মারিলেন যে, সূর্যকুমারের কঠিন বর্ম ঠন্‌ ঠন্‌ করিয়া 
উঠিল ও হস্ত অবশ হইয়া ঝুলিয়া পড়িল, কিন্তু হজুরমলের অসিও বর্মে ঠেকিয়া খণ্ড খণ্ড হইল। 
কৃষ্ণনাথ অসি লইয়া ছেদোদেদেশে হস্ত উঠাইলেন। অমনি মালিকরাজ দৌড়িয়া খড়া উঠাইলেন 
ও সূর্যকূমারকে আঘাতাশয়ে চলিলেন। দর্শকগণ এককালে টীকার করিয়া বলিল। “-সূর্যকূমার! 
মালিকরাজকে দেখ।' সরমা অমনি চক্ষুদ্বয় ঘুরাইয়া বিদ্যুতের মতো হস্ত-সঞ্চারণ করিলেন। 
অঙ্গুষ্টের উপর ভর দিয়া উচ্চ হইয়া দীড়াইলেন। সূর্যকূমার শব্দমাত্র জ্ঞান পাইয়া যেমন দেখিলেন 
অমনি আপনার বাম হাস্তে কৃঠার লইয়া শিরোদেশে এক আঘাতে কৃষ্ণনাথকে অচেতন করিয়া 
রণভূমিতে পাড়িলেন। অমনি ফিরিয়া মালিকরাজকে লক্ষা করিতেই মালিকরাজ বিদ্যুতের মতো 
তাহার শিরোদেশে খড়া চালাইল। দূরস্থ অজ্ঞাত যোদ্ধা অমনি আসিয়া মালিকরাজকে আপনার 
তলবারির এক আঘাতে ভূমিশায়ী করিলেন। মালিকরাক্ত অচৈতন্যে মৃৎপিণ্ডের মত অশ্ব হইতে 
ঝুলিয়া পড়িলেন। কৃষ্ণনাথ চৈতন্য পাইয়া আপন অশ্বে আরোহণ করিল। সূর্যকূমারও চৈতনা 
পাইলে এক লম্ফে আপন অশ্বে বসিলেন। হজুরমল, ফতেসিং প্রভৃতি কৃষ্ণনাথের দল 
সূর্যকুমারের দলের উপর আক্রমণ করিল। ক্ষণকাল ঘোর যুদ্ধ হইল। কে কাহাকে মারে, কে 
কোথায় অশ্ব চালায়, কিছুই দেখা যায় না, কিছুই শোনা যায় না। কেবল ধূলী মেঘ, অশ্বের 
হষারব, পদাঘাতের টকাটক শব্দ ও অস্ত্রের চাকচিকা। অজ্ঞাত বীর কিন্তু কাহাকেও আক্রমণ 
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করিলেন না। কেবল অন্যান্য যোদ্ধারা আক্রমণ করিলে অস্ত্রসালন দ্বারা তাহাদের ফিরাইয়া 
দিলেন। ক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনটি রী পড়িল। তাহার পরক্ষণেই সূর্যকুমার হজুরমলকে নিরশ্ব 
করিয়া আপনার প্রকাণ্ড কুঠারাঘাতে তাহাকে ভূমিশায়ী ও মালিকরাজকেও সেই অবস্থায় রাখিয়া 
কৃষ্ণনাথের শিরোদেশে শেল লক্ষ্য করিয়া বিষমবেগে আঘাত করিলেন। কৃষ্জনাথ অশ্ব হইতে 
পাতিত হইলেন। অমনি সূর্যকুমার আপন অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণনাথের বক্ষম্থলে দক্ষিণ 
পাদ দিয়া তলবারী উঠাইয়া কহিলেন। "পরাজয় স্বীকার কর। নতুবা তোমাকে যমালয় পাঠাই।” 
কৃষ্ণনাথ কহিল। “কি! তোর কাছে পরাজয় £” 

মহারাজ প্রতাপাদিত্য আপনার সেনাপতির অবস্থা দেখিয়া যুদ্ধ ভঙ্গের ভেরী বাজাইলেন 
ও কহিলেন। ““সূর্যকূমার! উহাকে প্রাণে মারিও না. ও পরাস্ত হইয়াছে। অদ্যকার যুদ্ধে তুমিই 
বীর।” সূর্যকূমার আপন পাদ উঠাইয়া ব্যস্ত কৃষ্ণনাথের পাদ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। ও 
ব্যস্তে মালিকরাজের পার্থ বসিয়া তাহার শুশ্রাধা করিতে লাগিলেন। রাজপুরুষেরা মৃত তিন 
যোদ্ধার শব উঠাইল। দেখে, তেজ খাঁ, চিৎ সিং ও অপর একটি সূর্যকুমারের দলম্থ সেনাপতি । 
মহারাজ বিজয়কৃষ্ণকে বলিলেন। “তুমি সূর্যকূমারের তিন জন অশ্বারোহীকে মান্য কর। আমি 
সূর্যকূমার ও অজ্ঞাত যোদ্ধাকে আনি।” এই বলিয়া রঙ্গভূমিতে নামিলে দেখেন, অজ্ঞাত 
অশ্বারোহী দক্ষিণ দিকে আপন অশ্ব অতিবেগে চালাইয়া মাঠের প্রায় মাঝে গিয়াছে। তাহাকে 
আহ্বান করিলেন, কিন্তু সে শুনিল না। আপন মনে একবেগেই চলিল। আবার তুরীও 
বাজাইলেন, সে শুনিল না। পরে একজন অশ্বারোহী রাজপুরুষকে তাহাকে ডাকিতে বলিলেন, 
কিন্তু সে যাইতে যাইতে অজ্ঞাত অশ্বারোহী দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া গেল। আর লোক প্রেরণ 
বৃথা জ্ঞানে রাজপুরুষকে ডাকিলেন। ওদিকে বিজ্য়কৃষ্ত তিন জন যোদ্ধাকে চন্দ্রাতপের নিকট 
রাখিয়া আপন পুত্র মালিকরাজের নিকট আসিলেন। মালিকরাজ চেতনা পাইয়া আপন অশ্খে 
আরোহণ করিয়া রঙ্গভূমি ত্যাগ করিয়া আপন শিবিরের দিকে চলিয়া গেল। হজুরমল ও 
কুষণ্নাথ চচতন্য পাইয়া আপন শিবিরে গেলেন। মহারাজ সূর্যকূমারকে অন্থে আরোহণ করাইয়া 
স্বয়ং অশ্বের বল্গা(১) ধরিয়া চন্দ্রাতপের ভিতর লইয়া গেলেন। জয়ঢক্কা বাজিল। নহোবত 
বাজিল। তুরী বাজিল। ভেরা বাজিল। 

সরমার আর আমোদের সীমা নাই। সরমা প্রেমে দ্রবীভূত। সুখ উলিল। কিন্তু আনন্দ 
প্রবাহের মধ্যেও মন ব্যাকুল হইল । মালতীর কণ্ঠধারণ করিলেন। আহা প্রেমের বন্ধন দৃঢ় হইল 
বটে, কিন্তু তাহে উভয়ের সুখ উপজিল। মালতী বুঝিল। সরমা পাইল। মালতীরও মন মজিল। 
আধ-মুদ্রিত নেত্রদলের লোম সরমার কোমল কপোলে মিলিল। সরমার উচ্ছ্বাসিত মনের 
উল্লপম্ফিতোর্মি তুঙ্গস্তনদ্বয়ের আস্ফালন মালতার সম তুঙ্গস্তন-যুগলে লাগিয়া দ্বিপুণবলে 
প্রতিঘাত হইতে লাগিল। কি পবিত্র প্রেম! কি সাদর প্রার্থনীয় সুখ! 

পরে মহারাজ আপন চৌকিতে সূর্যকুমারকে বসাইয়া আপনি এক রাজপুরুষ আনীত অশ্ব 
লইয়! তাহাকে দিলেন ও ০০১১০১০০২৮৮ 
করিলেন। দর্শকেরা স্ব স্ব স্থানাভিমুখে চলিয়া গেল। মহারাজ, সুর্যকূমার, গঞ্জালিশ ও 
রাজন অসি 
করিল। “ূর্যকূমার! দিল্লাম্মরের সহিত মহারাজের কি প্রকার প্রণয়?” মহারাজ বলিলেন। 
“সুর্যকুমার! গঞ্জালিশ তোমাকে কি বলিতেছেন £” 


(১) লাগান, 1২৩17 
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গঞ্জালিশ বলিল। “মহারাজ পূর্বে শুনিয়াছিলাম যে, পঞ্জা, অভয়, সহোবত প্রভৃতি 
কতিপয় রণ-সরঞ্জাম কেবল দিল্লীশ্বর ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহার অনুমতি ভিন্ন অন্য 
কেহই ব্যবহার করিতে পারে না। আপনার সৈন্য মধ্যে সেই সকলের ব্যবহার দেখিয়া 
সূর্যকূমারকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, যে আপনি কি দিশ্লীম্বরের অনুমতি লইয়াছেন £” 

মহারাজা সাহঙ্কারে বলিলেন। ““কি! দিল্লীশ্বরের অনুমতি! কেন অভয়, নহোবত অন্যে 
বাবহার না করিবে? বাদসাহের নিবারণের কি ক্ষমতা আছে। তাহার অনুমতিতে ব্যবহার করা 
অপেক্ষা না করা ভাল।' 

এইরূপ কথোপকথনে সকলে রাজপুর প্রবেশ করিল। 


পঞ্চম অধ্যায় 


রণাভিনয়ের পর মহারাজ প্রতাপাদিত্য আপন ঘরে আসিয়াই বিজয়কৃষ্তকে ডাকিলেন। 
বিজয়কৃষ্ উপস্থিত হইলে বলিলেন। বিজয়কৃষ্ণ! কৃষ্রনাথ সেনাপতির কুশল বল। সূর্যকুমারের 
সহিত রণে তাহার কোনো সাংঘাতিক চোট লাগে নাই?” 

বিজয়কৃষ্ত বলিল। “মহারাজের পৃণ্যপ্রতাপে কৃষ্ণনাথ সুস্থ শরারে আছেন। আপনার 
সাক্ষাতে আসিতেছিলেন। কিন্তু পথ হইতে ফিরিয়া গেলেন। বলিলেন, “আমি আর এ মুখ কি 
করিয়া মহারাজকে দেখাইব। যুদ্ধে কেন আমার মৃত্যু হইল না। আমার (কোনো অঙ্গেই চোট লাগে 
নাই অথচ আমি পরাজিত হইলাম।' যাহা হউক সূর্যকুমার দিল্লী হইতে ভাল যুদ্ধ কৌশল 
শিখিয়াছে। মহারাজ! কৃষ্তনাথ নিতান্ত বিমর্ষ হইয়াছে। কিন্তু মালিকরাজ এখনি আপনার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবে । সে বলে, যুদ্ধে জয় পরাজয় অবশ্যই আছে? আমাদিগের ক্ষোভাপেক্ষা সন্তুষ্ট 
হওয়া কর্তব্য। আমাদিগের মহারাজের প্রিয় পাত্র এমত যোদ্ধা হইয়াছে যে, আমাদিগের ছয় 
জনকে একাই পরাস্ত রল।” 

মহরাজ বলিলেন। “সূর্যকূমার তাহার পিতার ন্যায় বীর হইল। বিজয়কৃষ্ণ এক্ষণে তাহাকে 
বশীভূত রাখিতে পারিলেই আমরা অক্রেশে মানসিংহকে তাড়াইয়া দিব। কেমন তোমান লোক 

বিজয়কৃষঃ বলিল। “না আজও আসে নাই। অদা বর্ধমান হইতে কতকণুলি ব্যবসায়ী 
আসিয়'ছে, তাহাদের মুখে যা শুনিলাম, তাহা বড় সুখদ সমাচার নহে।” 

রাজা বলিলেন। "তাহারা কোন গ্রামে বাস করে।” 

বিজয়কৃষ বলিল। "একজন বসন্তরায়ের এলাকায় থাকে, বাকি কেহ বর্ধমানাধিপের প্রজা, 
কেহবা বালেশ্বরের বাসীন্দা। আর দুই জন যশোরের লোক ও ছয় জন ঢাকার।” 

রাজা বলিলেন। "যশোরের লোক দুটি কে।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "'রামপ্রসাদ বাবুর লোক। ইহারা সর্বদাই বর্ধমানে যাতায়াত করে।” 

রাজা বলিলেন। "তাহারা কি সমাচার দিল।” 

বিজয়কৃষ বলিল। “তাহারা বলিল, দিল্লী হইতে ফৌজ আসিয়া বর্ধমানে উপস্থিত 
ইইয়াছে। দিল্লীতে এক্ষণে জাহাঙ্গীর বাদসাহ হইয়াছে। কুলিখা নবাব বর্ধমানাধিপের নিকট 
দিল্লীর লক্করকে রসত দিতে পত্র দিয়াছেন। লস্কর অতি অল্প দিন তথায় অবস্থান করিয়া হয় 
পূর্বরান্সে নয়তো উড়িষ্যায় যাইবে ।” 
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রাজা বলিলেন। “তবে অদ্য বর্ধমান রাজের নিকট যাইব। সেখানে অবশ্য সকল সমাচার 
পাইব।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “দেখিবেন কোনমতে আপনার মনের কথা যেন বর্ধমানরাজ না বুঝিতে 
পারেন। তাহার মত জয়কেতে লোককে এক্ষণে আমাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে।” 

রাজা বলিলেন। “তোমার সন্দেহের কি কিছু কারণ আছে।” 

বিজয়কৃষ বলিল। “মহারাজ! সাবধানের মার নাই। আর আপনার মন্ত্রণা সকলকে 
প্রকাশ করা উচিত নয়।" 

রাজা বলিলেন। “সে চিন্তা করিও না, আমি কিছু বালক নহি।” 

রাজা বলিলেন। "““বর্ঘমানাধিপতো আমায় এমন লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহার পত্রের মর্ম সব 
আমি বুঝিলাম না। তিনি আমার পত্রের উত্তর দেন নাই, কেবল অন্য কথা লিখিয়া শেষে আমার 
সহিত সাক্ষাত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। লিখিয়াছেন যে অনুপরামও তথায় আছেন, কিন্তু 
অনুপরামের আগমনের কারণ কি ও আমারই বা সঙ্গে তাহার কি প্রয়োজন?” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। '*আমি বোধ করি অনুপরামও আপনাদিগের পক্ষ। স্মরণ হয় না, পূর্বে 
শুনিয়াছিলেন যে অনুপরামের ভ্রাতা রাজ্যাভিষিক্ত হওয়াতে অনুপরাম রাজসভা ত্যাগ 
করিয়াছে।” 

রাজা বলিলেন। “আমরা যদ্যপি গঞ্জালিসকে আমাদিগের দলভুক্ত করিতে পারি।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল! “আপনার এ সময় রায়গড়ের বিষয়ে হাত দেওয়া ভাল হয় নাই।” 

বাজা বলিলেন। “কেন রায়গড়ে আমার অন্য মন্ত্রণার কি ক্ষতি হইতে পারে।” 

বিজ্রয়কৃষ্ত বলিল। “স্পষ্ট ক্ষতি এখন কিছু দেখা যাইতেছে না. কিন্তু যখন একটা হাঙ্গামা 
উপস্থিত, তখন অন্যান্য বাজে কাযে ব্যস্ত থাকিয়া সময় নষ্ট করা কি বিধেয়।” 

রাজা বলিলেন। “আত্ুরে কি বিধি আছে। আমিও সাধ্যমতে চেষ্টা করিয়াছি। কমলা কোনো 
মতেই রাজি হন না। সহজে কর্ম সিদ্ধ হইল না বালে, কি নৈরাশ হয়ে আগ করবো। নৈরাশ ত 
কতবার হয়েছি। তোমার কথা শুনে কতবার প্রতিজ্ঞা করেছি যে আর ভাবিব না। কিন্তু ভাবনা যেন 
কোথা থেকে এসে। সে, যে মুখ তা কি কখন ভুলতে পারি। তাতে আবার যখন জানি যে (টি 
আমার জন্যই যত করে প্রতিপালিত হয়েছে। আমি বরাবর মনে করতাম যে, সে আমারি ।” 
মত। আর তার অমতেরই বা কারণ কি। আপনি রাজপুত্র, যোগ্য পাত্র, বলবান রূপবান্‌, তাতে 
আবাব এক্ষণে স্বয়ং রাজা । তিনি রায়গড়ের চেয়ে অবশ্যই সুখে থাকবেন” 

রাজা বলিলেন। “আমি কি বলতে বাকি রেখেছি? প্রথমবার বসম্তরায় বর্তমানে যখন 
রায়গড়ে যাই, কেন তুমিও জান, মামার সে বার রায়গড় যাইবার উদ্দেশ্যই তাই ছিল। নতুবা 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “হা, ভাহে ইন্দুমতীও কিছু স্পষ্ট বলেন নাই।” 

রাজা বলিলেন। “স্পষ্ট বলিবেন ন। কেন। স্পষ্টই বলেছেন। তিনি বলিলেন, “মহারাজ আপনি 
রাজবংশী, রাজা, তাহে আবার রূপযৌবন সম্পন্ন। আপনার মত স্বামী পাওয়া আমার পক্ষে 
মান্যকর বটে, কিন্তু ইহা কোনোক্রমে সুখকর হইবে না। আপনি ক্ষান্ত হউন। আমার অপেক্ষা রূপসী 
কত শত দাসী আপনার আছে ও মনে করিলেই পাইতেও পারেন। আমার আপনার সহিত কখনই 
মিলন হইবে না; আমি এক প্রকার বিবাহিত বলিলেই হয়।' তাহাতে আমি বলিলাম যদি বিবাহিত 
জ্জান কর, তবে আমার বোধ হয় তুমি বিধবা। সাহঙ্কারী কচুরায়ের আর সমাচার পাওয়া যায় 
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না। আমার বোধ হয়, সে আকবর সম্রাটের কোন যুদ্ধে দেহত্যাগ করিয়াছে। বিজয়কৃষ! ইন্দুমতী 
আমার কথাটি শুনে অমনি মাথা নোয়াইলেন, আর তাহার নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রু পড়িতে লাগিল। 
কাহার মুখ দেখিয়া আমি আপনাকে ধিক্কার দিলাম ও সে স্থান ত্যাগ করিলাম।” 

বিজয়কৃষ বলিল। “মহারাজ, তবে আবার এত অধৈর্য হন কেন। তাহার চিস্তা মন হইতে 

রাজা বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ ইন্দুমতীর চিন্তা দূর করিতে বলা অতি সহজ বটে, কিন্তু সে 
মুখত্রী কি আমি কখন ভুলিব। সে শ্রী আমার অস্থিতে চিহিত হায়েছে। আমি অবশ্যই তাহাকে 
আমার অধীন করিব। প্রেমে জয় করিতে পারি নাই, এবার বল ও কৌশলে অবশ্যই কৃতকার্য 
হইব । তুমি পুনঃ পুনঃ আর আমাকে বিরত হইতে কহিও না। তোমার কথা শুনিলে রাগ জন্মে। 

বিজয়কৃষ্ণ অতি চতুর রাজমন্ত্রী। যতবার সময়ে সময়ে মহারাজকে এইরূপ নিবৃত্ত হইতে 
স্বার্থপর ও সাহঙ্কার রাজার বিপরীতাচরণে আপনার অমঙ্গল জ্ঞানে ক্ষাস্ত হইল। মনে মনে 
প্রেমের বল পরিমাণ করিতেছিলাম। এক্ষণে বুঝিলাম আপনি নিতান্ত অনিবার্। অতএব 
মহারাজ যে পরামর্শ করিয়াছেন, তাহাতেই আমার মত। কিন্তু আপনি যে বর্ধমানাধিপের নিকট 
যাইবেন, আপনার সঙ্গে কি লঙ্কর যাইবে?” 

রাজা কহিলেন । “না, কেবল আমি, গঞ্জালিস ও কৃষ্ণনাথ তিন জনে অশ্বে যাইব। আমাদের 
সঙ্গে আর কাহাকেও যাইতে হইবে না। কৈ এখন গঞ্তালিস আসিল না কেন £ দেখ কাহাকে বল, 
গঞ্জালিসকে ডাকিয়া দেয়। 

বিজয়কৃষ্ণ রাজার সম্মুখ হইতে চলিয়া গল! মহারাজ অন্তঃপূরে প্রবেশ করিলেন। দেখেন, 
সরমা ও মহারাণী বসিয়া আছেন। রাজমহিলাগণ আহারের উদ্যোগ করাতেছে। রাজাকে 
দেখিয়া রাণী সসন্ত্রমে দীড়াইলেন। বলিলেন, “আপনি কি এক্ষণে আহার করিবেন !” 

মহারাজ বলিলেন। "না আমি অদ্য সায়ংকালের পবৰ আহার করিব। কৈ সূর্যকুমার এখানে 
আসে নাই। তাহাকে অদ্য যত্ব করিয়া খাওয়াইও 1” রাজা বাহিরে চলিয়া গেলেন! পথে 
সূর্যকুম'রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন। সূর্যকূমার এক্ষণে আমার অবকাশ নাই, আমি 
বর্ধমানাধিপের নিকট চলিলাম। যাও তুমি একাকী খাও । সায়ংকালে একত্রে খাইব। তামার 
সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। তোমাব কর্মোপযোগী পুরস্কার হয় নাই। তুমি প্রকৃত বীরের 
কাজ বরিয়াছ। আমি তোমার নিকট বাধা আছি। তুমি অতি শীঘ্ব কিরীটি হইবে। 
কোথায়, কৈ যমুনাকে ডাক, আমার হার ও মানা চাই। রাণীকে গিয়া বল। সরমা কোথায় ?” 
মালতী দূর হইতে উত্তর করিল “মহাশয়, আপনি এ পূর্বাদিগের দালানে যান সকলকেই 
পাইবেন। আমি যাইতেছি। আমাকে পুরস্কার দিতে হইবে।” সূর্যকূমারের শব্দ পাইয়া সরমা 
হাসিয়া আপন ঘরে গেলেন। সূর্যকুমার রাণীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। রাণী বললেন, 
“মূর্যকুদ্ার এত বিলম্ব কেন? আমরা তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।” সূর্যকুমার রাণীকে 
প্রণাম করিয়া বলিল, “কৈ সরমা কৌোথায়।” 

রাণী বলিল। "এই তোমার শব্দ পাইয়া উঠিয়া গেছেন। আমি ডাকিতেছি।” সরমাকে 
আহান করিলেন। 

সরমা বলিলেন। "না, আমি এখন যাইতে পারিব না. একটা কার্ষে বাস্ত আছি।" 
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রাণী বলিলেন। ““সূর্যকূমার আহারের কিছু বিলম্ব আছে, তুমি দেখ, সরমা কি কর্মে ব্যস্ত 
যে, উঠিয়া আসিতে পারেন না। সূর্যকুমার গমনোন্মুখ হইয়া বলিল, “আমার কি পুরস্কার ও 
মান্য করিবেন, স্থির করিয়াছেন!” 

রাণী বলিলেন। “আমি তোমাকে কি দিতে বাকি রাখিয়াছি, তুমি বল দেখি, কি দিলে 
তোমার ভাল হয়।' 

সূর্যকূমার বলিল। "আপনার ভাল হারটি কি যথেষ্ট হইল?” 

রাণী বলিলেন। “আমার কণ্ঠের হারটিই দিব।” সূর্যকুমার হাসিয়া বলিল, “আমি সেটি 
কণ্ঠেই রাখিব।” 

সূর্যকূমার সরমার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, সরমা এক খাটের উপর বসিয়া একটি 
কাগজে চিত্র আঁকিতেছেন। সূর্যকূমারকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া কাগজটি 
আপন বাক্সের ভিতর রাখিলেন। 

সূর্যকূমার বলিল। “সরমা কি কর্মে ব্যত্ত!” 

সরমা বলিলেন। “তুমি আবার এখানে কেন এলে? আমি কিছু ব্যস্ত আছি, একবার এখান 
থেকে যাও।” সূর্যকুমার হাসিয়া বলিল, “না, কথায় যাইব না, আমাকে হাত ধরিয়া বাহির 
করিয়া দাও । নতুবা আমি এই বসিলাম।” সরমা হাসিয়া বলিলেন, “আচ্ছা বস, আমার তাতে 
বিশেষ ক্ষতি নাই।” 

সূর্যকুমার বলিল। “কৈ আমাকে কি পুরস্কার দিবে দাও ।” 

সরমা বলিলেন। “মা তোমাকে কি দিলেন।” 

সূর্যকূমার বলিল। “তিনি আমাকে তাহার কঠের হার দিবেন বলিয়াছেন। এক্ষণে তুমি কি 
দিবে তা বল।” 

সরমা বলিলেন। “আমি তোমাকে কি দিব, তা এখনও হিরন করিতে পারি নাই। তুমি বল 
দেখি আমি কি দিব?” 

সূর্যকূমার মৃদূমন্দে হাসিল ও সরমার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল, সরমা একবার 
চক্ষু দিয়া সূর্যকুমারের প্রতি দেখিলেন। চারি চক্ষে মিলিল। আহা উভয়ের কি দিব্য) আনন্দ 
জন্মিল না। উভয়েই পরম্পরের মুখ ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাইল না। আর কোনো চিস্তাই 
মনে নাই, মনে আর কোনো ভাবই নাই। কোনো শব্দই আর কর্ণে যায় না! সরমা কিছুক্ষণ 
সূর্যকূমারের চক্ষের দিকে দেখিয়া অমনি নীচে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পান নাই। 
স্পন্দরহিত হইয়া উভয়ে রহিলেন, কিছুক্ষণ থাকিয়া সূর্যকূমার যেন চমকিয়া উঠিয়া বলিল। 
'সরমা কি দিবে তা বলিলে না।” 

সরমা বলিলেন। “আমি তোমাকে যা দিব তা তুমি কাল জানিতে পারিবে, দেখ না, রাজাই 
বাকি পুরঙ্কার করেন।” 

মালতী ঘরে আসিয়া বলিল। “ূর্যকুমার! আহার প্রস্তুত হইয়াছে, এস রাণী ডাকিতেছেন।” 
পশ্চাদ্বত্তী হইলেন। 

প্রতাপাদিত্য যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন দুই বৎসরের বালক সূর্যকুমারকে আপন গৃহে 
আনেন ও আপনার স্ত্রী এক্ষণকার রাণীর নিকট পালন করিতে দেন। রাণীর সন্তান না থাকাতে 
রাণী পুত্রবাৎসল্যে তাহাকে প্রতিপালন করেন। পরে সরমা জন্মিলেও সূর্যকূমার যেন জোন্ঠ 


(১) স্বর্গীয়। 
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সম্তাননেেহে পালিত হন। সূর্যকূমারের বয়ওক্রম এখন প্রায় বাইশ বৎসর, তিনি সরমা অপেক্ষা 
প্রায় পাঁচ বৎসরের বড়। কিন্তু চিরকাল সরমার সহিত একত্রে খেলা করিয়াছে ও সরমাকে 
যেন আপনার কনিষ্ঠা ভগিনীর মতো দেখিত। অদ্য মহারাজের দুই তিন বার কথাপ্রণালী 
শুনিয়া ও রাণীরও ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাহার মনে কেমন নৃতন ভাব জন্মিয়াছিল। আবার 
এক্ষণে সরমার প্রতি দৃষ্টি হওয়ায় কেমন হৃৎকম্প হইতে লাগিল। সরমা যদিচ বালিকা, কিন্তু 
প্রায় এক বৎসরের অধিক হইল সূর্যকূমারকে দেখিলেই কিছু লজ্জিতা হইতেন ও কখন কখন 
তাহার কোমল গণ্ডদেশ আরক্ত হইত। অদ্যকার চক্ষুমিলনে তাহার সেই ভাব আরও বাড়িল 
ও পূর্বাপেক্ষা সূর্যকূমারের আহারের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখিলেন। যদিচ তিনি স্বয়ং কিছু 
বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু ধূর্তা মালতী সেটি লক্ষ্য করিয়াছিল। 

সুর্যকূমার আহারান্তে সরমার ঘরে পান খাইয়া কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া রাজসভায় উপস্থিত 
হইল। দেখে রাজা নাই। তিনি বর্ধমানাধিপের নিকট গিয়াছেন। সভায় বিজয়কৃষ্ণ বসিয়া 
আছেন। বিজয়কৃষণ সূর্যকূমারকে দেখিয়া বলিল। ““সূর্যকূমার! যুদ্ধের পর তোমার সহিত 
কৃষ্ণনাথের সাক্ষাৎ হইয়াছিল £” 

সূর্যকুমার বলিল। “না কৃষ্ণনাথ যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই আমার নিকট তাহার অশ্ব ও বর্ম 
ও অস্ত্রাদি সকল পাঠাইয়াছিল, কিন্তু আমি সে সকল ফিরাইয়া দিয়াছি, তাহাতে তাহার লোক 
আমাকে তৎপরিবর্তে পণ ধার্য করিতে কহে। আমি দুঃখিত হইয়া তাহার শিবিরে যাই, কিন্তু 
শুনিলাম, সে শিবিরে নাই।” 

বিজয়কৃষ বলিল। “আমার পুত্র তাহার অস্ত্রাদি পাঠান নাই?” 

সূর্যকুমার বলিল। “পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তৎপরিবর্তে আমি একটি থান মোহর মাত্র লইলাম। 
সেইরূপেই অন্য কয়েক জনার সঙ্গে হিসাব চুকিল। কৃষ্ণনাথ আমার প্রতি বোধ হয় অত্যন্ত ক্ষুৰ 
হইয়াছেন, কিন্তু তাহার ক্ষুব্ধ হইবার কারণ নাই। মৎকর্তৃক পরাজিত হওয়ায় তাহার দুঃখিত হওয়া 
উচিত নয়। জয় পরাজয় কাহারও হাত নহে, দৈবের কর্ম। এ দেখ মালিকরাজ আসিতেছেন।” 

মালিকরাজ যুদ্ধের পর রাজার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই বলিয়া রাজসভায় আসিলেন। 

সূর্যকূমার বলিল ' “এস ভাই কোলাকুলি করি।” 

মালিকরাজ সূর্যকুমারের সমবয়ক্ক ও বাল্যাবধি বরাবর সূর্যকুমারের সঙ্গে একত্রে পাঠ ও 
দিল্লীতে অস্ত্রশিক্ষা বশত দিবা রাত্রি একত্রে বাস করেন। ফলে সূর্যকূমার ও মালিকরাজ এক 
শিবিরেই থাকিতেন, কেবল আহারের সময় রাণীর অনুরোধ বশত রাজবাটীতে যাইতেন, কিন্তু 
মাসের মধ্যে প্রায় বিশ দিন মালিকরাজকে সঙ্গে লইয়া রাজবাটাতে আহারার্থ আসিতেন। 

মালিকরাজ বাহু প্রসারিয়া সূর্যকূমারকে আলিঙ্গন করিল ও উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া 
একত্রে সে গৃহ হইতে বাহিরে গেল। 

মালিকরাজ স্বভাবতঃ উদার। সূর্যকূমারের সহিত তাহার যথেষ্ট সৌহাদ্য ছিল। এমন কি, 
সূর্যকূমারকে না দেখিলে থাকিতে পারিত না। সূর্যকূমারও মালিকরাজকে সমুচিত স্নেহ করিত, 
পরস্পরের প্রেম দেখিয়া অন্যে জ্ঞান করিত, ইহারা দুই ভ্রাতা । 

মালিকরাজ বলিল। ““সূর্যকূমার আমি তোমায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম, শুনিলাম, তুমি 
রাজবাটীতে আসিয়াছ। কৃষ্ণনাথের সহিত তোমার দেখা হইয়াছে? 

সূর্যকূমার বলিল। “না, তুমি তাহাকে দেখিয়াছ?” 

মালিকরাজ বলিল। “হা । কৃষ্ণনাথ অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়াছে। চল তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিগে।» ইহা বলিয়া উভয়ে পরস্পরের স্বন্ধ দেশে হস্ত রাখিয়া রাজবাটীর বাহিরে 
আসিল; দেখে দূর হইতে তিনজন অশ্বারোহী সেই দিকে আসিতেছে। 
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সূর্যকূমার বলিল! “এ দেখ মহারাজ আসিতেছেন। সঙ্গে গঞ্জালিস। আর ওটি কে?” 

মালিকরাজ বলিল। “কৃষ্ণনাথ না? যেন তাহারই মত বোধ হইতেছে।” ক্রমে তাহারা 
নিকটস্থ হইলে সূর্যকূমার বলিল। ""হ্যা কৃষ্ণনাথই তো বটে।” 

ক্রমে অল্পক্ষণেই তিন জন অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অশ্বগুলি নিতাস্ত শ্রাস্ত হইয়াছে। 
মুখ ফেনে পূর্ণ। শরীর ঘর্মাক্ত। মহারাজ অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া বলিলেন। ““সূর্যকুমার! 
তোমার সহিত কোন প্রয়োজন আছে, আইস।” সূর্যকূমার মালিকরাজকে অপেক্ষা করিতে 
ইঙ্গিত করিয়া রাজাকে অনুসরণ করিল। কৃষ্ণনাথ ও গঞ্জালিস রাজার পশ্চাদ্বর্তী হইল। পথে 
সূর্যকূমার কৃষ্ণনাথকে কহিল, “আমি মহাশয়ের শিবিরে যাইতেছিলাম।” কৃষ্ণনাথ সূর্যকুমারকে 
কোনো উত্তর না দিয়া রাজার সঙ্গে চলিয়া গেলেন। সূর্যকূমার মনে করিল, কৃষ্ণনাথ শুনিতে 
পান নাই। 

তখনকার যুদ্ধাভিনয়ের প্রথাই এই ছিল। যোদ্ধারা যুদ্ধান্তে যেন সহোদরের মত ব্যবহার 
করিতেন। পরাজিতের লেশমাত্রও মনে থাকিত না যে, তিনি পরাজিত হইয়াছেন। অন্য সময়ে 
যেমত ভদ্রের সহিত ভদ্বের আচরণ করিতে হয়, সেই মতই হইত! কেবল যখন রণক্ষেত্রে 
মিলিত হইতেন তখনই যাহার যত বীর্য, তাহা বিপক্ষকে শিক্ষা দিতে ক্রটি করিতেন না। এইরূপ 
উদার স্বভাব কেবল হিন্দুদিগের মধ্যেই ছিল। রণক্ষেত্র অতীত হইলে বিপক্ষদলের সেনারা ও 
সেনাপতিরা একত্রে বসিয়া আমোদ প্রমোদ করিত। কেহ কদাচ বিশ্বাস ঘাতক হইত না। এক্ষণে 
হিন্দুরাজ্য শিথিল হওয়াতে মুসলমানদিগের দৌরাস্মো প্রায় এক প্রকার সে প্রথা উঠিয়া 
গিয়াছিল; কেবল রণাভিনয়ে তাহার ছায়াস্বরূপ দেখা যাইত। 

পরে সূর্যকূমার রাজসভায় উপস্থিত হইলে মহারাজ সূর্যকূমারকে ডাকিয়া বলিলেন। 
“সূর্যকূমার, গঞ্জালিস [তামার রণপ্রণালী দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমিও 
যৎপরোনাস্তি আহাদিত হইয়াছি, তুমি আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াহ্‌. বর্ধমানাধিপ গঞ্জালিসের 
নিকট তোমার বীর্য শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ও বলিলেন "আমি সূর্যকুমারের সহিত সাক্ষাৎ 
করিব।' পরশ্ব দিবস (বাধ হয় তিনি আমার নিকট আসিবেন, তোমার যশঃজ্যোতি এ অঞ্চলকে 
ব্যাপিয়াছে। কৃষ্ণনাথ কিছু অপমানিত বোধ করিয়াছে। তুমি তাহার সহিত আলাপ কর।” 
সূর্যকুমার, মহারাজের কথা সাঙ্গ না হইতেই কৃষ্ণনাথের সম্মুখীন হইয়া বলিল। “মহাশয়! আমি 
আপনার শিবিরে গিয়াছিলাম, দেখা পাই নাই, আবার যাইতেছিলাম।” 

কৃষ্ণনাথ। “আমি শিবিরে ছিলাম না” বলিয়া অতি কষ্টে আপনার মনের ভাব গোপন 
করিয়া বলিলেন। “আমিও তোমার যুদ্ধকৌশল দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।” 

রাজা বলিলেন। “সূর্যকুমার! তোমার অদ্যকার তেজ দেখিয়া সকলেই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট 
হইয়াছে। গঞ্জালিসের সহিত তোমার বিশেষ আলাপ নাই!” গঞ্জালিস সসন্ত্রমে অগ্রসর হইয়া 
আপন দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া দিয়া কহিল, “মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় হওয়াতে অদ্য আমি 
আপ্যায়িত হইলাম |” 

সূর্যকুমার কহিল। 'উভয়তই। মহাশয়কে সন্তষ্ট করিয়াছি জ্ঞানে আমার যৎপরোনাস্তি সুখ 
বোধ হইল । মহাশয় বীর, আপনাদিগের মনোনীত হইতে পারিলেই আমি আত্মাকে সার্থক জ্ঞান 
করি।” 

রাজা বলিলেন। “সূর্যকূুমার তোমার সহিত আমার কিছু প্রয়োজন আছে।” সূর্যকূমার 
অমনি মহারাজের পার্থে দাড়াইল। মহারাজ তাহার হস্ত ধরিয়া গৃহাত্তরে গেলেন। গৃহে যাইয়া 
এক চৌকিতে বসিলেন & অপর চৌকির উপর সূুর্যকুমারকে বসিতে অনুমতি দিলেন। সূর্যকুমার 
বসিলে রাজা আপনার মনের কথা কি প্রকারে আরম্ত করেন ইহা চিস্তা কুরিতে কিছুক্ষণ স্থির 
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হইয়া রহিলেন। সূর্যকূমারও এবদৃষ্টে ভূমি দেখিতে লাগিল। রাজা “দূর্যকুমার।” বলিয়া কিছুক্ষণ 
ক্ষান্ত হইয়া রহিলেন। ভাবিয়া কিছুমান্র ছির করিতে পারিলেন না যে কি বলিয়া আরম্ভ 
করেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন। “ূর্যকূমার আমি তোমাকে পুত্র বাংসল্যে বালক কাল অবধি 
পালন করিয়াছি। কখন তোমাকে অসন্তুষ্ট হইবার অণু মাত্রও কারণ দিই নাই। তোমার মঙ্গল 
প্রার্থনা দিবারাত্র করি। ঈশ্বর করুন তুমি অতি শীঘ্ব কিরীটী হও ।” 

সূর্যকূমার বলিল। “মহারাজ! আমি সতত আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করি, যথাসাধ্য 
আপনার আজ্ঞাও প্রতিপালন করি, আমি কিছু কৃতঘ্ব নহি।” 

রাজা বলিলেন। “সূর্যকুমার। আমি তোমাকে আমার মনের ভাব বলিতে সাহস করিতেছি 
না।'' 

সূর্যকূমার বলিল। “মহাশয়! আজ্ঞা করুন, সাধ্যমত হয় ও ধর্মবিরুদ্ধ না হয় ত এ দীন 
শরীর ধারণ করিতে আপনার কর্ম অসিদ্ধ থাকিবে না।” 

রাজা বলিলেন। “আমি তোমার গুণে বাধ্য হইয়াছি ও দেখিতেছি যে, তুমি স্বরাজ্য শাসনে 
দক্ষ; অতএব তোমাকে তোমার রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে বাসনা করি, কি বল?” সূর্যকুমার 
এককালে যেন মহারত্ব পাইল, অমনি অস্ঠীবতে(১) ভর দিয়া সযত্রে মহারাজের পাদদ্বয় হস্তে 
ধরিল। তাহার চক্ষুদ্য় দিয়া সুখবারি পড়িতে লাগিল। গদ গদ বচনে বলিল, "মহারাজ! এ 
মহারাজার মতই কর্ম হইয়াছে । আমার স্বপ্নেও ছিল না যে, এ হতভাগ্য আবার আপন রাজত্তে 

রাজা বলিলেন। “সূর্যকূমার তুমি রাজ্যাভিষিক্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র, তোমার হস্তে 
তোমার রাজত্ব সুখে থাকিবে। প্রজারা ধনী হইবে ও ব্যবসায় বৃদ্ধি পাইবে । আমি এ মনন আজ 
প্রায় ৩। ৪ বৎসর করিয়াছি, কিন্তু সময় পাই নাই বলিয়৷ তোমাকে অবগত করাই নাই। এক্ষণে 
তোমার পুরস্কারের কাল আসিয়াছে, কি পুরস্কার দিব ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। মনে 
করিলাম, তোমার রাজ্য তোমাকে দিয়া তোমাকে ও অন্যান্য প্রজাবর্গকে সন্তুষ্ট করিব। দৈবে 
উপযুক্ত সুযোগ পাইয়াছি, সে সুযোগ ত্যাগ করিব না। তুমি রাজ্যাভিষিক্ত হইলে অবশ্যই সুখে 
প্রজা পালন করিবে। তোমার রাজত্ব দিশ্লীশ্বরের অধীন নহে। তুমি মনে করিলেই চিরকাল 
স্বাধীন থাকিতে পারিবে । অতএব তোমার পার্খস্থ অন্যান্য রাজার সহিত তোমার আত্মীয়তা 
রাখা বিধেয়।” 

সূর্যকূমার বলিল। “আমারও কোন রাজার সঙ্গে কিছুই বিবাদের কারণ নাই; কিন্তু 
মহারাজের সংপরামর্শ চিরদিন সানন্দে স্মরণ করিব। আমার জন্মেও কখন ইহা পরিশোধ 
করিতে পারিব না।” 

রাজা বলিলেন। "সূর্যকূমার! আমার বহুকাল অবধি একটি মনের আশা আছে। বোধ করি 
এত কাল পরে তোমার দ্বারাই আমি সুখী হইব।” 

সূর্যকূমার বলিল। "মহারাজ! আজ্ঞা করুন!" 

রাজা বলিলেন। '“সূর্যকূমার! প্রেম কি বস্তু ত! জান? তুমি কি কখন কাহাকেও 
ভালবাসিয়াছঃ ভালবাসিয়৷ থাকত জানিতে পারিবে। তবেই তুমি আমার কষ্টের পরিমাণ 
পাইবে। সে যে কিরূপ কণ্ট ও সে কষ্টের কি খরতর দংশন তাহ! 55 ১ হহ আনে কচি 
বালক, তোমার এখনও মনে সে ভাব উঠে নাই!” (সূর্যকূমার রাজার কথায় কিছু আশ্চঘ 
হইল। বুঝিতে পারিল না যে কি উদ্দেশে এ কথার প্রস্তাব হইদতছে। মনে ক্রমে সরমার কথা 





১) হাটু। 
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উঠিল। ভাবিল, বুঝি মহারাজ সূর্যকূমারকে অরসিক জ্ঞান করেন। আবার মনে করিল, বুঝি 
মহারাজ সরমার প্রতি ন্নেহের পরিমাণ বুঝিতেছেন। আবার ভাবিল, বুঝি মহারাজ কোন অপ্রিয় 
বলিবেন। বুঝি সূর্যকুমারের সুখনাশক কথা। ভয় পাইল। বুঝিল না, কি জন্য ভয়। ক্রমে রাজার 
কথার ভঙ্গীতে সূর্যকূমারের মনে নতুন ভাবের উদয় হইল। সরমার প্রেম উদয় হইল। 
সূর্যকুমার কিছু লজ্জিত হইল। মহারাজের বাক্য স্রোত বহিতেছিল; তাহার প্রতি উর্মিতে 
সূর্যকুমার একবার উত্তোলিত, একবার পাতিত হইতে লাগিল। ব্যাকুল হইল, আহা নবীন 
প্রবৃত্তি কি কষ্টই সহ্য করিল! কখন মনে এরূপ চিন্তা উপস্থিত হয় নাই। অদ্য মন কেমন উদাস 
হইল। বুঝিতে পারিল না, মন উচ্চাটিত হইলে কি কারণ উচ্চাটিত হয়; কিসেই বা উপশম 
হয়, তাহা জানে না। নূতন তপস্বী যোগের নিয়ম জ্ঞাত নহে। নিতাত্ত বাবচ্ছিন হইল।) 
“তোমার আর দুই চারি বৎসর মধ্যে মন পরিপক্ক হইলে সে রসের বোধ হইবে।” সের্যকুমার 
মনে ভাবিল “জন্মিবে কেন? জন্মিয়াছে। মহারাজ অবগত নহেন যে, পবিত্র প্রেম কত শীঘ্র 
এত নবীন আশ্রয়ে বদ্ধমূল হয়। আর কি বলেই বা বৃদ্ধিকে পায়।”) “তখন তুমি আমার 
এখনকার মনের ভাব বুঝিতে পারিবে । আমি নিতান্ত নির্বোধ নহি।” (সূর্যকূমার ভাবিল, “হা 
ইনি কোন প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়াছেন।”) “আমি বিষয় কর্মও ত্যাগ করি নাই, দিবা রাত্রি কিছু 
সেই চিন্তায় নিমগ্ন নহি।” (সূর্যকূমার ভাবিল “ইহার প্রেম তত বদ্ধমূল নহে। বুঝি প্রেম পবিত্র 
না হইবে, নতুবা কেন দিবানিশি উদিত থাকে না।”) “তথাচ আমার প্রতি কর্মে, প্রতি পদে 
যেন সেই ভাবই উদয় হইতেছে। যেন আমার মন সে উদ্দেশোই সকল কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। 
সূর্যকুমার! তুমি বালক, তোমাকে বলিতে আমার লজ্জা হইতেছে। লজ্জাই বা কি? যখন 
আমার প্রাণ-সংশয়, তখন রোগের শান্তি যাহাতে হয়, তাহা করা কর্তব্য । অন্যায়ই বা কি, 
আমাদিগের পূর্ব পুরুষেরা বলপূর্বক কন্যা গ্রহণ করিয়া বিবাহ করা মান্যকর বলিয়া গিয়াছেন। 
ভীম্ম এত বড় যোদ্ধা ও ধর্মশীল, ভ্রাতার নিমিত্ত অন্বালিকাকে স্লপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
কায়ন্থের অস্ত্রচালনই ব্যবসা । অসি আমাদিগের জীবনোপায় ও উপার্জনের যন্ত্র” 

সূর্যকূমার বলিল। “মহারাজ! একালেত প্রায় স্বয়ন্বর ও বলপুবর্বক স্ত্রী গ্রহণ দেখা যায় না। 
তবে আপনার জন্য যদ্যপি আমার প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়, তাতে আমি প্রস্তুত আছি। মহারাজ! 
আজ্ঞা করুন, কোন্‌ রাজার কন্যাকে আপনার জন্য আনিতে হইবে, আমি তাহার নিকট যাই ও 
আপনার মত প্রকাশ করিলে যদ্যপি তাহাতে সম্মত না হয়, তবে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া 

রাজা সূর্যকূমারের স্বভাব ভাল জানিতেন বলিয়া সূর্যকুমারের এরপ প্রতিজ্ঞা শুনিয়াও 
সন্তুষ্ট হইলেন না। মনে জানিতেন যে, যখন সূর্যকুমার তাহার মনের কথা শুনিবে, তখনই সে 
আবশাক। বিশেষত গঞ্জালিস সূর্যকূমারকে সঙ্গে লইতে একান্ত মত প্রকাশ করিয়াছে। তাহাকে 
কোথায় যাইতে হইবে ও কোন রাজকন্যাকে অপহরণ করিতে হইবে, তাহা না ভাঙ্গিয়া বলিলে 
সূর্যকুমারের প্রকৃত সাহায্য পাইবেন না। নলিলেন “পসূর্যকুমার! তোমার এরূপ উদার চরিত্রে 
আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। এ কন্যাটি ফলে রাজকন্যা নহে। এটি এক রাজার পালিতা। ইহার 
পিতা মাতা কেহই নাই। রাজসংসারে বাল্যকালাবধি প্রতিপালিতা। ফলে বলিতে কি, আমার 
খুড়া মহারাজ বসস্তরায় ইহাকে কোন বন হইতে কুড়াইয়া পাইয়াছেন। জনশ্রুতি, এটি কোন 
রাজকন্যা । রায়গড়ে এক্ষণে বাস করিতেছে।” 

সূর্যকুমার বলিল। “কি ইন্দুমতী মহারাজের (প্রমাস্পদ %” 

রাজা বলিলেন। “হা সেই কোমল মাধুরীই।” 
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সূর্যকূমার বলিল। “মহারাজ! ইহা কোন্‌ বিচিত্র কথা। আমি অদ্যই রায়গড়ে যাইব ও 
আপনার খুড়ীদ্বয় কমলা ও বিমলাকে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিব। তাহারা কোন ক্রমেই 
অমত হইবেন না। আপনি বিনা যুদ্ধে আপনার হৃদয়েঙ্িত ইন্দুমতীকে পাইবেন” 

রাজা বলিলেন “সূর্যকুমার! তুমি বালক, স্বভাবত সরল। সমস্ত সংসারও এই রূপ সরল 
বুঝিতেছ। ফলে তাহা নহে। সংসার একটি কন্টকময় বন। আমরা যাহাদিগকে আপনার 
বলিয়া জানি, তাহারাই আমাদিগের পরম শক্র। সংসারে কেহ কাহাকে মনে মনে বিশ্বাস 
করে না, কেবল মৌখিক আত্মীয়তা ও বিশ্বাস প্রকাশ মাত্র করে। কেহ কোন কর্ম করিতে 
বলিলে অমনি মনে করে যে পরামর্শকের বুঝি কোনো গুঢ় উদ্দেশ্য আছে, নতুবা কেন এমত 
উপদেশ দেন। আমি ইন্দুমতীকে পাইবার জন্য মাতা কমলাকে বলিয়াছিলাম। কমলা মনে 
করিলেন বুঝি আমার ইহায় কোনো গুহ্য অর্থ আছে। অমনি অমত প্রকাশ করিলেন। ফলে 
তিনি যাহা ভয় করিতেছেন, তাহা হইতে কোনোক্রমেই মুক্ত হইতে পারিবেন না। স্মৃতি ও 
ধর্মশান্ত্র কিছু তাহার মতানুযায়ী হইবে না। তিনি মনে করেন যে, আমি ইন্দুমতীকে বিবাহ 
করিয়া রায়গড় দখল করিবার এক ছলনা সংগ্রহ করিব। কি নির্বোধ! ইন্দুমতী কিছু 
রায় গড়ের অধিকারিণী নহেন। তাহার পাণিগ্রহণে আমি কিছু রায়গড়ের স্বত্বাধিকারী হইব 
না। আমার খুড়ার মৃত্যুর পর তাহার আর কেহ উত্তরাধিকারী না থাকাতে রায়গড় আমারই 
হইয়াছে ।” 

সূর্যকূমার এই সকল কথায় কিছু চমৎকৃত হইল । বিশেষ যত্বে রাজার কথা শুনিতে লাগিল। 
প্রতি কথায় যেন জগৎ পরিষ্কার হইল। 

সূর্যকূমার বলিল। “কেন মহারাজ বসস্তরায়ের পুত্র কচুরায় কি নাই?” 

রাজা বলিলেন “কচুরায় আমার খুড়ার বর্তমানে ১১। ১২ বৎসর হইল দেশত্যাগ করিয়া 
কোথায় গিয়াছে কেহ জানে না। আমার [বাধ হয় এক মাস হইল দেশস্থ সকলে দ্বাদশ বৎসর 
পর্যস্ত তাহার প্রতীক্ষা করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়াছে। এক্ষণে ধর্মত 
আমিই রাগয়ড়ের অধিকারী ।”" 

৪১৮৮ “আপনার অপর খুড়ী বিমলা মাতার আমার বোধ হয় মত আছে। 
গতবার যখন আমি পত্র ত্র লইয়া গিয়াছিলাম বিমলা তো আপনার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন ।” 

রাজা বলিলেন। "বিমলার সম্পূর্ণ মত আছে। কেবল কমলাই বিপক্ষ 1" 

সুর্যকূমার বলিল। " ভাজা ত করিব। 
চিল নল কব 
অতান্ত যত্ব করেন। তিনি আমার কথা কখন অনাথা করিবেন না। আমি তাহার পদদ্ধয় শিরে 
লইয়া বলিব, মাতা আমাকে এই দানটি দাও। আর তাহার ইহাতেই বা কি আপত্তি থাকিতে 
পারে? ইন্দুমতীর বিবাহের বয়স হইয়াছে, আপনিও রাজা, আপনাপেক্ষা সুপাত্র আর কোথা 
পাইবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, তিনি কখন অসম্মত হইবেন না।” 

রাজা বলিলেন। “সূর্যকুমার তুমি তাহার স্বভাব জান না। তিনি যাহা একবার বলেন, তাহা 
তাহার জন্মেও কখন অনাথা করেন না। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! তিনি আমাকে বিষদৃষ্টিতে 
দেখেন। তাহারই কুমন্ত্ণায় মহারাজ বসন্তরায় আমার সঙ্গে বিবাদ করিয়াছিলেন ও আমাকে 
আমার পিতার ধর্মসিংহাসন দিতে নিষিদ্ধ হইয়াছিলেন।” 

সূর্যকূমার বলিল। “মহারাজ বসন্তরায় ত কদাচ আপনাকে রাঞজ দিতে অসম্মত ছিলে, 
না। সকলেই ত'হার গুণ কীর্তন করে, আমি শুনিয়াছি, মহারাজ যে দিবস তাহার নিকট 
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আপনার সিংহাসন প্রার্ণনা করিলেন, তিনি সেই দিনই আপনাকে সিংহাসন দিয়া নিজ রাজ্য 
রায়গড়ে গেলেন। গত বার রায়গড়ে যখন গিয়াছিলাম, তখন তিনি আপনার কথা কতই 
জিজ্ঞাসা করিলেন ও কতই শ্নেহসূচক বাক্য কহিলেন।” 

রাজা বলিলেন। ““সূর্যকুমার তাহার মুখটি বড় মিষ্ট ছিল। তাহাকে কেহই চিনিতে পারিত 
না। তিনি অন্তরে অত্যন্ত ক্রুর ছিলেন। তিনি আমাকে রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু অস্তরে 
অতান্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন, এমন কি নবাব কুতবকুলী খাঁকে দিল্লীশ্বরের নিকটে জানাইতে 
বলিয়াছিলেন। তিনিইত দিল্লীশ্বরকে আমার জাতশক্র করিয়া দেন। তিনি লুকাইয়া আমার কতই 
নিন্দা করেন। কত শত পাপ, যাহা! আমি স্বপ্নে দেখিলে শিহরি, আমাকে করিতে দেখিলেন। 
তাহার আন্তরিক হিংসা আমার উপর কতই কুকর্ম লাগাইল। দিল্লীশ্বর তাহার পত্র হইতে আমার 
নিন্দা শুনিলেন! আমার উপর জাতবক্রোধ হইলেন। তিনি আমার প্রেমলাভের কণ্টক ছিলেন। 
আমি তাহার বর্তমানে ইন্দুমতীকে তাহার নিকট হইতে চাহিতে, তিনি কটুবাক্যে আমায় 
বলিলেন, 'পামর! ইহার প্রতি আর দৃষ্টি করিও না। যাহা করিয়াছ, তাহা তোমার স্বর্ণের পথে 
যথেষ্ট কাটা দিয়াছে ও ইহার পিতার যথেষ্ট অপকার করিয়াছে। এক্ষণে ইহাকে সুখী হইয়া 
আমার নিকট মরিতে দাও। অবোধ বালা যদি তোমার প্রতি কখন প্রেম করে, কিন্তু আমার 
বোধ হয় না সে তোমার প্রেম জানিবে; তুমি জানিও, সে প্রেম অজ্ঞতা । সে তোমার আচরণ 
জানিলে শিহরিবে। আমি সব জানি, আমার বাক্যে প্রতিবাক্য বলিও না। যাও আপন গৃহে 
যাও।' আরও তিনি কতই বলিলেন, আমি তার কিছু অর্থই বুঝিলাম না। আর আমি যে কি 
প্রকারে সেই বালার পিতার মন্দ করিয়াছি, তাহাও জানি না। আমার বোধ হইল এ সকল 
আপনি কি হেয়ালি বলিলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন, 'নরাধম! আর সে 
কথা উত্থাপন করিও না। এ বালিকা তাহ। কিছুমাত্র জানে না। কেন আমার মুখ হইতে আমার 
অনিচ্ছায় সে সকল ব্যক্ত করাইবে ও জনমের মত বালিকার সুখের মাথা খাইবে। যাও আপন 
রাজা শাসন কর। কখন যদি সে বালকটি্দে পাও (তো যাত্বে রাখিও। দেখ যেন তাহাকে তাহারই 
পিতার পথে পাঠাইও না"।” 

রাজা প্রতাপাদিত্য যত এইরূপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ততই তাহার মন বিচলিত হইল। 
ততই তাহার চক্ষুদ্দয় উন্মীলিত হইতে লাগিল, ক্রমে বোধ হইল, যেন তাহারা স্ব-গহুর হইতে লন্ষ 
দিবে। রাজা যদিও স্বভাবত অত্যন্ত ধূর্ত ছিলেন, কিন্তু স্বভাবচাঞ্চল্য বশত সর্বদা ইচ্ছার অধিক 
বলিতৈন, এমন কি প্রয়োজনাতিরিক্ত বলাতে সকলেই তাহার সরল বাক্যকেও অন্যভাবাপ্ জ্ঞান 
করিত। সম্প্রতি কিন্তু সরল সূর্যকূমার কেবল মহারাজের প্রেমাধিকাই বুঝিল। 

রাজা কিছুক্ষণ থামিয়া আর্ত করিলেন। 

“সূর্যকূমার! আমার মন নিতান্ত উচ্চারিত হইয়াছে। আমি সে বালা ইন্দুমতীর মুখচন্দ্র না 
দেখিলে থাকিতে পারি না। আমার এক্ষণে এমত জ্ঞান হইতেছে যে, তাহাকে না পাইলে 
আমার রাজকার্য ত্যাগ করিতে হইবে ও বোধ হয় অতি অল্প দিনের মধ্যে উন্মাদ হইব। তুমিই 
এন্ষাণ আমার একমাত্র আশ্রয়, 

সূর্কুমার বলিল । “মহারাজ! আন্ঞা করেন ত আমি একবার ইন্দুমতীর মনটা বুঝিয়া আসি, 
বোধ হয় আমি তাহাকে আপনার করিতে পারিব।” 

রাজা বলিলেন। “দূর্যকূমার! আমার সে আশালতারও মূল উচ্ছেদ হইয়াছে। সেখানে আর 
আমার আশার অঙ্করমাত্র নাই। আমি চেষ্টার ক্রটি করি নাই, কোনো পাথরও তুলিতে ভুলি 
নাই, কিন্তু সর্বত্রই হতাশ হইয়াছি।” 
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সূর্যকূমার বলিল। “মহারাজ কি ইন্দুমতীকে বলিয়াছিলেন £" 

রাজা বলিলেন। “আমি আপনিই বলিয়াছিলাম, তাহাতে সে বলিল, “মহারাজ আপনার 
সহিত মিলনে আমার সুখ হইবে না।" আমি কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কোন্‌ পক্ষে 
সুখের অভাব হইবে ও কেনই বা হইবে, ইন্দুমতীর বা উদ্দেশ্য কিঃ আমার বোধ হয়, তাহার 
অন্য কাহার উপর লক্ষ্য আছে। কিন্তু রায়গড়ে ত তাহার উপযুক্ত লোক দেখিতে পাই না। 
কচুরায় আজ ১২ বংসর রায়গড়ে নাই। ইন্দুমতী কি বাল্যাবধি তাহাকেই স্বামীরূপে লক্ষ্য 
করিয়াছে? ইহার ত বয়স্‌ ২১।২২ বৎসর। সে কি ১০।১১ বৎসর বয়সে প্রেম বুঝিয়াছিল? 
ইহা ত অসম্ভব। তাতে আবার কচুরায় যদি বাচিয়া থাকে। নবীন বয়স্ক তাহারই বা কিসের 
বয়েস£ সে ১৮ বৎসর বয়সে রায়গড় তাগ করিয়াছে। অত অল্প বয়সেই বা কি গুণে 
ইন্দুমতীকে মোহিত করিয়াছে । আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। আমি শেষবার যখন সেবক 
পাঠাইয়াছিলাম, তাহাতেও সে বলিল, ইন্দুমতীর সেই মন আছে। তাহাতে আমার লোক, 
কচুরায় নাই বলিলেও সে মত পরিবর্তন করিল না। আমি আপনিই বলিয়াছিলাম, তুমি 
বিধবা । তাতেও সে বলিল। “মহারাজ! তবে বিধবাকে কি বলিয়া প্রেয়সী করিতে চাহেন£” 

ূর্যকুমার বলিল। “মহারাজ! তবে তাহাকে লইয়া কি সুখী হইবেন? সে যখন আপনার 
প্রেমের কণামাত্রও স্বীকার করে না। তাহাকে বলপুবর্কক আনায় ত মহাশয় সুখী হইবেন না।” 

রাজা বলিলেন। “কি সে নয়; সে যখন আমার বাটাতে বাস করিবে, তখন সে ত আমারই 
হইল। সে যখন দেখিবে যে, আমার অধীন হইতে হইয়াছে, তখন অবশ্যই বশীভূত হইবে। 
বশীভূত না হয়, তাহাকে বিভীষিকা দেখাইব। সে ভার আমার।” 

সূর্যকূমার বলিল। “তবে আজ্ঞা হয় ত আমি দুই শত অশ্বারোহী লইয়া এক্ষণেই তথায় 
যাইব।” 

রাজা বলিলেন। “না, সে মতে তুমি পারিবে না। রায়গড় অধিকার করা বড় সহজ 
বাপার নহে। 

সূর্যকূমার বলিল। “মহারাজ! আপনার দুই শত অশ্বারোহীকে পরাঙ্মুখ করিতে রায় গড়ের 
দুই সহস্র অশ্বারোহী চাহি। তাহাদিগের তাহা নাই।" 

রাজা বলিলেন। “তুমি রায়গড়ের অবস্থা জান না। রায়গড়ে সচরাচর ১০ জনের অধিক 
পদাতিক থাকে না। এক জনাও অশ্বারোহী নাই, কিন্তু রামনারায়ণ. বাসুদেবপুর প্রভৃতি গ্রামে 
বসন্তরায়ের বন্দোবস্তে ন্যুনসংখ্যা চারি সহস্র অশ্বারোহী যোদ্ধা ও দশ সহস্র পদাতি ঢালি আছে। 
তাহারা প্রয়োজন হইলেই উপস্থিত হইবে ও প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া যুদ্ধ করিবে। এমনি 
বসন্তরায়ের প্রণালী যে, লেশমাত্র বিপদ উপস্থিত হইলে অমনি রায়গড়ের মুবচা(১) হইতে তুরা 
বাজিবে ও উচ্চপ্রদেশে অগ্নি জ্বালা হইবে। চতুষ্পার্থে গ্রামের প্রজারা শুনিবামাত্র সাস্্র(২) 
রায়গড়ে আসিবে । অতএব দিবাভাগে সম্মুখ যুদ্ধে রায়গড় অধিকার করা বড় সুকঠিন। আমি 
মন্দরণা করিয়াছি যে, রাত্রিযোগে হঠাৎ তুমি, গঞ্জালিস, অনুপরাম প্রভৃতি কয় জনা, চল্লিশ জন 
গঞ্জালিস তাহাকে লইয়া নৌ-যানে আসিবে । তোমরা যেমন অম্থে যাইবে, অমনি অশ্বে আসিবে। 
কর্মটি এমনি সন্তর্পণে সম্পাদন করিতে হইবে যে, কেহ না জানে যে, ইহা আমার কর্ম। 
গঞ্জালিনের সৈন্যরা লোকের ভ্রম জন্মাইবার জন্য দ্রব্যাদিও কিছু লইবে, গ্রামস্থ সকলে জানিবে, 


(১) দূর্গশিখরের চাত্বল 181 10৬৩1. 
(২) দূগাধাক্ষ ৫6১৬৩111601 
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যে ইটি ডাকাইতের কন্ম্ম। তুমি ইহাতে কি বল? যদি যাইতে হয় তা অদ্যই সায়ংকালে তথায় 
যাইতে হইবে। গঞ্জালিসের সঙ্গে পরামর্শ কর, হয় ত সেও তোমার সঙ্গে যাইবে। আর কোন্‌ 
বল” 

সূর্যকূমার বলিল। “মহারাজ আমি এক দণ্ডের মধ্যে মহারাজকে আসিয়া বলিতেছি। 
আমার এক্ষণে মতের স্থির নাই। এক বার শিবির হইতে আসি।” সূর্যকূমার চলিয়া গেল। 
গঞ্জালিস, অনুপরাম ও অন্যানা সভাসদ সব বসিয়া আছেন। সভায় আসিয়া অনুপরামকে 
বলিলেন। “ঘক্ষরাজ! কতক্ষণ আগমন হইয়াছে?” 

অনুপরাম বলিল । "মহারাজ! এই আসিতেছি।” 

রাজা বলিলেন। “তুমি প্রস্তুত আছ ত” 
করিবার জন্য 1” 

রাজা বলিলেন। “তুমি তাহাতে চিত্তিত হইও না, তোমার মঙ্গল চিন্তা আমার আপনার 
চিন্তার অপেক্ষা বলবততী আছে। আমি কখন অন্য ভাবি না। অদ্য এই সামান্য ব্যাপারটি সাঙ্গ 
হইলে কল পরাতে আমার সৈন্যেরা প্রস্তুত হইবে ও দুই তিন দিনের মধ্যে তোমাকে অনুসরণ 
করিবে । আমি ইতাবস'ন পুরুযোন্ডমে যাইব, হয়তো তোমার সনদ্বীপেও একবার যাইব । তুমি 
সৈনাদল কিরূপে পাইবে, স্থির করিলে?” 

অনুপরাম বলিল। "“সনদ্বীপে আপনার সৈনোরা সব একত্রিত হইলে গঞ্জালিস আপনার 
জাহাঙ্ত সকল একত্র করিবেন ও আশা আছে উড়িয্যা হইতেও পাঠানরা দশ-বার খানা জাহান 
দিবে। এই সকল জাহাজে অল্প অল্প করিয়া সৈন্য ক্রমে বোঝাই দিয়া, বামাইয়া দিব। তাহারা সেই 
খানে গুপ্তভাবে থাকিবে, ক্রমে সকল সৈনা এবত্র হইলে এক কালে ফক্ষপুর আক্রমণ করিব।” 

রূজা বলিলেন। "তামার সৈন্যের রস্দ কোথা হহাতে আসিবে?” 

শ্রন্পরাম বলিল। “তাহা এক প্রকাব স্থির হইয়াছে, বর্ধমানাধিপ তাহার আপন সৈনোর 
রসদ দিলেন। তৎপবিবর্তে বক্ষপুর অধিকার হইলে তাহাকে ১০ সহস্র মোহর দিতে হইবে। 
ণপ্চালিসের ও পাঠান সৈন্য আপনাদিগের বসদ যক্ষপূরে করিয়া লহবে। কেবল আপনাব 
নানার রসদ আমায় দিতে হইতেছে!” 

রা কলিলেন। "তাহা কোথা হইতে দিবে)” 

অনুপরাম বলিল। "আদা সাধংকালে শ্রামি যেমন করে পাবি রায়গড়ে সংগ্রহ করিব। 
ব্সন্তবায় অতান্ত ধনা ছিলেন, ভখ্ারে তাহার অনেক জহরাত আছে। সে সকল আমাকে 
সংগ্রহ করিতে হইবে।” 

বাভা বলিলেন। “তবে রায়গড়ের ব্যাপারে কি আমার কন্যামাত্র লাভ।” 

বিভয়কৃষঃ বলিল। "মহারাভ' সে ত বড ভাল কথা নহে। গঞ্জালিস ও অনুপরাম উভয়ের 
কোষ পূর্ণ করিলে রায়গড়ে আর কি থাকিবে?” 

কৃষ্ণনাথ বলিল। “মহারাজ! রায়গড় এক্ষাণে আপনার অধিকার, সেখানকার ভাণ্ডার 
আপনার, তাহা যদ্যপি ইহারা উভয়ে লয়েন, তবে সে আপনারই বলে।” 

হজ্রমল বলিল ! “এক উপায় আছে। আমার সৈন্যরা যক্ষপুরে আপন রসদ সংগ্রহ করিয়া 
লইবে, কেবল পাথেয় খরচ অনুপরাম রাজকে সহিতে হইবে।” 

রাজা বলিলেন। “অনুপরাম, তুমি কি পাথেয় দিতে পার নাঃ” 
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অনুপরাম দেখিল যে, এক্ষণে সত্য আপনার অবস্থা প্রকাশ করিলে কোন মতেই স্বকার্য 
সিদ্ধ হইতে পারে না। বলিলেন, “তবে তাহাই হইবে।” 

গঞ্জালিস বলিল। “তবে মহারাজের সহিত সূর্যকুমারের কি কথা ইইল? তিনি কি এক্ষণেই 
যাইবেন ?” 

রাজা বলিলেন। “আমার বোধ হয়, সে এক্ষণেই যাইবে, আপন শিবিরে গেল! বলিল, 
এক দণ্ড মধ্যে প্রত্যাগমন করিতেছি” 

গঞ্জালিস বলিল। “এরূপ ব্যাপারে এক এক যোদ্ধার বলাধিক্য আবশ্যক। সূর্যকূমার ও 
কৃষ্ণনাথ হইলেই ভাল হয়)” 

বিজয়কৃষণ বলিল। “কৃষ্ণজনাথ সর্ব-চিহ্িত; তাহাকে এ বিষয়ে পাঠান ভাল হয় না, বরং 
হজুরমল ও সূর্যকূমার যান।” 

হজুরমল বলিল। “আমি প্রস্তুত আছি! মহারাজের আজ্ঞা হইলেই অগ্রসর হই!” 

রাজা গাব্রোথান করিয়া হজ্রমল ও বিজয়কৃষ্রকে লইয়া বাহিরে গেলেন কিছু অস্তরে 
যাইয়া বলিলেন। “দেখ হজুরমল! আমার রায়গড়ে তোমাকে পাঠাইবার কারণ ইন্দুমতী 
হরণ, দেখ মেন অনর্থক রায়গড় না লোটা হয়। রায়গড়ের ভাণ্ডার আমারই, তাহা কিছু 
শত্রুর নহে, অতএব তাহা লুঠিলে আমার ক্ষতি হইবে। দেখিও গঞ্জালিস যেন যথাসবর্বস্ব 
না লয়। তাহাকে অল্পই দিবে। বাকি যদ্যপি লোটে, তাহা তুমি লইয়া আসিবে। ইন্দুমতীকে 
তোমার সঙ্গে আনা বিধেয় হইতেছে না। গঞ্জালিস নৌকার উপর রাখিলে তুমি চলিয়া 
আসিবে। গঞ্জালিস দ্বারীর জাঙ্গালের খাল দিয়া চড়েলের খালে পড়িবে । লোকে জানিবে, সে 
দক্ষিণ দিকে গেল। পরে কাটাগঙ্গায় ওজন বাহিয়া মনিখালির খাল দিয়া এখানে আসিবে। 
গোপনে যত শীঘ্র কর্ম সাধিতে পার, সাধিবে। বহু বিলম্ব করিলে রায়গড়ে ফৌজ সমাগম 
হইবে, তবেই তোমাদিগের পলায়নের আর উপায় থাকিবে না। দেখ যেন প্রকাশ না পায় 
যে তোমরা আমার লোক! 

বিজ্রয়কৃষ্ণ বলিল। “অনুপরাম অর্থসংগ্রহে বাস্ত থাকিবেন। কৌশলে ভয় দেখাইয়া তাহাকে 
বিরত করিবে।” 

হজুরমল বলিল। "সে ভার আমার উপর থাকিল। সূর্যকূমারকে এ সকল ভাল করিয়া 
বলিয়া দিবেন ও তাহাকে আমার আজ্ঞানুবর্তী হইতে বলিবেন। বিপদের সময় মতামত হইলে 
কর্ম সুশৃঙ্খোলে সমাধা হইবার সম্ভাবনা নাই।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “সূর্যকূমার এখনি আসিবে, তোমার সম্মুখে তাহাকে উপবুক্ত আদেশ 
দেওয়া হইবে। তাহাতে চিদ্তিত হইও না; সে বালক, তাতে বড় সুবোধ, তাহাকে যদ্যাপি বুঝাইয়া 
দেওয়া যায় যে, এটি বীরের কর্ম তাহা হইলে সে সকল পরামর্শ গুরুআজ্ঞা বলিয়া মানিবে।” 

রাজা বলিলেন। "সে এবার বুঝিয়াছে যে, এ কর্মটি আমার মঙ্গলকর আর তাহারও 
মনোনীত। তাতে আবার তাহাকে রাজো অভিষিক্ত করিবার আশা দিয়াছি। সে সম্প্রতি কোন 
মতে আমার মতের বিপরীত বাবহার করিতে সমর্থ হইবে না।” 

বিজয়কৃষণ বলিল। ““সূর্যকূমার কিন্তু লোভে ভুলিবার নহে। তাহার কর্মাট মনোনীত না 
হইলে সে কোনো ক্রমে কর্মে হস্তক্ষেপ করিবে না।” 

হজ্রমল বলিল। “মহারাজ, সে আপনার কথায় কি প্রকার ভাব প্রকাশ করিল।” 

রাজা বলিলেন। “প্রথমে অত্যন্ত উৎসুক হইল, পরে যখন ক্রমে সকল বিষয় শুনিল, তখন 
যেন জড় হইয়া শুনিল।” 

হজুরমল বলিল। “মহারাজ, তাহাকে কি সকল ভাঙ্গিয়া বলিয়াছেন £ সে কি ভাল হইল ?” 
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রাজা বলিলেন। “আমি তাহাকে সকল ভাঙ্গিয়া বলি নাই। কিন্তু অনেক বলিয়াছি। তাহা 
না বলিলে সে কোন মতে সম্মত হইবে না। সে যে এক প্রকারের মানুষ” 

হজুরমল বলিল। “আজ্ঞা হয় ত আমি শিবির হইতে ফিরিয়া আসি। সূর্যকুমারের 
আসিবার পূর্বেই আসিয়া উপস্থিত হইব।” 

রাজা অনুমতি দিলেন ও হজুরমল অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। হজুরমল চলিয়া গেলে 
রাজা বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! অদ্যকার কর্মটি সুশৃঙ্খলে সমাধা হইলে আমি তোমার মত সুখী 
হইব।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ তাহাই হউন, কিন্তু আমার বড় ভয় হয়। আমার বোধ 
হইতেছে, ইন্দুমতী কখনই আপনার বশীভূত হইবে না। অনুপরাম ও গঞ্জালিস লুটিতে ক্রি 
করিবে না। আমার কেমন এ কন্টটায় মন উঠিতেছে না। আবার আপনি অনুপরামকে সাহায্য 
দিতে স্বীকার করিয়াছেন। সেই বাকি ? কেন অপরের জন্য আপনার সৈন্যক্ষয় ও একজন ছত্রী 
রাজার সঙ্গে বিবাদ। দিশ্লীশ্বর যদিচ যক্ষপুর পর্যন্ত আপনার তলবারী লইয়া যান নাই, তথাপি 
নারির তাহ নতি ইক ভিন লি নিভি কিল 
গঞ্জালিসের নামও তাহার কর্ণে উঠিয়াছে। গঞ্জালিসের দৌরাযজ্ম্ে দক্ষিণ রাজ্য এককালে 
জনশন্য হইয়াছে। এ সকল কিছু দিল্লীশ্বর শুনিয়া স্থির নহেন।” 

রাজা বলিলেন। “দিশ্লীশ্বরকে আমার ভয় করিবার কারণ কি? আমি তাহার অধিকার মধ্যে 
নহি, তিনি আমার উপর কি করিবেন £” 
সুবিধার কথা নহে। পাঠানদিগের উপর দিশ্লীশ্বরের সতত দৃষ্টি আছে, তাতে আবার সম্প্রতি 
ওনিতেছি, মানসিংহ বাহাদুর তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াল্ন। তিনি শুনিলে অবশ্য 
আপনাকে নাড়া না দিয়া যাইবেন না।” 

রাজা বলিলেন। "আমার সহিত যুদ্ধ“ করিতে কিছু তাহার প্রভুর আজ্ঞা নাই। আর 
দিশ্লাশ্বরেরও এমন অভিলাষ নহে যে, তিনি নৃতন রাজ্য অধিকার করিবার আশয়ে শক্র বৃদ্ধি 
করেন। তাহার অধিকারস্থ রাজাদিগের শাসন কবঝ্ন, সে কর্ম তাহার যাবজ্জীবন নিযুক্ত 
থাকিবে । পাঠানেরা যতবার পরাজিত হইয়াছে, ততবার আবার তাহার বিপক্ষে অস্ত্র বরিরাছে, 
তাহাদিগের জয় করাই এখন মানসিংহের কর্ম। এখন আমাকে তাক্ত করিবেন না। আমার 
কথাই বা তাহার নিকট কিসে উঠিল?” 

বিজয়কৃষত বলিল। “দিল্লীশ্বরের আপনার উপর চিরকাল নজর আছে। তাতে আবার তিনি 
যদি শুনিতে পান যে, আপনি গঞ্জালিশদস্যুকে সাহায্য করিয়াছেন ও পাঠানের সঙ্গে 
মিলিয়াছেন; তবে আর আপনার পরিত্রাণের উপায় নাই। শুনিয়াছি, দক্ষিণস্থ ফিরিঙ্গী দস্যুদল 
পরাজয় করা মানসিংহ মহারাজের এক প্রধান উদ্দেশ্য ।” 

রাজা বলিলেন। “তাহাতেই বা কি ভয়£ মানসিংহের সাধ্য হইবে না যে, গঞ্জালিসকে জয় 
করে। গপ্জালিস যুদ্ধ প্রণালীতে বিশেষ নিপুণ।” 

বিজয়কৃষ বলিল। “নিপুণই হউন আর দক্ষই হউন। বলের সম্মুখে কিছুই থাকিবে না। 
সত্রাটের ফৌজের কেমন বিভীষিকা শক্তি আছে, শত্রদল দেখিলেই ভীত হয়, তাতে আবার 
সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ।” 

রাজা বলিলেন। “তুমি ভয় পাইয়া থাক ত পলায়ন কর। আমার ভীত মন্ত্রীতে প্রয়োজন 
নাই, অকারণ কেবল ভয়ে জড় হইলে প্রকৃত বিপদ হইতে উদ্ধারের কি উপায় আছে? 
মানসিংহের নামেই তুমি পরাজিত হইয়াছ।”' 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৫৫ 


বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! পরাজিতের কথা নহে। আমি ভয়ও প্রকাশ করিতেছি না। 
আমি বৃদ্ধ হইয়াছি বটে, কিন্তু আপনার যুবা সেনানী অপেক্ষা সাহসী, ও বোধ করি, এখনও 
কৃষ্ণনাথকে রণে পরাস্ত করিতে পারি। কিন্তু সে কথায় প্রয়োজন নাই। ভয় আমার মন্ত্রণার 
কারণ নহে। আমি যুদ্ধকে ভয় করি না। আপনার মঙ্গলই সদা চিস্তা করি। যাহাতে আপনি 
দিতেছি। আপনি ইহাতে বিরক্ত হন, আমাকে নির্বাক হইতে হইবে; কিন্তু আমার মনের চিন্তা 
দূর হইবে না। আমার কেমন আর্ধ জ্ঞানে ভয় হইতেছে। ভয়ের কারণ জানিনা ও বুঝাইতে পারি 
না। আমি আপনার পিতার সময়ের লোক। মহারাজ বসস্তরায়ের নিকট কর্ম শিক্ষা করিয়াছি । 
আপনার যাহাতে ভালো হয়, সে চেষ্ঠা আমাকে কায়মনোবাক্যে করিতে হইবে! ইহাতে আমি 
ধর্মের পথ পরিষ্কার করিব।” 

রাজা বলিলেন। “*খুড়া বসন্তরায়ের রাজ্য কৌশল অতি হীনবৃত্তি লোকের মত ছিল। তিনি 
আপন ঘরের দ্বার বদ্ধ করিয়া সিংহাসনে বসা সুখ জ্ঞান করিতেন। তাহার কথা ছাড়িয়া দাও। 
তাহার মত কাপুরুষ যশোরের সিংহাসন আর কেহ অপবিত্র কাব নাই। তিনি বিনা যুদ্ধে 
দিশ্লীশ্বরকে পত্র লিখিয়া দিলেন ও তীহাকে সন্ত্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেন। যশোরের স্বাধীনতা 
এককালে নষ্ট করিলেন।” 

বিজয়কৃষ বলিল। “তিনি অন্যায় বা মানহীনের কর্ম করেন নাই। তখন যেরূপ বঙ্গের 

রাজা বলিলেন। “হা বড় বুদ্ধিমান। কাপুরুষেরা যুদ্ধকে ভয় করিয়া বুদ্ধিমানের কাজ করে 
ও সাহসী পুরুষকে অবোধ, গোয়ার বলে” 

বিজয়কৃষ বলিল। “মহারাজ বিচার করুন। যখন আপনার পিতার কাল হইল তখন 
আপনি বালক, রাজ্যের চির-পরিচিত নিয়মে তিনি সিংহাসনারূঢ হইলেন। আমি তখন একজন 
সামানা কর্মচারী ।” 

রাজার একথাটি অসহ্য হইল, ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "চিরপরিচিত নিয়মটা কি?” 

বিজয়কৃষ বলিল! “মহারাজ ক্রোধ করিবেন না। আপনার বংশের নিয়ম বয়ঃজোন্ঠ 
ও পর্যায়শ্রেষ্ঠ অগ্রে রাজাভার পান। আপনার জোষ্টতাত মহাশয়ের কাল হইলে আপনার 
“পতা সিংহাসনে বসেন। আপনার জোষ্ঠতাতের পুত্র যুবরাজ নৃসিংহ বর্তমান, তিনি দেশের 
প্রণালী মানিয়া ক্ষোভ ত করিলেন না। আপনার পিতা মহারাজের স্বর্গযাত্রার পর বসন্তরায় 
রাজাভার গ্রহণ করিলেন। তিনি দেখিলেন, সে সময় পরিবর্ত হইয়াছে। হিন্দুদিগের একতা 
নাই, বিশেষতঃ বঙ্গে হিন্দুরা ক্রমে বলহীন হইতেছে। এ অবস্থায় অন্যান্য ক্ষণস্থায়ী 
বঙ্গরাজদলে ভুক্ত হইয়া অসহা দিল্লীশ্বরের তোপের মুখে যাওয়া পরাস্ত হইবার কারণ। 
আবার রাগ্য-বিদ্োহ উপস্থিত করিলে প্রজাবর্গের ধন প্রাণ নাশ ও কষ্টেরই, সুখকর নহে। 
তাতে আবার তিনি জানিতেন যে, দিল্লীম্বরের বিপক্ষ হইলেও কিছু স্বাধীনতা স্থাপনে 
কৃতকার্য হইবেন না! এ সমস্ত অবস্থার দিল্লীশ্বরের সহিত প্রীতি রাখা বাতীত আর কি 
সুবুদ্ধির কার্যা ছিল। বিনা বিবাদে তিনি দিল্লীশ্বরের নিকট লোক পাঠাইলেন। বৃদ্ধ 
অনঙ্গপাল দেব দিল্লীতে যান ও সেইখানে সম্ত্রাটশ্রেষ্ঠ আকবর শাহকে উপটৌকনাদি দিয়া 
সন্তুষ্ট করিয়৷ বন্ধু বলিয়া স্বীকৃত হন। সন্ধিপাত্রে কর দিবার নাম মাত্র ত নাই ও তিনি কখন 
কর ত দেন নাই। আকবর সম্রাট যশোরের রাজাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। 
পরস্পর রায়গড়ের বিপদের সময় সাহাযাদানে বদ্ধ হইলেন। তদবধি যশোরের মান বৃদ্ধি 
হইল। কন্টকচ্ছেদিত হইল” 


৫৬ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


রাজা বলিলেন। “মাহা কি বুদ্ধিমানেরই কার্য! অনর্থক দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যশোরের 
বন্ধুতায় কি লাভ হইল। জাতশক্র মুসলমানকে আপনার হস্ত দিলেন ও হিন্দুধর্মের বিপরীত 
আচরণ করিলেন। হিন্দুদিগের মস্তকচ্ছেদ করিলেন।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! আপনি বিস্মৃত হইতেছেন। আর কি সে দিন আছে যে, 
দিল্লীর সিংহাসনে হিন্দুরাজ বসিবেন। আমাদিগের সে অভিমান করা বৃথা, মানসিংহ যখন স্বয়ং 
দিল্লীশবর আকবরকে ভগিনী দিলেন, তখন আর অন্যের কথা কি। এক্ষণকার কৌশলই এই। 
দিল্লীম্বরের সহিত মিলিয়া থাকিতে পারিলেই দেশের মঙ্গল। হুমো বাদসাহ যখন রাজ্যচ্যুত 
হইয়া আবার বীর পুত্র আকবরের বাহুবলে সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, তখন জানিবেন, 
তিনিও সুখে কাটাইয়াছেন। কিন্তু আমি ভাবিতে সাহস করি না যে, আমাদিগের এ সকল 
বিদ্বোহী কৌশল কোথায় ক্ষান্ত পাইবে ।” 

রাজা বলিলেন। "ভাল যথেষ্ট হইয়াছে। তোমার ভয় নিবারণ করিতে পারি না। তুমি 
আপনার উপায় দেখ। এ বিদ্রোহ মধ্যে তোমার থাকায় অমঙ্গল ঘটিবে।” 
চিন্তিত নহি। আপনি বার বার কেবল এ কথাই বলিতেছেন কেন£” 

রাজা বিজয়কৃষ্ের বাকো উত্তর না দিয়া চলিয়া গেলেন। 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "*মুট! আপনার স্বার্থ বোধ নাই, হয় ত এই সামানা স্ত্রীর জন্য 
রাজাচাত হইবে! বলিলেই রাগ করে ও কেবল আমাকেই ভীত কাপুরুষ জ্ঞান করে।” 
কৃষ্ণনাথকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বলিল। “কৃষ্ঞনাথ! তোমার সমাচার কি” 

কৃষ্নাথ বলিল। মহারাজ আমায় রায়গড়ে পাঠাইবেন স্থির করিয়াছিলেন, আবার কি 
মনে হইল? বলিলেন, 'না তোমায় কষ্ট পাইতে হইবে না'; রাজা রায়গড়ে ব্যাপারটা কি?” 

জয়কৃষ্ত বলিল। "কেন তুমি কি জান না” 

কৃষ্ণনাথ বলিল । "আমার বিশ্বাস হয় না যে, একটা স্ত্রার জন্য এত করিবেন £” 

বিজ্রয়কৃষ্ণ বলিল। "স্ত্ীহই ত সকল বিপদের মূল। রাজা তাহার জন্য এমত অধীর 
হইয়াছেন যে, তাহার চৈতনামাত্র নাই |” 

কৃষ্ণনাথ বলিল । "কই সে ত ভাহারে চাহে না? 

বিজয়কুষ বলিল। "এত আশ্চর্য! ক্রমে গণ্জালিস আসিয়া উপস্থিত হইলে বিজয়কৃষ্ 
ও বথা তাগ করিয়া অপর কথা আরস্ত করিল। 


বন্ঠ অধ্যায় 
'*অবিজ্ঞাতেহপি বন্ধ হি বলাৎ প্রহ্াদতে মন21” 


এদিকে সূর্ধকূমার রাজসভা ত্যাগ করিয়া অতি দ্রুতবেগে আপন শিবিরে আসিয়া দেখেন, 
মালিকরাজ তাহার বিছানায় শয়শ করিয়া আছে। মালিকরাজকে নিদ্রা হইতে জাগাইতে কিছু 
সন্দিহান হইলেন। মনে করিলেন, বুঝি কোন অসুখ হইয়া থাকিবে। সেই বিছানার একদেশে 
করতল-নাস্ত কাপোলদেশ হইয়া বসিলেন। তাহার মনস্থির নাই। এক এক বার সরমার মুখশ্রী 
মনে উদয় হইছে. অমনি এক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন ও বলিতেছেন। “আমার 
কি এত সৌভাগ্য হইবে। মহারাজ ত আমাকে আমার রাজত্ব দিবেন, এখন সে সিংহাসনে আমার 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় €৭ 


কি সুখ হইবে£ সরমা ব্যতীত কি সে সিংহাসন শোভা পাইবে? আমি রাজকর্ম হইতে অবকাশ 
পাইলে, কিরূপে সে বিষয় কর্মের বিকট শ্রম দূর করিব? কেই বা আমার আহারের নিকট বসিয়া 
আমার আহার দেখিবে£ আমার এ সংসারে আর কেহই নাই। আমি সিংহাসনে বসিব সত্য কিন্তু 
রাজকার্যাত্তে কি করিব! একা কি করে বসিয়া কাল কাটাইব! সে বড় বিপদ, আমা হইতে তাহা 
সহ্য হইবে না। মালিকরাজ কি তাহার পিতার নিকট ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে যাইবেন? কেনই 
বা যাইবেন? তাহার যশোর রাজ্যে কত উচ্চ পদাভিষিক্ত হইবার সম্ভাবনা । যশোরের একজন 
সামানা সেনাপতি, জয়ন্তী রাজোর প্রধান অমাত্য অপেক্ষা লক্ষ গুণে মানী ও ধনী। আমার মা 
নাই, কিন্তু বাল্যকালাবধি মাতৃহীন বলিয়া আমার বোধ হইত না। রাণী কেমন যত্বু করিতেন। অদ্য 
আমি সংসার শূন্য দেখিতেছি। আমি রাজসমীপ ত্যাগ করিলে ইহারা ভুলিবে। কাহাকেও আর 
দেখিতে পাইব না। যদি সরমা-_তা কি আমার হতভাগ্যে আছে? আমি এ কষ্টে রাজ্য ইচ্ছা করি 
না। সরমার শ্রী আমি চিরদিন চক্ষে দেখিব। কেবল দেখিব। মহারাজ আমার অনা কিছু পুরস্কার 
দিন। রাজ্য লইয়া কি করিব। হয়ত জয়ন্তীতে রাজবাটীও নাই, মহিলাগণের কথা কি? আমি 
কতকাল মহারাজের নিকট আছি, তাহাও জানি না। মহারাজ বলিলেন। আমার পিতার মৃত্যুর 
পর আমি রাজ্যপালনে অক্ষম বলিয়া আমার রাজ্যভার গ্রহণ করেন ও আমাকে প্রতিপালন 
করেন। জয়ন্তী ত যশোর হইতে অনেক দূর। উভয় রাজ্যেব মধ্যে কত রাজা আছেন, তাহারাই 
বা কেন রাজাভার লইলেন না। প্রতাপাদিত্যই বা কেন এত উৎসুক হইলেন। আমার মাতারই 
বা কতদিন মৃত্যু হইয়াছে। আমি এ সকল কিছুই জানি না, আমার মন কেমন করিতেছে। এ 
সংসারে আমাকে এ সকল বিষয় অবগত করায়, বোধ হয় এমন কেহই নাই। হা বিধাতঃ! আমার 
সুখে কণ্টক দিলে! কেন আমাকে রাজবংশে জন্ম দিয়াছিলে! আমি সামানা রাজপুরুষ হইলে বোধ 
করি অধিক সুখী হইতাম। রাজা আমায় রাজাদানে অসুখাই করিলেন। রাজ্যে আমার প্রয়োজন 
নাই। আমি যশোরের রাজার ক্রাতদাস হইয়া কাল কাটাইব। আমি রাণীকে মা বলিব ও সরমা 
আমার সম্মুখে থাকিয়া সদা সুখ-বর্ধন করিবে। প্রিয় মালিকরাজের সহিত সমস্ত দিন যাপন 
করিব। আমি এক্ষণেই রাজাকে গিয়া সব বলিব। এখন মালিকরাভ উঠিলে তাহাকে অবগত 
করাইয়া যাই। ডাকিব--"* বলিয়া একটা ভাবিলেন। আবার বলিলেন "না অসুস্থ না হইলে 
কখন বৈকালে নিদ্রা যাইত না।” আবার কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া মালিকরাজের প্রতি দৃষ্টি কবিলেন। 
(দখেন মালিকরাজ জাগ্রত আছেন। 

সর্যকূমার বলিল। 'কিতবরাজ! উঠ, আর শয়নে প্রয়োজন নাই, যথেষ্ট নিদ্রা হইয়াছে” 

মালিকরাজ হাসিয়া বলিল। “কি রাজ্যেব কথা আপনা আপনি বলিতেছিলে? আমি জানি, 
আমরা নিদ্রিত হইলে স্বপ্ন দেখি, তুমি যে আবার জাগ্রত স্বপ্ন দেখ। কে তোমায় রাজ্য দিল, 
আর কেনই বা তুমি সে রাজ্য অপ্রয়োজন জ্ঞানে ত্যাগ করিতে উদ্যত হত )% 

সূর্যকূমার বলিল। "'মালিকরাজ সমূহ বিপদ উপস্থিত। এক্ষণে তোমার পরামর্শ আবশ্যক। 
বল দেখি কি করি? আমি অনেকক্ষণ তোমার জাগরণের আশয়ে বসিয়া ছিলাম। যদি জানিতাম 
যে, তুমি নিদ্রিত নহ, তবে আমি তোমাকে ডাকিতাম। এক্ষণে উঠ।” 

মালিকরাজ বলিল। “রাজা কি তোমায় তোমার রাজো পুনর্বার অভিষিক্ত করিয়াছেন?” 

সূর্ধকুমার বলিল। “হী তিনি অদ্য আমায় ডাকিয়া! বলিলেন 'তোমাকে তোমার রাজ্য দিব।' কিন্তু 
আমার রাজ) পাওয়ার কি লাভ? আমার রাজো সুখ হইবে না। আমি একা জয়ন্তী পর্বতের 
উপরে থাকিয়া কি করিব? আমার অস্তঃপুর নাই, মহিলা নাই, কে আমাকে যত্ব করিবে। কে 
আমার রোগে সেবা করিবে । আমি সরমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিব না। তুমি কিছু আমার 
সঙ্গে যাইবে না। আমার এ রূপ বনে রাজত্বের প্রয়োজন নাই।” 


৫৮ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


মালিকরাজ বলিল: “তোমার রাজ্যে যদি কেবল মহিলাগণের অভাব থাকে ও রোগে 
সেবাই প্রয়োজন থাকে, তবে ভাবিও না। তুমি সিংহাসনে বসিলেই তোমার আত্মীয় কুটুন্বেরা 
আসিবে ও তোমায় যত্ব করিবে, সেবাও করিবে। ইহার জন্য কেন চিস্তিত হও। আমার মত 
শত শত আত্মীয় উপস্থিত হইবে। রাজার আত্মীয় অনেক হয়, কিন্তু আমি হতভাগ্য, কি করিব, 
তাহাই ভাবিতেছি। চিরকাল তোমার সঙ্গে আছি, এখন তোমাকে ছাড়িয়া কি করে থাকিব; 
কাহারও সঙ্গ আমায় ভাল লাগে না। ইচ্ছা, কেবল দিবারাত্রি তোমারই মুখশ্রী দেখি। কিন্তু 
বিধাতা বাম হইলেন। আমার অতি দীন সুখে বিঘ্ন দিলেন। সূর্যকুমার! সিংহাসনে বসিলে 
তোমার অন্য অন্য চিত্তা উপস্থিত হইবে, অনায়াসে সময় বহিয়া যাইবে। কিন্তু তোমার বিচ্ছেদ 
যাতনা শেলের মতো আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিবে। আমার ভাবিতে মন কেমন হইতেছে। 
সূর্যকূমার! আমি তোমার সঙ্গে যাইতাম, কিন্তু আমার বৃদ্ধ পিতার আমিই একমাত্র আশ্রয় । 
তাহার অসময়ে আমার তীহাকে ত্যাগ করা নারকী কর্ম। ধর্ম রক্ষার্থে আমাকে তোমার সঙ্গ 
ছাঁড়িতে হইল। কি করি আমার কষ্ট আমিই সহ্য করিব। কিন্তু সূর্যকূমার! আমাকে মনে 
রাখিও। আমি ঈশ্বরের নিকট সতত তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করিব। দেখিও, যেন দ্রপদরাজের 
মত দীনবন্ধুকে বিস্মৃত হইও না।”" সূর্যকূমারের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার ঈষৎ ক্ষুৰ মুখ দেখিয়া 
বলিল, ““সূর্যকুমার! আমি তোমার সৌহার্দ্য সন্দেহ করিতেছি না। তোমায় আমি ভাল জানি। 
তুমি আমার পরম সুহৃৎ, কিন্তু রাজকর্মের বিষমজালে পাছে পত্র লিখিতেও ভুলিয়া যাও। 
তুমি এখন বুঝিতে পারিতেছ না যে. তোমার হস্তলিপি পাইলে আমি কত সন্তুষ্ট হইব। ইচ্ছা 
হইবে, সেটি পুনঃপুনঃ পড়ি। আবার (তোমার প্রতি অক্ষরে ও প্রতি চরণে যেন আত্মীয়তা 
প্রকাশ পাইবে। হয় ত তুমি যখন লিখিবে, তখন কিছু এত মনে করিয়া লিখিবে না, কিন্তু 
সেই সকল বাকোর অমুতময় অর্থ আমাব মনে উঠিবে। সামানাত পত্রে স্বাক্ষরের স্থানে 
অর্থই লাগিবে।” 

সূর্যকূমার বলিল। "সত্য বলিয়াছ। আমারও মনে এইরূপ ঘটিতেছে। আমি এক্ষণে যেন 
সরমার হস্তলিপি পাইলেও অত্যন্ত আপ্যায়িত হই। প্রেমে মানুষকে হীনবল করিয়া ফেলে; 
আমার বীরত্ব যেন সেই কোমল সরমার নিকট হাস পাইতেছে। আমি পরাজিত হইয়াছি। আমি 
বালকের মতো হীনবুদ্ধি হইয়াছি আমার এখন বিশ্বান হইতেছে যে, কোকিলের স্বরে ও কৃষ্ণবর্ণ 
রাধার দর্শনে মনে কৃষ্ণ ভাবের উদয় হওয়া ও অভাবে কষ্ট হওয়া অসঙ্গত নহে। মালিকরাজ! 
আমরা উভয়ে এক্ষণে এ কথাগুলির ভাব ভাল বুঝিয়াছি। কিন্তু প্রেম কি বীরের ধর্ম। আমি 
সরমাকে আর ভাবিব না। আমার মন হইতে দূর করিব। যখন লাভের কোনো উপায় নাই, আর 
সন্তাবনাও নাই, তখন তদভাবে (যে প্রকারে পারি, সন্তুষ্ট হইতে হইবে।” 

মালিকরা বলিল। “সূর্যকূমার! তোমার অদ্য কিছু মনের ভাবের ব্যত্যয় দেখিতেছি, ইহার 
কারণ কি? তোমার ত সরমার উপর এরূপ ভাব ছিল না। তুমি অদ্য যেন পুরাতন বিরহ সহিযুঃ 
প্রেমিকের মত কথা কহিতেছ। তোমার সঙ্গে কি সরমার কোন কথা হইয়াছিল? সরমা কি 
তোমার প্রেমাম্পদ হইয়াছেন ও সরমাকে কি তুমি মহিষী করিতে অভিলাষ কর?” 

সূর্যকমার বলিল। “মালিকরাজ! আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। আমার কেমন হইয়াছে। 
আমি চিরকাল সরমাকে আপনার কনিষ্ঠা ভগিনীর মত ভালবাসিতাম। কিন্তু তোমাকে বলি 
নাই, আজ প্রায় এক বংসর হইল । তাহার চক্ষে আমার চক্ষু মিলিলে অমনি যেন উভয়ে ঈষদ্‌ 
লজ্জিত হইয়া অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করি। অমনি যেন সরমার গণুদেশ ঈষদ্‌ রক্তিমা বর্ণ হয়। 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৫৯ 


আমার ত সেই সময়ে নাড়ি কিছু দ্রুত বেগে চলে । এই রূপেই প্রায় এক বৎসর গেল। অদ্য 
রাজবাটীতে গিয়া সরমার ঘরে বসিলাম। সরমা আমার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে দেখিলেন ও আমিও 
যেন অবোধের মত তাহার রসপূর্ণ মুখপদ্ম একতান দৃষ্টিতে শুক্ষতালু মশকের মত পান করিতে 
লাগিলাম। পরে আমার শরীর শিথিল, প্রত্যঙ্গ অবশ হইল। যে বাহু কৃষ্ণনাথের বিষম খড়া 
ভাঙ্গিয়াছিল, সে বাহু আর নড়ে না, স্পন্দ রহিত। সরমাও সেইরূপ স্পন্দরহিতা। কিছু ক্ষণ 
পরস্পরের নেত্র মিলিত ছিল। মালিকরাজ! বিশ্বাস করিবে না, তোমার নেত্রে আমার নেত্র 
মিলিত হইলে যেরূপ হয়, যেন ততোধিক আমার মন সন্তুষ্ট হইল। তাহার পর আর ক্ষণমাত্র 
আমি কিছুই দেখিতে পাই না, আমার কেমন হইতে লাগিল। দেখিলাম, সরমা হেটমুখ হইয়া 
ভাবিতেছেন। সরমার বক্ষস্থল ঘন ঘন নিশ্বাসে দূলিতেছে: যেন তিনি কি পরিশ্রম করিয়াছেন। 
হায়! সে মুহূর্ত কাল পুনর্লাভে আমি জীবনের সুখ হইতে বিরত হইতে পারি।” 

মালিকরাজ সূর্যকূমারের দক্ষিণ কর আপনার করে লইল ও এক দৃষ্টে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ 
করিয়া বলিল। “সূর্যকূমার! ভালই হইয়াছে । আমার চির পরিচিত সখা সহচরী পাইয়াছেন। 
ভাল, সী বলিয়াও আমি তাহার সহিত আলাপ করিলে সুখী হইব। ঈশ্বর করুন, তোমার শীঘ 
মিলন হউক, আমি যেন সে মিলন দেখি ও যুগল রূপ দেখিয়া জীবন চরিতার্থ করি। সত্য 
সূর্যকূমার! তোমার উপযুক্ত মিলিয়াছে। এটি বিধির মহান্‌ অনুগ্রহ। মনোবৃত্তনুসারিণী প্রেয়সী 
পাওয়া অতি সুকঠিন, তাতে আবার যখন সে প্রেয়সী তোমার প্রেমের প্রেমিক। আঃ! এ যে 
সুখের একশেষ হইল। সূর্যকূমার! তোমার সুখ চন্দ্রোদয়ে আমার মন পর্যন্ত প্রফুল্ল হইল। যখন 
প্রেমিকদ্য়ের মনের মিলন হইয়াছে, তখন আর কোনো বাধাই দীড়াইবে না। অবশ্যই মিলন 
হইবে। বুঝিয়াছি তুমি সরমাকে ভাল বাস। সুখের কথা, সরমাও তোমায় ভাল বাসে। তবে 
তোমাদিগের মধ্যে কোন কথাবার্তা হইল না?” 

সূর্যকূমার বলিল। “কৈ এমন কিছু কথা বার্তা হয় নাই, তবে আমি পুরস্কার চাহিলে সরমা 
বলিল, 'বল দেখি, আমি কি দিব'। আহা! কি মিষ্ট স্বরেই সে শব্দগুলি আমার কর্ণকে মোহিত 
করিল। আমি মোহিত হইলাম ।” 

মালিকরাজ বলিল। “দূর্যকুমার! বাজা তোমাকে যখন স্বেচ্ছায় রাজা দিতে স্বীকার করিয়াছেন, 
তখন বোধ করি, তোমার অপর অভিলাষটিও পূর্ণ করিবেন। তাহা হইলেই ভাল হয়।” 

সূর্যকূমার বলিল। “আমার অপর অভিলাষ কি? ও তাহারই বা সে অভিলাষ পূর্ণ করণে 

মালিকরাজ বলিল। “কেন তোমাকে তিনি সরমা দান করিবেন মনে করিয়াছেন; আমার 
ত এমত বোধ হয়। রাণী তোমাকে কিছু বলিয়াছেন £” 

সূর্যকূমার বলিল। “রাণী ও বিষয়ে কিছুই বলেন নাই, কেবল আমি পুরস্কার চাহিলে তিনি 
বলিলেন, 'আমি তোমায় আমার কঠের হার দিব'। ইহার ভাব কি? তিনি কণ্ঠের উপর জোর 
দিয়া বলিলেন। আমি বুঝিলাম যে, সরমাকেই লক্ষ্য করিলেন। তোমার কি বোধ হয়? ইহাতে 
কি সরমার উপর লক্ষা বোঝায় ?”" 

মালিকরাজ বলিল। “আমারও তাহাই অনুমান হইতেছে। ভাল অপেক্ষা কর, দেখ কি হয়।” 

সূর্যকুমার বলিল। “অপেক্ষা না করিয়া কি করিব? এক্ষণে এমাত্র আত্মসস্তৃষ্টির উপায়। 
আশায় বদ্ধ হইয়া থাকি। আশালতা বড় কঠিন, যাহাকে বদ্ধ করে, জীবনান্তেও তাহাকে ছাড়ে 
না। আবার প্রতাপাদিতোরও সেইরূপ ঘটিয়াছে।” 

মালিকরাজ বলিল। “তাহার আবার কি? তিনিও কি কাহারও প্রেমে বদ্ধ হইয়া আশায় 
প্রতীক্ষা করিতেছেন £” 
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সূর্যকূমার বলিল। “হা তিনি আমারই অবস্থা পাইয়াছেন। কেবল তাহার উগ্রন্বভাবে 
প্রতীক্ষা সহ্য হয় না।” 

মালিকরাজ বলিল। “কেন কাহার উপর তাহার নজর পড়িয়াছে। আমি ত আমাদিগের 
মধ্যে এমত কোনো কন্যা দেখিতে পাই না। সে সৌভাগ্যবতী কে?” 

সূর্যকূমার বলিল। “সে দুর্ভাগ্যা রায়গড়ের ইন্দুমতী। মহারাজ তাহার রূপে মোহিত 
হইয়াছেন, তাহার ইচ্ছা, বলপূর্বক তাহাকে হরণ করিবেন। ইন্দুমতী তাহার প্রেমের প্রেমিকা 
নন। মহারাজ তাহা জানিয়াও ক্ষান্ত হইবেন না। মানুষেও ক্ষাস্ত হইতে পারে না। আমার ইহা 
কিছু অন্যায় বোধ হইতেছে না।” 

মালিকরাজ বলিল। "'বলপূর্বক আনিতে আক্ঞাঃ এ কি অরাজক! এমন ত কখন শুনি 
নাই। কিন্তু রায়গড় বড় সামানা দুর্গ নহে। মুহূর্ত বাত্তীয় প্রস্তুত হইতে পারে, এমন দশ সহস্র 
অশ্বারোহী তাহার বশীভূত আছে। তাতে আবার অনঙ্গপাল দেব একটি প্রকৃত যোদ্ধা, 
যুদ্ধকৌশল এমন নিপুণ। আমি জানি, মহারাজ বসস্তরায় বলিতেন যে, আমার দুর্গস্থ দশ সহশ্র 
অশ্বারোহীতে পঞ্চাশ সহস্র আক্রমী অশ্বারোহীর বিক্রম সহ্য করিতে পারে। সত্য বটে গড়টির 
চারি দিকে যে গভীর পগার, বারমাস তাতে জল থাকে, আবার তার পাড় এমন সোজা যে, 
পদাতি দীড়াইয়া উঠিতে পারে না। তুমি দেখ নাই। সেরূপ দুর্গ আমি আর কুত্রাপি দেখি ন|। 
গড়ের চারি দ্বার। প্রতি দ্বারের উপর পুল, টানিলেই উঠিয়া পড়ে ও দুর্ভেদ্য কবাট হয়। তাতে 
মহারাজ বসন্তরায়ের স্বহস্তের শুলমাক মারা । এক একটি গুলের মাথা প্রায় চারি অঙ্গুল প্রশস্ত । 
তাহার মধ্যে লৌহের পতর। মহারাজ বসন্তরায় কবাট প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর তোপ 
মারিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এক স্থানে দ্বাদশবার আঠার সেরা পড়িয়াছিল। তাহাতেও সে 
টক্ায় নি। দুর্গের চতুর্দিকের পাড় দুই শত হাত উচ্চ ও অত্যন্ত মোটা । ক্রমে উপরে সমতল 
হইয়াছে। উপরের অধিত্যকায় চারি ভন অশ্বারোহী পার্থাপান্থী করিয়া যাহাতে পারে ।” 

সূর্যকূমার বলিল। "তাহাতে কি তোপ আছে ??' 

মালিকবাজ বলিল! "তোপ কি আছে! এত তোপ আছে যে, তোমার প্রতাপাদিতোর 
প্রতোক ঢালীর উপর এক এক তোপ যোজনা করিতে পারে। আশ্চর্য, চতুর্দিকের পাড়ে কত 
কোণ! এক একটি কোণ পাড়ের ব্যাস হতে প্রায় ২৮০ হাত বাহির হইয়াছে, তাহার দুই দিকে 
অস্তরে অন্তরে তোপ বসান। আবার এমনি গঠন কৌশল, যে গড়ের খালের অপর পাড় হইতে 
শত্র-তোপের গোলা কোনোমতেই উচ্চপাড়ের শুঙ্গস্থ সৈনোর গায়ে লাগে না, কিন্তু সেখানকার 
তোপের গোলা আক্রেশে বিপক্ষ সৈন্যের উপর পড়ে। আর তোপেরই বা কি জোর। দুই কোণের 
মধ্যস্থ স্থানে থাকিলে উভয় কোণ হইতে তোপ খাইতে হইবে। এই পাড়ের ভিতর পাকা ইটের 
প্রাচীর। তাহার উপর স্থানে স্থানে মুরচা। মুরচার বাহিরের দিকে ভাল করে মাটি দেওয়া! কেবল 
মাঝে মাঝে গোলা ও গুলী চালাইবার রন্ধ। বিপক্ষের তোপের গোলা মুরচায় পৌঁছিলেও 
মাটিতে বসিয়া যায়, প্রাচীরের আঘাত লাগে না। বসন্তরায়ের যে পরিমাণের গড়, অন্যের সে 
পরিমাণের গড়ে ৫5 হাত অন্তর করিয়া যত তোপ রাখা যায়; বসস্তরায়ের গড়ে তাহার 
অপেক্ষা ন্যুন সংখ্যা ৩২ গুণ তোপ ধরে। অথচ রায় দুর্গের তোপ সব অত্যন্ত অন্তর অস্তর 
বসান। এমন কি প্রত্যেক তোপের মধ্যে প্রায় ৮০ হাত জমী আছে।” 

“ইটের প্রাটারের ভিতর দিকে মাঝে মাঝে এক একটা মাটির প্রকাণ্ড চতুক্কোণতলসমদ্বিত স্তপ। 
তাহার ভিতর আযুধাগার। বারুদ, গোলা, শব প্রভৃতি যুদ্ধান্ত্রে পরিপূর্ণ। বাহিরের পাড়ের ভিতর 
দিকে প্রাটার ভেদ করে এক এক দ্বার। সে দ্বার দিয়া পাড়ের ভিতবের ঘরে যাওয়া যায়। ঘরের 
অপর দিকে এক একটি গবাক্ষ খালের উপর খুলিয়াছে। প্রত্যেকের মধ্যে এক একটি তোপের চোঙ্গা 
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দেখা যায়। প্রতি প্রকাণ্ড গবাক্ষদ্বারের দুই পার্থে ছোট ছোট ছিদ্র, সেইখান দিয়া মহারাজের 
গোলন্দাজেরা লক্ষ্য করে। ধানুকী ও বন্দুকীরা বাণ ও গুলী চালায়। এরূপ গবাক্ষশ্রেণী, সমস্ত 
পাড়ে তিন সার। নিন্নস্থ সারের দুই গবাক্ষের মধ্যে উচ্চস্থ সারের এক এক গবাক্ষ। একুনে পাড়ের 
অধিতাকা লয়ে চার সার তোপ গড়কে রক্ষা করিতেছে। সে কি সামান্য গড়!” 

সূর্যকূমার বলিল। “এ সকল কৌশল চালাইতে তো গড়ে অনেক সৈন্যের আবশ্যক। তা 
রায়গড়ে কি তত সৈন্য আছে?” 

মালিকরাজ বলিল। “না এক্ষণে তত কেন, কিছুই নাই। সর্বসহিত বুঝি ২০1২৫ জন 
হইবে। তাহারা আবার সামান্য ভূত্যের কায করে। কিন্তু বসন্তরায়ের এমনি বন্দোবস্ত যে, 
তাহার খানসামা ও পাচক পর্যস্ত অস্থববিদ্যায় দক্ষ। বাটীর দাসীরা অস্ত্রধারিণী। সেখানে অতি 
সহজে কোন কর্মই হইতে পারিবে না। আবার রাজা বসম্তরায়ের সময় এমনি বন্দোবস্ত ছিল 
যে, গড়ের মুরচা হইতে তরী বাজিলেই তাহার নিকটস্থ সমস্ত গ্রামের জায়গীরদারেরা আপন 
আপন সৈন্য লইয়া উপস্থিত হয়। এরূপ প্রণালী আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই। আমার সন্দেহ 
হয় যে, মহারাজ প্রতাপাদিত্য সে গড়ে বল করিতে পারিবেন কি না? পারিতেন ত বসন্তরায় 
বর্তমানে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতেন না, কিন্তু এখনও পাবিবেন না। অনঙ্গপাল দেব যদিচ 
রাজপুরুষ ও প্রজাবর্গের উপর অত্যন্ত দৌরাআ্য করেন, কিন্তু তিনি জানেন, কিরূপে 
তাহাদিগকে বশীভূত রাখিতে হয়। প্রজারা সকলেই তাহার উপর বিরক্ত; কিন্তু সে বিরক্তিতে 
তাহারা কখনই রায়গড়ের আক্রমণে স্থির হইয়া থাকিবে না। গুনিয়াছি, কমলা রাণী সকলকেই 
যেখানে স্ত্বীলোকে আপনারা স্বয়ং অস্ত্র ধরে, আবার দয়া বিতরণে সৈন্য-প্রীতি লাভ করে, 
সেখানে কোন শক্রই দস্তস্ফুট করিতে পারিবে না।” 

সূর্যকূমার বলিল। “কিন্তু মহারাজ প্রতাপাদিত্য যুদ্ধকৌশলে ভীম্মদেব। তাতে আবার আমি 
যাইতেছি।” 

মালিকরাজ বলিল। “তুমি যাইও না। কেন বৃথা অপমান ক্রয় করিবে। তোমার সাধ্য নহে 
যে রায়দুর্গ, দখল কর।” 

সূর্যকূমার বলিল। "কি! আমি আপনার মত সৈন্য পাইলে পৃথিবীর কোন দুর্গই ভেদ 
করিতে ভয় করি না।” 

মালিকরাজ বলিল। ““সূর্যকুমার অদ্যাকার বাপারে তোমার যথেষ্ট যশোরাশি উপার্জন 
হইয়াছে। আনেক আশা করিতে গিয়া কেন তাহা কলঙ্কিত করিবে” 

সূর্যকূমার বলিল। “কি! পরাজিত হইব ভয়ে আমি যুদ্ধে অপ্রস্তুত হইব? বরং বদ্ধাক্ষেত্রে 
প্রাণ হারাইব, বন্দী হইব। তথাপি নিশ্চয় পরাজয় জ্ঞানে পরাজ্মুখ হইব না। রণ প্রার্থনা করিলে 
সূর্যকূমার কখন অস্বীকার করিবে না। মালিকরাজ, তুমি বার হইয়া কেন এমন বলিতেছ£” 

মালিকরাজ বলিল। "*সূর্যকূমার আমি কাপুরুষ নহি। যদ্যপি মনুষ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে 
তোমায় এরূপ বলিতাম, তবে তোমার তিরস্কার উপযুক্ত হইত। কিন্তু গড়ের সঙ্গে যুদ্ধ! ইহাতে 
তুমি নিরুপায় হইয়া দীড়াইয়া থাকিবে । কিছুই করিতে পারিবে না।” 

সূর্যকূমার বলিল। “কেন, যদি গড়ের ভিতর প্রবেশ করিতে পারি %” 

মালিকরাজ বলিল। “হা! যদি পরাজয় করিতে পার। কিন্তু কি প্রকারে প্রবেশ করিবে?” 

সূর্যকুমার বলিল। "কেন গুপ্তভাবে প্রবেশ করিব।” 

মালিকরাজ বলিল। তবে ত যোদ্ধার মত হইল না। সে ত চোরের কাজ। ভাল তাই বা 
কি প্রকারে সম্ভব" 
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সূর্যকূমার বলিল। “কেন গঞ্জালিস বলিয়াছে আমরা অতিথি হইয়া প্রবেশ করিব।” 

মালিকরাজ বলিল। “ভাল এই ত বীরেরই কাজ। আশ্রয়দাতার বিশ্বাস নষ্ট করিবা! 
গঞ্জালিসের উপযুক্ত পরামর্শ। নিজে দস্যুশ্রেষ্ঠ, দস্মুর মত বলিল।” 

সূর্যকুমার বলিল। “তুমি তাহাকে কেন অকারণ দোষী করে আপনি পাপী ইইতেছ। সে কি দস্যু?” 

মালিকরাজ বলিল। “সূর্যকুমার, তুমি তাহাকে চেন না। সে ফিরিঙ্গী। তাহার নাম সিবাষ্টিন 
গঞ্জালিস। সনদ্বীপে তাহার প্রধান অবস্থান। সে বোন্বেটের দল লইয়া, সমস্ত দক্ষিণ রাজ্য 
জনশূন্য করিয়াছে। গ্রামকে গ্রাম বন হইয়াছে। সম্রাট আকবর তাহার শাসন জন্য মহারাজ 
মানসিংহকে পাঠাইয়াছেন। তাতে আবার জিহাঙ্গির সাহ তক্তে বসিয়াই মানসিংহকে ফিরিঙ্গী 

সূর্যকূমার বলিল। “*কি মহারাজ প্রতাপাদিত্য তবে আমাকে দস্যুদলে পাঠাইতেছেন, আমি 
কখনই যাইব না। আমার বল ও বীর্য কখন নীচ কর্মে যোজিত হইবে না।” 

মালিকরাজ বলিল। “তোমাকে কি মহারাজ গঞ্জালিসের সঙ্গে যাইতে বলিয়াছেন ?” 

মালিকরাজ শুনিয়া বলিল। “সব বোঝা গেল, কেন মহারাজ তোমায় রাজা দিতে 
চাহিয়াছেন, ওত তাহার রাজ্য দেওয়া নয়। তোমার অপকৃষ্ট কর্ম করার বেতন। আমার বোধ 
হয় মহারাজ কেবল স্বকর্ম সাধনেচ্ছায় তোমায় লোভ দিয়াছেন। ও সকলে ভুলিও না।” 

সূর্যকুমার বলিল। “তুমি কি আমাকে এত নীচবুদ্ধি পাইলে? আমি এই বিষয়েই তোমার পরামর্শ 
লইতে আসিয়াছিলাম, এক্ষণে যাই। মহারাজ আমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। গিয়া বলি যে, 
আমা হইতে মহারাজের এ কর্মটি হইবে না। মালিকরাজ বলিল, চল আমিও যাই।” 
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দেখিয়া হুজুরমল, গপণ্তালিস ও অনুগরাম তিনে অশ্বারোহণ করিয়া দ্বারে গমনোন্মুখে 
দাড়াইয়াছেন। মহারাজ, বিজয়কৃষ্, কৃষগ্কনাথ, রণবার বাহাদুর দ্বারের প্রতোদদেশে আছেন। 
সূর্ককূমার ও ও মালিকরাজকে আগত দেখ্যা বাজা বলিলেন। : “এ সূর্যকূমার আসিতেছে, ভাল 
হইল । মালিকরাজও যান।” 

পরে সূর্ধকুমার নিকটস্থ হইলে বলিলেন “এত বিলম্ব কেন? মালিকরাজকেও লইয়া যাও, 
আমার আদেশ সব ম্মরণ থাকে। প্রত্যাগমন করিলেই তোমাকে জয়ন্তী রাজ্যের সিংহাসনের 
ফরমান্(১) দিব)” 

সুর্যকূমার কৃতাগ্তলি হইয়া বলিল। “মহারাজ! আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।” 

রাজা বলিলেন। "ক্ষমা করিলাম, প্রস্তুত হইতে বিলম্ব প্রায় হয়, তাহাতে বড় দোষ নাই, 
বিশেষত অদ্য যেরূপ শ্রম করিয়াছ।” 

মালিকরাজ মহারাজের ভ্রম বুঝিল! সূর্যকূমারের আগমনের কারণ ক্ষীণবল চিত্তিয়া অগ্রসর 
হইল। কৃতাপগ্তলিপুটে বলিল! "মহারাজ! সূুর্যকূমার অদ্যকার পরিশ্রমে নিতান্ত ক্রান্ত হইয়াছে। 
আমিও এলান্ত হানবল হ্ইয়াছি। সূর্যকুমারেব এমত বল নাই যে, অশ্বে আরোহণ করে। আপনার 
নিকট লঙ্ঞায় বলিতে পারে নাই। আপনার নিকট হইতে শিবিরে যাইয়া একান্ত অস্থির হইল । 
এক্ষণে আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে ও শিবিরে গিয়া নিদ্রা যাইতে অনুমতি চাহে।” 

আদৌ মহারাজের সুর্ধাকূমারকে এ ব্যাপারে পাঠাইতে কোনোমতেই মত ছিল না, কেবল 
গঞ্জালিসের অনুরোধেহ সূুর্ধকমারকে বলিয়াছিলেন। বিশেষত তিনি সুর্যকমারের মত- 
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বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৬৩ 


পরিবর্তনের ভয় সর্বদাই করিতেন। ভাবিতেন পাছে সেখানে গিয়া ইন্দুমতীর ক্রন্দনে মোহিত 
হয়, তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না, আর হয় ত বিপক্ষ দলভুক্ত হইবে। এখন সূর্যকুমারের 
অসুস্থতায় তাহাকে বিশ্রামের অনুমতি দিলেন। গঞ্জালিসকে বলিলেন “তুমি আপনি অদ্যকার 
পরিশ্রম দেখিয়াছ। সূর্যকূমার অশ্বে আরোহণ করে এমত শক্তি নাই। অতএব এরূপ হীনবল 
যোদ্ধার তোমার কোন প্রয়োজন নাই।” গপ্জালিস বিলম্ব হইতেছে জ্ঞানে উত্তর দিল “মহারাজ, 
হজুরমল হইতে সকল কর্মই সমাধা হইবে ।” 

মহারাজ বলিলেন। “কালী তোমাদিগের ত্বরিত করুন।” গপ্তালিস আপন অশ্ব চালাইল। 
হজুরমল ও অনুপরামণ্ বেগে অশ্থ চালাইল। অশ্বত্রয় বেগে চলিল। গঞ্জালিস দূর হইতে 
আপনার টুপি হস্তে উঠাইয়া মহারাজকে বিদায় অভিবাদন করিল। মহারাজ দক্ষিণ হস্ত 
শিরোদেশে তুলিলেন ও আপন রুমালের কোণ হাতে লইয়া উচ্চ করিয়া দুলাইয়া উত্তর দিলেন। 

গপ্তালিস নয়নপথের বহির্ভূত হইলে মহারাজ সূর্যকূমারকে বলিলেন। “এক্ষণে শিবিরে 
বিশ্রাম কর, আহারের সময় রাজবাটাতে আসিও।” 

সূর্যকূমার বলিল। “অদ্য রাত্রে আহার করিব না।” মহারাজ “তবে বিশ্রাম করগে।” 
বলিয়া সভাসদ সকলকে লইয়া রাজবাটাতে গেলেন। সূর্যকুমার ও মালিকরাজ পরস্পরের 
স্বন্ধদেশে হস্ত রাখিয়া শিবিরাভিমুখে চলিল। 

সূর্যকূমার বলিল। “মালিকরাজ! তোমার বড় প্রত্যুৎপন্নমতি, তুমি কেমন মহারাজের ভ্রম 
আশ্রয় করিয়া উত্তর দিলে।" 

মালিকরাজ বলিল। “কেন সুযোগ ছাড়িব। দস্যুর সঙ্গে যাইব না, স্পষ্ট মহারাজকে বলিয়া 
রুষ্ঠ করায় লাভ কি£” 

সূর্যকূমার বলিল । "'গঞ্জালিসের সঙ্গে মহারাজের কিমতে আলাপ হইল; গঞ্জাগ্িস দস্যু, 
তাতে আবার ফিরিঙঈঈ! |” 

মালিকরাঞ্ড বলিল । “অনুপরামের দ্বারা মহারাজেব সঙ্গে গঞ্জালিসের আলাপ হইল। অনুপরাম 
যক্ষপুরের রাজার ভ্রাতা। ইহার জোষ্ট রাজ্যাভিষিস্ত হইয়াছে, ইনি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া যক্ষপুর 
জাগ করেন ও গঞ্জালিনের সঙ্গে কিছু দিন দসুবৃত্তি করেন। ধনহীন, ফৌজহীন হইয়া যক্ষপুর 
অধিকার করিতে অক্ষম। মহারাজের সাহায্য লাভাশায় যশোরে যান। তথায় মহারাজের সঙ্গে 
অনুপরামের আলাপ হয়। মহারাজ হেঙ্গামা ভাল বানেন, ইহাকে সাহায্য দিতে স্বীকার করিয়াছেন। 
পারে রায়গড় অধিকারাশয়ে যমুনাতে সসৈন্যে আসিলেন। ইতিমধো ধূর্ত অনুপরাম একক 
মহারাজের আম্বানে না ভুলিয়া বর্ধমানাধিপের নিকট গিয়া অবস্থান করে ও ক্রমে তাহাকে সাহায্য 
দিতে অন্মরোধ করে, বর্ধমানাধিপও সাহাযা দিতে স্বীকার পান। ইতাবসরে মহারাজ প্রতাপাদিত্ের 
রায়গড় দখল ও ইন্দুমতী লাভেচ্ছা জন্মে। অনুপরামের পরামর্শে গোপনে উভয় কর্ম সম্পন্ন করিতে 
ইচ্ছা করিয়। গঞ্জালিসকে ডাকান ও তাহার সহিত মন্ত্রণা করিয়া অদ্যকার ব্যাপারটি উপস্থিত 
করিয়াছেন। ইহা হইলে কলা প্রাতে মহারাজ লোকমুখে রায়গড়ের অবস্থা শুনিয়া যেন তন্তাবধানার্থ 
রায়গড়ে উপস্থিত হইবেন ও পরে এমত ঘটনা না হয়, এই আশয়ে আপনার সমস্ত সৈনা কৃষ্নাথের 
অধানে সেই দুর্গে রাখিয়া আপনি উড়িষ্যা দেশে যাত্রা করিবেন।” 

সৃঘকূমার বলিল। "মহারাজের উড়িষ্যাতেই বা গমনের উদ্দেশ্য কি£” 
অতান্ত দৌরাগ্রা করেন, বঙ্গের অপর একাদশ রাজাকে রাজাচ্যুত করিয়াছেন। সন্ত্রাট আকবরের 
কোপ জন্মিয়াছে। তাতে আবার অনুপরামকে সাহায্য দিতে স্বীকার হহালেন। এ সমাচার 
আমাদিগের রাজো প্রকাশ না হইতে হইতেই দিল্লীশ্বরের কর্ণ উঠিল। দিশ্লীশ্বর ক্রমে শুনিলেন 
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যে, পাঠানদিগের লোক যশোরে যাতায়াত করে। ইহাতে সন্দিগ্ধচিন্তে হইয়া মহারাজ মানসিংহকে 
উড়িষ্যার পাঠান শাসন, ফিরিঙ্গী-দস্যুদল নষ্ট ও প্রতাপাদিত্যের বাবহার ও রাজনীতি লক্ষ্য 
করিতে পাঠান। লোকপরম্পরায় শুনিলাম, এমত অনুমতি আছে যে, মহারাজের দোষ দেখিলে 
তাহার রাজ্যে আসিয়া শাসনও করেন। মহারাজ মানসিংহ এই অনুজ্ঞা লইয়া বাঙ্গালায় রওয়ানা 
হইলে পর সম্্রাট্শ্রেষ্ঠ আকবরসাহের কাল হয়। জিহাঙ্গিরসাহ তক্তে বসিলে মহারাজ মানসিংহ 
বর্ধমানে অবস্থান করিয়া নতুন বাদশাহের অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছেন। এক্ষণে দিল্লী হইতে 
সমাচার আইলেই তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন। দিল্লী হইতে সমাচার আসিবার সময় হইয়াছে। বোধ 
করি, আজ কালের মধ্যে সমাচার আসিবে। তখনই প্রতাপাদিত্যের হয় ত পালা সাঙ্গ হইবে ।” 

সূর্যকূমার বলিল। “আমাদিগের রাজার মংসুলের বিষয়ে কিছু অতিরিক্ত নজর। 
ব্যবসায়ীরা অত্্ত পীড়নে অসন্তুষ্ট হইয়াছে। আর এই বা কি কথা যে, এক বিপণী দ্রব্য 
উৎপন্তি স্থান হইতে বাবহারের স্থানে পৌঁছিতে ৯ বার মাসুল দিবে ।” 

মালিকরাজ বলিল । “মাসুল তো ধনের উপর দৌরাত্মা বই নহে। মহারাজ প্রতাপাদিতোর 
অন্যানা দৌরাত্ম্য শুনিলে কর্ণে হাত দিতে হয়। এখনও মহারাজ তোমাকে তোমার রাজ্যে যদি 
পুনর্বার অভিষিক্ত করেন, তবে তাহার বহুল পাপের মধ্যে একের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। 
কিন্তু আমার এমত বোধ হয় না যে, তিনি তোমারে অকারণে রাজ্য দেন।” 

সূর্যকুমার বলিল। "তিনি আমায় সহজে রাজ্য না দেন, তবে আমার এ স্থান হইতে পলাইতে 
হইবে । একবার দেশে গিযা দেখি প্রজাবর্গের কি মত। কিন্তু সরমার অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে!” 

মালিকরাক্ত বলিল। “সে দিকে নিশ্চিন্ত থাক, সরমা তোমারই হইয়াছে।” 

সূর্যকূঘার বলিল। "আমায় রাজাদান করিলে মহারাজের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইল?” 

মালিঞরাভ বলিল । "সে বিষয় পবে বলিব। এক্ষণে এস বসা যাগ।”' এই বলিয়া উভয়ে 
শিবিবে প্রবেশ করিয়া এক আসনে বসলেন। 

সূর্যকূমার বলিল। “মালিকরাজ আমার গঞ্জালিসের যুদ্ধ দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। গঞ্জালিস 
ইন্দমতীকে অপহরণ করিয়া তাহার সে. মুখশ্রা ল্লান করিবে, ইহা আমার সহ্য হইতেছে না। 
ল আমরা রায়গাড়ে যাই।?? 

মালিকরাজ বলিল? আমাদিগেব সখানে যাওয়া উচিত নহে। আমরা মহারাজের 
বিভ্রাভাগী। তিনি আমাদিগের সখান যাইতে বলিলেন, আমরা তাহে রোগচ্ছলে না যাইয়া, 
হি পালন করিলাম না। মআাবার তাহারই ইচ্ছার বিপক্ষ কাজ করা কি ভাল হইবে। 
শাহিন নহে! বিভ্তভোগার এ কি কর্তব্য? তাহ। হইলে আমাদিগের বিশ্বাসঘাতক হইতে 
রি 

' আাঃ বড় ধর্মের কথা কহিলে। একটি কন্যাকে তাহার ইচ্ছার বিপরীতে 
বলপূর্বক হরণ করিতেছেন! আমবা ভাহা জানিযাও নিশ্চিন্ত হইয়া দেখিব।” 

নালিকরাভ বলিল! “আমর কিছু দেশের হাকিম নহি যে, রাজার কর্মের হিতাহিত 
বিবেচনা পক্ষ ডন হইবে । কিস্ক মহারাজ অধিপতি । তাহার কর্মের ভাল মন্দ বিচার করা ও 
ধর্মাধরর্মব শাসানের অধিকার, মামাদিগের নাই |” 

সূর্কূমার বলিল। “কি আমাদিগের জ্ঞাতসারে একের চিরকালের মত ধর্ম ও সুখ নষ্ট 
হইবে? আমরা তাহাকে সতর্ক পর্যন্ত করিব না? এ কি প্রকার ধর্ম £” 

মালিকরা বলিল । “হা তুমি অপর এক জনার মুখের জন্য মহারাজের সুখ নষ্ট করিতে 
প্রস্তুত হইতেছ। ভুমি যাহার পালিত, তোমার কর্তব্য তাহারই সুখ বৃদ্ধি করা। তা না করিয়া 
কে একজন পর স্ত্বীন সুখের দিকে তোমার দৃষ্টি হইল।” 
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সূর্যকুমার বলিল। “ইহাতে মহারাজের কি সুখ হানি? তাহার রাজমহিষী কিছু কুৎসিতা 
নহেন, কুৎসিতা হইলেও ধর্মপত্বী। আবার তার পর ত্বাহার আর কত মহিলা আছে।” 

মালিকরাজ বলিল। “সূর্যকুমার! সংসারে ত কত রূপসী স্ত্রী আছে, তাহাদিগের সকলকে 
ত্যাগ করিয়া তুমি সরমার জনা এত ব্যাকুল হইলে কেন? মহারাজেরও সেইরূপ” 

সূর্যকূমার বলিল । “আমাদিগের প্রেম জন্মিয়াছে। মহারাজের তো প্রেম নহে, কেবল ইন্দ্রিয় 
পরিতৃপ্ত করা।” 

মালিকরাজ বলিল। “সে যাহা হউক আমাদিগের তাহাতে হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে। 
আমরা যখন সে কর্মে মহারাজের সহায় হই নাই, তখন আবার তাহার বিপক্ষে হস্তোত্তোলন 
করা নিতান্ত দুক্র্ম। এস এখন ক্ষান্ত হও, বিশ্রাম কর, অদ্য যে পরিশ্রম হইয়াছে তাহাতে আমি 
ত আর বসিতে পারি না।” 
প্রতাপাদিত্যের মত ভুলিব না। উঠ চল আমরা এক্ষণেই রায়গড়ে যাই। বিলম্ব হইলে কি জানি 
নরাধম গঞ্জালিস কি করিবে । আমার মন স্থির হইতেছে না। আবার বামচক্ষু স্পন্দন হইতেছে। 
আর আমার এক দণ্ডও এখানে অবস্থান করিতে মন যাইতেছে না। আমার বোধ হইতেছে যেন 
গঞ্জালিসের হস্তে আমার বিষম বিপদ আছে।” 

মালিকরাজ হাসিল। আবার ক্ষণেক পরেই তাহার চক্ষুদ্ঘয় অশ্রতে পরিপূর্ণ হইল। ভাবিল 
'অবিজ্ঞাতেহপি বন্ধৌ হি বলাৎ আকৃযাতে মনঃ।”' এটি আর্যযজ্ঞানের পরিচয়। একটি দীর্ঘ 
নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল। “বিধাতার ভবিতব্যতা অবশাই হইবে। প্রতাপাদিত্যের প্রাগ্লব 
[যরূপ। আমি কি বলিব। শ্লেহটি ঈশ্বরের নিবন্ধন। আপনার পাত্রকে খুঁজিয়া লয় ও আকর্ষণ 
করে। সূর্যকূমার, তোমার মতেই আমার মত; চল যাইতে হয় ত শীঘ্র চল, কিন্তু আমার 
একবার মালতীকে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। পিতার সঙ্গেও একবার দেখা করিতে মন 
যাইতেছে। হয় ত আমাদিগের আর এ শিবিরে আসিতে হইবে না। চল যাই। যাহা অনদৃষ্টে 
আছে, তাহাই হইবে, আর কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব না। তাহাতে মায়া বাড়িবে।” বলিয়া 
একলম্ফে আসন ত্যাগ করিল ও অতি শীঘ্র পদে অপর ঘরে গিয়া বস্ত্র পরিতে লাগিল। 
সূর্যকূমার মালিকরাজের কথা কিছুই বুঝিতে পারিল না। মৌন রহিল। আপনার ঘরে গিয়া 
বস্ত্র পরিল। শীঘ্র সসজ্জ হইয়া বাহির হইল। উভয়ে শিবিরের বাহিরে আসিয়া আপন আপন 
অশ্থে আরোহণ করিল। ক্রমে ছাউনি দিয়া মাঠাভিমুখে চলিল। রাত্রি তখন ৩।। দণ্ড হইয়াছে, 
ছাউনিতে প্রহরীরা পাহারা দিতেছে, সূর্যকূমার ও মালিকরাজকে এই দেশে রাত্রিতে বাহির 
হইতে দেখিয়া বলিল “মহাশয়েরা কোথায় যাইতেছেন £” 

সূর্যকূমার বলিল। "প্রয়োজন আহে এখনি আসিব।” 


সপ্তম অধ্যায় 
“কাস্তাং সুপ্তে সতি পরিজনে বীতনিদ্রামূপেয়াঃ।” 


এ দিকে মহারাজ প্রতাপাদিতয, সূর্যকুমার ও মালিকরাজকে বিদায় দিয়া আপন ঘরে 
গলেন। কৃষ্ণজনাথ মহারাজকে আপন ঘরে বসিতে দেখিয়া বিদায় লইল। বিজয়কৃষ্ণ বিদায় 
চাহিলে মহারাজ বলিলেন। ''বিজয়কৃষ! কিছু কথা আছে, অপেক্ষা কর।” বিজয়কৃষ্ণ আদেশ 
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মত বসিল। অন্যান্য সভাসদ সকলে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে, মহারাজ বলিলেন, 
“বিজয়কৃষ্ণ! এক্ষণে গঞ্জালিস ত গেল, তোমার বোধ হয় কি, কৃতকার্য হইবে?” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! কৃতকার্য হইতে বাধা ত কিছুই দেখি না, তবে ভবিতব্যতা।” 

রাজা বলিলেন। “হজুরমল এক জন প্রকৃত যোদ্ধা, অবশ্যই আমার কার্য সিদ্ধ করিতে 
সমর্থ হইবে।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “গঞ্জালিসের চতুরতা ও হজুরমলের বল একত্র হইলে কোন কর্মই 
অসিদ্ধ থাকে না। কিন্তু সতর্কে কর্ম করিলেই সফল হইবার সম্ভাবনা। রায়গড় কত কঠিন স্থান। 
অনঙ্গপাল অতাস্ত বহুদর্শী।” 

রাজা বলিলেন। “উড়িষ্যা হইতে এখনও আমার পত্রের উত্তর আসিল না কেন? বহু দিন হইল 
আমার লোক উড়িষ্যায় গেছে। উত্তর না পাইলে আমি কোন দিকে ভরম্তর দিতে পারিতেছি না।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “আমার বোধ হয়, উত্তর আজ কালের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিবে। দেখুন, 
কল্য প্রাতে রায়গড় হইতে কি সমাচার আইসে।” 

রাজা বলিলেন। “এখন সূর্যকূমারকে কি করা যায়।” 

বিজয়কৃষ বলিল। “তাহাকে যত শীঘ্ব এ স্থান হইতে অন্তর করেন, ততই ভাল।” 

রাজা বলিলেন। “এত তাড়াতাড়িতে প্রয়োজন কি?” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ আপনি জানেন যে, সূর্যকূমার এখানে থাকিলে কত বিপদ 
ঘটিতে পারে। সে যেরূপ যোদ্ধা ও অস্থির বুদ্ধি ।” 

বিজয়কৃষ বলিল। “মহারাজ, সূর্যকুমারকে সহজে বিদায় না দিলে সে অতি শীঘ্বই আপনার 
সভা আগ করিয়া দিল্লীতে যাইবে । তাহার যেরূপ রাজ্য লাভে উৎসাহ জন্মিয়াছে, সে আর 
মহারাজের অধীন থাকিতে সন্তুষ্ট নহে, বিশেষতঃ অস্ফুট প্রবাদ যে জয়ন্তী রাজ্যে বিপ্লব হইবার 
সম্ভাবনা ও সূর্যকুমার সে সুবিধার কথা শুনিলে মত্ত হইবেক।” 

রাজা বলিলেন। "কই আমি ত তাহার অসন্তোষের চিহও দেখি না।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ আরও এক সন্দেহ আছে। এমত কুলমানশালী স্ব শ্রেণীর যুবা 
পুরুষকে আপনার অস্তঃপুরে সর্বদা গমন করিতে দেওয়া বিধিবিহিত কর্ম হইতেছে না। ইতর 
যুবা হইলেও অবস্থার তারতম্যে অনেক দমন থাকে ।” 

রাজা বলিলেন। “কেন, কিসে অবৈধ £ সূর্যকুমার বালককাল অবধি আমার বাটাতে পালিত 
হইয়াছে, তাতে আবার মহিষী তাহাকে পুত্রবাংসল্যে যত্ব করেন।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ আপনার সরমা এক্ষণে আর বালিকা নাই। আমি প্রায় 
ব€সরাবধি উভয়ের মনের ভাব লক্ষ্য করিতেছি। কিছু বাল্যকালের সরল প্রীতির বৈলক্ষণ্য 
দেখিতেছি। আপনি লক্ষ্য করেন নাই £” 

রাজা বলিলেন। “দূর্যকুমারের সে ভাবোদয়ে তাহার স্বভাব আচরণের ব্যতায় হয় নাই। 
যদিচ তাহার সরমার প্রতি ভগিনী ভাবের কিছু চাঞ্চল্য হইয়া থাকে, তথাপি বিমল প্রেম 
ব্যতীত আর ত কিছুই আমার চক্ষে লাগে না।” 

বিজয়কৃষ্ বলিল। “মহারাজ, সরমা দেবীরও মনশ্ঢাঞ্চল্য লক্ষ্য হয।” 

রাজা বলিলেন। “সরমা বালিকা, শৈশবাবধি সূর্যকুমারের সঙ্গে প্রায় চিরকাল একত্রে বাস 
করিয়াছে ।” 

বিজয়কৃষ্ বলিল। “সে যাহা হউক, সরমা দেবী বিবাহোপযোগী হইয়াছেন। তাহার 
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রাজা বলিলেন। “তুমি কি কোন পাত্র স্থির করিয়া?” 

বিজয়কৃষ বলিল। “মহারাজ বর্দমানাধিপের বয়স অল্প। তাহাকে কি বলেন?” 

রাজা বলিলেন। “বর্ধমানরাজ অল্পবয়স্ক বটে, কিন্তু তাহার বিবাহও হইয়াছে। সরমাকে 
আমি সপত্বীর কোলে সমর্পণ করিব না।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “তবে আমি ছত্রধারী পাত্র ত দেখি না।” 

রাজা বলিলেন। “আবার বর্থমানরাজকে আমার কন্যাদানে আর একটি বিশেষ বাধা আছে।” 

বিজয়কৃষ বলিল। “আপনি কি আপনার পুত্র হইবে না ভাবিতেছেন ?” 

রাজা বলিলেন। “সে কি সামান্য ভাবনা? বর্ধমানরাজ যশোরকে আপনার অন্যান্য সামান্য 
গ্রামের মত ব্যবহার করিবে, তাহা হইলেই আমার পূর্বপুরুষদিগের নাম লোপ পাইবে।” 

বিজয়কৃষ বলিল। “তাহা নিঃসন্দেহ হইবে। কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া আপনি আর কোথায় 
উপযুক্ত পাত্র পাইবেন £” 

রাজা বলিলেন। “সূর্যকুমার কিছু অপাত্র নহে।” 

বিজয়কৃষ্ত বলিল। “মহারাজ! আজও যে সুর্যাকুমারের উপর আপনার পূর্বকার টান 
আছে। কিন্তু যদি সূর্যকূমার সকল জানিতে পারে, তবে কি আপনার দান গ্রহণ করিবে” 

রাজা বলিলেন। “তাহা জানিবার কি উপায় আছে? আর পূর্বকার স্নেহই বা কেন? 
সূর্যকুমার সুপাত্র ত বটে।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ, এ বিবেচনাটি ভাল হইয়াছে। কিন্তু যাহাতে অতি শীঘ্র 
উভয়ের মিলন হয়, তাহায় আমাদিগের যত্বুবান্‌ হওয়া উচিত। আপনি উড়িষ্যায় রওনা হইলে, 
আসিতে কত বিলম্ব হইবে, তাহার স্থির নাই, অতএব আমার অভিপ্রায় উভয়ের মিলনাস্তে 
আপনি উড়িষ্যা যাত্রা করেন।” 

রাজা বলিলেন। “কিন্তু আমার মনে মনে এক পণ আছে।” 

বিজয়কৃষণ বলিল। “কি পণ?" 

রাজা বলিলেন। “আমি ছত্রহীন পুরুষকে কন্যাদান করিব না। সূর্যকূমার এক্ষণে ছত্রহীন। 
আমার ইচ্ছা, তাহাকে অগ্রে ছত্র ও দণ্ড দিয়া জয়ন্তীর সিংহাসন দিব, পরে তাহাকে কন্যা দিব। 
ইহাতেই বিলম্ব হইতেছে” 

বিজয়কৃষ বলিল। "সে ত আপনার উড়িষ্যা গমনের পূর্বে হইতে পারে না। আপনার এ 
বিষয়ে মহারানীর সহিত পরামর্শ করা কর্তব্য । দেখুন তিনিই বা মনে মনে কাহাকে জামাতা স্থির 
করিয়াছেন।” 

রাজা বলিলেন। “তবে তাই চল, তুমিও আপনি শুনিবে, দেখ তাহার কি মত হয়।” 

রাজা এই বলিয়া গাব্রোখান করিলেন। 

বিজয়কৃষঃ বলিল! "আপনিই যান।” রাজা অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। 

অস্তঃপুরে সরমা আপন গৃহে মালতীকে ডাকিয়া তাহার স্বহস্তচিত্রিত একটি চিত্রলিপি 
দেখাইতেছেন, এমন সময় রাণী সরমার গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাণী প্রবেশ করিতেই সরমা 
কিছু বাস্ত হইয়া কাগজটি লুকাইলেন। রাণী বলিলেন। “সরমা! উটি কি? ছবি নাকি।” 

মালতী বলিল। “ওটি আমাদের সূর্যকূমারের প্রতিমৃত্তি।” 

রাণী বলিলেন। “দেখি। কে আঁকিল£” 

সরমা লঙ্জিতা হইয়া আস্তে আস্তে কাগজটি লইয়া রাণীর হস্তে দিয়া ঘর হইতে বাহিরে 
চলিয়া গেলেন। অবনতমুখী সরমা লজ্জার মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখর তাপে শ্রিয়মাণা কুমুদিনীর মত 
হইলেন। তাহার গণগুদেশ ঈষদ্‌ আরক্ত হইল। অর্ধমুদ্রিত নেত্রদ্বয় নীচে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। 
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মুখটি ঝুলিয়া পড়িল। হাত দুটি শরীরের দুই পারে ঝুলিল। ওস্ঠদ্বয়ে কিন্তু ঈষদ্‌ হাস্যের আভা 
দিল। 

রাণী চিত্রপটটি হাতে লইয়া বলিলেন। “মালতি! সরমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। এ 
যুগলমূর্তি বড়ই শোভা পাইতেছে। সরমা বীরপত্তবী বটেন। ব্যাঘ্রটি পরিষ্কার হইয়াছে। আহা! 
সূর্যকূমার কেমন ভঙ্গি করিয়া ব্যাঘ্রের মস্তকে পা দিয়াছেন। আমার সরমা যেন কুসুমিত মাধবা 
লতার মতো দীর্ঘ বপু সূর্যকুমারের বিশাল স্বন্ধদেশ আশ্রয় করিয়া কেমন ভাবে দাঁড়াইয়াছেন, 
সরমার কল্পনাটি বেশ। আমি মহারাজকে অদ্যই দেখাইব ও সূর্যকূমার আহার করিতে আসিলে 
তাহাকেও দেখাইব। আমার ইচ্ছা হয় যেন, এই চিত্রের প্রকৃত আদর্শকে এই ভাবে দড়াইতে 
দেখি।” ফলে সরমা যে চিত্রটি রাণীর হস্তে দিয়া ঘরের বাহির গেলেন, সেটি সূর্যকুমারের 
রতি বীরারান রাজ রাজারোদে মা! পট রাঃলির পাতার কে কারা রা 
ধ্বজের নীচে দীড়াইয়াছেন। তাহার বামকটিতে রত্বমণ্তিত সকোষ তলবারী। সম্মুখের কটিবন্ধে 
পেষকবচ। মস্তকে শুভ্র উষ্তীষ। উষ্তীষের উপর সুললিত হোমার পর, হীরক জড়িত দীর্ঘ 
শিরপেচ কলকার উপর দুলিতেছে। কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল। কণ্ঠে বড় বড় মুক্তার কণ্ঠী। দক্ষিণ হস্তে 
কিঞ্চিং উদ্ধ করিয়া দীর্ঘ শেল ধারণ করিয়াছেন। তাহার দক্ষিণ পদের নীচে একটি প্রকাণ্ড ব্যান্র 
সম্মূখের পাতিত হস্তদ্বয়ের উপর আপন মস্তক রাখিয়াছে। সূর্যকুমারের বাম স্কান্ধে ভর দিয়া 
সরমা শরার বাঁকাইয়া দীড়াইয়াছেন। সূর্যকূমার বামহ্স্তে আালন্বিতা সরমার কটিদেশ ধারণ 
ঠেকিয়া কি শোভা সম্পাদন করিতেছে। রাণী এই মূর্তি দেখিয়া এককালে মোহিতা হইলেন ও 
এ পটটি বড় মনোহর ।” 

মালতী বলিল। "মনের ভাব লোকের সকল কর্মকে স্পর্শ করে। সরমার প্রেম সরমাকে 
পদার্থ ইহার অর্দেক শোভার সহিত লিখ্িতে পারিবেন না!” 

রণী বশিলেন। "সত বলিয়াছ, কিন্তু চিত্রকরেরা এমন লিখিতে পারে না। ভাল হইল, 
সুর্যকুমাবকে সরমার সহিত এই পটটি দিব। আর মহারাজ জয়ন্তারাজ্যর ফরমান্‌ দিবেন। 
তবেই সূর্যকূদারের অদাকার বারত্তের যথেষ্ট পুরক্কার হহাবে।” 

এন দাসা আসিয়া বলিল। হরিতে আক্তা হইলে মহারাজকে সংবাদ 
দি।, 

রাণা বলিলেন। "অমনি সূর্যকুমারকে ডাকিতে পাঠাও |” 

দাসী আহ্ঞ। লইয়! চলিয়া গেল । রাণী সরমার ঘর হইতে চিত্রটি লইয়া বাহিরে আসিলুলন। 
সহচব সহারাভকে অন্তঃপুরে আসিতে দেখিয়া বলিল। মহারাজ! আহার প্রস্তুত হইয়াছে। রাণী 
শ্রাপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমি সূর্যকূমারকে ডাকিতে বলিতে চলিলাম।” 

রাজা বলিলেন। “সুর্যকূমার অদ্য অসুস্থ আছেন, আহার করিবেন না।” 

সহচরা রাজার বাকো নিবৃও হইল ও মহারাজের পশ্চাদবর্তী হইল। মহারাজ অন্তঃপুরে 
প্রবেশ কনিল্ল রাণী অগ্রনর হইয়া অভার্থনা করিয়া বলিলেন। "মহারাজ! কৈ সূর্যকূমার 
আসিল্লন না)" 

রাজা বলিলেন। "তোমার সহচরাকে আমি নিবৃন্ত করিলাম, সূর্কুমার অসুস্থ আছেন, 
আহার করিবেন না।” 

রাণা বলিলেন। "তাহার কি হইয়াছে?” 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৬৯ 


রাজা বলিলেন। “সে অদ্যকার পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়াছে। আপন শিবিরে বিশ্রাম 

রাণী বলিলেন। “মহারাজ! দেখদেখি এ চিত্রপটে কাহার মূর্তি?” রাজা চিত্র পটটি হাতে 
লইয়া অমনি শিহরিলেন। ক্ষণেক এবদৃষ্টে দেখিয়া বলিলেন, “এটি কাহার কর্ম?" 

রাণী বলিলেন। “যাহার কর্ম হউক, কেমন শোভিয়াছে বল।” 

রাজা বলিলেন। “এ শিল্পী আপন কর্মে বিশেষ পটু, দিব্য ভাবগুদ্ধ পট লিখিয়াছে।” 

রাণী বলিলেন। “এ যুগল মূর্তি দর্শনে তোমার অভিলাষ হয় না?” 

রাজা বলিলেন। “আমি তোমাকে অদ্য এই কথাই জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছি!” 

রাণী বলিলেন। “মহারাজ! আগে এ পটের কথাটি সাঙ্গ করুন।” 

রাজা বলিলেন। "আমি এ পটেরই কথা বলিতেছি শুন। সরমা বিবাহের উপযুক্তা 
হইয়াছেন। এক্ষণে তাহার যোগ্য বর অনুসন্ধান আবশ্যক ।” 

রাণী বলিলেন। “মহারাজ: চিত্রপটটি দেখুন, ইহাপেক্ষা যোগ্যে যোগ্যা মিলন আর কোথা 
সম্ভবে” 

রাজা বলিলেন। “বর্ধমানাধিপের সহিত সরমার বিবাহ হইতে তোমার কি মত? 
বর্ধমানাধিপ অল্পবয়স্ক সদ্বংশজাত ও মান্য রাজা ।” 

রাণী বলিলেন। “মহারাজ! সূর্যকূমার কি অসদ্ধংশজাতি ?” 


রাজা শিহরিয়া [| “*সূর্যকুমারও সদ্ব'শজাত বটেন, কিন্তু সূর্যকূমার ছত্রধারী 
নাহেন ১ 


রাণী বলিলেন। “কেন তাহাকে ত তাহার পৈতৃক রাজা দিতে স্বীকার করিয়াছ। এক্ষণে 
তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত কর ও আপন প্রিয়তমা কন্যা সরমাকে বামে বসাও 1” 

রাণী কিছু লজ্জিতা হইয়া বলিলেন। “শুদ্ধ আমার কেন সরমারও। এঁ চিত্রপটই তাহার 
প্রম।ণ।'' 

রাজা বলিলেন। “তবে এ পটটি কি সরমার লেখা?” 

রাণী বলিলেন। "হা সরমা নির্জনে বসিয়া স্বকক্পনায় এ চিত্রটি লিখিয়াছেন।” 

মহারাজ বলিলেন। “তবে তাহাই হউক ।” 

রাণী বলিলেন। “কালী উভয়কে সুখে রাখুন ।” 

মালতী স্বস্তি বলিয়া হুলু দিল। পার্খস্থ সহচরীদ্বয় হুলু প্রতিধ্বনি করিল। 'প্রীঢ়া মহিলাগণ 
শঙ্খ বাজাইল। রাজবাটা মঙ্গল শব্দে ফুলিয়া উঠিল । লোকপরম্পরায় শব্দ ও সমাচার ছাউনিতে 
গেল। ক্ষণেক পরেই ছাউনিতে “জয়কালী" শাব্দে তুমুল হইল। নহোবত বাজিল। বিজয়কৃষ্ 
অকাল-নহোবত ও শঙ্বধ্বনি শুনিয়া বুঝিলেন যে. অন্তঃপুরে মহারাজের মতের সহিত রাণীর 
মত এক্য হইয়াছে, সরমা ও সূর্যকূমারের মিলন ধার্য হইল। 

স্বস্তিবাচনাদি শব্দ থামিলে রাণী মালতীকে বলিলেন। "মালতি! দেখ, সূর্যকুমার কিরূপ 
আছেন, যদাপি একাত্ত অসুস্থ না থাকেন তবে বলিবে যেন যুদ্ধবেশে অস্তঃপুরে এক্ষণেই 
আইসেন, বিশেষ প্রয়োজন আছে। মালিকরাজকেও সঙ্গে আসিতে বলিবে। আর মহারাজের 
সেনানী কৃষ্ণনাথ রণবীর-বাহাদুরকে আমার আশীর্বাদ দিবে। আর বলিবে ব্যাঘ্রটি ও একটি 
প্রকাণ্ড ধবজা অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণের ভিতর পাঠাইয়া দেন, বিলম্ব করিতে নিষেধ করিবে। 
বিজয়কৃষ্ণ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান অমাত্যগণ স্ব স্ব সভা বেশে অস্তঃপুরে এক্ষণেই 
আইসে।” 

মালতী রাণীর আজ্ঞা লইয়া দ্রুতপদে চলিল। 


৭০ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


রাণী অপর এক সহচরীকে ডাকিয়া বলিলেন। “দেখ, সরমাকে উত্তম বেশভৃষা করিতে 
বল ও মালতী প্রত্যাগমন করিলে তাহাকেও ভাল করিয়া বেশভৃষা করিতে কহিবে। 
অস্তঃপুরের দাসীদিগকে বল, অদ্য প্রাঙ্গনে উৎসব হইবে, ভাল করিয়া সাজায় ও আলোক 
দেয়। সূপকারকে যজ্ধের আয়োজন করিতে বল।” 

কিছুক্ষণ মধ্যেই মালতী ফিরিয়া আইলে, রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এত শীঘ্ব যে 
ফিরিলে।” মালতী বলিল। “সূর্যকুমারের শিবিরে প্রথমে গিয়া দেখিলাম যে, সূর্যকূমার শিবিরে 
নাই। তাহার দাসকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, “সূর্যকূমার ও মালিকরাজ উভয়ে যুদ্ধবেশে 
অশ্বারোহণ করিয়া কোথায় গেলেন, বলিয়া গেলেন যে, আমরা বোধ করি অদ্য আসিতে পারিব 
না। কল্য সায়ংকাল অবধি আমাদিগের অপেক্ষা করিবা। না আসিলে চিস্তিত হইও না। পরশ্ব 
দিবস অবশ্য অবশ্য আসিব। অতএব আপনার আজ্ঞা না পাইয়া কৃষ্ণনাথ ও বিজয়কৃষ্জের 
নিকট যাইতে পারি না।” 

রাণী বলিলেন। “ভাল করিয়াছ। সূর্যকূমার অবর্তমানে কাহারও প্রয়োজন নাই। তুমি 
সহচরী ও সৃপকারকে আয়োজন করিতে নিষেধ করিয়া আমার নিকট অতি শীঘ্ব আইস।” 

মালতী চলিয়া গেলে রাণী সরমার ঘরে গিয়া বলিলেন। “ওমা! সরমা! তুমি কি জান, 
সূর্যকূমার কোথায় গিয়াছেন £” 

সরমা বলিলেন। “না, তিনি আমাকে ত কিছুই বলেন নাই। তিনি কি আপন শিবিরে নাই?” 

রাণী বলিলেন। "না, মালতী শিবির হইতে এই আসিল।” 
জানিতে পারিবে । সুর্যকুমার মালিকরাজ?ে না বলিয়া কোনো কর্মই করেন না।” 

রাণী বলিলেন। "সে মাণিক-যোড কখন পরস্পরের দক থাকে না। সূর্যকূমার ও 
মালিকরাজ উভয়েই অদ্য সায়ংকালের পর যুদ্ধবেশে অশ্বারোহী হইয়া কোথায় গিয়াছে, কেহই 
জানে না। তাহার ভৃত্যকে বলিয়াছে দে" পরশ্ব অবশ্য অবশ্য আসিবে। এ কি বিপদ! দেখ 
কোথায় দুইজনে গেল । কোথায় বা যুদ্ধ উপস্থিত। আর এমত কি সহসা বিপদ হইল যে, তাহারা 
মহারাজকে না বলিয়া চলিয়া গেল।” 

সরমা বলিলেন। "মহারাজ কি জানেন না?” 

রাণী বলিলেন। “মহারাক্ত যখন বাটার ভিতর আহারের জন্য আসিয়াছিলেন, তখন 
বলিলেন “সূর্যকুমার অসুস্থ আছেন, আহার করিবেন না।" হা মা তুমি আজ রাজার আহারের 
সময় কেন যাও নাই? রাজা কত জিজ্ঞাসা কল্লেন। খেদ করে বল্লেন, সরমা কি আমাদিগের 
ত্যাগ করিতে না করিতে ভুলিল।” 

সরমা অমনি ফুলকামুখী হইয়া রানীর গলদেশে বাহু দিয়া ঘেরিলেন ও রাণীর মুখের দিকে ঘাড় 
তুলিয়া বলিলেন। “মা ওম।।” সরমার ওষ্দ্বয় ঈষদ উলটিয়া পড়িল, চক্ষুদ্ধয় জলে পূর্ণ হইল। আধ 
দুঃখ, আধ অভিমানে মাতার নয়নে নয়ন মিলাইলেন। রাণী অমনি করতলদ্বয়ে সরমার মুখপদ্ম 
ধরিয়া সরমার মুখ নিরীক্ষণ করিলেন ও তাহার নিষ্লঙ্ক ললাটে চুদ্ধিলেন। সরমার বাক্য রহিত 
দৃষ্টিতে পাষাণ দ্রব্য হয়, তা মায়ের মন। একেবারে গলিয়া গেল। রাণী আর থাকিতে না পারিয়া 
অশ্রুপাত করিলেন। এইরূপ ক্ষণকাল ন্নেহপাশে উভয়েই বদ্ধ হইয়া রহিলেন। ক্রমে সরমাকে 
অলসাঙ্গী দেখিয়া রাণী ক্রমে খাটের দিকে গিয়া বসিলেন। সরমা মাতার বক্ষস্থলে মস্তক দিয়া 
থাকিলেন। কিছুক্ষণ পরেই বালিকা সরমা মাতার বক্ষে সুপ্ত হইয়া পড়িলেন। রাণী কতক্ষণ 
অপেক্ষা করিয়া অতি অল্পে অল্পে সন্তর্পণে সরমার মস্তক হইতে আপনি সরিয়া তাহার মস্তূকে 
বালিস দিলেন ও ময়ুর পুচ্ছের পাখা দিয়া অল্পে অল্পে সথগলন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সরমা 
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গাঢ় নিদ্রাভিভূতা হইলে রাণীও খাটের এক পার্থে শুইলেন। দাসীরা বাতাস করিতে লাগিল। 
ক্ষণকালের পরে সরমা নিদ্রিতাবস্থায় হঠাৎ ফুঁপিয়া কীদিয়া উঠিলেন। 

রাণী চমকিয়া সরমার বক্ষস্থলে করতল চাপিয়া দিয়া বলিলেন। “কি মা, ভয় কি? সরমে! 
এই যে আমি আছি।” সরমা আবার নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন। ঘন ঘন সুনিশ্বাস বহিতে 
লাগিল। রাণী সরমাকে নিদ্রিত দেখিয়া আবার শয়ন করিলেন। মালতী সরমার আলুলায়িত 
কেশপাশে হস্ত দিয়া আস্তে আন্তে নাড়িতে লাগিল। কত ক্ষণে বোধ হইল যেন সরমার সুখনিদ্রা 
হইতেছে। এই রূপে প্রায় এক প্রহর কাল অতীত হইলে রাণীও চিন্তাশ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইইলেন। 
মালতী আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহিরে গিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে আনুপুরির্বক সমস্ত ঘটন৷ 
বলিল। মহারাজ বিজয়কৃষণ্রকে ডাকাইয়া পরামর্শ করিয়া রাজচিকিৎসক হরিশ্চন্দ্র রায়কে লইয়া 
অস্তঃপুরে গেলেন। দেখেন সরমা আলুলায়িতকেশে আপনাব পর্যক্কে শয়ান আছেন, তাহার 
পার্থে রাণী সরমার কক্ষস্থলে হস্ত দিয়া নিদ্রিতা। দাসীরা চামর ব্যজন করিতেছে! রাজা অতি 
মন্দপদ বিক্ষেপে সতর্কে পর্যঙ্কের নিকট গেলেন। সহচরী একটি ওড়না লইয়া সরমার গাত্রে 
ঢাকা দিল। পরে চিকিৎসক গম্ভীর হইয়া পর্যঙ্কের পার্খে দীড়াইল। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে সরমার 
মুখে রোগের লক্ষণ সকল দেখিতে লাগিল; কিন্তু মনে মনে মুখশ্রা প্রশংসা করিতে ভুলিল না। 
অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া হস্ত ধরিয়া নাড়ি দেখিল। সরমা হস্ত ধারণে জাগ্রত 
হইয়া চাহিয়া দেখিলেন ও আপনার অঞ্চল লইয়া মুখে আবরণ দিলেন। 

কবিরাজ প্রায় এক দণ্ডের পর বলিল । “নাড়ির অত্যন্ত বেগ। কিন্তু সেটি জুরের বেগ নহে; 
বোধ হয় মনে কোন চিস্তা উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগের এস্কলে থাকা উচিত নহে। 
গাত্রের বস্ত্র খুলিয়া ইহাকে বায়ু সেবন করান বিধেয়। অল্পক্ষণেই সুনিদ্রা হইবে । বোধ করি নিদ্রা 
হইলেই আরোগ্য হইবেন” 

রাণী এই কথাগুলি শুনিয়া জাগ্রত হইলেন ও উঠিয়া বসিলেন। কবিরাজ ও বিজয়কৃষ্ঃ 
গৃহের বাহিরে গেলেন। 

রাণী মহারাজের নিকট যাইয়া বলিলেন। ““সূর্যকুমার কোথায়? মালতী তাহার শিবিরে 
গিয়াছিল; দেখা পায় নাই; শুনিল যে মালিকরাজ ও সূর্যকুমার উভয়ে বদ্ধাস্ত্র হইয়া কোথা 
গেছেন। তোমার কি রাজ্যের কোন অংশে উপদ্রব সম্ভাবনা আছে?” 

রাজা বলিলেন। “আমিও মালতীর প্রমুখাৎ শুনিয়া ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। 
দেখি বিজয়কৃষণতকে জিন্জাসা করি। তুমি সরমাকে বাতাস করিতে বল?” 

রাজা সভায় আসিয়া চিকিৎসককে বিদায় দিয়া বিজয়কৃষণ্কে বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ, 
গুনিয়াছ, তোমার পুত্র ও সূর্যকুমার কোথায় গিয়াছে?” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন। "না, আমি তাহা জানি না। তাহারা ত এই আপনার নিকট বিদায় লইয়া 
বিশ্রাম করিতে গেল। ইহার মধ্যে আবার কি হাঙ্গামা উপস্থিত। ও দুটির মত স্বেচ্ছাচারী বালক 
আর আমি কুত্রাপি দেখি নাই। কি মনের ভাব হইল, তাহারাই জানে। সূর্যকুমারের স্কভাবই এ মত; 
দেখিতে অতি শিষ্ট ও ধীরম্বভাব। ফলে অন্য বিষয়ে সদাই ধীর। কোন কর্মেই আগ্রহ নাই। আবার 
মন এমত অস্থির, যে অল্পেই জুলিয়া উঠে আবার অল্পেই নিবিয়া যায়।” 

রাজা বলিলেন। “হা গতবার তাহাকে রায়গড়ে যাইতে কত বলিলাম, কোনমতেই স্বীকার 
পাইল না। আবার সহসা আপনি গেল। আমার বোধ হয় সে অদ্যও সেইখানে গিয়াছে।” 

বিজয়কৃষণ বলিল। ““সূর্যকুমার দি সেখানে গিয়া থাকে তবে ভাল হয় নাই। সে 
গঞ্জালিসকে দস্যু জানিলে আপনার কর্মে ব্যাঘাত জন্মাইবে। কোনক্রমে তাহাকে সাহায্য দিবে 
না, বরং যাহাতে গঞ্জালিস নিম্মল হয় তাহার চেষ্টা পাইবে।” 
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রাজা বলিলেন। “তাহা জানিবার তাহার কোনো উপায় নাই।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মালিকরাজ কোনো বিষয়ে অজ্ঞাত নাই। মালিকরাজ অবশ্যই বলিবে। 
কি বিপদ হইল! মহারাজ আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, রায়গড়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায় 
আপনার লাভ নাই। আপনি তাহা শুনিলেন না, আমার উপর বিরক্তি প্রকাশ করিলেন।”” 

রাজা বলিলেন! “আমার কি বালককে ভয় করিয়া চলিতে হইবে? একি পাপ! সে 
বালকদ্বয় হইতে কি ঘটিতে পারে। তাহাদিগকে ত আবার আমার নিকটে আসিতে হইবে। 
তাহাদিগের কি মনে ভয় নাই?” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ, সে বালক ভয়ে নম্র হয় না। যত বিপদ উপস্থিত হয় সে 
ততই আনন্দিত হয়।” 

রাজা বলিলেন। “এক্ষণে ভাবিলে আর কি হইবে, কাল প্রাতে উপায় দেখা যাইবে।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ, বোধ করি তাহারা কলা প্রাতে আসিবে। এক্ষণে বিদায় হই।” 

রাজা বলিলেন। “আচ্ছা ।" 
আসিয়া পৌঁছিল। তাহার অশ্বটি ঘর্মে নাত হইয়াছে। অতি ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতেছে ও 
হইতে অবতরণ করিল। তাহারও শরীর ঘর্মপ্লাবিত ও শ্রান্ত হইয়াছে। বিজয়কৃষ্তকে দেখিয়া 
শির নোয়াইল। আপনার অঙ্গত্রাণের ভিতর হইতে একখানি পত্র লইয়া বিজয়কৃষেওর হস্তে দিল 
ও বলিল। “মহাশয়, অনেক সমাচার আছে, কিছু শ্বীস পাইয়া বলিতেছি।” 

বিজয়কৃষ্ণ তাহাকে বিশ্রাম করিতে বলিলে সে বসিয়া জলপান করিল । পরে তামাক খাইয়া 
বলিল, “মহাশয়! শুনুন।” 

বিজয়কৃষ্ বলিল। “চল রাজসম্মুথে বলিবে।” পত্রবাহক বিজয়কৃষ্জের অনুমত্যনুসারে 
বিজয়কৃষেঃের পশ্চাতে রাজসভায় চলিল। রাজা সভাত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে যাইতেছিলেন, 
তি %?? 

বিজয়কৃষ্জ বলিল। “মহারাজ! আপনার যশ দিন দিন বৃদ্ধি হউক। বর্ধমান হইতে 
আমাদিগের পত্রবাহক পত্র আনিয়াছে, মৌখিক সমাচারও আনিয়াছে, আজ্ঞা হয় ত শুনাই।” 

রাজা বলিলেন। “পত্র অবগত হইয়া আমায় মর্ম বল।” 
আদৌ আরম্ভ করিয়া যত্বুপৃবর্বক সমস্ত পড়িল, পড়িয়া কিছু বিষণ্ন হইল। 

রাজা জিল্ঞাসা করিলেন। “বিজয়কৃষ্ত! কি সমাচার, কাহার পত্র?" 
হস্তলিপি। নাচে নুরজিহানের পর মেহের-উলন্নিসার স্বাক্ষর দেখিতেছি।”” 

রাজা বলিলেন। “কেমন, যের-আফগাণের কি সমাচার %” 

বিজয়কৃষ বলিল। “মহারাজ! যের-আফগাণ আর নাই! কুতবউদ্দিন-কোকলতাষও 
পরলোক গিয়াছে।” 

রাজ! বলিলেন “+“স কি” 
আফগাণের কাল হওয়াতে দিল্লীশ্বরই তাহার স্বাভাবিক স্বামী হইয়াছেন; অতএব দিল্লীশ্বরের 
বিপক্ষে কোন মন্দরণা তিনি আপনার সঙ্গে করিতে ইচ্ছা করেন না। 
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রাজা বলিলেন। “ইহার অর্থ কি?” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! ইহার অর্থ, আপনি যে রাজবিদ্বোহ পরামর্শ করিয়া ষের- 
আফগাণকে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা ষের-আফগাণের মৃত্যুর পর বর্ধমানে উপস্থিত হয়। 
তৎকালে বর্ধমানে মেহের-উলন্লিসা না থাকাতে, তথাকার লোকে সে পত্র দিল্লীতে পাঠায়। 
দিল্লীতে মেহের-উলন্লিসা বর্তমান বাদসাহ জিহাঙ্গির সাহের প্রধান বেগম নুরজিহান হইলেন। 
তাহার নিকট আপনার পত্র পৌঁছিলে তিনি এই বই আর কি উত্তর দিবেন।” 

রাজা বলিলেন। “কি সর্বনাশ! তবে আমার পত্র দিল্লাশ্বরের চক্ষে পড়িয়াছিল।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “নিঃসন্দেহ জিহাঙ্গির সাহ আপনার পত্র পাঠ করিয়াছেন।” 

রাজা বলিলেন। “এই জন্যই আমার উত্তরের এত বিলম্ব ইইল। ভাল, ষের-আফগাণ ও 
কুতবুদ্দিন-কোকলতাষ কিরূপে পঞ্চত্ব পাইল ?” 

পত্রবাহক বলিল। “মহারাজ, সেখানে শুনিলাম যে, এক দিন সামান্য হাঙ্গামে উভয়েরই 
কাল হইয়াছে।” 

রাজা বলিল। “ভাল, এক্ষণে বর্ধমানের আর কি সমাচার আছে £” 

পত্রবাহক বলিল। “মহারাজ, আমার আগমনের ছয়দিন পূর্বে মহারাজা মানসিংহ সসৈন্য 
বর্ধমানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন; তাহার সঙ্গে অনেক লঙ্কর। শুনিতেছি, তিনি আপনি 
একবার আরাকাণেও যাইবেন।” 

রাজা বলিলেন। “ভাল তাহার লঙ্কর কত, তাহার কিছু তন্বাবধারণ করিতে পারিয়াছ?” 

পত্রবাহক বলিল। “মহারাজ! তাহার লঙ্করের শেষ নাই। আমি যে কয়েক দিন তথায় ছিলাম, 
সে কয়েকদিনই তাহার লক্ষরের আমদানি হইতেছিল। আমার আগমনের পরও শুনিলাম, আরও 
লক্কর আসিবে। এক্ষণে স্থির নাই, মহারাজ মানসিংহ কোথায় অগ্রে যান ও কোন্‌ দিকেই বা স্বয়ং 
যাইবেন। শুনিতেছি, তীহার পুত্র জগৎসিংহ এক দিকে ও তাহার কচুরায় নামক এক জন সেনানী 
অপর দিকে যাইবেন। সকালেই বোধ করিতেছে, তিনি স্বয়ং উড়িষ্যায় যাইবেন।” 

রাজা বলিলেন। “বিজয়কৃষণ! এ কচুরায় কি আমাদিগের কচুরায় £” 

বিজয়কৃষঃ বলিল। “বলিতে পারি না। হইলেও হইতে পারে। কিন্তু বসস্তরায়পুত্র কচুরায় 
যদি হন, তবে বোধ করি তিনিই পূর্ব রাজ্যে আসিবেন।” 
দিতে সে বালকের সাহস হইবে না।” 

পত্রবাহক বলিল। “না, যে কয়েক দিন আমি বর্দমানে ছিলাম তাহার মধ্যে কচুরায়কে 
একদিনও দেখি নাই। আমি প্রত্যহই অপরাহে দুগ্ধ বিক্রয়ছলে মহারাজ মানসিংহের ছাউনিতে 
যাইতাম, কিন্তু একদিনও কচুরায়. মানসিংহ. কি অপর কোনো কর্তৃপক্ষকে দেখি নাই! শুনিলাম. 
কচুরায় অহর্নিশি রাজা মানসিংহের সঙ্গেই থাকেন। তাহারই পরামর্শে রাজা মানসিংহ সকল 
কর্ম করেন।” 

রাজা বলিলেন। “তুমি কি কাহার মুখে শোন নাই যে, কচুরায় কোন্‌ দেশীয় লোক?” 

পত্রবাহক বলিল। “মহারাজ তাহাও তত্বাবধারণ করিতে বাকি রাখি নাই। কিন্তু কেহই 
তাহার বিষয় কিছু বলিতে পারে না। সকলেই বলে, কচুরায় মহারাজ মানসিংহের দক্ষিণ হস্ত । 
মহারাজ মানসিংহ কচুরায়কে জগৎসিংহের অপেক্ষা অধিক যত্বু করেন, এমন কি কচুরায়ের 
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সরল ধীর স্বভাবে তাহাকে মান্যও করেন। সকলে বলে, কচুরায় রাজপুতনার কোন 
উচ্চবংশীয় রাজপুত্র, কোন দেশের রাজা হইবেন।” 

রাজা বলিলেন। “ভাল এক্ষণে বিশ্রাম কর; কল্য পরাতে আমার সভায় উপস্থিত থাকিও। 

পত্রবাহক বলিল। “মহারাজ, আমি উড়িষ্যার কোনো সমাচার জানি না। কেবল এই 
লক্করপুরে শুনিয়া আসিলাম যে, পথের মধ্যে উড়িষ্যা হইতে আগত এক অশ্বারোহীকে দস্যুরা 
বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। পান্থ একজন তাহা দেখিয়া ফাঁড়িতে সমাচার দিল, কিন্তু তাহারা 
অগ্রাহ্য করিল!” 

রাজা বলিলেন। “তুমি শুনিলে না যে, সে লোকাট কে. কাহার সমাচার লইয়া কোথায় 
যাইতেছে?” 

পত্রবাহক বলিল। “মহারাজ, আমি তাহা শুনি নাই।” 

রাজা বলিলেন। “ভাল এক্ষণে বিশ্রাম কর।” 

পত্রবাহক শির নোয়াইয়া চলিয়া গেল। 

রাজা বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! এ সমাচার ত অত্যন্ত বিপদসূচক হইল ।” 

বিজয়কৃষণ বলিল। “মহারাজ! এ ত স্বয়ং আপন স্কন্ধে আনিয়াছেন।” 

রাজা বলিলেন। “আমি কিসে স্বয়ং আনিলাম? ষের-আফগাণের বিপক্ষে জিহাঙ্গির যেরূপ 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহাবাজ! দিল্লীশ্বর ত আপনার অধীন রাজা নন যে, আপনি তাহার 
রীতি নীতির বৈধাবৈধ বিচার করিবেন ও কর্মের মত ফল দিবেন।” 

রাজা বলিলেন। “কেন, রাজমণ্ডলীর নিয়মই এই । একের দৌরায্ম্যে অপরের দৃষ্টি থাকিলে, 
কেহ কাহারা রাজ্যে অনায়াচরণ করিতে পারেন না।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ, গোস্তাকি মাপ করিবেন। আপনি রায়গড়ের যে ব্যাপারটি 
উপস্থিত করিয়াছেন তাহা দিল্লীশ্বর শুনিলে, কি করিবেন বোধ হয়?” 

রাজা বলিলেন। “আমি ত একের পরিণীতা স্ত্রীর উপর দৃষ্টি করি নাই। আর তাহার স্বামীর 
মৃত্যু পর্যন্ত লক্ষ্য করি নাই। অবিবাহিতা ইন্দুমতী লাভে সকলেরই সমান অধিকার আছে। 
জিহাঙ্গির বাদসাহ এক্ষণকার নুরজিহান লাভেচ্ছায় কি কি কুকর্ম না করিয়াছেন? ষের- 
আফগাণকে হস্তিপদে পাঠাইয়াছেন। একাকী নিরস্ত্র করিয়া বিকট ব্যাঘের সম্মুখে পাঠাইয়াছেন। 
আবার নির্জনে সুপ্ত ষের আফগাণকে নষ্ট করিবার জন্য ছয় জন অস্ত্রধারী লোককে তাহার গৃহে 
পাঠাইয়াছেন। দৈববলে দলস্থ বৃদ্ধের শব্দে যের-আফগাণ জাগ্রত হইয়া, তাহাদিগকে আপনার 
বলে ও বীর্ষে নষ্ট করিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। আমিত এ সব করি নাই। যাহা হউক 
এক্ষণে সমুহ বিপদ উপস্থিত ।” 

বিজয়কৃষ বলিল: “মহারাজ, আমার পরামর্শ অদ্য রাত্রিতেই কৃষ্জনাথকে ডাকাইয়া 
বর্ধমান অঞ্চল হইতে যমুনা পর্যন্ত স্থানে স্থানে প্রহরী রাখা কর্তব্য ও বর্ধমানে চারি পাচ জনা 
চরও পাঠান উচিত। মানসিংহের চলন সব লক্ষ্য করিলেই আমরা সতর্ক হইতে পারিব।” 

রাজা বলিলেন। “ভাল বলিয়াছ। আর যশোরে সমাচার পাঠাও যে, যত সৈন্য বাকি আছে, 
তাহা সব এই স্থানে অতিশীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হয়।” 

বিজয়কৃষ্ঃ বলিল। “যশোর এককালে সেনাবলহীন করা বড় ঝুদ্ধ বিহিত হইতেছে না। কি 
জানি, যদ্যপি অন্য কোন দিক্‌ হইতে শত্রু আইসে। দিল্লীশ্বরের অধিকার সর্বত্রেই আছে। তাহার 
সৈন্য সর্ব স্থানেই আছে। অনুমতি ও সুযোগ পাইলেই যশোর আক্রমণ করিতে পারে । অতএব 
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যাহারা যশোরে আছে তাহাদিগের সেই স্থানেই থাকা উচিত। বরং এ স্থান হইতে যশোর 
রক্ষার্থে মালিকরাজকে পাঠান যাগ।” 

রাজা বলিলেন। “তবে তাই হউক; কিন্তু বীর্যমন্ত একাই যশোর রক্ষায় দক্ষ, সে তাহার 
মৃত পিতা কালীসেনানী তুল্য যুদ্ধকৌশলে পারগ। উড়িষ্যার সমাচার না পাইলে আমায় করবদ্ধ 
হইয়া থাকিতে হইবে।” 

বিজয়কৃষ্ বলিল। “মহারাজ! আমার বোধ হয় উড়িষ্যার পাঠানরা আপনার দলভুক্ত 
থাকিবে। কিন্তু তাহাদিগের হইতে আপনার কি উপকার সম্ভাবনা?” 

রাজা বলিলেন। “কেন তাহারা যদ্যপি এক্ষণে মানসিংহের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়া 
অগ্রসর হয় তাহা হইলে আমিও সাহস করিয়া মানসিংহের সেনার পশ্চান্তাগে আক্রমণ করিতে 
পারি। মানসিংহ দুই দিক হইতে আক্রান্ত হইলে আমাদিগের বেগ কোন ক্রমে সহ্য করিতে 
পারিবে না। তাহা হইলেই আমরা জয়ী হইব।” 

বিজয়কৃষ্চ বলিল। “মহারাজ! ঢাকায় যে দিশ্লীশ্বরের সৈন্য আছে তাহার উপায় কি 
করিবেন? মানসিংহ কিছু তাহাদিগের ভুলিয়া যান নাই। তিনি অবশ্য তাহাদিগকে কোন আদেশ 
দিয়া থাকিবেন। পত্রবাহক প্রমুখাৎ যাহা গনিলাম ও মেহের-উলন্নিসার পত্র লিখিবার ভাবে 
যাহা দেখিলাম, তাহার সমূহ বিপদ বুঝিতে হইবে। মানসিংহ আপনাকে একবার না নাড়া দিয়া 
ক্ষান্ত হইবেন না।” 

বিজয়কৃষণ বলিল। “আপনি যেমত বোঝেন! বর্ধমানরাজ স্পষ্ট আপনার দলভুক্ত হইতে 
পারিবেন না। তিনি চতুর; মনে মনে যদিচ দিল্লীশ্বরের বিপক্ষ হইতে ইচ্ছা আছে, তথাপি স্পষ্ট 
তাহার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে সাহস করেন না৷ তিনি বোধকরি গোপনে মানসিংহের নিকট 
লোক পাঠাইয়া থাকিবেন।” 

রাজা বলিলেন। “যাহা হউক, আমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। কৃষ্ণনাথকে ডাকিতে বল।” 

বিজয়কৃষণ উপস্থিত প্রহরীকে কৃষ্তনাথ রণবীর-বাহাদুরকে ডাকিতে আজ্ঞা দিলেন। 

রাজা বলিলেন। “এককণে সূর্যকুমার থাকিলে অনেক কর্ম দেখিত ?”" 

বিজয়কৃষ বলিল। “তাহা হইতে আপনার কি উপকার হইত?” 

রাজা বলিলেন। “কেন যুদ্ধকালে সে এক দিক ও হজুরমল অপর পার্থ রক্ষা করিত। সে 
যুদ্ধকৌশলে প্রায় কৃষ্তনাথের মত নিপুণ, বরং কোন কোন স্থানে অধিক বুদ্ধিজীবির মত কর্ম 
করে।” 

বিজয়কৃষ বলিল। “আপনার হজুরমল বোধ করি কলা প্রভাতে আসিয়া উপস্থিত হইবে।” 

রাজা বলিলেন। “তাহাকে ত এইরূপ বলিয়া দিয়াছি, কিন্তু সূর্যকূমার ও মালিকরাজের 
জন্য আমার চিত্তা হইতেছে। 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ, তাহারা আসিবার হয় পরশ্ব দিবস আসিবে! কিন্তু এই সময় 
গঞ্জালিসের কিছু ফৌজ আনিলে, অনেক উপকার দর্শিতে পারে। ফিরিঙ্গীরা যুদ্ধকৌশলে অত্যন্ত 
দক্ষ, তাহাদিগের অধিক পুরস্কারের লোভ দেখাইতে হইবে” 

রাজা বলিলেন। “শুদ্ধ পুরস্কার কেন তাহারা আমার দলভুক্ত হইলে তাহাদিগের স্বার্থ লাভও 
হইবে। উভয় সৈন্য একত্র হইয়া সাধারণ শত্রুকে পরাস্ত করিব। দিল্লীশ্বর আমার ও গঞ্জালিসের 
সমান বৈরী।” 

বিজয়কৃষ বলিল। “তাহা সত্য বটে, তথাপি গঞ্জালিসের লোক সব দস্যু; 
তাহাদিগের সাধারণের স্বার্থাপেক্ষা, তাহারা স্ব স্ব লাভ কিছু ভাল বোঝে। মহারাজ, 
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কুলোকের প্রেম ক্ষণস্থায়ী, ধনের ডোর চিরস্থায়ী নহে, কেবল ধর্মই লোককে এক শুঙ্খলে 
বদ্ধ করিতে পারে।” 

রাজা বলিলেন। "'তাহদিগকে ধন দিয়া আপন কোষ এক্ষণে শূন্য করাও ত যুক্তি বিহিত 
হইতেছে না।” 

বিজয়কৃষ্ বলিল। “মহারাজ, এক উপায় আছে। রায় গড়ের ভাণ্ডারে অনেক ধন আছে। 
সে ধন যদ্যপি আপনার প্রাপ্য বটে কিন্তু এক্ষণে আপনার নহে; তাহা হইতে কিয়দংশ 
গঞ্জালিসের লোকদিগকে দিতে স্বীকার করিলে, তাহারা প্রাণপণে আপনার কর্মে নিযুক্ত 
হইবে]? 

রাজা বলিলেন। “সে ধন আমার দিতে মায়া হইতেছে বটে, কিন্তু সে বৃথা মায়া। তাহাই 
ফিরিঙ্গী সৈনো বিতরণ করিব।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “কৃষ্ঞনাথ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহাকে কি কি করিতে হইবে, 
আজ্ঞা করুন?” 

রাজা বলিলেন। “কৃষ্নাথ! আমার জ্ঞান হইতেছে, দিশ্লীশ্বর আমার চতুর্দিক্‌ ঘিরিয়াছে। 
বর্ধমানে মানসিংহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গুনিলাম, তাহার পূর্বরাজ্য শাসন করা 
উদ্দেশ্য। ঢাকাতে দিল্লীম্বরের যথেষ্ট লঙ্কর আছে, অনুমতি পাইলেই তাহারা যশোর আক্রমণ 
করিবে। এক্ষণে আমি মনন করিয়াছি যে, বর্ধমান হইতে এ মোকাম পর্যন্ত, স্থানে স্থানে প্রহরী 
বসাই। তাহারা রাজা-মানসিংহের গতি লক্ষ্য করিবে ও সর্বদা আমাকে সমাচার দিবে। নিজ 
বর্ধমানেও চার, পাচ জন চর পাঠাইয়া দেও। যশোরে হজুরমল বা মালিকরাজকে যাইতে বল। 
তুমি আপন সৈন্য ইতিমধোে যুদ্ধের উদ্যোগ কর। এ বড় সামানা যুদ্ধ নহে। দ্রবাদি সংগ্রহ 
করিতৈ হইবে। ভাগারে রসদ কত আছে তাহা তন্তু লও । যথেষ্ট না থাকে. সরকারে সমাচার 
দিলে, রাজপুরুষেরা সংগ্রহ করিবে। গঞ্জালিসের ফিরিঙ্গী সৈনোর সাহায্য আশা করিতেছি। 
তাহারা উপস্থিত হইলে কোন্‌ ফৌজভুন্ত তুইাবে, তাহা বলিয়া দিব। ইতিমধো যদাযপি উড়িযা 
হইতে সমাচার আইসে, তবে আমরা ত্বরায় পশ্চিম অঞ্চলে রওয়ানা হইব ও মানসিংহের 
পশ্চান্তাগ আক্রমণ করিব।” 

বিজয়কৃষ বলিল। “লক্করপুরে একভ্তন চর পাঠাইয়া বর্ধমানাধিপের মানস বোঝা উচিত 
বোধ হইতেছে।” 

কৃষ্তনাথ বলিল। “আমারও সেই মত। অতএব মহারাজার অনুমতি পাইলেই সে কর্মেও 

কৃষ্নাথ বলিল। “মহারাজ, রায়গড় হইতে কিছু রত্ন আনাইলে ভাল হয়।” 

রাজা বলিলেন। “তাহাও মামি মনন করিয়াছি, কিন্তু হজুরমল না আসিলে সে কর্মে 
মতামত স্থির করিতে পারিতেহি না। এক্ষণে যাহা যাহা বলিলাম, তাহায় নিযুক্ত হও ।” 

কৃষ্ণনাথ বলিল। '*মহারাজ 'আমি অদ্যই স্থানে স্থানে উপযুক্ত লোক রাখিয়া কল্য প্রাতে 
ভাগারে তত্ত লইব।' 

মহারাজ সমস্ত দিবসের ব্যাপারে শ্রাস্ত হইয়াছিলেন, বলিলেন। “তবে এক্ষণে তোমরা 
উভয়েই বিদায় হও, আমি একটু বিশ্রাম করি। কল্য প্রাতে আবার পরামর্শ হইবে।” 

বিজয়কৃষ ও কৃষ্জনাথ উভয়ে বিদায় হইলে মহারাজ একাকী আপন পর্যক্কে শয়ন 
করিলেন। শয়নে ক্রমে অঙ্গ প্রতাঙ্গ শিথিল হইতে লাগিল। ক্রমে উপস্থিত বিষয় একে একে 
মন হইতে অপস্ত হইতে লাগিল। ক্রমে মন প্রায় নিশ্চিত্ত হইল। মহারাজের নেত্র ক্রমে 
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মুদিত হইতে লাগিল। মহারাজ তখন নিতাস্ত অবসন্ন হইলেন। অচেতন হন, এমন সময় 
বৈতালিকেরা শেষ গান ধরিল। দুরস্থ নহোবতে বংশী বাজিতে লাগিল। নহোবতে ও 
বৈতালিকে একতান হইল। দূরস্থ লোকেরা বুঝিতে পারিল না, যে যন্ত্রে কি স্বরে, শব্দ 
হইতেছে। মহারাজের কর্ণকুহরে প্রতি শব্দ যেন দিব্যস্বরে স্পর্শ করিতে লাগিল। নির্জন 
নিশীথে সুমিষ্ট দূরভেদী তানলয়বিশুদ্ধ ভাবপূর্ণ বিরহগান মহারাজকে মোহিত করিল। 
মহারাজ রাজকর্ম বিশ্াত হইলেন। উপস্থিত বিপদমালা তাহার মন হইতে অপসৃত হইল। 
আপনার প্রেমোদয় হইল । ইন্দুমতীর মুখচন্দ্র তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। এককালে অধীর 
হইলেন। কতক্ষণ তাহাই চিত্তা করিলেন। সেক্ষণে রায়গড়ে কি ব্যাপার হইতেছে তাহাও মনে 
মনে কঙ্গনা করিলেন। কিন্তু এক দণ্ডের তরে ইন্দুমতীর মনের ভাব ভাবিলেন না। কেবল 
আপনি কৃতকার্য হইবেন, ইন্দুমতী লাভ করিবেন. কলা পাত্রেই ইন্দুমতী তাহার হইবে, 
তাহার মহিলাগণ মধ্যে গণ্য হইবে, তাহাকে লইয়া মহারাজ দিবারাত্রি আমোদে রত 
থাকিবেন, এই সকল সামান্য ইন্দ্রিয়সুখস্বপ্পে রাত্রি কাটাইলেন। 


অষ্টম অধ্যায় 
'“হৃদিস্থঃ শোকাণির্ন চ দহতি সম্তভাপয়তি চ।"" 


যে দিবস যমুনা! পরুইয়ে এই ব্যাপার সমস্ত উপস্থিত হয়, সেই দিন প্রতুযুষে, সনদ্বীপে 
পূর্বদিক রক্তিমা বর্ণ হইয়াছে। পক্ষীগুলি কেহ আপন বাসা ছাড়িয়া, নিকটস্থ উচ্চ শাখায় 
বসিয়া, কেহ বা বাসায় থাকিয়াই, চঞ্চুপুট দ্বারা পক্ষগুলি আঁচড়াইতেছে ও স্ব স্ব স্থানে 
পরিপাটি করিয়া বসাইতেছে, কখন বা পক্ষের ভিতর মাথাটি দিয়া নীচের পালকগুলি 
পরিষ্কার করিতেছে ও হয়ত একটি অসাবধানপক্ষকীটকে চঞ্চুদ্ধয়ে ধরিয়া অমনি উদরন্থ 
করিতেছে। মাঝে মাঝে এক একবার দূরস্থ পক্ষীর সুমধুর ডাকে উত্তর দিতেছে ও প্রতিক্ষণে 
চতুর্দিকে সতৃষ নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। ঈষৎ দক্ষিণ বায়ু সঞ্চারে পত্রাগ্রস্থ আলম্বিত 
মুক্তার মত জলবিন্দুণ্ডলি পড়িতেছে। দূরস্থ তরু গুল্মাদির অস্পষ্ট অবয়ব সুন্ষ্ন বাম্পরাশিতে 
আরও জড়ীভূত করিয়াছে । ঝোপের ভিতর হইতে একটি পুংক্ষোকিল, বার দুই কুহু দিয়া, ফর 
ফর করিয়া উড়িয়া উচ্চ শাখা আশ্রয় করিল। বোধ হয় কোন হতভাগ্য নিদ্রাহীন পুরুষ 
অসময়ে সে দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। 

সনদ্বীপ বাঙ্গোপসাগরের উত্তর, মেঘনা নঙঈঈাদ মোহনার দক্ষিণ ও পূর্বে। এটি প্রায় বার 
ক্রোশ দীর্ঘ, পাচ ক্রোশ প্রশস্ত। দ্বীপটি কেবল ছোট ছোট ঝোপে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে দুই একটি 
আন্্র বা অশ্বগাছ আছে। দ্বীপে নারিকেল গাছ অনেক, এমন কি দ্বীপের প্রধান ফসলই 
শারিকেল ও বশ। সনদ্বাপে ফিরিঙ্গী বাসিন্দাই অনেক। একটি ফিরিঙ্গী গিরজা আছে; গিরজার 
অধান একটি মঠ৩ আছে। সনদ্বীপ যদিচ দিল্লীম্বরের অধীন বটে: কিন্তু শাসন নাই: ফিরিঙ্গীরাই 
বলবান। অধিক খ্বীষ্টূধর্মাবলন্বী, বাকি ইতর জাতির বাস। দ্বীপের মধ্য এক ঘর মাত্র কায়স্থ 
আছে। গৃহকর্তার নাম বৈদ্যনাথ। সে কায়স্থুটি অত্যন্ত ধনী। নিকটস্থ দ্বীপ সকলে ও পার্থ 
গ্রামে তাহার বহুল জমিদারী থাকাতে ও আরাকাণ, বর্মা ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি দেশে বাবসা 
থাকাতে, তাহার ভূতাবল অত্যন্ত অধিক; এমন কি তখন তাহার সহস্র অশ্বারোহী প্রহরী ছিল। 
দ্বীপের দক্ষিণ অংশে সমুদ্র হইতে প্রায় এক ক্রোশ অস্তরে তাহার ভদ্রাসন। ভদ্রাসনটি 
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দক্ষিণদ্বারী। দ্বারের সম্মুখেই একটা পরিষ্কার তৃণচয়ে পূর্ণ প্রায় বিশ বিঘা মাঠ। মাঠের মধ্যে 
একটিও বন নাই, কেবল দীর্ঘ প্রায়-কৃষ্ণবর্ণ দূর্বা। মাঠের পরেই একটি প্রায় বার হাত প্রস্থ 
সরকারী রাস্তা। রাস্তা হইতে তাহার ভদ্রাসনের দ্বার পর্যস্ত বাটীতে যাইবার একটি পরিষ্কার 
প্রায় ছয় হাত চৌড়া রাস্তা। রাস্তার দুই পার্থে দুই সার ছোট ছোট বকুল ও টাপা গাছ। 
গাছগুলি যত্বু করিয়া ঝোপের মত করা, উর্দ্ধে প্রায় সাত হাত, অধিক ডাল; বোধ হয় প্রধান 
ডাল কাটিয়া দেওয়ায় গাছগুলি গোল হইয়াছে। বাটার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে রাস্তা পার 
একটি প্রকাণ্ড অশ্বথগাছ। গাছটি একটি স্তূপের উপর আছে। গাছটি বহুকালের পুরাতন। 
গাছের নীচে কতকগুলি ছোট ছোট ঝোপ হইয়াছে। গাছের ডালগুলি ভদ্রাসনের সামনের 
মাঠের উপর পড়িয়াছে। তাহার একটি প্রকাণ্ড মাধবীলতা আশ্রয় করিয়া সুগন্ধ পুষ্পভারে 
পশ্চিমবাহিনী চলিয়াছে। ভদ্রাসনের চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর। দ্বার সম্মুখে প্রায় দুই হাত উচ্চ 
রক। রকটি প্রায় তিন হাত প্রশস্ত ও ভদ্রাসনের সামনের দৌড় বরাবর লম্বা। বাটার দ্বারটি 
উ৮১ ও প্রশস্ত । প্রাঙ্গণটি অত্যন্ত প্রশস্ত। সামনেই প্রকাণ্ড পাকা কলাগেছে ঝাড়থাম যুক্ত 
দালান। গৃহকর্তা আপনার প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া “গোবিন্দ* বলিয়া ডাকিলে, পার্থর ঘর হইতে এক 
জল যুষ্টি হাতে বাহিরে আসিল। 

বৈদানাথ বলিল। “গোবিন্দ, তোমার পাল সব বাহির হইয়াছে?” 

গোবিন্দ বলিল! “আনতে, টাদা পাল লইয়া গেছে। আমি একবার গ্রামে যাইব। কাল সরকার 
মহাশয় আমাকে টাকা সাধিতে কএক খানা দাখিলা দিয়াছেন।” 

বৈদ্যনাথ বলিল। “একবার পঞ্চকে ডাকিয়া দিও, আর ভজহরিকে জিজ্ঞাসা করিও, কত 
গাঁট কাতা জাহাজে তোলা হইল ।” 

গোবিন্দ “যে আজ্তে” বলিয়া চলিয়া গেল। বৈদ্যনাথ ক্রমে অল্পে অল্পে দ্বারের নিকট 
আসিলেন। একবার চতুর্দিক নজর করিয়্মদেখিলেন। আপনার প্রশস্ত রাস্তায় পদচালন করিতে 
লাগিলেন। বাটী হইতে একজন চাকর আসিয়া একটা হুঁকা হাতে দিয়া চলিয়া গেল। বৈদ্যনাথ 
হুকায় তামাক খাইতে খাইতে অশ্বথ গাছের মূলে আসিলেন। মাঠের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে 
কতকগুলি ছোট ছোট ঝোপ ছিল। দেখেন যে পশ্চিম দিগের ঝোপের ভিতর হইতে কোকিল 
একটা উড়িয়া গেল, অমনি একটি স্ত্রীলোক সেই খান হইতে বাহির হইল। 

বৈদানাথ বলিল! “কে ও অরুন্ধতী নাকি? এত প্রত্যুষে কোথা হইতে£ বনে কি করিতে 
গিয়াছিলে £” 

অরুন্ধতীর তখন চব্বিশ বৎসর বয়স। অরুদ্ধতী আকারে ঈষদ্‌ স্থুল। অতি দীর্ঘ নহে। 
তাহার মুখটি প্রায় গোল কিন্তু ক্রমে সরু হইয়াছে। নাসার মূল কিছু টেপা । নাসার অগ্রভাগ 
ছোট, রন্বদ্বয় ছোট। ওগ্টদ্বয় ধনুর মতো। অধরটি ওলটান। চক্ষু কর্ণ পর্যস্ত বটে, কিন্তু কিছু 
গোল। গণুদেশ স্থুল কিন্তু কোমল। অরুন্ধতীর সর্বাঙ্গ ললিত ও গঠনটি ভাবশুদ্ধ। তাহার চক্ষুর 
কোণ হইতে যেন চতুরতা দেখা যাইতেছে। মুখটি বিশেষ লক্ষা করিয়া দেখিলে শরীর-পরিমাণ 
হইতে কিছু ছোট বোধ হয়। মস্তকে কেশভার ঘন ও সুন্ষ্ন। কবরী বদ্ধ না থাকিলে বোধ হয় 
ললাটদেশ কেশপাশে প্রশস্ত ও উচ্চ দেখাইত। অরুন্ধতীর গলদেশ অত্যন্ত ভাবশুদ্ধ ও কি ভঙ্গি। 

স্থল উচ্চ ও কুচদ্বয় কঠিন। স্কন্ধদেশ গলা হইতে ক্রমে ঢলিয়া পড়িয়াছে! বাহুমূল স্থুল ও 
গোল, ক্রমে সরু হইয়াছে। মণিবন্ধ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও ললিত। অঙ্গুলাগ্র দীপশিখার ন্যায় ক্রমে 
সূঙষ্ন হইয়াছে ও নখগুলি আরক্ত। শরীর অত্যন্ত প্রশস্ত, কিন্তু কটিদেশে ক্রমে সরু। নিতন্ব স্থুল। 
জানুদয় স্ুল। ফলে অরুন্ধতীর সর্বাঙ্গে যেন প্রেম মাখা। অরুন্ধতী অল্পে অল্লে ঝোপ হইতে 
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বাহির হইল ও নিতান্ত ল্লানভাবে ভূদৃষ্টিতে বলিল। “বৈদ্যনাথ! আমার এক্ষণকার উপায় চিন্তা 
কর। তোমার আবাসে ও সাহায্য এক প্রকার বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি। আমি আর 
বনে বনে একাকী অনাথার ন্যায় বেড়াইতে পারি না। আমি গতরাত্রি এ ঝোপের ভিতর শয়ান 
ছিলাম। তোমার গোলা হইতে কিছু বিচালি আনিয়া শয্যা করিয়াছিলাম। সমস্ত রাত্রে হিমে 
আবার সর্বাঙ্গ ভারি হইয়াছে। আমি পদবিক্ষেপে অপট্ু।” 

বৈদানাথ বলিল। “তোমার এটি অন্যায় হইয়াছে। তুমি কেন আমার নিকট আসিলে না? 
আমি কি তোমাকে স্থান দিতাম না। আমি তোমার অন্বেষণে গোবিন্দকে পাঠাইয়াছিলাম। 
গোবিন্দ তোমার দেখা পাইল না। কেমনেই বা পাইবে; তুমি যে স্থানে ছিলে, সেখানে ত মানুষে 
থাকে না।” 

অরুন্ধতী বলিল। “কি করি, নিতান্ত নিরুপায় হইয়াছিলাম, তখন মনুষ্যের নেত্রাতীত হওয়া 
শুভকর জ্ঞান করিলাম। তখন ভাবিলাম, তোমার বাটাতে যাই, কিন্তু তোমার দ্বারে এত 
লোকের গোল ছিল যে সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলাম না। তোমার গোশালায় গিয়া 
রাত্রি কাটাইব মনে করিলাম। কিন্তু সেখানে সুবিধা বুঝিলাম না । ঘরে প্রত্যাগমন করিতে ভয় 
হইল, আর বিশ্বাসও করিলাম না। ঝোপের মধ্যে আসিয়া বিচালি পাতিয়া বসিলাম। তোমার 
দ্বীরের দিকে সতৃঞ্জ নয়নে দেখিতে লাগিলাম; কিন্তু লোকসমাগম কমিল না। ক্রমে চিত্তা ও 
শ্রমে শ্রাত্ত হইয়া সেই খানেই সুপ্ত হইয়া পড়িলাম। রাত্রি প্রভাতে ঝোপের ভিতর হইতে 
তোমাকে দেখিয়া বাহির হইলাম।” 

বৈদ্যনাথ বলিল। “কাল তোমার সঙ্গে কি তাহার দেখা হইয়াছিল?” 

অরুন্ধতী বলিল। “না, সে পাপ কল্য প্রাতেই বিবাহ করিয়া, ক্ষেমাকে আপন ঘরে রাখিয়া 
কোথায় গিয়াছে। এক্ষণে ক্ষেমা যদ্যপি কোন গোলযোগ না করে, তবেই আমি রক্ষা পাইব।” 

বৈদ্যনাথ বলিল। “তাহার গোলযোগের কারণ ত কিছুই দেখি নাই। তাহার ইহাতে ত 
অলাভ কিছু বোধ হয় না।” 

অরুন্ধতী বলিল। “অলাভ কোথা, তাহার স্বপ্নের অধিক সৌভাগ্য হইয়াছে; ইহাতে একটি 
মাত্র সন্দেহ। 

বৈদানাথ বলিল। “হা! যদি জন বলে দেয়। কিন্তু জন আমার জমীদারীতে থাকিতে তাহা 
পারিবে না। তাতে আবার জন শুনিতেছি অতি শীঘ্র মান্দ্রাজে গিয়া বাস করিবে; তথায় তাহার 
কোন আত্মীয়ের কাল হওয়াতে সে অতুল্য বিষয়ের অধিকারী হইয়াছে।” 

অরুন্ধতী বলিল। “সে কবে যাইবে তাহার কিছু সমাচার জান?" 

বৈদ্যনাথ বলিল। "*শুনিয়াছি অদ্যই জাহাজে চড়িবে। আমার দুইখানা জাহাজ আজকে হয়ত 
ছাড়িবে। সে আমারই জাহাজে যাইবে ।” 

অরুন্ধতী বলিল। “'এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইলাম। এক্ষণে আমার উপায় কিঃ আমি আর 
অনাথার ন্যায় বেড়াইতে পারি না। আমার কপালে কি এই ছিল। কোথা আরাকাণের রাজবাটী, 
আর কোথা সনদ্বীপের বন। কোথা দাসদাসী সেবা, আর কোথা বন্য মশক কীটের দংশন। 
(কোথা বিচালির আঁটী। কোথা দেশের আমিরেরা আমার মুখাবলোকনে অক্ষম, আর কোথা 
মনুষ্যের নিকট মুখ লুকান। যে বালা শত সহস্র দীনকে প্রত্যহ প্রাতে সহচরী দ্বারা কত শত 
মুদ্রা বিতরণ করিয়াছে, এখন সে আজ দুই দিন আহারাভাবে বায়ু ব্রেন করে। হায়! আমার 
অদৃষ্টে আর কি আছে তাহা সেই দুষ্ট বিধাতাই জানেন! পূর্ব জন্মে কত পাপ করিয়াছিলাম, 
এখন তাহার ভোগ হইতেছে। অল্প বয়সেই মাতৃহীনা। আবার দুর্ভাগ্যবশত পিতৃহীনাও 
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হইলাম। কুবুদ্ধি কবিলাম, জ্যে্টের সহিত বিবাদে দেশত্যাগ করিলাম। তা আমিই বা কি করে 
জানিব যে, অনুপ আমার বিক্রয় করিবে? ভ্রাতার ত এ কাজই নয়। যখন আরাকাণ হইতে 
আমায় আনে, তখন কতই যত্ব করেছিল, কতই বলেছিল। হা বিধাতঃ! আমি কি এই দুষ্টবুদ্ধির 
হস্তে এককালে নিপতিত হইলাম! ধর্ম যায়, জাত যায়, আবার আহারাভাবে প্রাণও যায়। 
বৈদ্যনাথ! দয়া কর। তোমার ত সংসার আছে। তুমিই জান যে আমার মনে কি ভাব 
উঠিতেছে। এক্ষণে আমার একটি উপায় বলিয়া দাও ।” 

বৈদ্যনাথ বলিল। “অরুন্ধতি! আমি তোমায় অর্থ দিয়া আরাকাণে পৌঁছিয়া দিতে পারি। 
ইতিমধ্যে তোমাকে আমার ঘরে থাকিতে হইবে। আমি তোমাকে স্পষ্ট রাখিতে পারিব না। তুমি 
আমার গোশালায় যেন গোসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া, যত কাজ কর, বা না কর, অন্যে জানিবে 
যে তুমি গোয়ালের পাটের জন্য আছ। যত দিন না আমার আরাকাণের জন্য জাহাজ প্রস্তত 
হয়, ততদিন এই অবস্থায় থাকিতে হইবে। ইহাতে কি বল” 

অরুন্ধতী বলিল। “আমি তাহা বই আর কি ইচ্ছা করিতে পারি। আরাকাণে যাইয়া কোন 
মঠ আশ্রয় করিব। কিন্তু এক্ষণে একটিমাত্র আমার শঙ্কা আছে।” 

বৈদ্যনাথ বলিল। “শঙ্কা কি? তুমি গোশালা হতে কখন বাহির হইও না। তাহা হইলেই তুমি 
নিক্ষণ্কে থাকিবে । গোশালায় অপর কেহ যাইতে পায় না।” 

অরুন্ধতী বলিল। “আমি তাহার শঙ্কা ত করিতেছি না। আমার আরাকাণে যাইতেই ভয় 
হইতেছে । আরাকাণে গিয়া আমি কোথায় দীড়াইব। রাজা কখন আমাকে বাটাতে প্রবেশ করিতে 
দিবেন না। আর দিলেও আমি সেখানে যাইতে পারিব না। বরং এই বনে শৃগালাদির দ্বারা 
চর্বিত হইব, সে রাজবাটী আর প্রবেশ করিতে পারিব না।” 

বৈদানাথ বলিল। “তবে আর কি উপায় আছে?”" 

অরুন্ধতী নিতান্ত অস্থির হইল ও কোন উত্তর না করি৷ একান্তে চিন্তিত হইল। বাম 
করতলের উপর দক্ষিণ করতল রাখিয়া উর্দদৃষ্টিতে আকাশপানে চাহিল। বৈদ্যনাথ একবার 
অরুন্ধতীর দিকে দেখিয়া অপর দিকে দৃষ্টিপাত করিল। অরুন্ধতী কিছুক্ষণ এই ভাবে স্থির হইয়া 
বলিল। “বৈদ্যনাথ! তোমার দয়ায় আমি নিতাস্ত বাধ্য আছি! তুমি আমাকে যাহা করিতে 
বলিবে আমি তাহাই করিব। দেখ, এ বিদেশে আমার কেহই আত্মীয় নাই। তোমার সঙ্গে অতি 
অল্পদিনের আলাপে তুমি আমাকে যথেষ্ট কৃপা করিয়াছ ও উদ্ধার করিয়াছ। এক্ষণে আমায় 
একমাত্র ভিক্ষাদান কর. ইহাতে ভয় করিও না, আমি নিতান্ত অনাথা।” 

বৈদ্যনাথ অরুন্ধতীর হস্ত চালন ও বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া কিছু মোহিত হইল । তাহার স্বভাবত 
কোমল মনে দয়ার উদ্রেক হইল; বলিল। অরুন্ধতি! তোমার কি ইচ্ছা আছে বল।” 

অরুন্ধতী বলিল। “আমাকে তোমার গোশালায় আমার ইচ্ছাধীন থাকিতে দাও, আমি 
[তোমার গাভী সকলের সেবা করিব। আমাকে তোমার ঘর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিও না। 
আমারে আরাকাণে আর পাগাইও না; আমি সে দেশে মুখ দেখাইব না। যত কাল বাঁচি তোমার 
আশ্রয়ে গোসেবায় নিযুক্ত থাকিব। পরে সুবিধা পাই, পূরুযোক্তমে যাইয়া সেই কনকবালিতে 
শরার ত্যজিব, আমায় এই ভিক্ষাটি দাও।” 

এ কথাটি বলিয়া অরুন্ধতী দুই হাঁটু ভূমে গাড়িল ও আপনার অঞ্চল গলে লাগাইয়া করপুটে 
বৈদ্যনাথের পা ধরিতে বাহু প্রসারিল। আহা রসাল ওলটান ওষ্টদ্বয় কি মৃদুমন্দে কাপিতে 
লাগিল। চক্ষে কি দয়া বর্ধিল। উর্দমুখ হওয়ায় গ্রীবা বক্র হইলে কণ্ঠের লাবণ্য দেখা দিল। 
পূর্ণগণ্ডদেশ কি কোমল! বৈদানাথ অমনি সিহরিয়া পশ্চাতে গেল ও কহিল। “অরুন্ধতি! উঠ, 
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আমার অমঙ্গল করিও না। তুমি রাজকন্যা, তোমার এরূপ সম্ভবে না। তোমার যাহা অভিরুচি 
হয় করিও। আমি তোমার সুখবর্ধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম। উঠ, কেহ দেখিবে, আমাকে নিন্দা 
করিবে। চল আমার গোশালায় চল। তোমাকে আমি সেখানে রাখিয়া আসি, পরে তোমার 
গৃহকর্মের দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিব।” অরুন্ধতী যন্ত্রের মত গাব্রোথান করিয়া গোশালাভিমুখে 
চলিল বৈদ্যনাথ তাহার পশ্চাদ্্তী হইল। 

বৈদানাথ স্বভাবত দয়াশীল। কিন্তু অত্যন্ত বিষয়কর্মে সর্বদা ব্যাপৃত থাকাতে তাহার এই 
প্রবৃত্তিটি নিতাত্ত মলিন হইয়াছিল। অদ্য প্রাতঃকালেই অরুন্ধতীর সহিত কথোপকথনে তাহার গুপ্ত 
প্রকৃতি জাগ্রত ইইল। আবার কয়েক দিন অরুন্ধতীর হীনদশা দেখিয়া তাহার প্রতি অনুরাগ 
জন্মিয়াছিল। অত্যন্ত রূপসম্পন্না ও পূর্ণ যৌবনা, তাহাতে আবার রাজদুহিতা ও স্বজাতি। মনে 
মনে তাহাকে পুত্রবধূত্বে বরিয়াছিল, সেই স্বার্থ উদ্দেশ্যে আরও প্রীতি জন্মিয়াছিল। যাইতে যাইতে 
অরুন্ধতীর অবস্থা মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিল ও ভাবিল “বিধাতার কি অকাট্য নিবন্ধন। 
কাহার অদৃষ্টে কি লিখিয়াছেন তাহা তিনিই জানেন। কে বলিতে পারে যে আমারও এক দিন 
এ অবস্থা হইবে না।” মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে, যাহাতে অরুন্ধতী আবার ভদ্রসমাজে গ্রাহ্য 
হন ও পূর্বাবস্থা হন তাহা অবশ্যই করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আপনার 
ভদ্রাসনের পশ্চিমধার দিয়া উত্তরমুখে চলিল! ক্রমে ভদ্রাসনের এলাকা পার হইয়া খিড়কি 
পুক্ধরিণীর পাড়ে গেলে, দেখে যে পৃক্করিণীর দক্ষিণের প্রধান ঘাটে তাহার স্ত্রী নান করিতেছেন। 
গাছ ও ফুলের ছোট ছোট ঝোপ। তরুচয়ের নৃতন পল্লবে টুনটুনি, দয়েল ও খঞ্জন নাচিতেছে। 
পূর্বদিক অরুণোদয়ে উজ্জ্বল হইয়াছে। প্রজাপতিগুলি যেন এ ফুল অগ্রাহ্য করিয়া অপর ফুলে 
গিয়া বসিতেছে। আবার মনোনীত হইল না বলিয়া যেন আর একটির কাছে গেল। যেন তাহার 
নিকটস্থ হইয়াই লাফাইয়া উচ্চে উঠিল ও আর একটিতে গিয়া বসিল। সে ফুলটি যেন অমনি 
দুই চারিটি কথা কহিয়া প্রজাপতিটিকে বিদায় দিল। আবার দুর্ভাগ্য প্রজাপতি আর একটির 
উপাসনা করিতে নিযুক্ত হইল। হয়ত উভয়ের মিলন হওয়ায় প্রজাপতি সুখে বসিয়া মধুপান 
করিতে লাগিল। বৈদ্যনাখ সে স্থানটি তাগ করিয়া ব্রমে ভদ্রাসনের বাগানের উত্তর সীমায় 
পৌঁছিল। সেথায় বাগানের উপর দিয়া একটি কাঠের পোল আছে। সেই পোলটি দিয়া অপর এক 
বন্দ জমীতে পৌঁছিল। এ জমীতে প্রায় গাছ নাই, কেবল ঘাসের মাঠ। কদাচ দুই একটা অত্যন্ত 
পুরাতন তাল গাছ। কোন স্থানে চার পাঁচটি গাভী হেটমুণ্ড হইয়া দুই এক খাবল ঘাস খাইতেছে, 
আবার সে স্থান হইতে অপর স্থানে যাইতেছে। অল্পবয়স্ক বৎসগুলি সুখে আনন্দে লম্ফ দিতেছে। 
একবার বা পুচ্ছ উর্ধ করিয়া চারিপদ বিক্ষেপে বেগে এক রসিপথ চলিয়া গেল, আবার এক 
বিঘা জমী ঘুরিয়া গাভীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। জমীবন্ধটি নান সংখ্যা চারিশত বিঘা। 
চতুষ্পান্মেই দীর্ঘ দীর্ঘ নারিকেল গাছ। নূতন দক্ষিণে হাওয়ায় অধিকাংশ গাছে ফুল ফুটিয়াছে ও 
গুল্ধ নিপতিত মোটা মোটা পাবড়িতে নীচের ভূমি আচ্ছাদন করিয়াছে। কোন জেঠ গাছে বা ছোট 
ছোট মুচি ধরিয়াছে। হয়ত ইন্দুরে তাহার মধা হইতে দুইটি কোমল নিষ্টোল মুচি কাটিয়া 
ফেলিয়াছে। মাঠের পূর্বদিকে একতলা একসার লম্বা ঘর। ঘরের সামনে একটি প্রাঙ্গণ, বোধ হয় 
মাপে তিন বিঘা জমী হইবে। চতুর্দিকে উচ্চ প্রাটীর! প্রাটারের পশ্চিম দিকে একটি দ্বার। রাত্রি 
হইলে গরুগ্াল সেই প্রাঙ্গণে থাকে। দিবাভাগে মাঠে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘরগুলির ভিতর দিবা 
পরিষ্ষার। ঘরগুলির পোতা উচ্চ প্রায় চার হাত। একটি বড় ঘরে রাশীকৃত বিচালি গাদা দেওয়া 
রহিয়াছে । ঘরের দাওয়ায় চার পাঁচ খানা বড় বড় খড়কাটা বঁটি পড়ে আছে আর আটটা ক্ড় 
ওড়া। প্রাঙ্গণের তিন দিক প্রাটারের ধারে প্রায় এক হাত উচ্চকরা মাটির টিপি, সেটি প্রায় আড়াই 
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হাত চৌড়া। তাতে সারবন্দি বড় বড় মাটির গামলা বসান আছে। সকল গামলাতেই বিচালির 
জাবনা। প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা পাঁচ হাত উচ্চ আল দেওয়া কৃপ। তাহার দুই পার্থে দুই মোটা 
খুঁটি পোতা। তাহায় একটা কাঠের চাকার উপর দিয়া দড়িতে গাঁথা একসার শুকনা তুম্বালাউ। 
তাহার ভিতর মাটি দিয়া ভারি করা। লাউগুলি ধরে টানিলেই ক্রমে অপর দিকের লাউগুলি 
কূপের জলে পড়ে, তার পর সামনে দিয়া হাতের কাছে জল ভরে উঠে। সেই খানে একটি 
নারিকেলের ডোঙ্গায় পড়িয়া নিকটস্থ চৌবাচ্চায় পড়ে। গোশালার অন্য অন্য গৃহে কৃষিকর্মের যন্ত্র, 
বীজাদি থাকে। এক ঘরে বৈদ্যনাথের ভূতোরা শয়ন করে। আর অপর তিনটি ঘর খালি ছিল। 

অরুন্ধতী গোশালায় প্রবেশ করিলে বৈদ্যনাথ বলিল। “অরুন্ধতি! এ উত্তর পার্থে তিনটি 
ঘর আছে। উহার মধ্যের ঘর তোমার শয়নের জন্য রাখ। দক্ষিণের ঘরে রন্ধন করিবে ও 
রন্ধনদ্রব্য সব রাখিবে। উত্তরের ঘরে দিবাভাগে বসিও। তোমার কোন দ্রব্যের জন্য অপেক্ষা 
করিতে হইবে না; আমি গোবিন্দকে এক্ষণেই পাঠাইয়া দিতেছি; সে আসিয়া তোমার সকল 
আয়োজন করিয়া দিবে । তোমার গোষ্ঠের কোন কর্ম করিতে হইবে না। গোপালেরা ও আমার 
অন্যান্য কৃষীরা তোমার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে। এক্ষণে এ রকে বসিয়া তিলেক বিশ্রাম কর। 
আমি গোবিন্দকে পাঠাইয়া দিই। প্রত্যহ প্রাতে ও সায়ংকালে আমি আসিয়া দেখিয়া যাইব। 
ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন হয়, এইখানকার ভূত্য দিয়া বলিয়া পাঠাইও, দেখ 
যেন কোনো বিষয়ের অভাব হইলে লজ্জায় চুপ করিয়া থাকিও না। এ ঘর তোমার ও এ সকল 
দাসদাসী তোমারই সেবাইত। ঈশ্বর তোমায় সুখে রাখুন।” 

বৈদ্যনাথ চলিয়া গেল, অরুন্ধতী ক্ষণকাল চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিলেন। একবার বৈদ্যনাথের 
পশ্চাপ্তাগে দৃষ্টিপাত করিলেন, পরে বৈদ্যনাথ দৃষ্টির অগোচর হইলে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ 
করে ভূমির উপর নিরাসনে বসিলেন। কিছুক্ষণ পরেই গোবিন্দ আর দশটি লোকে সংসারের 
সমস্ত দ্রব্যাদি আনিল ও একজন তিনটি ঘর পরিষ্কার করিয়া গৃহধ্্নের দ্রব্যাদি সব স্থানে স্থানে 
রাখিতে লাগিল। অরুন্ধতী চিত্রপূত্তলিকার মত স্থির হইয়া দেখিতে লাগিলেন; ক্রমে মকরের 
প্রখর রবি রশ্মি গোষ্টের প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। একে একে সকল গাভীগুলি গোষ্ঠের 
মাঠ পার হইয়া অন্তরে গেল। এক জন রাখাল একটি নারিকেল গাছের উচ্চ মূলে বসিয়া পাট 
কাটিতে লাগিল। 

এ দিকে বৈদ্যনাথের প্রধান ভৃত্য গোবিন্দ দুই তিন দণ্ডের মধ্যে তিনটি ঘর সুসজ্জিত 
করিয়া অরুন্ধতীকে বলিল, “মাতা, গাব্রোথান করুন, আপনার ঘরগুলি দেখুন, আর কি 

অরুন্ধতী গোবিন্দের কথায় গাত্রোথান করিলেন ও একবার তিনটি ঘরের দিকে দৃষ্টি করিয়া 
বলিলেন। “যথেষ্ট হইয়াছে, বৈদানাথকে আমার শত শত প্রণাম জানাইও, তোমাকেও আমি 
নমস্কার করিতেছি, আমি তোমাদিগের দয়ায় ক্রীত হইলাম। আমায় অনুগ্রহ করিও । আমি 
তোমাদিগের আশ্রয় লইয়াছি। আমি দীনা অনাথা।” 

গোবিন্দ বলিল। “মাতা আমি আপনার আজ্ঞাবহ, আমাকে এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবেন 
না, এক্ষণে বিশ্রাম করুন।” 

অরুন্ধতী কাদিতে কাদিতে মধ্যের ঘরের পর্যঙ্কে গিয়া শয়ন করিলেন ও আপনার অঞ্চলে 
সেই কমলমুখ আবৃত করিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ ঘর হইতে বাহিয়া 
গিয়া ভৃত্যদিগকে লইয়া চলিয়া গেল। অরুন্ধতী এই অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিয়া ক্রমে অশ্রু 
মুছিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। “বিধাতঃ! তোমার আসাধ্য কিছুই নাই।”" বলিয়া 
আবার অশ্রপাত করিতে লাগিলেন; তাহার মন খেদে পরিপূর্ণ হইল। থাকিয়া থাকিয়া যেন 
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নিশ্বাসরোধ হইতে লাগিল, এক একবার অত্যন্ত কষ্টে বক্ষ উচ্চ করিয়া মুখ খুলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস 
আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এরূপ কিছুক্ষণ ফুঁপিয়া ক্রন্দনে মনের যেন অনেক ভার দূরীভূত 
হইলে তিনি নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া অঞ্চলটি মুখে দিয়া সুপ্ত হইয়া পড়িলেন। আহা সেই রূপরাশি 
অরুন্ধতী যেন গৃহ উজ্জ্বল করিতে লাগিল। ক্রমে নিদ্রাভিভূতা অরুন্ধতী অজ্ঞানত আপনার 
মুখের আবরণ খুলিয়া দিলেন। দুঃখিনী অরুন্ধতীর সুন্দর বদন কি শোভিল? ঈষদ্‌ চম্পক 
দলের ন্যায় মুখ-মাধুরীর উপর কৃষ্ণবর্ণ কেশপাশ শোভিল। 

গোবিন্দ অরুন্ধতীকে এই অবস্থায় রাখিয়া গোষ্ঠের মাঠ দিয়া যাইতেছে, পথে বৈদ্যনাথের 
পুত্র বরদাকষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বরদাকন্ঠ গোবিন্দকে দেখিয়া বলিলেন। “'গোবিন্দ এত 
লোক লইয়া কোথায় গিয়াছিলে ?" 

গোবিন্দ বলিল। “মহাশয় আমি গোলবাটাতে গিয়াছিলাম, অরুন্ধতী মাতার গৃহসামগ্ত্রী সব 
রাখিয়া আসিলাম।” 

বরদাক্ঠ কিছু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন। “কি অনুপরামের অরুন্ধতী!” 

গোবিন্দ বলিল। “হা তিনিই।” 

বরদাকঠ বলিলেন। “তাহার আসবাব এখানে কেন?” 

গোবিন্দ বলিল। “কর্তা মহাশয় তাহাকে থাকিতে গোশালায় তিনটি ঘর দিয়াছেন। তাহার 
ঘর সাজাইতে ভ্রব্য আমাদিগের বাটী হইতে আনিয়া দিলাম ।” 

বরদা বলিলেন। “তবে অরুন্ধতী কি এইখানেই বাস করিবেন?” 

গোবিন্দ বলিল। “কর্তা মহাশয় তাহাইত আজ্ঞা দিয়াছেন।” 

বরদা বলিলেন। “কেন আমাদিগের ঘরে স্থান দিলে ত ভাল হইত।” 

গোবিন্দ বলিল। “ঘরে রাখিতে সাহস করেন না, লোকাপবাদ ভয় করিয়া চলিতে হয়।” 

বরদা বলিলেন। “কতদিন এরাপ থাকিবেন ?” 

গোবিন্দ বলিল। “আমি তাহা স্থির জানি না, বোধ করি দুই এক মাসের মধ্যে ব্যবস্থা লইয়া 

বরদা বলিলে। “ভাল তিনি ত ধর্ম ত্যাগ করেন নাই, তবে প্রায়শ্চিত্ত কিসের €” 

গোবিন্দ বলিল। “সংস্পর্শ সন্দেহে প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়।” 

বরদা বলিলেন। “গোবিন্দ! অরুন্ধতী এক্ষণে কোথায় £" 

গোবিন্দ বলিল। “অরুন্ধতী মাতা এ ঘরেই আছেন।”" 

বরদা বলিলেন। “ভাল তুমি এক্ষণে আপন কর্মে যাও, একবার অবকাশ মত আমার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিও, কোনো বিশেষ কথা আছে। নৃতন বাগানে বেশ নির্জন স্থান, আমি সেই স্থানের 
পুক্করিণীতে স্নান করিতে যাইব। তুমিও সেই খানে স্নানে যাইও । ভুলিও না।” 

(গাবিন্দ বলিল। “না মহাশয় ভুলিব না, অবশা অবশ্য যাইব। এক্ষণে একবার গ্রাম হইতে 
আসি।” 

গোবিন্দ দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বরদা অল্পে অল্পে গোশালায় প্রবেশ করিলেন, কিন্তু 
অরুন্ধতীকে দেখিতে পাইলেন না। ক্রমে অগ্রসর হইয়া উত্তরের ঘরে গেলেন। ঘরটি দিব্য 
সাজান কিন্তু কেহই নাই, সেথা হইতে বাহিরে আসিয়া তাহার দক্ষিণের ঘরে আসিয়া দেখেন 
যে, অরুন্ধতী, পর্যন্কে সুপ্তা আছেন। নিদ্রাবশে তাহার মুখ হইতে বস্ত্র খসিয়া পড়িয়াছে। কি 
সুন্দর মুখচন্দ্র দেখা দিচ্ছে। তাহার মসীবর্ণ কেশে বদনের উজ্জ্বল লাবণ্য কি বৃদ্ধি করিয়াছে! 
নয়নদ্বয় মুদ্রিত, কিন্তু ওষ্ঠদ্বয় কিছু খোলা । বোধ হয় যেন তিনি কি ভাবিতেছেন। মুখটি মনের 
ও শরীরের কষ্টে কিছু মলিন হইয়াছে। বরদা অরুত্ধতীর প্রতি ক্ষণকাল এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ 
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করিয়া একান্ত মোহিত হইলেন। তাহার ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। পর্যঙ্কের পার্খে গিয়া 
দাঁড়াইলেন। ক্রমে পর্যক্কের উপর হত্তটি দিলেন। ক্রমে হস্তে ভর দিয়া পর্যক্কের উপর শির 
নামাইলেন। তাহার নয়ন অনিমিষে সুপ্ত অরুন্ধতীর মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ক্রমে 
অনিচ্ছায় তাহার মুখ নীচ হইতে লাগিল। এক্ষণে বরদার ঘন ঘন নিশ্বাস অরুন্ধতীর নিক্কল্ক 
রসপূর্ণ গগুদেশে লাগিতে লাগিল। ক্ষণেক এই অবস্থায় থাকিয়া বরদা সোজা হইয়া দাড়াইলেন। 
পরে কিছু ভাবিয়া গৃহ হইতে বাহিরে গেলেন। ঘরের রক হইতে গোশালার প্রাঙ্গণে নামিলেন। 
দুচার পা করিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যে গিয়া আবার দীড়াইলেন। একবার অরুদ্ধতীর গৃহের দিকে 
অরুন্ধতীর পদধারণ করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। দুই তিনবার ডাকিলে অরুন্ধতীর চমক হইল। 
“বরদা, তুমি কতক্ষণ আসিয়াছঃ আমার বোধ হয় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় নাই।” 

বরদা বলিল। “না আমি একবার তোমার ঘরে আসিয়াছিলাম, তোমাকে শয়নে দেখিয়া 
ডাকিলাম। এখনকার সমাচার কি? তুমি এখানে কেন? পাপী গঞ্জালিস কোথায়? তোমার 
ভ্রাতার কিছু সম্বাদ পাইয়াছ?” 

অরুন্ধতী বলিল। “বরদা বস, অনেক কথা আছে।” 

বরদা পর্যঙ্কের এক দেশে বসিলেন। অরুন্ধতী তাহার নিকটে সম্মুখীন হইয়া বসিলেন। 
অরুন্ধতী বলিল। “আমি এক্ষণে কেবল তোমার চিন্তায় চিত্তিত। আমি সকল সহ্য করিতে 
পারি! তোমার পিতা কোথায় ?” 

বরদা বলিল। “তিনি এক্ষণে বোধ হয় সদর বাটাতে আছেন। বিষয় কর্ম করিতেছেন। 
তোমার সঙ্গে কি কাহার দেখা হইয়াছিল, তিনি তোমাকে কোথা দেখলেন। তুমি কাল কোথায় 

অক্ুন্ধতী বলিল। “আমি সেই নরাধমের ভয়ে বনে বনে ঝোপে ঝোপে লুকাইয়া ছিলাম, 
কল্য সমস্ত রাত্রি তোমার ভদ্রাসনের পশ্চিমের ঝোপে কাটাইয়াছি।"" 

বরদা বলিল। “অরুন্ধতি! তোমার এ কথায় আমার মনে দুঃখ হইতেছে। তুমি আমাকে 
কি এত দুরাত্রা স্থির করিয়াছ। না আমাকে বিশ্বাস করিলে না।” এই কথা বলিতে বলিতে 
বরদার ওষ্ঠ কাপিতে লাগিল ও পবিত্র অভিমান ও খেদে মুখ এক প্রকার বিচিত্র ভাব ধারণ 
করিল। চতুরা অরুন্ধতী তাহা দেখিয়াই বুঝিল ও আপনার অসাবধান বাকো আপনাকে মনে 
মনে তিরঙ্গার করিয়া বরদার হস্তটি ধরিল ও বরদার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল। ““বরদা, 
ভুমি রাগ করিও না, আমি দুঃখে কেমন অন্ধ হইয়াছিলাম। আমার তখন তোমাকে মনে পড়ে 
নাই, তাই আমি বনে রাত্রি কাটাইলাম।” 

বরদা অরুন্ধতার বাক্যে আবও চঞ্চল হইলেন। তাহার এবার মুখশ্রীতে দুঃখ স্পর্শ করিল। 
মনে মনে আপনার মনের ভাব রাখিলেন। বুঝিলেন যে নারীর প্রেম তাহার বুদ্ধির মত চপলা। 
তথাচ প্রেমে বরদাকে দূর হইতে অতি অপরিক্ষার আশা দিল। ভাবিলেন বুঝি আমি অরুদ্ধতীর 
ভান বুঝিতে পারি নাই। আবার মনে করিলেন “যদি অরুন্ধতীই প্রেমে প্রেমিক না হন, তথাপি 
আমার বাক্যকৌশলে মনের ভাব বুঝিলে অবশ্যই প্রেমের প্রেমিক হইবেন।” আবার মনে উঠিল 
যে, তাও যদি একান্ত না হন তবু মুখেও ত চক্ষুলজ্জার বলে বলিবেন। আহা! অবোধ বরদাকণ্ঠ 
এমনি অন্ঞান যে, ভাল বিষয়ের মিথ্যা প্রবাদ শুনিতে ভালবাসেন। একা বরদাকগ্ঠের কেন 
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সকলেরই সে দোষ আছে। আপনাকে আপনি ফাঁকি দিতে অনেকেই ভাল বাসে। মনে দৃঢ় 
বিশ্বাস থাকিলেও যদি কেহ একবার কথার কথা বলে, তাতেও মন যেন আমোদ পায়। 

বরদাকন্ঠ এইরূপ কিছু চিস্তা করিয়া বলিল। “অরুন্ধতি! তোমার কথায় আমার আরও 
কষ্ট হইল। আমি নিতান্ত অবোধ তাই তোমাকে মন সমর্পণ করিয়াছিলাম। আমার এতদিনে 
ভ্রম দূর হইল। আমার এখন চৈতন্য হইল। যদি অগ্রে জানিতাম, তবে কি আমার এ দশা! 
ভাল এখনও জানিলাম, যথেষ্ট হইল। এখনও আমার সাবধান হইবার সময় আছে। আমার 
প্রাগ্লরূ নিতাস্ত মন্দ নহে।” 

অরুন্ধতী বলিল। “বরদা, আমাকে অকারণ দুষিও না। আমার যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল 
তখন আমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম। আমরা বালা, তাতে চিরকাল সুখসম্তোগে যাপন করিয়াছি 
স্বপ্নেও জানিতাম না যে, আমার এরূপ দশা হইবে। তোমাকে মনে পড়িল না, কেনই বা 
পড়িবেঃ মন কি জানে না যে, আমি তোমাকে স্বপ্নে কি কল্পনায়ও দুঃখ দিতে ইচ্ছা করি না। 
কিন্তু সে যাহা হউক, আমি এক্ষণে বুঝিলাম, ভাল করি নাই, যেহেতুক তুমি কিছু আমার দুঃখে 
দুঃখিত হইতে না। আমরা অবোধ বালা, সহজেই মোহিত হই। এত দিন আমি কেন ইন্দ্রজালে 
বদ্ধ ছিলাম। এক্ষণে আমার চক্ষু হইতে যেন আবরণটি অপসৃত হইল । আমার চক্ষুর আচ্ছাদন 
খসিল। হা বিধাত$! আমি সর্বত্রই বঞ্চিত হই। বরদাকষ্, স্ত্রী বঞ্চনা করা অতি সহজ । সে 
কাপুরুষের কর্ম। তুমি আমাকে স্পন্ট বল। আমি নিরাশ হই, বৃথা কেন আর ছায়া আশ্রয় করিয়া 
মনকে কষ্ট দিই, আর এত যন্্রণাই বা! পাই। আমাকে বল, আমি তাহা হইলে এ সংসারের 
মায়াও ত্যাগ করি। মনকে প্রবোধ দিই। আমার মনস্থ প্রতিমাকেই প্রকৃত জ্ঞান করে আরাধনা 
করি। ইহ জন্ম ত বৃথা গেল, দেখি জন্মান্তরেও যদি তোমাকে তুষ্ট করিতে পারি! তুমি কি 
আমার হইবে । ভাল দশ জন্ম তোমার উপাসনা করিলে দয়াও ত করিবে। দয়া হইলেই যথেষ্ট। 
আমার আর প্রেমে কায নাই। এ দুঃখিনী অরুন্ধতীর অদৃষ্টে বিধাতা তাহাই দিন। তোমার 
পাদপদ্ম যেন হ্দে ধরি।” অরুন্ধতীর কথাগুলিতে বরদাকষ্ঠির মনে সুখ ও দুঃখ উভয়ই 
উপজিল। এরপ প্রেমগর্ভ বাকা শুনিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু নবীন প্রেম পাছে অতান্ত কষ্টে নষ্ট 
হয় এই ভয়ে অরুন্ধতীর কথার উপর বলিলেন। “অরুন্ধতী! যথেষ্ট হইয়াছে । আমি ভয় করিয়া 
সন্দেহ করিয়াছিলাম। আবার আপনার বীরত্বজ্ঞানও ছিল। কিন্তু এক্ষণে বুঝিলাম যে, মহতের 
প্রেম নীচানাচ বিবেচনা করে না, অতি অধর্মকে প্রেম জ্যোতিতে উত্তম করিয়া লয়। আমার 
এতক্ষণে সাহস হইতেছে। অরুন্ধতী! এখন সংসার আমার পক্ষে গোলোক ধাম।” 
দিলেন। যেন উভয়ের প্রেমের শক্তি সেই হস্তনিম্পীড়নে প্রকাশ পাইল। ক্রমে পরস্পরের হস্ত 
নিম্পীড়নে অধিক সময় নিয়োজিত হইল। উভয়েই মনে করিলেন যেন, অপরের হস্তে কষ্ট 
হইল কিন্তু সে নিম্পীড়নে উভয়েরই সুখবৃদ্ধি বই আর কষ্ট জন্মিল না। প্রেমে এমতি অন্ধ 
করে। তখন জ্ঞান থাকে না যে যত শক্তি নিয়োজিত করিতেছেন সে কেবল আপনার শিরা 
পর্যন্তই বদ্ধ আছে। সে যে আপনার হস্ত অতিক্রম করে নাই, সে অপরের করে স্পর্শসুখ 
ব্যতীত অধিক বলে লাগে নাই। ক্ষণেক এইরূপ বিমল সুখানুভৰ করিতে লাগিলেন। 
তাহাদিগের নীরব মুখে কত সভাব বন্তৃতা হইল তাহা প্রেমিকযুগলই বুঝিল। 

বরদা বলিল “অরুন্ধতী ভাল হইল। তুমি এইখানে থাক। এতদিনের পর বিধি বুঝি আমাদিগকে 
কৃপাদৃষ্টিতে দেখিলেন। বিমল প্রেম এমনি বলবান্‌ যে কষ্টের মধোও সুখ বাছিয়া লয়।” 

অরুন্ধতী বলিল। “আমার এখন সকল কষ্ট মন হইতে অপসৃত হইয়াছে। আমি আর 
আপনাকে দুঃখিনী অনাথিনী মনে করি না। যখন হৃদয়বল্পলভের সহিত দিবারাত্রি মিলন 
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সম্ভাবনা, তখন আর আমার মনের কোন প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতে বাকি রহিল না। আমি এই 
ঘরগুলিকে ক্রমে ভাল করিয়া সাজাইব, যাহাতে তুমি দেখিয়া সন্তুষ্ট হও তাহা করিব। প্রত্যহ 
তোমার উদ্যান হইতে সদ্যপ্রসূত কুসুম সব সংগ্রহ করিব। সে সব পল্পবের সঙ্গে মিলাইয়া 
এই দ্বারটি ঘেরিব। কিন্তু বরদা, একবার জনের উপর নজর রাখিও। দেখিও যেন সে কোন 
কথা প্রকাশ না করে। আমার এক্ষণে তাহাকে মাত্র ভয় আছে। সে যদি এদেশ ত্যাগ করে, 
তবেই বরদা তুমি জানিবে যে, অবিবাদে আমি তোমার ।” 

বরদা বলিল। “কেন এত শঙ্কা করিতেছ। তাহার কি ক্ষমতা আছে যে তোমার অনিষ্ট করে। 
আমি বর্তমানে তোমার অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। অনর্থক কল্পিত ভয়ে মনকে কষ্ট দিও না।” 

অরুন্ধতী বলিল। “বরদা, আমার ভয়টি কিছু অমূলক নহে। তোমার পিতার সনদ্বীপে যথেষ্ট 
অধিকার আছে সত, কিন্তু সে নারকীদ্ধয় একত্র হইলে বৈদ্যনাথ কদাচ রক্ষা করিতে পারিবেন না। 
সে ফিরিঙ্গীটার বলাধিকা আছে; তাতে আবার সে রাজবংশের কুলাঙ্গার মিলিলে তোমার পিতাকে 
এককালে পেষিয়া ফেলিবে। অতএব আমি যাহাতে গোপনে থাকি ও জন যে প্রকারে হউক দেশাস্তর 
হয়, সে উপায়ে যত্বুবান্‌ থাকা তোমার কর্তব্য। তবেই কেবল আমাদিগের নিষ্বণ্টকে থাকা সম্ভব। 
নতুবা আমি ভাবিতে ভয় করি. আমার জন্য কি বিষম দুঃখ প্রস্তুত আছে।” 

বরদা বলিল। "ভাল সে ভার আমার উপর রহিল। এক্ষণে আমি বিদায় হই। তুমি আহার 
কর, দুই দিনের উপবাসী তোমার মুখ শুষ্ক হইয়াছে। তুমি ক্ষীণবল হইয়াছ। আমি আবার অতি 
শীঘ্ঘ তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতেছি।” 

অরুন্ধতী বলিল! “তবে এস" বরদা অরুন্ধতীর হস্তটি আর একবার নিম্পীড়ন করিয়া 
উঠিলেন। সতৃষ্ণ নয়নে তাহার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার মন হয় না যে, 
£স পদ্মচক্ষু হইতে নয়ন অপর দিকে দেখে । নিরুপায়ে আস্তে আস্তে সে ঘর ত্যাগ করিলেন। 
করিয়া আছেন। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া উভয়ে পরস্পরকে দেখিতে লাগিলেন। পরে অল্পে অল্পে 
বসিয়া রহিলেন; পরে পর্যঙ্ক হইতে উঠিয়া আহারের উদ্যোগ কি হইল দেখিতে গেলেন। 

এদিকে বরদা মাঠ পার হইয়া, আপন ভদ্রাসনে গোবিন্দকে না দেখিয়া আপনার নৃতন 
উদ্যানে গেলেন। সেথা পুক্করিণীর ঘাটে বসিয়া গোবিন্দের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 
অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হইল না। গোবিন্দ শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। 

গোবিন্দকে দেখিয়া বরদা বলিল। “তোমার এত বিলম্ব হইল কেন?” 

গোবিন্দকে বলিল। “অনেক দূরে গিয়াছিলাম; আজ আবার জনকে জাহাজে পাঠাইলাম। 
আমাদিগের দুই খানা জাহাজ অদ্য মান্দ্রাজে ভাসাইলাম।” 

গোবিন্দ বলিল। “এখন ত কিছুই উদ্যোগ নাই। এক মাসের মধ্যে বোধ হয় যাইতে পারে।” 

বরদা বলিল। “গোবিন্দ অরুন্ধতীর সঙ্গে পিতার কোথা দেখা হইল £” 

গোবিন্দ বলিল। “অদ্য প্রাতে ভদ্রাসনে। তিনি আমাকে কাল তিন চার বার অরুন্ধতীর 
বাসায় গিয়া সেই বৃদ্ধাটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে কিছুই বলিতে পারিল না। অনেক জিজ্ঞাসায় 
বলিল। “যে দিন অনুপরাম সনদ্বীপ হইতে চলিয়া গিয়াছে সেই দিন অবধি অরুন্ধতীর দেখা 
পাওয়া যায় নাই। আমি সেই অবধি জুরে পড়িয়া আছি, বাটার বাহির হইতে পারি নাই, কোন 
সমাচারও পাই নাই। অন্বেষণও হয় নাই। বাটাতে আর কেহ নাই; সকলে যশোরে গিয়াছে। 
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তথা হইতে ঢাকা যাইবে। অনুপরাম অতি শীঘ্র করিয়া আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন। এখানে 
দুই তিন দিনের মধ্যে আমাকে লইয়া আরাকাণে যাইবেন।৮ 

বরদা বলিল। “তবে সে বৃদ্ধাও অরুন্ধতীর কিছু সমাচার জানে না।” 

গোবিন্দ বলিল। “তাহার কথায় ত এমত বোধ হইল” 

বরদা বলিল। “ভাল, ক্ষেমার সঙ্গে তোমার অদ্য সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে কি বলিল?” 

গোবিন্দ বলিল। “সে তোমার বর্তমান অবস্থায় সুখী হইয়াছে। গঞ্জালিসের সমস্ত গৃহকর্মের 
অধিপত্বী হইয়াছে। দাসদাসীতে তাহার সেবা করিতেছে।” 

বরদা বলিল। “সে তোমায় কিছু অরুন্ধতীর কথা বলিল %” 

গোবিন্দ বলিল। “হা সে কত অরুন্ধতীর প্রশংসা করিল। বলিল, তাহাকে বলিও এ দীনার 
সমস্ত সৌভাগা কেবল সে অরুন্ধতীর অনুগ্রহ হইতে। তাহাকে বলিও ক্ষেমা জন্মান্তেও তোমার 
এটি শোধিতে পারিবে না।” 

বরদা বলিল। “গোবিন্দ, তবে এদিকে আমি নিশ্চিত্ত হইলাম, এক্ষণে আমার বিষয় কি চিন্তা 
করিলে?” 

গোবিন্দ বলিল। “তোমার কিছু উপায় স্থির করিতে পারি নাই: কতাঁকে সাহস করিয়া স্পষ্ট 
কিছু বলিতে পারি নাই, কৌশলে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে তাহার যেরূপ মত দেখিতে পাই, 
নিতান্ত নিরাশ হইতে হয়।” 

?গাবিন্দ বলিল। “ঘরে লইলেই বা তোমার মনস্কামনা কিসে সিদ্ধ হয়? তুমি জোষ্ঠ, 
তোমাতে তাহার কুলরক্ষা হইবে, অতএব অজ্ঞাতকুলশীলের সঙ্গে তোমার কিরূপে সম্বন্ধ হইতে 
পারে?” 

গোবিন্দ বলিল। “হা সকলেই জানে বটে, কিন্ত তামার পর্যায় মিল খায় না। তাতে আবার 

বরদা বলিল। “গোবিন্দ, তুমি দুই তিন বার কলক্কের কথা কহিলে! কলঙ্কটা কি?” 

গোবিন্দ বলিল। 'গঞ্জালিসের সঙ্গে সহবাস।”" 

বরদা বলিল। "তোমার সেটি ভ্রম। অরুন্ধতীর সঙ্গে গঞ্জালিসের সাক্ষাৎ পর্যস্ত হয় নাই। 
তুমি বুঝিতেছ না যে. গঞ্জালিসের সঙ্গে দেখা হইলে সে কি কখন ক্ষেমাকে বিবাহ করিত। সে 
দুরাত্মারা জানে যে. ক্ষেমাই অনুপরামের সহোদরা |” 

গোবিন্দ বলিল। “বরদা এ বিষয় তুমি জান গ্রামস্থ সকলে ত জানে না। বোধ করি কর্তা 
মহাশয়ও ইহা অবগত নহেন। তাহার যেন জ্ঞান আছে, অরুন্ধতী গঞ্জালিসের ঘর হইতে 

বরদা বলিল। “কি! অরুন্ধতী গঞ্জালিসের দ্বারেও পদার্পণ করে নাই।” 

গোবিন্দ বলিল। “ইহা যদি সত্য হয়, তবে নির্দোষ অরুন্ধতীকে কষ্ট দেওয়া কর্তব্য হইতেছে 
না। আমি এক্ষণেই কর্তামহাশয়কে গিয়া জানাইব। বোধ করি তাহা হইলেই তিনি অরুন্ধতীকে 
আপনার ঘরে লইয়া যাইবেন। তুমি কি বল? আমি কি তাহাকে গিয়া তোমার নাম করিয়া 
জানাইব £”? 

বরদা বলিল। “তবে তাই জানাও কিন্তু আমার কথা কোন সুযোগ পাইলে বলিতে ভূলিও 
না। তোমাকেই আমি আমার পরিত্রাতা লক্ষ করিয়াছি। আমার বিশ্বাস হইতেছে যে তোমা 
হইতেই আমি কৃতকার্য হইব।” 
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গোবিন্দ বলিল। “আমি বিধিমতে চেষ্টা পাইব কিন্তু দেখ কি হয়। আমার সঙ্গে 
কর্তামহাশয়ের এক্ষণেই দেখা হইবে, দেখি সুবিধা পাই ত অদ্যই বলিব” 

গোবিন্দ এই বলিয়া পুঙ্করিণীর স্বচ্ছজলে শরীর নিমজ্জন করিল। ঈষদ্‌ হিল্লোলে শরীর নলিগ্ধ 
হইল। অবগাহনাত্তে কটিদেশ পর্যস্ত জলে দাঁড়াইয়া তর্পণ করিতে লাগিল। বরদা নির্মল জলে 
সম্তরণ করিতে লাগিল। তাহার বেগসস্তরণে প্রশস্ত বক্ষে তেজে জলোর্মি(১) লাগিল, যেন ক্ষুদ্র 
সাগরোর্মি কঠিন প্রস্তরে নিপতিত হইতেছে। প্রতিক্ষণেই বাহু প্রসারিয়া জলে ভর দিয়া প্রায় 
জল রাশি তাহার বিশাল পৃষ্ঠদেশ আচ্ছন্ন করিতেছে। যেন জলের উপর নৃত্য করিতেছে। ক্রমে 
ঘাটের নিকট হইতে লাগিল। তাহার সম্মুখে জলের তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ঈষদ্‌ বক্র রেখায় 
পুক্ষরিণীর বামকুল হইতে দক্ষিণ কুল ব্যাপিয়া মালা বদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। অপরকুলে 
ঘন ঘন তরঙ্গে শুভ্র রজতনিভ বালুকাময় মৃত্তিকা খসিয়া জলে মিশ্রিত হইতে লাগিল। 
চতুষ্পার্থের জল শুভ্রবর্ণ হইল। সোপানচয়ের অল্প জলে তরঙ্গ বৃদ্ধি পাইয়া, তালে তালে 
ক্রমে বিস্তৃত হইয়া সমস্ত জলকে বাপিল। শ্লোতে উপকূলে নবীন ক্ষুদ্র কমল পাত্রে জলবিন্দুগ্ডলি 
তেজন্বী মুক্তাফলের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল। কোকনদের চিকণ দলগুলি উলটাইয়া যাইতে 
লাগিল। অর মুদ্রিত কুসুমচয় ললিত সরল নিষ্নণ্টক মৃণাল দুলিতে লাগিল। ধূর্ত ভ্রমরচয় 
কোকনদের বর্ণ সাদৃশ্যে লুকায়িত হইয়া নীরবে মধুপান করিতেছিল, পুষ্পের হিন্দোলে পক্ষে ভর 
দিয়া পুষ্পের চতুর্দিকে উড়িয়া উঠিল। প্রতিবার হিন্দোল বিশ্রামে পুষ্পে বসিতে উপক্রম করিতে 
না করিতে, আবার একটি তরঙ্গে ফুলটি কাঁপিয়া উঠিল, অমনি ভ্রমর নক্ষত্রবেগে প্রায় একহাত 
উর্দে উঠিল। আবার ক্রোতটি কমিয়া গেলেই কোকনদের নিকট হইল। এইরূপ পুষ্প হইতে 
একবার দূর, একবার নিকট হইতে লাগিল। ও দিকে গোবিন্দের সুতান গঙ্গাস্তোত্র ও বেদোচ্চারণ 
শব্দ নির্জন উদ্যান ব্যাপিল। সোপানে শ্লোতভঙ্গশব্দ ও বেদোচ্চারণ শব্দে তড়াগ কূল কি মনোরম 
হইল । পুঞ্করিণীর পূর্বভাগের ঘাটটি প্রশত্ত। ঘাটের মাধ্যে একটি প্রস্তরের মূর্তি। পুক্করিণীর 
চতুক্ষোণে চার ঝাড় দোলন চাপা। ঘাটের দুই পার্থে দুটি নাগেশ্বর টাপার গাছ। গাছদ্বয় 
নীলচস্পকের গাছ। তাহার পার্খে পুক্করিণীর কোণে দোলন টাপার পশ্চাতে চারটি চম্পকের গাছ। 
পুক্ধরিণর দক্ষিণ পাড়ে ইহার প্রতিরূপ। পূর্ব পাড়ের মধ্যে একটি কনক চম্পার গাছ। 
পশ্চিমণাড়ে তাহার সম্মুখেই একটি পুন্নাগটাপা। পরে উভয় পার্খে একটি করিয়া জহরে টাপা, 
আর একটি করিয়া কদলীচাপা। মাঝে রামধন টাপার স্বর্ণ বর্ণাভ কুসুম রাশি। কুলের চতুর্দিকে 
এক সার ভূমিচম্পকের গাছ। ঘাটের দুই পার্থ দুটি ওর্বা টাপা। চাদালের অনতিদূরে একটি 
পরিমিত শাখা-সমন্বিত সুশ্নিদ্ধ ছায়াদ প্রকাণ্ড সরল দীর্ঘস্কন্ধ চালতার গাছ। পুঙ্করিণীর জলে 
কোকনর, অপর কোণে কুমুদের শ্বেত কুসুম! অপর কোণে রক্ত পন্মের নৃতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই একটি 
মধুক্ষরের শ্যামলপর্ণের কুটারে আবৃত। 

স্নান বিহিত পুজা সমাপনে গোবিন্দ নিকটস্থ প্রস্ফুটিত পুষ্প চয়ন করিতে লাগিল। এ 
দিকে বরদাকণ্ঠ স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্তন করিল। শুভ্রবর্ণ পট বস্ত্র পরিধান করিল। পট্ট বস্ত্ের 
উত্তরীয় বাম স্বন্ধে রাখিল। বরদাকগ্ঠ কি অনির্বচনীয় সৌম্য মূর্তি ধারণ করিল। দীর্ঘাকার, 


(১) তরঙ্গ। 
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মাংসল, আজানুলম্বিত বলিষ্ঠ, আলম্বমান বাহুদ্বয়। প্রশস্ত ললাট। বিশাল উন্নত বক্ষ ক্রমে 
গোল কপোলদেশ হইতে ঈষদ্‌ বহির্গত হইয়াছে। তাহা মধ্যাহৃবিষুণ্রূপী সূর্যের প্রচণ্ড আলোক 
হইতে উপরের পত্রদ্বয় অর্থ মুদ্রিত হইয়া আবরণ করিতেছে। পৃত মুখের উজ্জ্বলশ্যাম বর্ণের 
মধ্যে অক্ষীণ আরক্তবর্ণ ওষ্টদ্বয়ের আভা বর্ধিত হইয়াছে। বরদাকঠের মূর্তি দেখিলে 
সত্যকালের খষি বোধ হয়। স্কুল বামক্কন্ধ হইতে শ্বেতবর্ণের যজ্োপবীত দক্ষিণ জানুমূল পর্যস্ত 
সম্বিত আছে। কায়স্থ কুলতিলক বরদাকষ্ঠ যেন জনকরাজর্ষির মত প্রভা বিতরণ করিতেছে। 
দেখিলেই এককালে শ্রদ্ধার উদয় হয়। ক্ষণে ক্ষণে বেদোচ্চারণ করিতে করিতে উদ্যানস্থ 
রমাহর্ম্যে প্রবেশ করিল। সেটি উচ্চ পোতার একতলা ঘর। উদ্যানের প্রায় মধ্যভাগে থাকায় 
বিস্তৃত সোপান গিরির উপর যেন কৈলাসালয় শোভিয়াছে। অত্যুচ্চ, স্থল, কুর্মপৃষ্ঠাকার স্ততস্ত 
মূলে প্রস্তরের চতুক্ষোণ বেদির উপর হইতে তুঙ্গ, সরল, সাহঙ্কার দানবোপম, ভীমাকার স্তবস্ত। 
প্রত্যেকের মস্তুকোপরি বিংশতিটি সহস্র দল কমল। তাহাদিগের শিরোদেশে লম্বমান বিশাল 
প্স্তরের আশ্রয়। তাহাতে ভাঙ্কর আপনার শিল্পতার একশেষ চিহু রাখিয়াছে। উদ্যানটি 
চমৎকার, মনোরম, অতি বিচিত্র প্রণালীতে স্থাপিত; অষ্টালিকায় দাঁড়াইয়া দক্ষিণে দেখিলে, 
বাটার নিকটস্থ কতকগুলি উচ্চ তরুর মেঘাকার ঘনশাখার ভিতর দিয়া সম্মুখস্থ বিস্তৃত মাঠ 
দেখা যায়। তাহার পর, দূরে মসীবর্ণ সমুদ্র জল ও কুলে শ্বেতবর্ণ সফেন উর্মি, মাঠে কেবল 
ছোট ছোট ঝোপ। সকলই প্রায় উচ্চে সমান। কাহার পর্ণগুলি চিত্রিত; কাহার পর্ণ উজ্জ্বল 
রক্তিমা বর্ণ, ঝোপটি যেন অগ্নিময় দেখাইতেছে। কাহার দীর্ঘ দীর্ঘ পত্রগুলি আপনার ভর সহ্য 
করিতে না পারিয়া নম্ত্র হইয়া নীচমুখী হইয়াছে । কেহ বা দন্তে কঠিন পত্রগুলিকে উদ্দ মুখে 
রাখিয়াছে। সমীরণে সমস্ত পত্রটি দুলিতেছে, তথাপি তাহার এক দেশ নম্র হইতেছে না। কাহার 
পত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার। কাহার পত্র হরিৎ বর্ণ। কেহ বা পুম্পগ্ুলিকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। 
কাহার পুষ্প শ্বেতবর্ণ, কাহার নীলবর্ণ, কাহার হরিৎবর্ণ, কাহার ধূষর, কাহার পিঙ্গল, কাহার 
মসীবর্ণ, কাহার রক্তবর্ণ। কেহ তপ্তকাঞ্চন প্রভ, কেহ ময়ুরকষ্ঠাভ, কেহ কাকপক্ষনিভ, কেহ 
চন্দ্রজ্যোতি, কেহ পাংশুবর্ণে রক্ত বিন্দুতে বিচিত্রিত, কেহ বা অর্ধ শ্বেতবর্ণ ও অর্ধেক হরিৎ 
বর্ণ। কাহার বৃত্ত হরিৎ বর্ণ, কাহার অগ্রভাগ রসাক্ত, কাহার মধা নীল, কাহার আকার গোল, 
কাহার ঘণ্টাকার দল, কেহ তুরীর মত, কেহ বা মৃৎ কলিকামত। কেহ বহুদল। কেহ সকণ্টক। 
কেহ সলোম। কেহ স্থুল দল। কেহ সূম্ষ্ন বৃত্ত। কাহার পুষ্প সদগন্ধ যুক্ত। কাহার দুর্গন্ধ, কাহার 
মধুপূর্ণ, কেহবা শুষ্ুরস। করবীর বেত্রাকার দীর্ঘ দীর্ঘ শাখাকে সৃষ্ষ্নাগ্র, দীর্ঘ, কঠিন, শ্যামল পর্ণ 
মালায় বেস্টিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে হয়ত তিনটি স্বর্ণবর্ণ ব্রিকোণ বৃত্ত উঠিয়া ক্রমে বহুমুখী 
হইয়া উপরে বিস্তৃত হইয়াছে, তাহার শুভ্রবর্ণ কুসুমচয় মধ্যে মধো ঈষদ্‌ ক্ষুদ্র, অর্থ পর, ঈষদ্‌ 
প্রস্ফুটিত কলিকাসমূহ অল্প সমীরণে দুলিতেছে ও কখন কখন দুই একটি পরিণত পুষ্প 
ফেলিতেছে; কোথাও বা ময়ুরকণ্ঠী পুষ্প, কোথাও বা একদল পুষ্পরাশি মধ্য হইতে শৃঙ্গের মত 
এক একটি শুগী উঠিয়াছে। অদূরে গোলাকার ঝাটির ঝাড় নানা রঙ্গের পুষ্পে সুপুম্পিত ও 
তরুমূলে পরিণত পুষ্প সমাকীর্ণ। কোথাও বা কনকবর্ণ পিউলি উন্নত ঘণ্টাকার পুস্পচয় সুদীর্ঘ 
ক্ষীণশাখা আবৃত করিয়াছে, পশ্চাৎ হইতে চিৰণ মেঘাকার পত্রগুলি শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া শাখা 
আচ্ছাদন করিয়াছে। এদিকে নবমল্লিকার শুভ্রবর্ণ কুসুমচয়ে দেশের মধুকরকে মোহিত করিয়াছে। 
নবপ্রসূত নধর গোলাব শাখা শিরে সকণ্টক, নিক্বণ্টক, শ্বেত, রক্ত, ঈষদ্‌ উজ্জ্বল, নানাবর্ণের 
চারি দল, দশ দল, বিংশতি দল, শতদল বহুদলে সুগন্ধ, নির্গন্ধ কুসুম; কেহ বা সকল দল 
নিপাতিত করিয়া কেবল গোলাকার ক্ষুদ্র ফল শিরে ধরিয়াছে। কোথাও বা যুথিকার নবীন শাখা 
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ও ঈষদ্‌ হরিদ্র্ণ পর্ণচয়। কোথাও বা খর্বাকার শেফালিকার সলোমতান্থুলাকৃতিপর্ণরাশি। 
কোথায় বা পঞ্চমুখী রক্তবর্ণ জবা। এ দিকে অশোকগুচ্ছ। এ পার্থ মল্লিকা। একটি চৌকায় 
রক্তপুষ্প। মধ্যে গন্ধরাজের ঝোপ। পার্থে কামিনীর কমনীয় পর্ণশোভিত তরু । কোথাও বা 
রাধাপন্মের বনের মধ্যে রঙ্গনের গুচ্ছ। কোথাও বা কৃষ্ণকেলির ঝাড়। কোন স্থানে কুন্দদল। 
কোথাও বা কৃষ্ণচড়া। প্রতিপুষ্পের ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ, ভিন্ন ভিন্ন আকার। 
নানাজাতি পুষ্পের বন। তাহার মধা দিয়া বক্র, প্রশস্ত, অপ্রশস্ত পথ। কোন পথে কেবল কঙ্কর 
দেওয়া, কোথাও বা কেবল দুর্বার চটি, কাহার পারবে রজনীগন্ধার সারী, কোথাও বা রাস্তাটি 
পরিষ্কার, চিকন প্রস্তরখণ্ডে জড়িত। মাঠের কোন ভাগ উচ্চ, কোন ভাগ নীচ। কোথাও বা 
একটি সরল খাদের দুই ধারে বড় বড় আতর, অশোক, তমাল, চম্পক প্রভৃতি ঘন তরুতে 
আবৃত । কিছুদূর এই রূপে সরল বহিয়া ঝিলটি এককালে বাঁকিয়াছে। সেই বাকের কাছে বোধ 
হয় ঝিলটির শেষ কিন্তু নিকটে গেলেই বক্র ঝিলের প্রশস্ত প্রবাহ কেবল ধান্যক্ষেত্রের মধ্য 
বোধ হয় যেন তরু শাখাগুলি মাথায় লাগিবে। কোথাও বা ঝিলের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডে 
জড়িত একটি ক্ষুদ্র গিরিশৃঙ্গ প্রবাহকে দ্বিধা করিয়াছে। কোথাও বা ঝিলের উপর দিয়া একটি 
প্রকাণ্ড খিলেন। খিলেন হইতে এক একটা প্রস্তর নীচে, পার্থে বাহির হইয়া রহিয়াছে; বোধ 
হয় যেন সেটি গিরিগুহা। তাহার উপর অতি তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ। সেই খিলেনের মধ্য দিয়া শ্োত 
অতি বলে নির্গত হইয়া পর্বতের পার বহিয়া এককালে অতি গভীর স্থানে পড়িয়াছে। সে স্থানে 
দিবা রাত্রি জলকল্লোলে একটি অনির্বচনীয় ঝরণার ঝরঝর শব্দ উদ্ভাবিত হইয়াছে। দিবারাত্রি 
শ্বোতস্বতীর জলপাতে ফেন রাশি জমিয়াছে। সে স্থান হইতে জল অতি বেগে বহিয়া চলিয়াছে। 
ক্রমে শর ও হোগলা ও নল বনে বিস্তৃত হইয়া কিছুক্ষণ এক কানে নয়নের অগোচর হইয়াছে। 
/সখানে ছোট ছোট নানাবর্ণের সালুক ফুটিয়াছে। মধ্য মধ্যে সোলার মোটা শাখা সব দেখা 
যাইতেছে এই বীলটি অতিক্রম করিলেই বীলের জল সব একত্রিত হইয়া একটি খাল দিয়া 
বাহির হইয়া সমুদ্র তীরে শতধা বিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী বাপে সাগরে মিশাইয়াছে। অন্টালিকার 
অনতিদৃরে দক্ষিণে প্রকাণ্ড ঝাউ, অশ্ব, বট, চাম্পা, কদম্ব, দেবদারু প্রভৃতি উচ্চ, বিশাল শাখা 
সমন্বিত তরুবর। বাটার উত্তরে কেবল পৃম্পোদ্যান। পূর্বে ও পশ্চিমে সেইরূপ । বাটা হইতে 
বহুদূরে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে অস্পষ্ট ফলের বড় বড় গাছ দেখা যায়। কোথাও নানাবিধ বাঁশ 
ঝাড়ও আছে। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে মাঝে মাঝে গাছের ছায়া দিয়া যাইবার নানাবিধ 
পথ। কোথাও বা কেবল মাধবীলতার গুচ্ছ, তলা দিয়া যাইতে বিন্দু বিন্দু মধু বর্ষণ হইতেছে, 
তাহার পর সমীরণে পুষ্প রেণুতে শরীর ধূষরিত হইতেছে। বকুল তরুতল প্ৃষ্প পাতে 
আকীর্ণ। গন্ধে চতুর্দিক মন্ত। কোথাও বা শাল বন, বিদেশস্থ ভূমিতে জন্মিয়াছে বলিয়া 
খর্বাকৃতি: গস্তি পুম্পে ঘধুকর গুঞ্ধবনি করিতেছে। মধ্যে মধ্যে মুচকুন্দের শুক্ষ পুম্পে তরু মূল 
আবৃত ও গন্ধে দশদিক পূর্ণ। কোথাও বা নাগকেশর। এদিকে অশোকে নবপল্পব আরক্তবর্ণ 
পুম্পে সুতরুচয় শোভিয়াছে। তরুতলে দিব্য মনোরম পথ। পথের ধারে আহা এক একটি 
প্রস্তরের মূর্তি যেন বিশ্বকর্মার গঠন: কি ভাব শুদ্ধ। কোথাও বা দশবাটাকার(১) ঘন রোপিত 
গাছের মধ্যে এক প্রস্তারের সরস্বতী কোথাও বা এক ধধির কুটীর মধ্যে যোগাসনে আসীন 
কাষ্ঠের খধিমূর্তি। হয় ত কোন কুরঙ্গিণী নৃত্য করিতে করিতে সেই আশ্রমের মালতী লতার 


(১) বৃক্ষেব চক্রাকার বারাশভ। 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৯১ 


নব পত্রণুলি চর্বণ করিতেছে। হয়ত একটি আন্র বৃক্ষের উচ্চ শাখা হইতে দীর্ঘ পুচ্ছবিশিষ্ট 
ময়ূর কেকারব করিয়া বৃক্ষাস্তর আশ্রয় করিল। এক দিকে একটি তপোবনের অনুকল্প। 
অনুকল্পই বা কেন? সেই দিব্য পর্ণ শালা, সেই মত লতা গুল্মাদি দ্বারা আবৃত, সম্মুখে দুইটি 
ছোট ছোট নেবুর গাছ। তাহাদিগের মধ্যে বিচিত্র জলযন্্ মন্দির, তাহার পার্থে ছোট আম বৃক্ষ 
তাহার বামে একটি রঙ্গনের গাছ। কুটারের পশ্চাৎ ভাগে একটী খদির গাছ। তাহার দক্ষিণে 
একটি অর্ক তরু ও কিছু দূরে একটি বৃহৎ শমী বৃক্ষ। তাহার কিঞ্চিৎ অন্তরে একটি পলাশ। 
পলাশ তরুর মূল দিয়া একটি সূক্ষ্ম পথ বহিয়া অতিদূরে বিশ্ব বৃক্ষচয়ে লুক্কায়িত একটি অতি 
ক্ষুদ্র শিবমন্দির। মন্দিরের দুই পার্থে কনক ধুস্তুরা নন্ত্মুখী পৃষ্পচয় ধরিয়া আছে। দেউলের 
সম্মুখে একটি বহুকালের পুরাতন অর্ক বৃক্ষ । মধ্যে মধ্যে চিত্রিত মুগ সব চরিতেছে। শিবালয়ের 
পশ্চাতে বহু প্রকাণ্ড তরুচয়ের নীচে দিয়া গেলেই একটি প্রকাণ্ড মাঠে পড়িতে হয়। তাহার 
চতুর্দিকে আর কিছুই দেখা যায় না কেবল ঘন বৃক্ষ বন। মাঠের চতুঃসীমায় দীর্ঘ দীর্ঘ নারিকেলের 
গাছ ও গাছদ্য়ের মধ্যে মধ্যে এক একটি প্রস্তরের মূর্তি। মাঠটি অতিযাত্রে কেবল দুর্বাচয়ে আবৃত। 
শ্যামল প্রভা দেখিলে নয়ন এক কালে নিগ্ধ হয়। 

বরদাকণ্ঠ অট্রালিকায় উপস্থিত হইয়া এককালে আহারের ঘরে গিয়া আহারে বসিলেন। 
আহারান্তে বিধিপূর্বক হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া বস্ত্রপরিবর্তন করিলে এক জন দাস আসিয়া 
বারিপানের পর হরিতকী দ্বারা মুখশুদ্ধ করিলেন। পরে অপর এক ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেটি 
পুস্তকে পূর্ণ তাক। তাহার কেবল রক্ত বর্ণ ও শ্বেতবর্ণ বস্ত্রাবৃত পৃথি! বরদাকণ্ঠ সেই ঘরে গিয়া 
গাছের নীচে প্রায় পঁচিশটা ছাতারে পুচ্ছ নাড়িয়া কিচ কিচ করে ডাকিতেছে ও থপ থপ করে 
লাফাইতেছে। বরদাকঠকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া দূরে গেল। ক্রমে বরদাকষ্ঠ 
ছায়া দিয়া যাইতে লাগিল দূরে বৃহৎ আশ্রডালে বসিয়া একটি ঘুঘু গন্তীর স্বরে ডাকিতেছে। অপর 
দিকে শাখাবনের মধো বসে একটি বুল বুল ডাকিয়া নীরব হইল। দূরে চম্পাতীরে দোলনের 
ঝোপে বসে কুবো পাখি বিকট গম্ভীর স্বরে কুব কুব করিতেছে। একটি নারিকেলের গাছে দীর্ঘচ্চু 
কাঠঠোকরা সুতীক্ষ দীর্ঘ ডাক ডাকিয়া ঘুরিয়া গাছের অপর দিকে গেল। একটি ময়ূর গাছের 
শাখায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে চক্ষুদ্ধয় ফাক করিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে। তাহার দীর্ঘপুচ্ছ শাখার 
নীচে নামিয়াছে তাহা পত্রাভান্তর দিয়া রবিরশ্মি প্রভাতে সুন্দর হইয়াছে। গাছের উপর পরগাছা। 
কেহ অপ্রশস্ত দীর্ঘ পত্রধারণ করিয়াছে, তাহার উর্দাসথ সূর্যকিরণ তাহার স্বচ্ছপ্রায় পর্ণ দিয়া দেখা 
যাইতেছে, বোধ হয় যেন ঈষদ্‌ হরিৎ বর্ণ কাচের পত্র। গাছের ক্ষুদ্র উপশাখায় একটা বসস্তবিহারি 
প্রতি পলে চমৎকার স্বরে ডাকিতেছে। সে তরুতল কি রমণীয়। বরদাকণ্ঠ তাহার মধ্য দিয়া কুটারে 
গিয়া বসিলেন। আপনার হস্তস্থ পুথি খানি খুলিলেন কিন্তু মনের চাঞ্চল্য বশত তাহা পাঠে 
মনোনিবেশে অক্ষম হইলেন। একমনে কেবল অরুন্ধতীর বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় 
কতক্ষণ রহিলেন, সময় আর অতিবাহিত হয় না। নিতান্ত অস্থির হইয়া সেথা হইতে উঠিলেন 
ও উদ্যান রক্ষকের ঘরে যাইয়া একটি নিড়াণ লইয়া কুটীরের দ্বারস্থ তৃণচয় পরিষ্কার করিতে 
নিযুক্ত হইলেন। এমন সময় গোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। 


৯২ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


বরদাকণ্ঠ গোবিন্দকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল। “গোবিন্দ কুশল সমাচার বল। পিতার সঙ্গে 
তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার কথা কি উত্থাপন করিয়াছিলে। তিনি কি তাহাতে মত 
দিলেন। অরুন্ধতীর কি হইল। আমি আহার করিয়া সুস্থ হইতে পারি নাই। আমার কেমন চিন্তা 
উপস্থিত হইয়াছে। আমি একবার অরুন্ধতীর নিকট যাইব মনে করিতেছিলাম আবার ভাবিলাম, 
বুঝি তাহার এখনও আহার হয় নাই।” 

গোবিন্দ বলিল। “আমি কর্তা মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তাহার কথায় বোধ হইল, 
অরুন্ধতীর প্রতি তাহার দয়া হইয়াছে। কিন্তু লোকাপবাদ ভয় করিয়া তাহাকে আপন ঘরে 
আনিতে পারিতেছেন না। একবার সাহাবাজপুরে লোক পাঠাইয়া ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের ও 
সেথাকার কুটুন্ঘদিগের মত জানিতে মানস করিতেছেন। আবার অরুন্ধতীর অজ্ঞাতবাস পাছে 
প্রকাশ পায় তাহাও ভাবিতেছেন।” 

বরদাকণ্ঠ বলিল। “আমার আর একটি চিস্তা আছে।” 

গোবিন্দ বলিল। “কিসের চিস্তা£ 

বরদা বলিল। “আমি অরুন্ধতীকে শীঘ্র না পাইলে বোধ হয় ক্ষিপ্ত হইব। আমার কোন 
বিষয়ে মন যাইতেছে না। আমি দিবারাত্রি কেবল অরুন্ধতী রূপটি চিত্তা করিতেছি আমার আর 
কিছুই ভাল লাগে না।" 

গোবিন্দ বলিল। “তোমার এত ব্যাকুল হওয়া অন্যায়। অনুপরামের আরাকান হইতে আসা 
অবধি তোমার অরুন্ধতীর সঙ্গে আলাপ। এত অল্প সময়ে যে অধিক প্রেম জন্মান অতি 
অসম্ভব।'' 

বরদা বলিল। “গোবিন্দ তমি বিজ্ঞ হইয়া কেন অবোধের মত বলিলে। লোকের একদিনের 
মিলনে প্রেম জন্মিতে পারে, আমার সঙ্গে অরুন্ধতীর আলাপ আজ প্রায় এক বংসর।” 

গোবিন্দ বলিল। “এক বংসর কিছু অধিক কাল নহে।” 

বরদা বলিল। “আমার চক্ষে এক দণ্ড বহু দিন বোধ হইতেছে । ভাল পিতার সঙ্গে তোমার 
কি কথা হইল?” না 
পৌঁছিয়া দিয়া গ্রামে গিয়াছিলাম। এতক্ষণে বোধ হয় তাহার আহার হইয়া থাকিবে। তাহাতে তিনি 
বলিলেন। "গোবিন্দ! আমি অরুন্ধতীর কষ্ট আর দেখিতে পারি না। সে রাজকন্যা যে স্বপাকে আহার 
হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন।' তিনি উত্তর করিলেন “আমার কি অধিকার আছে? আমি 
বলিলাম। “কেন আপনি তাহাকে আপন ঘরে আনিতে পারেন।” তিনি আমার কথায় সিহরিলেন 
ও বলিলেন। “গোবিন্দ তুমি অবিবেচকের মত কেন বলিলে, আমি কি অরুন্ধতীকে আপন গৃহে 
আশ্রয় দিয়া আপনার জাতি হইতে বহিষ্কৃত হইব? আমা হইতে তাহা হইবেক না।' 

বরদা এই কথাটি শুনিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল। “কেন তুমি আমার কথা 
বলিতে পারিলে না।” 

গোবিন্দ বলিল। “আমি বলিয়াছিলাম ।”" 

বরদা বলিল। “তাহাতে পিতা মহাশয় কি উত্তর করিলেন £” 

গোবিন্দ বলিল। “তিনি প্রথমে আমার বাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না; কেবল বলিতে 
লাগিলেন, “আমা হইতে তাহা হইবেক না। আমি কখন কুটুন্ব মধ্যে অপকৃষ্ট হইয়া থাকিতে 
পারিব না। আমি আবার বলিতে বলিলেন। 'বরদাকঠকে ইহা কে বলিল? সে কিমতে 
জানিল ?"" 
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বরদাক্ঠ বলিল। “তুমি তাহাতে কি উত্তর দিলে?” 

গোবিন্দ বলিল। “আমি বলিলাম। বোধ করি অরুন্ধতী তাহাকে বলিয়া থাকিবেন, নতুবা 
তিনি কি মতে অবগত হইলেন।” 

বরদা বলিল। “তুমি বলিলে না কেন যে, আমি তাহার সকল সমাচার রাখি। আমার 
অজানত অরুন্ধতী কোন কর্মই করেন না।” 

গোবিন্দ বলিল। “আমি অত স্পষ্ট বলিতে সাহস করিলাম না। আমি বলিলাম, বরদাকণ্ঠ 
বিশেষ জ্ঞাত না হইয়া কখনই এমত বলিতে পারেন না। এমত সময় দেওয়ানি মহাশয় 
আসিলে কর্তামহাশয় বলিলেন “ভাল, কেশব! তুমি অরুন্ধতীর বিষয়ে কি পরামর্শ দাও? 
কেশব উত্তর দিলেন। “মহাশয় আমার মতে এ বিষয়ে সাহাবাজস্থ আপনার আত্মীয় কুটুম্বদিগের 
মত আনান উচিত ও তত্রস্থ স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকদিগের বাবস্থা লওয়াও কর্তব্য। ব্যবস্থা আসিতে 
এক সপ্তাহ হইবেক। ইতিমধ্যে ব্যস্ত হওয়া উচিত নহে।' কর্তা মহাশয় বলিলেন। “তবে তাহাই 
ভাল। এক্ষণেই পত্র পাঠাও ।' দেওয়ানজি বলিলেন। “দুই ঘন্টায় মধ্যে সেথায় পত্র পৌঁছিবে। 
“আমার পরক্ত্রী শঙ্কিতা গৃহিণী অদ্য অরুন্ধতীকে আমার সঙ্গে দেখিয়া আমায় অরুন্ধতীর কথা 
জিজ্ঞাসা করিলেন ও কতই ভর্থসিলেন। আমার অরুন্ধতীকে ঘরে আনাও দায়।” 

গোবিন্দ বলিল। “হা ভজহরি পত্র লইয়া গিয়াছে।” 

বরদা বলিল। “পাত্রে কি লেখা আছে তাহা জান?” 

গোবিন্দ বলিল। “পত্রে সংসর্গসন্দেহের প্রায়শ্চিত্ত ও ব্যবস্থা প্রার্থনা করা হইয়াছে।” 

বরদা বলিল। “তবে ত অরুন্ধতী আমার হইবে না। কৃত প্রায়শ্চিত্ত কন্যা গ্রহণ ধর্মত অবৈধ 
নহে বটে, কিন্তু লৌকিক অপবাদে হয় ত পিতা মহাশয় কখনই সম্মত হইবেন না।” 

গোবিন্দ বলিল। “আমার তাহাতে সমূহ সন্দেহ আছে।” 

বরদা বলিল। “আমার কথা কি তাহার বিশ্বাস হইল না।” 

গোবিন্দ বলিল। “তিনি তাহাও লিখিয়াছেন যে, একের বাকো কন্যাটি অপকৃষ্ট ধর্মাবলম্বীর 

(গাবিন্দ বলিল। “বোধ করি তিন চার দিনের মধো আসিবে ।” 

বরদা বলিল। “ভাল তুমি তবে এক্ষণে যাও সায়ংকালে আমার সঙ্গে এই স্থানেই সাক্ষাৎ 
করিও ।”' গোবিন্দ স্বীকার পাইয়া চলিয়া গেল। বরদা কিছুক্ষণ ইতস্তত নিরীক্ষণ করিয়া কুটার 
হইতে বহির্গত হইলেন ও পদে পদে চন্দ্ররেখা কুঞ্জ পার হইলেন। রাজমার্গ দিযা আপনার 
গোশালাভিমুখে চলিলেন। 


নবম অধ্যায় 
'ক ঈন্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিন্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ।” 


এদিকে অরুন্ধতী বরদার গমনের পর অল্পে অল্পে আপন পর্যস্ক হইতে গাত্রোথান করিয়া 
পাকাদি সমাপন করিলেন ও আহারান্তে আপন বসিবার ঘরে গিয়া একাস্ত চিত্তে আপনার ভূত 
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সুখ ও বর্তমান দাসীবৃত্তি ও নিরাশ ভাবী চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনুপরামের নৃশংসচরিত্রকে 
কতই দৃষিলেন। গঞ্জালিসের ধর্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন। বৈদ্যনাথের দয়ায় কৃতজ্ঞতাশ্রুতে 
বক্ষস্থল আপ্লাবিত করিলেন ও বরদাকণ্ঠের নিরীহ পবিত্র প্রেমের দার্টের সাহঙ্কারে প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন। তাহার শুন্য মন বরদাকণ্ঠকে সর্বে সর্বস্ব জ্ঞান করিয়া সংসারমায়ায় আবদ্ধ 
হইল। আত্মীয় কুটুম্বের অভাব হৃদয় হইতে অপসৃত হইল। ক্ষণকালের জন্য তিনি সকলই 
বিস্মৃত হইলেন। কেবল বরদাকঠের মুখশ্রী, অনুপম যত্ত্ী, তাহার আপদুদ্বারণে অসীম 
অধ্যবসায় ও ভীম বল, শক্রক্ষয়ে কঠিন পণ, অনিবার প্রেমবারিবর্ষণে অসহ্য শোকানল নাশ 
ও সিঞ্চিত সুখাঙ্কুরের দ্বিগুণ উন্নতি, তাহার মনকে ব্যাপিল। আবার ক্ষণেকে অনুপরামের 
চাতুরী ও গঞ্জালিসের ভুবন বিখ্যাত নিষ্ঠুরতা, শ্লেচ্ছধর্মের খাদ্যাখাদ্য অবিচার, জাতিলোপ, 
বিবাহে পিণগুাবাধ, ফিরিঙ্গীর বিপরীত অভ্যাস, অবৈধ আচার ও দৃঢ়বদ্ধ সম্কৃচিতবেশ 
অরুন্ধতীর মনকে এককালে অবসন্ন করিল। যদিচ অরুন্ধতীর এক্ষণে সংসারে বরদাকণ্ঠ ভিন্ন 
ন্নেহ পাত্র আর কেহ ছিলই না ও তিনি আপনিও বরদাকণ ব্যতীত আর কাহারও স্নেহাম্পদ 
ছিলেন না; তথাপি এই সকল ভাব তাহার মনে উদিত হইলে তিনি বোধ করিতেন যে, 
গঞ্জালিসের অধীনা হইলে যেন এ সংসার হইতে বহিষ্কৃত হইবেন, কেহই তাহাকে আর যত্বু 
করিবে না, সকলেই তাহাকে অপকৃষ্ট জ্ঞানে ঘৃণা করিবে। 

দুঃখিনী অরুন্ধতী কত ব্যবসিত হয়ে সম্ভাবিত দুঃখ সব কল্পনা করিলেন ও কি 
আগ্রহাতিশয়ে ইচ্ছা করিলেন যেন সে সব ঘটনা না উপস্থিত হয়। মনে মনে পণ করিলেন, 
কারাবদ্ধ হইব, প্রাণ পর্যস্ত দিব, তথাপি স্বধর্ম ত্যাগ করিব না ও মনোনীত বরদাকণ্ঠ ত্যাগে 
অনা কাহাকেও প্রেমাস্পদ করিব না। একবার তাহার ত্যক্ত দেশের কথা মনে পড়িল। অমনি 
তাহার দুই চক্ষু দিয়া বারিধারা পড়িল। তিনি বিষপ্ন হইয়া একবার হা বিধাতঃ! বলিয়া দীর্ঘ 
নিশ্বাস ছাড়িলেন। অমনি তাহার কোমল মন আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহার বক্ষস্থলে 
যেন বিশ্বন্তর প্রস্তর চাপিল। তাহার শ্বাস রোধ হইল । অমনি তাহার ল্লান মুখটি বক্ষের উপর 
ঝুলিয়া পড়িল। যেন ছিন্নমূল সন্তপ্ত পন্মের মত বিষগ্ন হইল। তাহার নিতম্ব ভার তাহাকে 
আর স্থির রাখিতে পারিল না। তিনি অমনি টলিয়া পড়িলেন। একাকিনী অনাথিনী প্রায় 
দুর্ভাগা অরুন্ধতী কতক্ষণ এরূপ পড়িয়াছিলেন, তাহা কেহই জানে না। মুচাবস্থা হইতে ক্রমে 
প্রতিভ! হইলে তিনি একবার নয়ন উন্মীলন করিলেন, দেখেন যে, হৃদয়বল্পভ বরদাকণ্ঠ 
তাহার মুখে সুশীতল বারি সিঞ্চিয়া চামর লইয়া স্বয়ং অল্পে অল্লে দূলাইতেছেন। চক্ষু চাহিতে 
বরদাক£ অমনি বলিয়া উঠিল। “অরুন্ধতী! এ আমি তোমার বরদাকণ্ঠ” কিন্তু অরুন্ধতী 
উত্তর দিলেন না। তাহার নয়নদ্বয় আবার মুদ্রিত হইল। আবার চেতনাবিহীন হইলেন। 
বরদাকগ বাম্পাকুলিত নয়নে তাহার মুখের দিকে অধীর হইয়া দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অল্পে 
অল্পে তাহার মুখে সুশীতল বারি সেচিলেন ও চামর ঢুলাইলেন। অরুন্ধতীর স্থির মলিন মুখ 
যেন বিন্দু বিন্দু তুষারসিক্ত বিকশিতোম্মুখ কমলের ন্যায় দেখাইল। কতক্ষণে অরুন্ধতী 
আবার চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু পুনরায় অচেতন হইলেন। আহা বরদাকঠের কি বিষম 
কষ্ট হইতে লাগিল। প্রতিবার নয়নোন্মীলনে তাহার মন আশাতে পুরিয়া উঠিল। আবার 
অব্যবহিত পরেই যেন উন্মুলিত হইল। কতক্ষণের শুশ্রষার পর অরুন্ধতী আবার ক্রমে 
ক্রমে চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন। বরদাকঠ্ের হৃদয় হইতে যেন ঘন অন্ধকার বালার দৃষ্টিতে 
অপসুত হইল। যেন এত ক্ষণের পর বরদাকণ্ঠের নয়নে দিবার আলোক লাগিল। বরদাকণ্ঠ 
যেন এতক্ষণ পরে সংসারে পশিলেন। অরুন্ধতী অল্পে হস্ত বিস্তারিলেন। বাকৃশক্তি নাই, 
ইঙ্গিত করিলেন। বরদাক্ঠ আপনার হস্তে অরুন্ধতীর মৃদু ক্ষুদ্র করতলটি ধরিলে সুখস্পর্শে 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৯৫ 


তাহার শরীর লোমাঞ্চিত হইল। অরুন্ধতী বহ্ুক্ষণ মৌন দৃষ্টি করিয়া বলিলেন “বরদা! তুমি 
কতক্ষণ এখানে আসিয়াছ।” 

বরদাকণ্ঠ বলিল। “প্রায় দণ্ডের অধিক আসিয়া তোমাকে অচেতন দেখিলাম। তুমি ছিন্নমূল 
তরুর ন্যায় ভূমি শয্যায় পতিতা আছ। তোমার কর ধরিয়া তোমাকে ডাকিলাম; উত্তর পাইলাম 
না। তোমার সর্বাঙ্গ শিথিল দেখিলাম। গুরু ঘন ঘন নিশ্বাসে বুঝিলাম, তোমার মন স্থির নাই, 
দুঃখে অচেতন হইয়াছে। দ্রুতপদে অপর গৃহ হইতে জল আনিলাম। তোমার নেত্রে ও ললাটে 
সেচিলাম। চামর লইয়া বাজন করিলাম। তাহাতেও তোমাকে স্পন্দরহিত দেখিয়া অত্যন্ত ভীত 
হইলাম। অপর ঘর হইতে শয্যা আনিয়া তোমাকে মন্দে শয্যায় শয়ান করিলাম। তোমার মুখে 
আবার জল দিলাম, তুমি তখনও অচেতন। কতক্ষণ বায়ু সেবনের পর তুমি একবার 
নয়নোন্মীলন করিলে । আনন্দে আমার মন ফুলিয়া উঠিল । কিন্তু বিধাতা কি নিষ্ঠুর, নিমেষে তুমি 
আবার অভিভূতা হইলে। এইরূপ দুই তিনবারে তোমার ইন্দ্রিয় সকল ক্রমে স্ববল প্রাপ্ত হইলে 
তুমি এবার চাহিয়াছ। আর নয়ন বুজাইও না। আমি তোমাকে সে অবস্থায় আর দেখিতে পারি 
না। পূনর্বার সেরূপ হইলে আমিও সংজ্ঞাহীন হইব। অরুন্ধতী অস্থির হইও না।” 

অরুন্ধতী ক্রমে গাত্রোথান করিয়া বলিল। “বরদা আমার উপায় কি চিস্তিলে। আমার 
আবার একটি আশঙ্কা হইতেছে। যখন অনুপরাম ও গঞ্জালিস সনদ্বীপে একত্রে মিলিবে, তখন 
গঞ্জালিসের ঘরে আমাকে দেখিবে না। ক্ষেমাকে দেখিয়া গঞ্জালিসকে আমার সমাচার জিজ্ঞাসা 
করিবে। তবেই ত গঞ্জালিসের ভ্রম দূর হইবে। তবেই ত তাহার চক্ষু ফুটিবে। ক্ষেমাকে পীড়ন 
করিলেই সরলা ক্ষেমা সব বলিয়া দিবে ।” 

বরদা বলিল। “আমার এ চিস্তাটি হয় নাই। এক্ষণে আমি বুঝিতেছি যথেষ্ট বিপদ্‌ উপস্থিত, 
কি করা কর্তবা কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমি চতুর্দিক শূন্য দেখিতেছি।” 

অরুন্ধতী বলিল। “বৈদ্যনাথ কি আমাকে আশ্রয় দিবেন না।” 

বরদাক বলিল। “তিনি তোমাকে আশ্রয় দিয়াছেন। এক্ষণে কিছু ত্যাগ করিতে পারিবেন 
না। আর আমিও প্রাণ থাকিতে তোমাকে ছাড়িব না।” 

অরুন্ধতী বলিল। “-মনুপ (তোমাদিগের নিকট থাকিতে দিবে না। গঞ্জালিসও পারতপক্ষে 
ক্ষেমায় সন্তুষ্ট হইবে না।”' 

বরদা বলিল। “চিস্তিত ইইও না। আমি তোমায় ত্যাগ করিব না। আমি এক্ষণেই পিতার 
সহিত সাক্ষাৎ করিব ও তাহার চরণ ধরিব।” 

অরুন্ধতী বলিল। “বরদা আমি তোমারই। তোমায় আর কি বলিব, আমাকে রক্ষা কর। 
অরুন্ধতীর করুণ বাক্যে বরদা এক কালে দ্রবীভূত হইলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন; "এখনি 
পিতাকে গিয়া সব বলিব ও যেরূপে হয় অরুন্ধতী রক্ষণে তাহার মত করাইব। তিনি একাস্ত 
অমত করেন, আমি নিজেই সাধামতে ক্রটি করিব না।” বরদাকষ্ঠ স্বভাবত অতান্ত পিতৃভক্ত 
ছিলেন, কিন্তু তাহার অরুন্ধতীর প্রেম এত বলবান্‌ হইল যে, তাহার কর্তব্য কর্মেও অযত্ব হইতে 
লাগিল। 

বরদা বলিল। “সে চিস্তায় তোমার প্রয়োজন নাই। অনুপরামের এমত অন্যায়াচরণে সাহস 
হইবে না। এক্ষণে আমি যাই, দেখি পিতার কি মত।” 

বরদাকঠ গাত্রোথান করিলে অরুন্ধতী তাহার দক্ষিণ হস্তটি ধরিয়া যত্তে তাহার মুখের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিলেন। সে নীরব দৃষ্টি কত কথাই বলিল, কত বুঝাইল। বরদাকঠ দুই চক্ষে তাহা 
কথা হইল, তাহা সেই প্রেমিক যুগলই বুঝিল। কিছুক্ষণ পরে বরদাকণ্ঠ অরুন্ধতীর গৃহ হইতে 


৯৬ বঙ্গাধিপ-পবাজয় 


বাহিরে গেলেন ও চিস্তা করিতে করিতে প্রাঙ্গণ পার হইয়া মাঠে পড়িলেন, দেখেন তাহার 
পিতা সেই দিকে আসিতেছেন। বরদাকঠ বৈদ্যনাথকে দেখিয়া এক পার্ষে দীড়াইলেন। বৈদ্যনাথ 
নিকটস্থ হইয়া বলিলেন। “বরদা কি গোশালা হইতে আসিতেছ, অরুন্ধতীকে দেখিয়াছ? তিনি 
কোথায় 2”? 
যাইবেন।” 

বৈদ্যনাথ বলিল। “হা আমি একবার অরুন্ধতী কেমন আছেন দেখিয়া আসি।” 

বৈদানাথ অগ্রসর হইলে বরদাকঠ তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিছু দূর 
যাইয়া বলিলেন। “অরুন্ধতী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। মৃচ্ছিত হইয়াছিলেন। আপনি কি কিছু 
স্থির করিয়াছেন। অরুন্ধতীকে ঘরে লইয়া গেলে হয় না?” 

বৈদানাথ এতক্ষণ বরদাকঠের কথা নিরুত্তরে শুনিতেছিলেন ঘরে লইয়া যাইবার কথায় এক 
কালে জুলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “"ঘরে লইয়া গেলে আপনাদিগকে ঘর ছাড়িয়া স্থানাস্তরে 
যাইতে হয়। ফিরিঙ্গীর স্ত্রীকে কিরূপে ঘরে লইয়া যাই। আমি অকুত্ধতীর জন্য কি আত্্ীয় কুটুন্ব 
সকলকে ত্যাগ করিব?” 

বরদাকণ্ঠ বলিল। "অরুন্ধতী ফিরিঙ্গীর স্ত্রী কিসে? আবার আমাদিগকেই বা জ্ঞাতি কুটুন্বেরা 
ত্যাগ করিবে কেন? আমরা অনাথা রাজকন্যাকে দস্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিলে কোন ধর্ম 
বিরুদ্ধ কর্ম করা হইল না।” 

বৈদ্যনাথ বলিল। “সেটি তোমার কথাপ্রমাণ কিন্তু গ্রামের কে না জানে যে অরুন্ধতী 
পতিতা হইয়াছে।” 

বরদা বলিল। “মহাশয় নির্দোবীর অপবাদ ক্ষণস্থায়ী। অনুপরাম ও গঞ্জালিস আসিলেই 
তাহাদিগের মুখে প্রকাশ পাইবে ।” 

বৈদানাথ বলিল। “ভাল সেই সময়েই বিবেচনা করা যাইবে ।” 

বরদাকগ্ঠ মনে মনে কত কথাই বলিবেন স্থির করিয়াছিলেন কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে 
পারিলেন না। পিতাকে গোষ্টদ্বারে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আপনি প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ফিরিয়া 
গৃহাভিঘুখে যাত্রা করিলেন। গুহে গোবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। গোবিন্দ বলিল। “তুমি কি 
আবার অরুন্ধতীর নিকটে গিয়াছিলে £” 
সঙ্গে গোষ্টদ্বারে সাক্ষাৎ হইল। তাহার কিছু বিরক্তি দেখিলাম। আমি ত আর এ অবস্থায় 
থাকিতে পারি না। জার একবার দেখিব, পিতার কি মত হয়, পরে আপনার চেষ্টায় নিযুক্ত 

গোবিন্দ বলিল। “তামার চেষ্টা কি?” 

বরদা বলিল। “মদি পিতা আশ্রয় দিতে অনিচ্ছা করেন, তবে অরুন্ধতীকে লইয়া 
দিল্লীশ্গরের জাশ্রয় লইব। শুলিতেছি মানসিংহ এক্ষণে বর্ধমানে আছেন, আমি তাহার শ্রীচরণে 
নিবেদন করিব। হিন্দু-শ্রেষ্ঠ মানসিংহ কখন শ্লেচ্ছকে বলপূর্বক অরুন্ধতী হরিতে দিবেন না।” 

গোবিন্দ বলিল। “তাহা হইলে কর্তা মহাশয় আপনার উপর অতাস্ত ক্রুদ্ধ হইবেন।” 

বরদা বলিল। “অকারণ ক্রদ্ধ হইলে আমি কি করিতে পারি; আমি ত কোন কুকর্ম 
করিতেছি না। অসৎ কর্ম করিতাম তবে তাহার বিরক্তি ভয় করিতাম।” 

গোবিন্দ বলিল। “এমত কর্ম করিও না। তাহা হইলে তিনি আপনাকে ত্যাগ করিবেন, আর 
কখন গুহে লইবেন না।” 


বৃসাবিপ-পরাজয় ৯৭ 


বরদা বলিল। আমি তাহার মনের কষ্ট যত ভয় করি তাহার শতাংশও গৃহ হইতে 
বহিষ্কৃত হইতে ভয় করি না?” 

গোবিন্দ বলিল। "তিনি এ সকল বিষয়ে অতান্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ।”" 

বরদা বলিল। “আমি তাহা জানি কিন্তু কি করি. আমার উভয়ই বিপদ। আশ্রিত অরু্তীর 
কষ্ট সহা হয় না।” 

গোবিন্দ বলিল। “ভাল এখন ত কোনো বিপদই নাই, কেন অকারণ কল্পিত বিপদে বাথা 
পাও 1? 

বরদা বলিল। “এ কি প্রকার বিচার! অবশ্যন্তাব৷ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইতে অগ্রেই 
প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য।” 

গোবিন্দ বলিল। "তুমি এখনও জান না যে কি বিপদ ঘটিবে। আদৌ আপদ মাত্রই লাই 
তখন ছায়ায় ভীত হইয়া একটা গুরু কর্ম করা বিবেচাকের কায নহে।” 

গোবিন্দ যদিচ বৈদানাথের একজন সরকার ছিল কিন্তু বু কালের ভঁতা, এমন কি 
বৈদানাথের পিতার আমলে তাহার আট বংসর বয়সে এঁ সংসারে নিযুক্ত হয়। বরদাকণ্ঠের 
আজন্ম পর্যন্ত তাহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল । বৈপ/নাথও তাহাকে ঘথেষ্ট যত্র 
করিতেন; দেওয়ানাকে ছাড়িয়াও গোবিন্দের সঙ্গে বিষয় কার্মে পরামর্শ করিতেন, বৈদ্যনাথের 
এক প্রকার সভাসদ ছিল। সর্বদা বৈদানাথের সঙ্গে অবকাশ হইলেই সায়ংকালে একত্রে বসিত 
ও পাঁচরকম কথা কহিত। গোবিন্দ বরদাকগ্ঠকে বিশেষ শ্নেহ করিত ও বরদাকগ্ের একমাত্র 
পরামর্শক ছিল। বরদাকগ্ণও তাহার নিকট কোন কথাই গুপ্ত রাখিতেন না। বরদাকণ্ঠ তাহাকে 
সবদা মানা করিতেন ও সময়ে সময়ে সমবয়ক্ষের মত বাবহার করিতেন। 

বরদাক্ঠ গোবিন্দের কথায় বলিল। “তবে যতক্ষণ না বিপদ আসিয়া ঘাড়ে চাপিবে ও 
উদ্ধারোপায় এককালে অসম্ভব হইবে ততক্ষণ জড়পদার্থের মত বসিয়া থাকিব। সেটি আমা 
হইতে হইবে না সে সব তোমার মত অলস, নিরুদ্যম লোকের কর্ম” 

গোবিন্দ বলিল। "তুমি বালক, তোমার বয়ঃ স্বভাবচাঞ্চলো এত বাস্ত হইয়াছ। আমার বোধ 
হয় ঘে বিগদ্ধ দয়া তোমার এবপ চিন্তার একমাত্র মূল নহে। ভিতরে আরও কিছু আছে।" 

বরদা বলিল! "আর কি থাকিতে পারে? আর যদিচ থাকে তাহাও কিছু কুনিমিন্ত নহে।"" 

গেবিন্দ বলিল। "তবে কেন গুদ্ধ দয়ার উপর এত ভর দিয়া প্রতিভাস(১) করিতেছ। 

বরদাক্ কিছু লজ্জিত হইয়া ঈষদ্‌ হাসিয়া বলিল। "'যদি তাহা বলিলেই তোমার মনঃপূত 
হয় তবে তাহাই ।” 

গোবিন্দ বলিল। অরুদ্ধতীর ফলে, তত ভয়ের কারণ নাই। এক্ষণে সাহাবা হইতে পত্র 
প্রতীশ্গা কর।” 

বরদা বলিল। "সে পাত্রোন্তরের বিলম্ব আমার সহে না।” 

গোবিন্দ বলিল। "দেখ, যখন উভয়পক্ষেই সমান সম্ভাবনা আছে, তখন তাড়াতাড়ি করিয়া 
কেবল দোষের ভাগী হইবার লাভ কি। যদি সাহাবাজের পত্রে অরুদ্ধতীকে ঘরে লহতে বাবস্থা 
দেয় তবে অনর্থক কতামহাশয়ের কষ্টের কারণ হওয়া কি মনোনাতিঃ হয়ত পত্র সাপেক্ষতার 
উপর আমরা অতান্ত গৌরব করিলে তোমাদিগের মিলনে তাহার মতও হইতে পারে।" 


(১) পচ্ষাভাখ, পৃ্ধাতক্। 


বলবি সিবাতহাত১ 


৯৮ বঙ্গাধিপ-পরাভায় 


বরদা বলিল। “এটি ত ভাল বলিলে কিন্তু তৃমি ভাবিলে না যে আমায় কত দিক হইতে 
রক্ষা পাইতে হইবে। অনুপরাম যখন এখানে আসিবে তখন ত সব প্রকাশ পাইবে। তখন কি 

গোবিন্দ বলিল। ““সে উপস্থিতমতে বিবেচনা হইবেক। আর কর্তা মহাশয় কেনই বা না 
পারিবেন। অনুপরাম রাজাহীান, ধনহান ও বলহীন, কখন কর্তার সঙ্গে সমকক্ষ হইবে না।” 
বরদা বলিল। “না অনুপরাম একক তাহার বিপক্ষ হইতে অসমর্থ বটে কিন্তু গঞ্জালিসের 

গোবিন্দ বলিল। “এ দেখ কর্তা অকরুন্ধতীর নিকট হইতে আসিতেছেন। এত শীঘ্র যে 
ফিরিলেন। আমার বোধ হয় অরুন্ধতীর সঙ্গে অনেক কথা বার্তা হয় নাই।” 

বরদা বলিল। “আমি এখানে দীড়াই, তুমি একবার কর্তীকে আমার কথাগুলি জানাও |” 

গোবিন্দ বলিল। "আমি কি জানাইব; আমি তাহাকে এসব কথা বলিতে পারিব না। 

বরদ! বলিল। ভাল তুমি থাক আমিই যাই।” 

বরদা এই বলিয়া অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু তাহার পদদ্ধয় কাপিতে লাগিল। হৃদয় দপ্‌ 
দপ্‌ করিতে লাগিল। ওষ্টদ্য় কাপিতে লাগিল। তালু শুক্ধ হইল। মন উচ্চারিত হইল। পিতার 
রোষের ভয়, অকন্ধতার কষ্ট, পিতার অসন্তুষ্টি, আপনার মনঃপীড়া চিন্তা তাহাকে ব্যাকুল 
করিল। মনে মনে প্রশ্ন ও উত্তর বিবেচনা করিলেন। পিতার সম্তাবিত উত্তর সব বিদ্যুতের মত 
তাহার মনে উঠতে লাগিল: আবার সুক্ষাবুদ্দিসস্তুত তাহার প্রত্যুত্তর গুলি ততোধিক সত্ববরে 
পৌঁছিলেন। বৈদ্যনাথ বরদাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া প্রাঙ্গণে দাড়াইলেন। বৈদ্যনাথের বরদাকষ্ঠ 
একমাত্র পূত্র থাকাতে তিনি নিতান্ত তাহাকে ভাল বাসিতেন। তাতে আবার বরদাকন অদ্বিতীয় 
পণ্ডিত। গ্রামস্থ সকলেই বরদার সরলঙজ্ঞানীার মত স্বভাবকে প্রশংস। করিত, তাহাতেও বরদাকণ্ঠ 
তাহার পিতার চক্ষে অধিকতর প্রিয় হইয়াছিলেন। বরদাক% জ্ঞানোদয়াবধি পিতার নিকট কোন 
আবেদন করেন নাই ও কখন কর্মের কথাতেও লিপ্ত হন নাই। যাবজ্জীবন কেবল আপনার গৃহে 
পাঠে নিযুক্ত থাকিতেন। ধর্মভীত। সংসারের মাধো সতাই একমাত্র অবলম্বন জানিতেন। বন্ছ 
পার্ঠে ভাহার মনটি বিচারশীল হইয়াছিল। বখন আপনার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইতেন 
অন্যায়াচরণ বা অবিচার কথায় অত্যন্ত রুষ্ট হইতেন ও আপনার উমত চরিত্রে তাহাকে 
সংপরামর্শ দিতেন ও তিরক্ষারও করিতেন। বিচারে প্রচুর অধিকার ছিল ও সুবিচারসম্ভৃত 
চ্কানই তাহার স্থির ভ্ঞান হিল। বিচারাসঙ্গত বাক্য কার্ণ শুনিতেন না। আর কাহাকেও অবিচার 
আপনার রোষ প্রকা* করিতেন। তিনি জানিতেন, সত্য, ভ্রানের একমাত্র পথ। জীবচয়াপেক্ষা 
মান্মের উৎকর্যতার মুল তাহার চক্ষে কেবল বিচার । ভত্যুন্নত স্বভাব থাকায় তিনি স্বার্থসাধনে 
কণামাত্র যত্র করিতে লজ্দিত হইতেন। কিন্তু দয়ার সমুদ্র। অপরের জনা আপনার যথাসর্বশ্ 
অকাতরে দিতে প্রস্তুত । অদ্য নিতান্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। এ দিগে প্রবল পিতৃভক্তি, স্বাথ 
বাচ্ঞ্ায় অতীপ লঙ্ভা ওদিকে সনতীব্র অরুন্ধতীর প্রেম ও মহতী দয়ার বন্ধন তাহার মনকে 
জর্ভরিত করিল। কতই চিন্তা করিলেন। ক্রমে তাহার পদ চালন শিথিল হইয়া আসিল। 
ভাবিলেন, তখন আর প্রত্যাগমন অসন্তন। পিতার সন্ম্খান হইলেন। বরদাকগ্ঠের মন হইতে 
অরুন্ধতী চিন্তা সব অপসূৃত হইল। ভন্তি বলবান্‌ হইল। বরদাকষ্ঠ সকল পরামর্শ বিস্মৃত 
হইলেন। ভক্তিতে তাহার মন গদগদ হইল। কেবল পিতার দিকে একবার চাহিয়া নীরবে ভূমি 
দুর্টি করিতে লাগিলেন। বৈদ্যনাথ বরদার ভাবে বুঝিলেন যে বরদা কোন বিষয় বলিতে 


বঙ্গাধিপ-পরাভ্য় ৯৯ 


আসিয়াছে কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারে না। পূত্রন্নেহ বৈদানাথকে অধিকার করিল। 
বৈদ্যনাথ কোমল বাক্যে শঙ্কিতমনা পুত্রের বৈক্রব্য(১) দূরাশয়ে বলিলেন “বরদাক্ঠ কি 
বলিতে চণ্হ, বল।” 

বরদাক্গ পিতার প্রসন্ন বাক্যে আশ্বস্ত ইইলেন। তাহার মুখের দিকে চাহিলেন ও দৃষ্টিতে 
বুঝিলেন যে এক্ষণকার ভাব ভাল । স্থির মন হইলেন। আল্লপে অল্পে তাহার বিচারগুলি ক্রমে ক্রমে 
বিদ্যুতের মত পর্যায় পরম্পরায় প্রণালীবদ্ধ হইয়া মনে পুনরুদ্ভাবিত হইল। কিন্তু এবারকার 
শৃঙ্খলের গ্রছ্থি গুলি অন্য প্রকার। বলিলেন “আপনার নিকট আমার একটি প্রার্থনা আছে। 
বলিতে লজ্জা পাই, সাহসও করি না। কিন্তু আপনাকে না বলিলেও কর্ম সিদ্ধ হয় না। যখন 
রোগ উপস্থিত হইয়াছে, তখন আর গুপ্ত রাখায় লাভ নাই, বরং রোগের বৃদ্ধি হইইবে। এক্ষণে 
আপনাকে অবগত করা আমার স্বার্থকর ও শ্রেয়স্করও বটে । আমার নিতাস্ত অভিলাষও বটে। 
আজ প্রায় বৎসরাবধি এ ভাবটি আমার মনকে আশ্রয় করিয়াছে। আমি ইতিপূর্বে সংসারের 
অন্য কোন চিন্তা জানিতাম না, কেবল আপনার পুস্তক পাঠেই রত ছিলাম; এক্ষণে তাহাতে 
দেখিতে পাই ক্রমে যত্রের হাস হইতেছে। বোধ করি এ পরিমান্ণ আর কিছু দিন হাস পাইলে, 
অবশেষে একাত্ত যত্ব রহিত হইব, সেও কিছু শ্রেয়ঙ্কর নহে।” 

বরদাক£ একট্র থামিলেন। একবার পিতৃনয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন। বৈদানাথ বরদাকণ্ঠের 
ভূমিকা দেখিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিলেন, কিন্তু স্থির হইয়া আদ্যোপান্ত শুনিতে ইচ্ছায় কোন 
উত্তর দিলেন না। প্রথমে যত পরিমাণে অনুগ্রহ সহকারে শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এক্ষণে 
তাহা কিয়ৎমানে কমিল, কিন্তু তাহাতে মুখের ভাবের বৈলক্ষণ্য কিছুমাত্র হইল না। 
বহির্বাপারে তাহার কারণ এক প্রকার ধার্য হয়; কিন্তু মনের কষ্টের শারীরিক লক্ষণ যথেষ্ট 
থাকাতেও তাহার কারণ অবগত না হইলে, কল্পনা বা বিদ্যার সাধ নহে। মনে একটিমাত্র 
বিদ্রধি(২) বর্তমানে শারীরিক শত বাধিতুল্া বাহক লক্ষণ উৎপাদন করে। যখন সে 
আন্তরিক রোগ আপনার একমাত্র বাক্যে দূর হয়, তখন কেনই বা আমি আপনার নিকট হইতে 
গুপ্ত রাখিব, আর আপনিই বা কেন সে রোগকে বাক্য মাত্রের দ্বারা দূর করিবেন না ইহাতে 
ক্ষতিই বা কি£ আপনার মতদানে আপনার অযোগ্য কোন কর্মে মত দেওয়া হইবে না। বরং 
তাহায় আমাদিগের বংশের গৌরব বৃদ্ধি হইবে। কাহার না ইচ্ছা যে আপনার গৌরব বৃদ্ধি 
করে। তাতে আবার যখন সে গৌরব লাভে পারত্রিক পর্যস্ত লাভ হইতেছে।” 

বরদা থামিলেন। আবার তাহার পিতার দিকে চাহিলেন। বৈদানাথের অঙ্কুরিত সন্দেহ 
রহিলেন। 

বরদাকণ্ঠ আবার আরম্ভ করিলেন। “মনের বৈক্লব্য নিতান্ত অনুপশমনীয়। তাহা কিছুতেই 
দমন হয় না। তাহা অপর উপায়ে দমন চেষ্ঠী করিলে দ্বিগুণ বলে বৃদ্ধি পায়। মন নিতান্ত 
অজেয়। কেবল তাহার গতির অনুসরণ করিলে তাহা সাধারোগ। যখন একান্ত কোন বিষয়ে 
মন নত হয়, তখন কোন বিপরীত বিচার তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে না, তখন অবিচার 
প্রতিবন্ধক কি সামানা!” 


(১) ক্ষোভ। 
(২) হাদব্রণ, মনদপ,ডা। 
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গোবিন্দ পিতাপুত্রের বাবহার লক্ষ করিতেছিল। বরদার ভূমিকা শুনিতে শুনিতে তাহাকে 
মনে মনে প্রশংসা করিতে লাগিল। ভাবিল, লোকে মনোনীত কর্ম সাধনে যেরূপ যতুবান হয়, 
তাহার কোন অভাবই বাধে না। বরদাকষ্ঠের স্বভাব ভাল জানিত। কখন তাহার বিশ্বাস ছিল 
না যে বরদাকন্ঠ এরূপে আপনার নিবেদন পিতার নিকটে প্রকাশ করিবে। কিন্তু অদ্যকার 
ব্যাপারে এককালে বুঝিল যে স্বার্থচিন্তায় সকলই পরিবর্তিত হয়। ভাবিল প্রেমের কি অসহা বল! 

বরদাকঠ বলিলেন। “সে রত্ব লাভে যেমন কৃত প্রতিজ্ঞ হইয়া তদুদ্দেশে কায়মন পর্যন্ত পণ 
করে, তাহায় বিধির ক্ষমতা নাই যে তাহাকে তদ্বিষয়ে বঞ্চিত করেন। যখন কোন কর্মের বল 
অসহ্য হয় তখন তাহার মতানুসারী হইলেই শ্রেয়; নতুবা আপনার বর্তমান অবস্থা হইতে 
অকারণ হীন হইতে হয়। যখন আমার মন একান্ত তল্লাভে যত্রশীল হইয়াছে, তখন 
তল্লাভব্যতীত আর কিছুতেই স্থির হইবে না। আপনি ইহাতে মত প্রকাশ করুন, আমি একান্ত 

বৈদ্যনাথ এতক্ষণ স্থির হইয়া শুনিতেছিলেন। যদিচ বরদাকঠের বাক্যে তাহার ক্রমে রাগ 
বৃদ্ধি হইতেছিল, কিন্তু অস্ত পর্যস্ত না শুনিয়া কোন ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। 
এক্ষণে বরদাকণ্ঠের মুখে আরাকাণের নামোচ্চারণে এককালে অস্থির হইলেন। কোপে তাহার 
অধর কাপিতে লাগিল। বলিলেন, “বরদাকঠ যথেষ্ট হইয়াছে। বিদ্যায় তোমার জ্ঞানোদয় না 
হইয়া সামান্য বিষয়-বুদ্ধি পর্যস্ত লোপ পাইয়াছে। তুমি কি কৃতঘ্ব! আমার এত কালের পরিশ্রম 
বিফল হইল! আমার সুখাশা উন্মুলিত হইল। তোমায় ধিকৃ! তুমি অন্ধ হইয়াছ; কি প্রকারে 
লজ্জার মাথা খাইয়া এ কথা আমাকে জানাইলে? তুমি অনুরাগবদ্ধ হইয়া ধর্মাধর্ম জ্ঞান করিলে 
না? অনাচারী পতিতা স্ত্রার চাতুরাতে মুগ্ধ হইলে!” 

রোষে বৈদ্যনাথের জবান লোপ পাইল। এক্ষণে অরুন্ধতী তাহার চক্ষে পিশাটীর ন্যায় বোধ 
হইতে লাগিল। বলিলেন, “সে বিশ্বাসঘাতিনী দুর্মতি ডাকিন' মবোধ বালককে নারকী 
করণাশয়ে কত ছলনাই করিয়াছে। আমার নিকট কেমন সুশীলার মত কথাগুলি বলিল । কিন্তু 
অন্তরে গরল। তোমার সর্বনাশ চেষ্টা পাইনতেছে। তুমি মুর্খ, তাহার মায়াজালে বদ্ধ হইলে। 
আবার এমনি নির্লজ্জ হইয়াছ যে, তাহার জন্য আমাকে বলিতে আসিয়াছ! যাও। (তোমার দোষ 
নহে, অদৃষ্টের ভবিতব্যতা। আমি অজ্ঞাতকুলশীলাকে আশ্রয় দিয়া তাহার উপযুক্ত শাস্তি 
পাইলাম। গোবিন্দ! বরদার কথা শুনিলে?" গোবিন্দ কোন উত্তর করিল না। 

বরদা বলিল। "মহাশয়! আরাকাণের রাজকন্যা যদাপি অভ্ঞাত-কুলশীলা হয়, তবে জ্ঞাত- 
কুলশালা কে?” 

বৈদ্যনাথ বলিল। “কে জানে, এ কুলটা আরাকাণ রাজকন্যা, তাহাতে আবার গপ্তালিসের 
সহিত সহবাস করিয়াছিল; তুমি তাহার নাম আমার কাছে করিও না। আমি অদাই তাহাকে 
আমার গুহ হইতে বহিষ্কৃত করিব। গোবিন্দ, তুমি সেই দুষ্টীকে বল, যে, সে অদ্য আমার গৃ* 
তআগ করুক, তাহাকে থাকিতে দেওয়ায় আমার লাভ নাই; সে কি মায়াতে বরদাকে মুগ্ধ 

বরদ৷ বলিল। “মহাশয়! তাহার যদি শায়ায় মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে তাহাকে 
নয়নের অন্তর করিলেও তাহার অধিকারের বহির্ভূত হইলেন না। কেন নিবপরাধে আশ্রিতকে 
শাস্তি দিবেন? আপনার মত পরিবর্তন করুন। দয়াদৃষ্টিতে আমার প্রতি দেখুন ও উগ্তা ত্যাগ 
করিয়া স্থির বিবেচনা মত আন্ঞা দিন। অরুন্ধতী নিতাস্ত অনাথা তাহাকে আশ্রয় দিয় যত 
পণারাশি সঞ্চয় করিয়াছেন, কেন অকলন্মাৎ ফুৎকারে তুলাপুঞ্জের মত বিকীর্ণ করিবেন ও হয়ত 
ইহাতেই ক্লাণজ্যোতি অরন্ধতীর জীবনের দীপটি এককালে নির্বাণ করিয়া পাপসমূহ পৃষ্চে 
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ধারণ করিবেন। আপনি অরুদ্ধতীকে বহিষ্কৃত করিলে, কেহই তাহাকে স্থান দিবে না; সে 
তরক্ষুযুথতাড়িত শ্বাসহীন মৃগীর মত মরিবে, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে ক্ষমা করুন। অরুন্ধতীকে 
প্রাণ দান করুন।' 

বৈদযনাথ বলিল। “আমি সে কালসর্পিণীকে আর গৃহে পুষিব না। গোবিন্দ! তুমি এইক্ষণেই 
তাহাকে দূর করিয়া আমায় সমাচার দাও ।” 
বরদাক্ঠ বলিল। “মহাশয়! আমায় দয়া করুন। নতুবা আমি এককালে জন্মের মত নষ্ট 
হইব! 

বৈদানাথ বরদাকণ্ের বাকো কর্ণপাতমাত্র না করিয়া গোবিন্দকে অরুন্ধতীর বহিষ্ধরণে 
আদেশ দিলেন। গোবিন্দ প্রভু আজ্ঞা দুই তিনবার না শুনিয়া দীড়াইয়া ছিল, এবার বৈদ্যনাথকে 
নিতান্ত উগ্র দেখিয়া বলিল। "মহাশয়! আপনার আদেশ এই ক্ষণেই পালিত হইবে, কিন্তু একটি 
পরামর্শ দিতে আজ্জ্রা চাহি।" 

বৈদযনাথ বলিলেন। “কি পরামর্শ? দেখি আবার তুমি কি বল।” 

গোবিন্দ বলিল। “মহাশয়! আপনি যাহাকে একবার আশ্রয় দিতে স্বীকার করিয়াছেন, 
এক্ষণে তাহাকে কি বলিয়া সমুদ্রে নিপতিত করিতে আজ্ঞা করিতেছেন। এক্ষণে মহাশয়ের রাগ 

বৈদ্যনাথ বলিল! “আমি যখন তাহাকে আশ্রয় দিতে স্বীকার পাইয়াছিলাম, তখন অবগত 
ছিলাম না যে, সে বিষধারী কালসাপ।” 

গোবিন্দ বলিল। “যদি বরদাকঠাকে মোহিত করায় তাহার কোন দোষ হইয়া থাকে, তবে 
সেটি তাহার কর্ম নহে। বরদাও তাহাকে ততোধিক মোহিত করিয়াছেন। অতএব যখন 
উভয়েরই মন একতান হইয়াছে, সে স্থলে তাহাদিগের মিলনে আপনার বাধা দেওয়া আমার 
মতে বড় শ্রেয়স্কর নহে। আপনার পত্রের পক্ষেও কিছু ওভকর হইবে না। এক্ষণে আমি স্থানাত্তর 
যাই। কলা প্রাতে আপনার নিকট আসিব, অবশা স্থিরবুদ্ধিতে যেরূপ অনুমতি করিবেন, 
সম্পাদন করিব।” 

বোননাথ বলিলেন। “যদাপি তোমা হইতে আমার কর্ম এক্ষণে সম্পন্ন না হয়, তবে আমি 
যে বাঞ্ডি সে কর্মে দক্ষ হইবে, তাহাকেই পাঠাইব।” 

গেবিন্দ কোন উত্তর না করাতে বৈদ্যনাথের ক্রোধানল আরও জুলিয়া উঠিল। বললেন, 
“গোবিন্দ এখনও আমার কথা শুন, বৃথা বাকৃবিতগ্ায় কালবায় করিও না।” 

বরদাকগ্ঠ পিতাকে নিতান্ত ক্রুদ্ধ দেখিয়া গললগ্নকৃতবাস্‌ হইয়া যষ্টিবৎ ভূমে পড়ি'লেন ও 
কৃতাগ্তলিপুটে বলিলেন। "মহাশয় আমি ভিক্ষা চাহিতেছি আমায় অনুমতি দিন!” 

বৈদযানাথ পুত্রকে এ অবস্থায় দেখিয়া দয়ার্রচিত্ত হইলেন বটে, কিন্তু লোকলজ্জাভয়ে 
বরদার্ক্ঠির বাকোর অনুমোদনে অনিচ্ছায় মুখ ফিরাইয়া সে স্থান হইতে অন্তরে চলিয়া গেলেন। 
বরদাকগ তাহার পিতাকে অস্তুঃপুরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অল্লে অল্পে গাত্রোথান করিলেন 
ও নিতাস্ত বিষণ্নবদনে প্রাঙ্গন হইতে বহির্ধারে গমন করিলেন। গোবিন্দও বিসংজ্ঞে(১) তাহার 
অনুসরণ করিতে লাগিল। বরদাকঠ অল্পে অল্পে সদর রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
অচেতনে পদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মনে মনে কত চিস্তাই উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কি 
ভাবিভেছেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। নিতাস্ত মনোবেদনায় অধীর হইলেন। মাঝে 
মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ক্রমে গোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। পদদ্ধয় অজ্ঞানত 


(১) বিসংজ্ঞ_ সংজ্ঞাহীন অবস্থা। 
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তাহার যেন চমক হইল। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাহার প্রতি দেখিলেন। একটি দীর্ঘনিশ্বাস 
ছাড়িলেন। অরুন্ধতী বরদাকণ্ঠের মুখের ভাব দেখিয়া নিতাত্ত উচ্চাটিত হইলেন। আগ্রহাতিশয়ে 
তাহার প্রতি চাহিলেন, কিন্তু নিতান্ত বাকুল বরদাকগ তাহা লক্ষ করিলেন না। তাহার দিকে 
চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার চক্ষে কিছুই দেখা যাইতেছিল না। তাহার সংজ্ঞাহীন দৃষ্টিতে 
অরুন্ধতী ভীত হইলেন। বুঝিলেন না যে কেন বরদার এরূপ ভাব। ভাবিলেন বুঝি অনুপরাম 
আসিয়াছে । অমনি সিহরিলেন ও অচেতন হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূমে পতিতা হইলেন। 
বরদাকণ্ঠ কাষ্টপুশুলিকার মত স্থির হইয়া রহিলেন, তাহার চক্ষের নিমেষ পড়িল না। পশ্চাতস্থ 
গোবিন্দ দ্রুত পদে অগ্রসর হইয়া অরুন্ধতীর মুখে জল 'সচিতে লাগিল। ও বরদাকঠীকে চামর 
লইয়া দুূলাইতে বলিল। বরদাকণ্ঠ যন্ত্রের মত চামর লইলেন ও যেন যন্ত্র স্বরূপ দুলাইতে 
রক্ষা কর মারিও না। না না আমা হইতে উহা হইবে না। আমি কখনই জাতি ত্যাগ করিব না। 
নরাধম গঞ্জালিস দূর হও। আমি ল্েচ্ছ ধর্ম অবলম্বন করিব না।” 

অরুন্ধতীকে উন্মন্তা প্রায় দেখিয়া গোবিন্দ নিতান্ত কাতর স্বরে বলিল। “হা বিধাতঃ এ 
দুঃখিনীর মন এক কালে ব্যবচ্ছিন্ন হইয়াছে! দিবা রাত্রি কেবল সেই দুষ্টাচার অনুপরামকে ভয় 
করিতেছে। অরুন্ধতি! কেন অকারণ ভীত হও । অনুপরাম এখানে নাই। এ আমি তোমার পুত্র 
গোবিন্দ, আর এ দেখ তোমারই বরদাকণ্ঠ !” 

বরদার প্রতি। “বরদাকঠ অরুন্ধতীকে শান্ত কর। কথা কও ।” 

এতক্ষণে যেন বরদার চমক ভাঙ্গিল। বাস্ত হইয়া অরুন্ধতীর পার্থ জানু পাতিয়া বসিলেন 
ও তাহার বাম বাহুতে হাত দিয়া বলিলেন। “অরুন্ধতি চিন্তিত হইও না, এ আমি তোমারই 
বরদা, চাহিয়! দেখ, কোন চিন্তা নাই। দেখ বরদা তোমার সেবা করিতিছে। উঠ একবার চাহিয়া 
আমার চিন্ত! দূর কর, আমি নিতান্ত অসুস্থ হইতেছি।”” কত ডাকের পর অরুন্ধতী একবার অতি 
কষ্টে ভতুলা উদ্ামে চাহিলেন। অমনি বরদ্পকঠের প্রেমময় নেত্র মিলিল। আহা যেন মন্দ্রপৃত 
পুনর্ভীনিতের ন্যায় বান্তে গাত্রোথান করিলেন ও ব্যগ্র হইয়া বলিলেন। “কেও বরদাকগ। 
আমার বরদাকগ্। আমার হৃদয় বল্পভ। আমার রক্ষক। আমার ভ্রাতা! আহা বিপদের চ্ছায়া, 
আমার সম্পদের জ্যোতিঃ। আমার নোত্রের তারা, শরারের প্রাণ। মনের ভাব। আমার মস্তকের 
কেশ। এস আমার কল্পনাকে প্রকৃতার্থ সিদ্ধ কর।” 

উন্মান্তা অরুন্ধতী এই রূপে কতই বলিল, আহা তাহার পেষিত মন অনুপরামের চিন্তা হইতে 
এক কলে পরিত্রাণ পাইয়া কতই আগ্রাহে হস্তগত ধনকে লইয়া অনুমোদন করিতে লাগিল। 
বরদাকত্ঠর মনের ভাব ভিন্ন প্রকার ছিল। তিনি কেমন অনামনস্ক হইয়া এক এক বার হস্ত 
নিম্পাড়ন করিয়া উত্তর দিতে লাগিলেন। গোবিন্দ উভয়ের বলাধিকা প্রেমের গতি নিস্তব্ধ লক্ষা 
করিতে লাগিল ও মনে মনে ঈশ্বর নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিল, যেন ইহাদের মিলন হয়। 
আহা নে যুগল দেখিলে শত্রর পর্যন্ত মন গলিয়া যাইত, তা গোবিন্দের কি? গৃহস্থ দ্রব্য সামগ্রী 
যেন স'য় দিয়া উভয়কে উৎসাহ দিতে লাগিল। অরুন্ধতী প্রতিবার নিম্পীড়নে অধিকতর উগ্র 
হইয়া প্রেমভাবে নিযুক্ত হইলেন। অন্যমনক্ক বরদাও ক্রমে প্রেমের অসহ্য বলকে স্বীকার 
করিলেন ও মন হইতে কিছুক্ষণের জন্য সকল চিস্তা বহিষ্কৃত করিলেন। যেন চিস্তার্ডলি ভয়ে 
ও লজ্ঞায় তাহার চক্ষের কোণে লুকাইল। একটু বল শিথিল হইলেই অমনি আপনাদিগের 
স্বাভাবিক বেগে উদিত হইয়া বরদাকে মথিতে লাগিল। অতীব বেদনায় বরদ! অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 
ইতস্তত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, যেন এক আঙ্গে নিমেষ মাত্রও সে তীব্রযন্ত্রণা সহ্য করিতে 
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অক্ষম হওয়ায় অপর অঙ্গ সে যন্ত্রণার অধীন করিলেন। আবার ক্ষণেকে সেটিও শ্রান্ত হইলে 
অপর একটিকে তাহার বলের সম্মান করিলেন। কিন্তু কতকক্ষণ এ রূপে চলেন বেদনার 
তীব্রতায় অতি অল্পকালের মধ্যে সকল অঙ্গ প্রতাঙ্গ ব্যথিত হইয়া নিতান্ত অবসন্ন হইল। 
আবার £স অবস্থা হইতে স্বভাব পাইবার পূর্বেই আবার বেদনার বলে নিয়োজিত হওয়াতে 
বরদা এককালে অস্থির হইলেন, কিন্তু সে মানসিক যাতনা কি অল্পে দূর হয়! আহা! অঙ্গের 
রোগের গঁধধ আছে। অন্যমনস্ক হইলে, অপর কর্মে দৃঢ়-নিবেষে নিযুক্ত হইলে, লোকে 
বিস্মৃত(১) হয়; অচেতন হইলেও যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পায়: কিন্তু হায়! এ কঠিন অসহ্য 
মনের যাতনার শেষ নাই। ইহা হইতে ত্রাণ নাই। গুপ্ত হইলেও ইহা মনকে ছাড়ে না। ইহা যেন 
দুষ্ট আপালি(২) মত ধরিয়া থাকে । যত কেন চেষ্টা পাও না, যত কেন বলে টান না, সে আপন 
মনে উদর পূর্তি করিতেছে। শুনে না, কিছুই মানে না, কেবল শোণিত শুধষিতেছে, আকর্ষণে 
বরং বেদনার বৃদ্ধি পায়। পঞ্চম-পাতকীরও যেন সে কষ্ট না হর়। যে ইহার স্বাদ পাইয়াছে, 
(নই ইহ! কিছু পরিমাণে জানে । এ যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, সে জনমের মত নষ্ট হইয়াছে। 
তাহার মুখে একটি অলোপা চিহু রাখিয়া গিয়াছে। যাহাকে একবারমাত্র স্পর্শ করিয়াছে, তাহার 
পরমায়ূর ভার্দেক গ্রাস করিয়াছে। আহা! তাহাকে মৃত্ার পথে অনেক অগ্রসর করিয়াছে। 
তাহাকে ইহলোক হইতে শীঘ্র যাত্রা করিতে হইয়াছে। বিকট রোগে মনুষ্যের শরার জর্জরিত 
হয় বটে. কিন্তু রোগ শান্তি হইলেই আবার ক্রমে সে স্বভাবকে পায়। কিন্তু মনের বেদনা! আঃ, 
চিন্তা করিতে ভয় হয়! মনের চিন্তা বলাকে ক্ষীণবল করে! জন্মের মত তাহার বল তাহাকে 
ত্যাগ করে। রূপ যায়, আর আসে না, শরীর স্ান হয়। সুবুদ্ধি, আচাভূত্বা হয়। পণ্ডিত, 
অকর্মণ্য জড়পদার্থ হয়। হয় ত তাহার যাবজ্জীবনের উপার্জিত জ্ঞান লোপ পায় ও কেবল 
গ্বানহান বাতুল হইয়। ভুনসমাজে দয়াস্পদ হইয়া থাকে। কে জানে যে, এইখানেই তাহার শেষ। 
সে পাপ-চিন্তাই জানে, কবে তাহার চিভ্রিত বলীকে জাগ করিবে? পরলোকেও কি চিন্তা 
নিরুপায় বলীকে ছাড়িবে নাঃ একবার বরদাকঠের শরাবে প্রবেশ করিয়াছে, বজকীটের মত 
তাহাব হাদয়ে বসিয়া হাদয়কে চর্বণ করিতেছে । আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়।ও বিযবোধ হইতেছে। 
আমোদ মন্ততার মত হইয়াছে। ক্ষণমাত্র অভিভূত রাখে পরন্ত চেতনা অবকাশ পাইলেই উদিত 
হয়। আহা! রাহ্ুগ্রস্ত হইয়াই উদিত হয়। অরুহ্গতার প্রেম-জ্যোতন্নায় থাকিয়াও বরদার মন 
কাদিল। তাহার পঠিত বিদ্যা কোন ফল দেখিল না। কখন কখন একবার বিদ্যুতের মত 
শ্লাভাবিক তেজে দেখা দিতেছে, মনকে শান্ত হইতে বলিতেছে, কিন্ত অব্যবহিত পরেই আবার 
ঘনমেঘাবৃত গগনের নায় তমসে আচ্ছন্ন করিতেছে। তড়িতের অসনজ্যোতিতে কেবল 
নিকটগ্থ আগত প্রায় ঘোরতর অগাধ মন্ধকার স্থবিরা ভীষণ বিভীষিকা ঘুর্তিগুলি দেখাইতেছে। 
আহা! (সে চপলা জ্ঞানালোকের অপেক্ষা চিরকাল অন্ধকারে থাকা ভাল, তাতে বিচ্ছেদের 
পরিবর্ধিত কষ্ট সহ করিতে হয় না। যে অরুন্ধতীর নয়নের কটাক্ষে বরদাকণ বৈকৃষ্ঠসুখ বোধ 
করিভেন, এবে আর তাহার "স ভাব নাই। অরুন্ধত্ীর প্রীতিবাক্যে তাহার মনের কষ্ট আরও 
লিয়া উঠিতেছে। কি ভাবিতেছেন, কেনই বা ভাবিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। 
কতই চেষ্টা পাইভেছেন যে, জ্ঞানে চিন্তা দূর করেন, কিন্তু কার সাধ্য? গোবিন্দ বরদার কম্পিত 
কগ, ঘন নিঃশ্বাস, অশ্রভাষিত নেত্র দেখিয়াই বুঝিল। বরদাক£কে বিশেষ জানিত। তাহার 
সকল বিসয়ে ব্যগ্রতা জানিত। তাহার পিতার সহিত কথোপকথনও সব স্বকর্ণে শুনিয়া ছিল। 


(১) বিস্মত- স্মরণ বহিত। (২) আপালি-__এটিলি ইতি ভাষা। 


১০৯ বঙ্গধিপি-পরাজয় 


কিছু ক্ষণ অবাধে আপনার পথে যাইতে দিল। অরুন্গতীকেও ইঙ্গিতে কথা কহিতে নিষেধ 
করিল। বরদা প্রায় এক দণ্ড নিম্পন্দ হইয়া অরুদ্ধতীর হস্তে প্রাণহীন হস্ত রাখিয়া উন্মীলিত 
নয়নে রহিলিন। কিছু ক্ষণ পারে 'গাবিন্দ বুঝিল, চিত্তা এক্ষণকার মত যথাসাধ্য কষ্ট দিয়াছে। 
আর সহিষুঃ পাত্রাভাবে ক্ষণেকের জনা ছাড়িয়াছে। আবার পুনর্জীবিত মন পাইলেই আসিবে, 
হায়! যদি না ছাড়িত, তবে হয়ত দুর্ভাগ্য বরদাক্ আত্ম প্রাণদানে পরিত্রাণ পাইাতেন। কিস্ত 
চিন্তা কি নিষ্ঠুর! মনকে পুনর্বার বল সংগ্রহ করিতে দিল। আবার দ্বিগুণ বলে আক্রমণ 
করিবে, গোবিন্দ সময় বুঝিয়া বরদার বাহু ধরিয়া বলিল “বরদাকণ্ঠ চিন্তায় অভিভূত থাকিয়া 
নিম্পৃহ থাকিলে কিছু সিদ্ধ হইবে না। বৃথ! কেন সময় নষ্ট কর। এক্ষণকার উপায় দেখ। আর 
স্ত্রীলোকের মত অচেতন হইয়া থাকিও না মনের ভাব প্রকাশ কর। দেখি যদি উপায় থাকে 
ত চেষ্টা পাই। তুমি পণ্ডিত, সর্বদা বলিতে যে বিপদে স্থিরবুদ্ধি থাকাই বিদ্যাভ্যাসের একমাত্র 
লাভ। বার হইয়া কেন কাপুরষের মত আচরণ কর। 

বরদা বলিল। "গোবিন্দ আমি সঙ্কটে পড়িয়াছি। আমার পিতার জন্য চিন্তা হইতেছে। 
অরুদ্ধতীর জনাও চিন্তা হইতেছে । আমি অরুন্ধতীর প্রেমে বদ্ধ হইয়াছি। আমার পিতার নিকটও 
বদ্ধ আছি। আমি ভরুন্ধতীকে ছাড়িতে পারিব না। আমি পিতাকেও ছাড়িতে পারিব না। আমি 
অরুন্ধতী জাগে সংজ্ঞাহীন হইব। আমি পিতৃবিচ্ছেদে অজ্ঞান হইব। আমি পিতার আজ্ঞার অমত 
কর্ম করিতে কষ্ট পাইতেছি। আদি পিতার আদেশ পালনে কষ্ট পাইব। আমার এ দিকে ধর্মলোপ 
ভয়, আহা! যিনি আমায় বলককাল অবধি পালন করিয়াছেন। আমায় জড় মাংসপিগ্াবস্থ' 
হইতে সচেতন জ্ঞানী করিয়াছেন। আমি প্রতিক্ষাণেই তাহার দয়ার ছায়ায় পোষিত হইয়াছি। 
তিনি মামার সুখসম্পাদনাশায় কত কণ্ঠ করিয়াছেন ও এক্ষণেও সেই উদ্দেশেই এক প্রকার ধর্ম 
বিরুদ্ধ কর্ম করিতে প্রস্তুত। কি অসাম ম্নেহ, কি অনির্বচনীয় প্রেম! আঃ কি বিষম মায়া, কি 
অনুপম দয়া! আমার জনাই তাহার এত যত্্ু। কিন্তু আমি কি শুঢ়! কি উন্মত্ত, আমার চৈতনা 
হইতেছে না ঘে আম!র মঙ্গলেচ্ছায় এতদূর পর্যন্ত স্বীকার করিতেছে, সই শ্রেষ্ঠ গুরুর বাকা 
অবহেলন করিতিছি। আমি বি নরাধর্ম' গোবিন্দ আমার পাপের প্রায়শ্চিশত নাই। কিন্তু 
অরুদ্দতীকেই বা কি বলিয়! ভাগ করি। সে অনাথা দুঃখিনা আমাকে একমাত্র আশ্রয় 
জানিয়াছে। আমাকে তাহার মন সমর্পণ করিয়াছে। এক দণ্ড না দেখিলে সে মুচ্ছিতা হয়। 
রাজাত্রষ্ট, দেশবহিচ্কৃত, কুটুন্বত্যন্ড, ভ্রাৃবঞ্চিত, ধর্মলোপ ভীত, নির্দয়াচরণ কম্পিত, 
প্রেমকবলিত, সর্বাধশে বর্জিত । তাহার আমি একমাত্র ভীবনোপায়, কি করিয়া ভাগ করি। সে 
ঘে নিতান্ত আমা বই আার জানে না। তাহার আর কেহ নাই ঘে অসময়ে মুখে জল দেয়, আহা 
এ দেখ বিষণ্ন মুখ। অরন্ধতা ভামি তোমারই |” 

অরুক্ষতা অমনি কাতর হইয়া বরদাকগের কঃ হস্ত দ্বার ঘেরিল আর বাম্পাকুলিত লোচিনে 
গদ গদ স্বরে বলিল। "বরদাকগ আমি তোমারহ। কিন্তু আমার জনা তোমার পিতাকে রুষ্ট 
করিও না। আমি সকল সহিতে পারি, সহিব।” 

অরুহ্দতার খেদে কঠারোধ হইল, তাহার মুখের কথা মুখেই রহিল। কিছুই শোনা গেল না. 
কেবল গলার অস্ফুট বাক্যোচ্চারণ আয়াসের ঘর্থর মাত্র। আহা! নিক্ছলঙ্ক বন্ছ দিয়া অশ্রধারা 
বহিতে লাগিল। অরুদ্ধতার উর্দদৃষ্টি মুখকমল ঘেন আপ্লাবিত হইল। বরদা নারবে তাহা 
দেখিলেন। তাহার (প্রেম প্রবাহ বহিল। তরঙ্গে সকল চিন্তা দূরীকৃত হইল! তখন বরদার মনে আর 
কিছুই নাই, কেবল অরুন্ধতার প্রেম! প্রেমের বশীভূত হইলেন। অমনি লাফাইয়৷ উঠিলেন। 
বলিলেন, গোবিন্দ চল তুমি যদি আমার প্রেমে প্রেমিক হও, চল অরুন্ধতাকে লইয়। এ স্থাণ 
হইতে পলায়ন করি! আর আমি এখানে থাকিব না। এক্ষণেই এ স্থান আগ করিব!” 


বঙ্গধিপ-পরা গায় ১০৫ 


গোবিন্দ বলিল। “আমি তোমার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহে এক্ষণেই এ স্থান ত্যাগ 
করা শ্রেয়। আর চিস্তায় প্রয়োজন নাই।” 

বরদাকগ অরুন্ধতীর হস্ত ধরিয়! গাত্রোথান করিলেন। গোবিন্দ তাহাদিগের পশ্চাংবত্তী 
হইল। তিন জনে গোষ্ঠ হইতে বাহিরে আইলেন। কেহই দেখিল না। মাঠ পার হইলেন। কাহাকেই 
লক্ষা হইল লা। মাঠ পার হইলে গোবিন্দ বলিল। “এখন কোথায় যাইবে স্থির করিয়াছ, সম্মুখ 
সন্ধ্যায় কোন স্থানে আশ্রয় লওয়া কর্তব্য। নিভৃত স্থান সকল অপেক্ষা ভাল। কর্তামহাশয় না 
জানিতে পারেন।" 

বরদা বলিল। “গোবিন্দ মামিও নিতান্ত অচেতন হইয়াছি, আমার সংজ্ঞামাত্র নাই, আমি 
কিছুই জানি না কোথায় যাইব। কি পাপে রাত্রি কাটাইব। তুমি কোন উপায় স্থির কর। কিন্তু 
এ স্থান হইতে অতিশীঘ্রই পলাইতে হইবে । মহারাজ মানসিংহের নিকট যতদিন না পৌঁছিতেছি, 
তত দিন নিশ্চিস্ত হইতে পারিব না। পথে কেহ দেখিলে, কি জানি কাহার মনে কি আছে। 
অনুপরাম ও গঞ্জালিসের লোকবল বথেষ্ট। তুমি যাহা করিবার হয় কর।” 

গোবিন্দ বলিল। "চল মেঘনার পশ্চিম 'মাহনার তীরে বনের ধারে দ্বারিকেম্বর মহাদেবের 
মন্দিরে আজ রাত্রি কাটাইব. পরে কলা প্রাতে পার হইয়া পলায়নের উপায় দেখিব।” 

অব্ুন্দতী বলিল। “সে নির্জন স্থান বটে, সে দিকে কেহ যায় না। আমিও সেথায় পাঁচ রাত্রি 
কাটাইয়াছি, সেখানে দিবাভাগেও কেহ যায় না। কিন্তু সেখানে যাইতে হইলে একটু দ্রুতবেগে 
যাইতে হইবে। সন্ধ্যার পূর্বে বন পার হওয়া উচিত ।” 

বরদা বলিল। "তবে বেগে চল, আমি প্রস্তুত আছি। তৃমি যাইতে পারিবে ত€” 

সবলে চলিল, অরুন্ধতী বলিল। "কেনই বা পারিব না। না পারিলেই বা রক্ষা কৈ।” 

(গাবিন্দ বলিল। “সন্ধার পর বন দিয়! যাওয়া বড় যুক্তি মত নহে। তাতে আবার স্ক্রালোক 
সাঙ্গ! বনে ফিরিঙ্গীদিগের যে দৌরাত্ম্য ।" 

লরদা বলিল। "এ বনে দস্যুরা থাকিয়া কি লাভ পায়। এখানে ত জন সমাগম কদাচ হয় 
না।, 

'গাবিন্দ বলিল! “তাহারা এই বনের মধ্যে ছোট ছোট দিব্য গুপ্ত ঘর করিয়া বাস 
করিতেছে। সমুদ্র নিকট ও মোহনার তীরে তাহাদিগের ডিঙ্গি চালনের সুবিধা হয়। তাহার! কিছু 
ঠাঙ্গাইবার আশে বনে বেড়ায় না, ডাঙ্গা তাহাদিগের এলাকা নহে। কিন্তু যদি গতায়াতে পথে 
দেখে, তবে আল্লে ছাড়িবে না।” 

বরদা বলিল। "অরুন্ধতি তুমি এই দস্যু সমাকীর্ণ বনে কি রূপে যাতায়াত করিতে ও 
বলিতেছ কএক দিন দেবালয়ে বাস করিয়াছিলে। তোমার কি কিছু ভয় হয় নাই?” 

অরুন্ধতী বলিল। “আমি বেলা এক প্রহরের পূর্বে অগম্য বন দিয়া লুকাইয়া সতর্কে 
যাইতাম। কোন লোক শব্দ পাইলেই অমনি ঝোপের ভিতর নিশ্বাস ধরিয়া লুকাইয়া যত ক্ষণ 
না চতুর্দিক নিঃশন্দ হইত, তত ক্ষণ আমি বনের পশুর মত ঘাসে পড়িয়া থাকিতাম। কিন্তু 
একদিন বড়ই বিপদ হইয়াছিল ।” 

বরদা বলিল। “কি কোন দস্যুর হাস্তে পড়িয়াছিলে ?" 

অরুত্ধতী বলিল। না তাহারা আমাকে দেখে নাই, কিন্তু আমি তাহাদের নিকটে দেখিলাম, 
অমনি একটি গাছের অন্তরালে দাড়াইলাম। দুর্ভাগা পাপেরা সেই গাছের নিকটে বসিল। আমি 
একেবারে কাষ্ঠবৎ হইলাম । প্রতি মুহূর্তেই ভাবিলাম, বুঝি তাহারা আমায় দেখিয়া ধরে। কতক্ষণ 
এই মতে কাটাহলাম। তাহাদিগের কথা বার্তায় বুঝিলাম তাহারা সেই খানে কাহার অপেক্ষায় 
অবস্থান করিতেছে, আমি অনেক ক্ষণ সেখানে সেভাবে দীড়াইতে ভয় পাইলাম। ভাবিলাম 


১০৩ ধঙ্গাধিপ-পরাজয় 


কিরূপে পরিত্রাণ পাই। কিছুই উপায় দেখিলাম না। পালাইবার ও সুবিধা বুঝিলাম না। অনেক 
চিত্তিয়া ইতস্তত দেখিলাম। 'কোন উদ্দেশ্য ছিল না। দৈবের কর্ম। নিকটে রাশিকৃত পীশ 
দেখিলাম। আপনার অঞ্চল করিয়া পাশ গুলি উঠাইলাম। নিকট হইতে কতক গুলি বড় বড় 
কাকর উঠাইলাম। এই সব লইয়া অতি সাবধানে গাছে উঠিলাম। ডাল বাহিয়া যে ডালের নীচে 
তাহারা বসিয়াছিল তাহার উপর যাইয়া কিছু পাশ ফেলিলাম ও তাহারই অব্যবহিত পরে 
কতকগুলি কাকর ছড়াইয়া দিলাম। গাছের ডালটিতে দাঁড়াইয়া উপরের ডালটি ধরিয়া সজোরে 
নাড়িলাম। নীচের লোক গুলির মাথায় পাঁশ ও কাকর পড়ায় তাহারা ভীত হইয়া উঠিল, উদ্ধ 
দৃষ্টি করিল । পাঁশে চক্ষু অন্ধ হইল। নিবিড় জনশূন্য বনে সায়ংকালের পূর্বে এরূপ অননুভবনীয় 
ব্যাপারে তাহারা অভিভূত হইল । ক্র পাতে তাহাদিগের ভয় দ্বিগুণ হইল। আবার গাছের 
ডাল নাড়ায় আরও আক্রান্ত হইয়া কে কোন দিকে পলাইল, তাহার হিসাব নাই। কেহ সাহস 
করিয়া পশ্চাতে চাহিয়া তত্তাবধারণে সমর্থ হইল না। তাহাদিগকে পলায়ন তৎপর দেখিয়া 
আমার উৎসাহ হইল । আমি আরও পাঁশ বিক্ষেপ করিলাম। কঙ্রে চতুর্দিক ছাইয়া ফেলিলাম, 
আমার বিকট ভরে শাখাটি দূলাইতে লাগিলাম। দুর্ভাগা বশত তাহাদিগের পলায়ন অব্যবহিত 
পরে সেই স্থানে আবার দুটি লোক আসিল। তাহারা পূর্ব আগত লোক দিগকে পলায়ন তৎপর 
দেখিয়া উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু পলায়িতদিগের নিকট কিছু স্পষ্ট উত্তর পাইল না। 
'গাছের উপর কি” এই শুনিয়া উপরে দৃষ্টি করিতে, যেমন মুখ উঠাইবে আমার অন্তরাস্মা 
ওকাইল, আমি একবার ইঞ্ঠদেবতাকে স্মরণ করিলাম। আমার বিদ্বাৎবেগে মনে উদয় হইল 
অমনি অঞ্চলের পাশ ছড়াইলাম। চতুর্দিকে পাঁশে অন্ধকার। তাহাদিগের উদ্দ মুখে পাশ পড়ায় 
আর অতি বিষম বলে শাখা দুলাইতে লাগিলাম 1” 

একজন বলিল। “গাছে মানুষের মত দেখিলাম, বোধ হ7 কোন দুষ্টবুদ্ধির কর্ম” 

অপরটি বলিল । “না আমি তাহার কেবল পা দেখিয়াছি, /সটা প্রায় সাডেসতের হাত লন্বা। 
চল পালাই | ৮. 

প্রথম বক্তা বলিল। “না আমার বেধ হয় কোনে গ্রামা দুষ্ট বালকের কর্ম ।” 

আন্ম আত্মরক্ষা ভয়ে আরও পাশ ফেলিলাম ও কঙ্গর ছড়াইতে লাগিলাম। গাছের ডালটি 
জোরে নাড়িলাম। তাহাদিগের গায়ে কীকর লাগিল্‌। প্রথম লোকটি বলিল। "ভুতের টিল তো 
গায়ে লাগে না। এ মানুষের কর্ম 1” 

আ'"ম ভয়ে আরও পাঁশ ছড়াইলাম। ও অতি বেগে গাছ নাড়িলাম। আমার বালে ডালটি 
ভাঙ্গিল। আনি ভয়ানক শন্দে সেই শাখা সহিত ভূমে পড়িলাম। নাচের লোক দুটি অচেতন হইয়া 
পলাইল। একবারও পশ্চাতে তন্তাবধারণে চাহিল না। আমি তাহাদিগের চমৎকৃতি সুযোগে 
আপন রক্ষা পাইয়া দেব প্রশংসা করিলাম ।” 

বরদ! বলিল। "এ সব বিপদ পুর্ণ স্থানে যাওয়া তোমার উচিত নয়।” 

[গাবিন্দ বলিল । "না যাইয়াই বা কি করেন।” 

ইহাদিগের কথাপকথনে পথশ্রম বোধ হইল না। দ্বারিকেম্বর মহাদেবের মন্দির নিকটবর্তী 
নিবিড় বনে পৌছিল। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল । চতুর্দিকের পক্ষী কল্লোল বৃদ্ধি হইতে 
লাগিল। সমুদ্রকুলবাসী বকচর উচ্চতর শাখা আশ্রয় করিয়া বসিল। অগ্গকার বৃদ্ধি হহল। আর 
স্পন্ঠ কিছুহ দেখা যায় না। 


দশম অধ্যায় 


“বনে রণে শক্রজলাগ্নিমধো মহার্ণবে পব্বতমস্তকে বা।” 


এদিকে বৈদ্যনাথ অস্তপুর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, বাহিরে বরদাকঠ্ঠকে না দেখিয়া কিছু 
চিন্তিত হইলেন। অল্পে অল্পে বহির্ধার পর্যস্ত আসিয়৷ কাহার দেখা না পাওয়ায় পথে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। বেলা দুই তিন দণ্ড কাল আছে। কিছুক্ষণ সেইখানে দীড়াইয়া অশ্ব গাছের 
তলে মাদুরের উপর বসিলেন। মনে মনে চিস্তা করিতে লাগিলেন । “বুঝি গোবিন্দ অরুন্ধতীকে 
বহিষ্কৃত করিয়া দিল। সে অনাথা বালা কোথায়ই বা আশ্রয় লইল। হয় ত গঞ্জালিসের দাসদলে 
তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল।' বদানাথের মনে অরুন্ধতীর প্রতি বিশেষ যত্বু ছিল। কেবল 
লোকাপবাদ ভয়ে তিনি প্রকাশ্যে বৈরাগ্য দেখাইতেন। ভাবিলেন, 'বরদা বোধ হয় রাগভরে 
নয়নের অতীত হইলেই, ভাবিলেন, “ম্বৃতিপথ অতিক্রম করিবে।' আবার ভাবিলেন, “বোধ হয় 
গোবিন্দ এ কাল সন্ধ্যার সময় কখনই অরুন্ধতীকে বহিষ্কৃত করিবে না। কল্য প্রাতেই অরুন্ধতী 
স্থানান্তরিত হইবে । গোবিন্দ কিছু নিতান্ত মবিবেচক নহে, এ অসময়ে কখনই একাকিনী তাহাকে 
দস্যু হস্তে অর্পণ করিবে না। সাহাবাজ হইতে বা কি সমাচার আসিবে । বোধ হয় পণ্ডিতেরা 
অবশ্য অরুন্ধতীকে আশ্রয় দিতে বলিবে। কেনই বা তাহাকে ত্যাগ করিব। সে অনাথার কি 
দোষ।" আবার তাহার মনে বরদাকণ্ঠ ও অরুন্ধতীর প্রতি দৃঢ়তর প্রেমের কথা উঠিল। তিনি 
পাঠান অন্যায় হইয়াছে। সে চাতুরী জানে। বরদাকে ছলনা করিয়া বশীভূত করিয়াছে। বরদা 
কখনই আমার সমক্ষে এরাপ উত্তর করে নাই। অদ্য নিতান্ত দুষ্টবুদ্ধির মত ব্যবহার করিয়াছে। 
অরুন্ধতীর সঙ্গে তাহার মিলনে তাহার সুখোদয় সম্ভব নহে। আমি কখনই উভয়কে মিলিতে 
দিব না! অরুন্ধতীকে স্থানান্তর করিব, বরদাকে সর্বদা শাসনে রাখিব। দুই তিন দিনের মধ্যে 
আপনি সাহাবাজে যাইয়া বরদার জন্য একটি পাত্রী স্থির করিয়া আনিব। শীঘ্র বরদার বিবাহ 
দিব। আবার ভাবিলেন, "যদি বলপূর্বক বরদার ইচ্ছার বিপক্ষে তাহার বিবাহ দিই, তবে ত 
বরদা জন্মের মত দুঃখী হইবে ।' বৈদানাথ একবার স্বভাব নিবন্ধন পুত্রবাংসল্যে কাতর হইলেন, 
আবার অরুন্ধতীর দুঃখে নিতান্ত অস্থির হইলেন। পরক্ষণেই আবার সাহঙ্কারে বরদার অসহ্া 
বাকাগুলি তাহার মনে উঠিল। তিনি রোষে জুলিয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে একজন দাস 
আসিয়া তাহাকে একটি হুকা দিতে তিনি তাহাকে গোবিন্দকে ডাকিতে বলিলেন। সেটি “যে 
আজ্ঞা” বলিয়া বিদায় হইল। বৈদ্যনাথ তামাক খাইতে খাইতে একবার বহির্দার দেশে ও 
একবার অশ্বথ বৃক্ষের তলায় পদচালন করিতে লাগিলেন। তাহার মন নিতান্ত চিন্তায় আকুলিত 
হহল। চিস্তীয় নিমগ্॥ বৈদ্যনাথ পদচালন কাঁরতে লাগিলেন । ক্রমে সূর্যদে অস্তগত হহালেন। 
সন্ধ্যাদেবী দর্শন দিলেন। বৈদ্যনাথ কিছুই লক্ষ কাঁরালেন না৷ মাঠ হহাতি গৌপাঁল ঘরে রাখিয়া 
রাখালেরা শাহার বাটীতে সমাচার দিতে আসিল । বৈদানাথকে কুশল সমাচার দিল। বৈদানাথ 
অচেতনে "আচ্ছা বলিয়া বিদায় দিলেন। সায়ংদীপ জালা হইল। অস্তঃপুরে শঙ্খধ্বনি হইল। 
একজন মহিলা একটি দীপ লইয়া অশ্বথ তলায় রাখিয়া নমস্কার করিল ও সায়ংশঙ্খ বাজাইয়া 
গেল। বৈদ্যনাথ এ সকল চক্ষে দেখিলেন, কিন্তু মনে ইহা স্পর্শও করিল না। দিনান্তরে তিনি 
পাল ফিরিবার সম্বাদ পাইলে স্বয়ং গোষ্ঠে যাইতেন ও গাভীদিগকে প্রণাম করিয়া আসিতেন। 
একবার অশ্বথ গাছকেও প্রণাম করিতেন। অদা সে সকল নিতক্রিয়া কিছুই হইল না। কিছুক্ষণ 
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বৈদ্যনাথ যেন কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত তাহার অনুসরণ করিলেন। সন্ধ্যার ঘরে প্রবেশ করিলেন। 
আসনে বসিলেন। আচমনও করিলেন। কিন্তু মার্জনার সময় তাহার মন স্থির হইল না। তিনি 
চিরপরিচিত মন্ত্র সব বিস্মৃত হইলেন। পুনর্বার আচমন করিলেন। আবার আসন পরিবর্তন 
করিয়া সংযত হইয়া বসিলেন, কিন্তু চিত্তচাঞ্চল্য বশত সকল মন্ত্র স্মৃতিপথে আসিল না। অমনি 
যথাসাধা গায়ত্রী জপ করিলেন। যত সত্বর সন্ধ্যা কার্য সমাপন করিতে মানস করিয়াছিলেন, 
মনের বিকার বশত প্রাতাহিক সময়ের তিন গুণ অধিক কাল অতীত হইল, তথাপি সুশৃঙ্খল 
সন্ধ্যাকার্য সম্পন্ন হইল না। পরে পুরুষপরম্পরাগত নিয়ম মতে অস্ত্র শস্ত্রাদির আরতি করিয়া 
আপনার বসিবার ঘরে গিয়া বসিলেন। একজন দাসকে ডাকিয়া গোবিন্দের সমাচার জিন্ভাসা 
করিলেন। সে বলিল। "মহাশয় সনাতন গোবিন্দের দেখা পায় নাই। গোয়াল ও নৃতন বাগান 
খুঁজিয়া আসিয়াছে। গ্রামে তন্তু লইতে গিয়াছে।” 

পরেই দেওয়ানি কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া আসিলে তাহাকে “অদ্য কিছু দেখা হইবে 
না” বলিয়া বিদায় দিলেন। 

ক্ষণেক পরেই ভজহরি আসিল। বৈদ্যনাথ বলিল। “ভজহরি তোমার কি সমাচার?" 

ভজহরি বলিল। “মহাশয় অদা কেবল দুই প্রহরের সময় 'সুর্পনখা' কুপক ছাড়িয়া পটভরে 
মান্দ্রাজে যাত্রা করিল। চারি হাজার গাঁট ঢাকাই কাপড় ও একশত গাট রেশম আর দশ সিন্দুক 
আফিম আপনার এই নৌকায় পাঠাইলাম। গঞ্জালিসের ভ্রাতার দুইশত গীঁট সালরুমাল এই 
জাহাভ্ে গেল। চড়নদার বাহায় জন। পাঁচ জনা মান্দ্রাজে যাইবে, বার জন বালেশ্বর, চার জন 
মহিগ্ডর, এগার জন পুরা, বার জন কলিঙ্গপাটন, আর আট জন নীলাচলে যাইবে। ইহাতে জনও 
গল!” 

বৈদানাথ বলিলেন। “তবে তুমি একবার গোষ্ঠে গিয়া অরুদ্ধতীকে এ সমাচারটি দিয়া যাও 
ও ।গোবিন্দকে আমার নিকট পাগঠাইও । যদি পথে দেখা হয় ত বলিয়া দিও যে, আমি যাহা 
করিতে আল্তা দিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে যেন না করে, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দ্বিত্তীয় 

ভজহরি “যে আজ্ঞা” বলিয়া বিদায় হয়, এমন সময় বৈদানাথ বলিল। " 'রস্ভা' 
ফিরিয়াছে?” 

ভজহরি বলিল। "আজ্ঞা এই এক ঘণ্টা মাত্র ঘাটে আসিয়াছে। এখনও তাহা হইতে কেহ 
নামে নাই। আমি দুইজনা চোপদার ও বার জনা পাইক তাহার রক্ষার্থে রাখিয়াছি। গোবিন্দের 
অবর্তমানে কাহাকেও নামিতে দিতে আপনার আদেশ নাই। কাল পরাতে আপনার অবকাশ হয় 
ত একবার গোবিন্দের সঙ্গে যাইবেন।” 

বৈদানাথ বলিলেন। “তাই ভাল।” 

ভজহরি বিদায় হইলে জনেক লোক আসিয়া বলিল, “মহাশয় গোবিন্দের সাক্ষাৎ পাইলাম 
না। তিনি কোথায় গিয়াছেন, কেহই জানে না। বোধ হয় গ্রামে তহসিলে গিয়াছেন। নৃতন 
বাগানে বলিয়া আসিয়াছি, 'আসিলেই তাহাকে পাঠাইয়া দিবে।” 

বৈদ্যনাথ বলিলেন। “তবে একবার বরদাকে ডাকিয়া আন।" 

লোকটি “যে আল্ঞা” বলিয়া চলিয়া গেল। বৈদানাথ গাত্রোখান করিয়া বহির্ার পার হইয়া 
গোষ্টের দিকে চলিলেন। ক্রমে গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। অরুদ্ধতীর ঘরে প্রবেশ করিয়া 
অরুন্ধতীকে না দেখিয়া গোষ্ঠস্থ কর্মচারিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। “অরুন্ধতী কোথায় 
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তাহারা বলিল। “মহাশয় আমরা বলিতে পারি না। মাঠ হইতে আসা অবধি তাহাকে দেখি 
নাই? 

বৈদানাথ কিছু ক্ষণ তথায় অবস্থান করিলেন। প্রায় এক দণ্ড কাল অরু্ধতীর প্রতিক্ষায় 
থাকিয়া মবশেষে গাত্রেখান করিলেন। ও তত্রত্য দাসগণকে বলিলেন, যেন অরুন্ধতী 
প্রত্যাগমন করিলেই তাহাকে সমাচার দেয়। 

রজনীর অন্ধকারে একা মাঠ পার হইয়া আসিতেছিলেন। ঈষদ্‌ দক্ষিণ বায়ুসধ্গরণে শরীর 
স্বচ্ছন্দ বোধ হইতে লাগিল। আহা বহু কাল উত্তর বায়ুর পর ঈষদ্‌ দক্ষিণ বায়ু কি সুখকর! 
পক্ষিওলি অন্ধ হইয়া নিস্তবে বৃক্ষশাখায় লুকাইয়া নিদ্রা দিতেছে। কদাচিৎ একটার পাখা নাড়ার 
ঝটপট শন্দ মাত্র বিজন মাঠের রম্য তপোবনোপম বিশ্রাম নষ্ু করিতেছে। কখন কখন বিল্লীর 
তীক্ষ, সময়পরিমিত স্ফুরন্‌ জগৎ বাপিতেছে, প্রতিধ্বনিতে শব্দদ্ধয়ের বিশ্রাম পুরিতেছে। 
বৈদানাথের একতান মনকে শব্দ আক্রমণ করিল। তাহার কর্ণকুহর শব্দ, প্রতি শব্দে পুরিল। 
বৈদানাথ আপন টিন্তায় মগ্ন হইয়া কোন দিকে না দেখিয়া গোষ্ঠের মাঠ পার হইলেন। 
উদ্বিগ্রমানস থাকায় বরাবর মাঠ দিয়াই চলিলেন, গোষ্ঠ হইতে তাহার সদর বাড়ি যাইবার পথ 
অতিব্রম করিয়া ক্রমান্বয়ে পশ্চিম মুখে মাঠ বাহিয়া চলিলেন। ক্রমে চন্দ্রোদয় হইল । আর্দোদিত 
চন্দ্র কিরণে মাঠ শোভিল। দীব্য সমীরণে তাহার সন্তপ্ত শির ন্নি্ধ হইতে লাগিল। প্রায় দুই 
ক্রোশ পার হইয়া, ক্রমে বনে প্রবেশ করিলেন। বন দেখায় বৈদ্যনাথের চমক ভাঙ্গিল, ভাবিলেন 
কোথায় আসিলাম। পদচালন বন্ধ করিয়া কিছু ক্ষণ স্থির হইয়া দাড়াইলেন, একবার চতুর্দিকে 
দৃষ্টিপাত মাত্রেই বুঝিলেন যে, তাহার আবাস হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশের অধিক পশ্চিম দিকে 
আসিয়াছেন। বন পার হইলেই মেঘনার মোহানা। একবার করতল দিয়া আপনার ললাট 
চাপিলেন। চক্ষুর্ঘয় মুদ্রিত করিলেন। আবার ক্ষণেক পরেই চাহিয়া দেখিলেন যে সতাই বনের 
মধ্যে আসিয়াছেন। প্রত্যাগমন দুর্ঘট, পথশ্রমে নিতান্ত ক্রান্তও হইয়া ছিলেন। বনের পথ অবগত 
ছিলেন না। চন্দ্র লক্ষ করিয়া পূর্ব দিকে গেলেই মাঠে পড়িবেন, পরে আপনার আবাসে যাইতে 
পারিবেন। এই স্থির করিয়া ফিরিলেন এবং কেবল চন্দ্রের দিকে চলিতে লাগিলেন। বনমধ্যস্থ 
পথ দেখিতে না পাওয়ায় এক অতি কুটিল কণ্টকাকীর্ণ বার্মে পশিলেন, চতুর্দিকের কণ্টকরাশিতে 
তাহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল । দুই চারিবার পাদচালনের পর অগমা কণ্টকাবরোধ 
তাহার গতিরোধ করিল। অগত্যা সে দিক আগ করিতে হইল। কিন্তু প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পার্খে 
যাইতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই আর পূর্ব দিকে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ক্রমে 
এক স্থান আগ করিয়া অপর স্থানে গমন করিয়া মাঠের দিকে অগ্রসর হওনের আয়াসে কেবল 
দক্ষিণ প্রান্তে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে পথশ্রমে নিতান্ত শ্বাসরহিত হওয়ায় ব্যাকুল হহলেন। 
মনঃপাড়ার উপর শরীর কণ্ঠ একান্ত অসহ্য হইল। বহিষ্কৃত হওনের পথ লক্ষ হইল না। বৈদ্যনাথ 
ভাবিলেন, 'একি বিপদ, এক্ষণে কি রূপে বন হইতে নিন্রমণ করি। একাকী এ নির্জন বনে রাত্রি 
বাস করা বড় সহজ বাপার নহে। শুনিয়াছি এ বন বরাহ ও বৃক্ষচয়ে পূর্ণ। রাত্রিকালে 
' নিরাশ্রমে কি প্রকারেই বা থাকিব। হয়ত অদাই কোন হিংস্রক জন্তর নৃসংশ দশনে চর্বিত হইব 
ব| সর্পের শীতল আর্র পঙ্ষিল পাশে বদ্ধ হইয়া নিম্পীড়িত হইব। আমি কি অদাকার কন্ঠ 
সহ্র জনাই জীবিত ছিলাম। হা বিধাত! কেন আমাকে কুপথে আনিয়া সঙ্কটে ফেলিলে। জন 
মাত্রেরও শন্দ পাইতেছি না। এখানেই বা এ সময়ে কাহার প্রয়োজন। দূরের একটি পুরাতন 
অশ্ব বৃক্ষের কোটর হইতে একটি তক্ষক বিকট শব্দে উত্তর দিল। শব্দ মাত্রেই বৈদানাথের 
হৃংকম্প হইল। আবার তাহারই অবাবহিত পরে একটি পূরাতন মাচালের ভীষণ গ্ভনি 
ঝঞ্চনায় বন পুরিল। বৈদানাথের শরার লোমাঞ্চিত হইল। নৈদানাথ সিহরিয়া বসিয়া 
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পড়িলেন। ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল। বৈদানাথ ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একাস্ত 
কাতর হইলেন। ক্রমে চন্দ্রদেব উদ্ধাদেশ আশ্রয় করিলেন। কত ক্ষণের পর বৈদ্যনাথ পূর্বদিকে 
দিয়া নদ্রমণে হতাশ হইয়া গাঢ় বন মধো প্রবেশ করিলেন। জ্যোত্ম্নায় পথ লক্ষ করিয়া ক্রমে 
বছর পথ দিয়া! পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে দেখেন একটি কাষ্ঠের 
সুগঠন কুটার। তাহার অব্যবহিত দূরে একটি অতি প্রকাণ্ড বটগাছ। কুটারের চতুর্দিকে কান্ঠের 
বেড়া। বেড়ার দ্বারটি ছোট বেড়ার উপর নানাবিধ লতা আশ্রয় করিয়া শাখা-প্রশাখায় প্রায় 
সমস্ত বেড়াটি আচ্ছাদন করিয়াছে! দূর হইতে কুটার দৃশ্য হয় না। কুটীর দর্শনে বৈদানাথের 
মন জনমিলন আশায় প্রফুল্লিত হইল । কুটীরে গিয়া আশ্রয় লওয়া স্থির করিয়া তাহার দ্বারের 
নিকট উপস্থিত হইলেন। দ্বারটি লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল। শৃঙ্খলগ্রন্থি মোচন করিয়া দ্বার দিয়া 
কুটির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। অভ্যন্তর হইতে অর্গলা দিয়া দ্বারটি রুদ্ধ করিলেন। ক্রমে 
কুটীর দ্বারে প্রবেশ করিয়া কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখেন একটি দীপ ভ্রলিতেছে, 
ঘরের মধ্যে তিন খানি কাষ্ঠের প্রায় দুই হাত উদ্দ পাদপা্(১)। মধ্যে চতুক্ষোণ একটি কাষ্ঠের 
ব্রিপদী(২)। ঘরের অপর দিকে দুইটি পর্যঙ্ক, কাষ্ঠের প্রাটারে দুইটি বন্দুক ঝোলান রহিয়াছে। 
তাহার পার্থ বারুদ ও গুলির তোবড়া দশটা। অপর পার্থে পাচটি ধনু, যোল সতেরটি তুণ 
সুত্ীন্ক: শর পূর্ণ। দুইটা তলবারি, একখানা চর্ম, একটা কৃপাণী। অপর দিকে ছিপ, বরসা, ভীষণ 
খড়গ । দীপ্তিমান চন্দ্রহাসদ্বয়। ঘরের পূর্বদিকে আর দুইটি ছোট ছোট ঘর। একটির দ্রব্যাদি 
দেখিয়া রন্ধনালয় বোধ হইল। অপরটি কেবল দ্রব্চয়ে পূর্ণ। বড় বড় সিন্দুক, পেটারা, বাক্স 
প্রায় ঘরের চাল পর্যস্ত সাজান আছে। ঘরে দ্রব্যাদি লক্ষ করিয়া বৈদ্যনাথ বিশ্রাম লাভেচ্ছায় 
কুটারের অস্তর্থার রুদ্ধ করিলেন। দীপটি উজ্জ্বল করিয়া এক পর্যন্কে শয়ন করিলেন। পথশ্রমে 
নিদ্রা শীঘ্বই আসিল কিন্তু স্থানাস্তরিত হওয়ায় অর্দাদণ্ডের মধ্যে সুখনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। পর্যন্কে 
শয়ন করিয়া আপনার বিগত বিপদ, দুর্গার কৃপায় বিজন অরণ্যে আশ্রয় লাভ; আবার 
অরুন্ধতীর কথা স্মরণে, তাহার উপায় চিত্তা, বরদাকগ্ঠের মনের চাঞ্চল্য, তাহার মনে 
পর্যায়ক্রমে উঠিতে লাগিল। একের পর অপর, অপরের পর আর একটি চিত্তায় বৈদ্যনাথের 
ঘন তাড়িত হইতে লাগিল। বৈদ্যনাথ পর্যন্কে কেবল পার্থ ফিরিতে লাগিলেন। কিছুতেই 
সুখাবোধ হইল না। শয্যাকণ্টক হওয়ায় নিতান্ত অস্থির হইয়া একবার এপাশ, একবার ওপাশ 
করিতেছেন, এমন সময় দ্বারে লোকের শব্দ হইল। বৈদ্যনাথ ব্যন্তে শয্যা হইতে উঠিলেন, 
ভাবিলেন। “ভাল হইল গৃহকর্তা আসিতেছে, একা বনমধ্যকুটারে থাকাপেক্ষা দুই জনে 
সংকথায় কালযাপন করা সুখকর । শয্যা হইতে উঠিয়া কুটীর দ্বারে যাইতে, শুনেন বাহিরে 
চার পাঁচ জন দ্বার খুলিতে ক্রুরধবনিতে আদেশ করিতেছে । বাহির হইতে বলিল। “কে 
আমাদিগের আবাসে আছ। শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দাও, নতুবা আমরা দ্বার ভাঙ্গিয়া তোমাকে 
যমালয় পাাইব। কে দুরাচার আম'দিগের নির্জন কুটারে পদবিক্ষেপে আপনার মুগ্ডকে 
শাস্ত্যাহ করিল। কে নরাধূম দস্যু আমাদিগের কুটারের নির্জনতা নষ্ট করিতেছে। কে 
আমাদিগের ক্লেশোপারজিতি ধনচয় অপহরণাশায়ে এ জনশূন্য বনে আসিয়াছে।” বাহিরের 
এইরূপ শব্দ গুনিয়া বৈদানাথের মন হইতে আশাকণা অপসৃত হইল। বৈদ্যনাথ ভীত হইালেন। 
এতক্ষাণে বুঝিলেন যে, এ বাসাটি কোন ভদ্রলোকের নহে। আর ভদ্বের বাস এ জনশূনা বানেই 
বা কেন হইবে। ব্যাধেরও ঘর নহে। ব্যাধের ঘরে এত দ্রব্যাদি থাকা! অসম্ভব । বৈদ্যনাথের ক 
শু হইল। বৈদানাথ আর পদচালনে অশক্ত হইলেন। এতক্ষণে বুঝলেন যে বন্যজস্ত অপেক্ষা 


(১) টৌক্টা। (১) টেবিল, তেপায়া। 
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পাষণ্ড মানুষ অধিকতর হিংস্রক ও ভয়ানক। বৈদ্যনাথ পরিত্রাণের কোন উপায় চিস্তা করিতে 
পারিলেন না। দ্বার রুদ্ধ রাখায় পরিত্রাণের আশা নাই জানিয়া, কুটীরের দ্বার খুলিলেন। 
প্রাঙ্গণে দেখেন, কতকগুলি ছোট ছোট ঝোপ আছে। ব্যন্তে ঘরে পুনর্বার প্রবেশ করিয়া দীপটি 
নির্বাণ করিলেন। অন্ধকারে ঘর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া অতি সন্তর্পণে বহির্ঘারটি খুলিলেন, 
অমনি একখানি চৌকী আনিয়া, তাহার উপর বসাইয়া আপনি ব্যস্তে ঝোপের মধ্যে অন্ধকারে 
লুকাইলেন। বাহিরের লোকেরা ঘন ঘন দ্বারোদঘাটনের জন্য চীৎকার করিতে লাগিল। কাহার 
উত্তর না পাইয়া, ভূয়োভূয়ঃ শাসাইয়া গালি শাপপ্রভৃতি দিয়া, বলে দ্বারে পদাঘাত করিল। 
দুই তিন পদাঘাতে চৌকিটি উলটাইয়া পড়িল। অমনি দ্বারটি খুলিয়া গেল। রোষ বশে তাহারা 
পাঁচজন বেগে প্রাঙ্গণ দিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। অমনি সেই অবকাশে বৈদানাথ বহির্ঘার দিয়া 
বাহিরে গেলেন। চারজন কুটীরে প্রবেশ করিয়া অন্ধকারে চলা অভ্যাস থাকায় শীঘ্র অগ্নি 
আনিয়া দীপটি জুালিল। দীপালোকে একেবারে ঘরের চতুর্দিক দেখিয়া একজন বলিল। 
“আনথনি ঘরে কে ছিল, সে কোথায় গেল।” 

প্রথম বক্তা বলিল। “কেন আমি যাইবার সময় ঘরের দরজা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া 
গিয়াছিলাম। আসিয়া দেখিলাম, বাহিরের শিকলি খোলা। তারপর, আবার ভিতর হইতে দ্বারের 
উপর চৌকীই ব৷ কে রাখিল। এই দেখ এ শয্যা এখন গরম আছে ও যে শুইয়াছিল যাহার 
শরীরের ভরে বালীশ ও গদি মাধ্যে বসিয়া গেছে। ক্লুড এবড় সহজ কথা নহে। চল দেখিয়া 
আসি। আনথনি ত গ্রাহ্য করিল না।” 

ব্লুড বলিল। “আনথনি, যা বলে ফ্রাল্সিঙ্কো শুন। ভিতর হইতে চৌকি দ্বারের উপর কে 
চাপিয়া দিল।” 

বৃদ্ধ গোমিস্‌ তামাক খাইতে খাইতে বলিল। “এখন তাহার বিচারে আর কি প্রয়োজন। বস 
আপন আপন আহার করিয়া বিশ্রাম লও। কেহ আসিয়া থাকে আসিয়াছে, তাহাতে আমাদিগের 
কি ক্ষতি! (সে সদর দ্বার দিয়া পলাইয়াছে। নতুবা আর পলাইবার পথ নাই। এখন ঘরের ভিতর 
দেখিয়া দ্বারবন্ধ করিয়া বিশ্রাম কর। আর অনর্থক বাকা ব্যয়ে প্রয়োজন নাই। রাত্রি অনেক 
হইয়াছে। আমায় কিছু খাইতে দাও ।” 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। “গোমিসের কথা গনিলে। যে দিকে যাও, গোমিস আপনার খাইবার 
কথা ভুলে না। গোমিস তোমার খাইয়া কি আশ মেটে না।” 

গোমিস মুখ নামাইয়। রোষে গভীর স্বরে বলিল। “কি খাইলাম যে আশ মিটিবে। তোমরা 
সকলেই আমাকে অধিক খাইতে দেখ কিন্তু যখন খাইতে বসা যায় তখন দুর্ভাগা গোমিসের 
অদৃষ্টে কখনই আর সমান অশন মিলিল না।” 

ফ্রা্িক্কো বলিল। “সে দোষ আমাদিগের নহে তোমার দীত নাই, তুমি অতি মন্দে খাও 
কাযেই সকলের শেষ হয়।” 

গোমিস বলিল। “আমিও ত তাই বলিতেছি। আমার কৃতাংশ কেহই ছাড়ে না। তোমরা 
শী খাইয়া অধিক আত্মসাৎ কর আমি চিরকাল অর্ধাশনে জীবন কাটাই।” 

গোমিস বলিল। “তবে পূর্বেকার দোষ সব ভূলিব।” 

আনথনি বলিল। “ফ্রাল্সিক্কো কিছু খাদ্য আন, আমরা সকলেই শ্রান্ত হইয়াছি।” 
্রালিককোগৃহাত্তর হইতে কিছু খাদ্য আনিয়া তেপায়ার উপর রাখিল। আর একটা মাটির 
জগে করে একজণ মদ একটা পিপে হইতেও আনিল। আনথনি ও রড তেপায়াটাকে ধরিয়া 
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গোমিস যে পর্যন্কে বসিয়া ছিল, তাহার নিকটে আানিল। আনথনি ও ক্লুড মাটির জগটি লইয়া 
অভিরুচি পর্যস্ত মদ পান করিল। ক্রমে অপর তিনজনে জগটি শুক্ধ করিল। গোমিস পানাস্তে 
একটা দীর্ঘ শ্বাস ছাড়িয়া বলিল। “গঞ্জালিস আসিলে আমাদিগকে অবশা পুরস্কার দিবে, 
অদাকার মত কর্ম অনেক দিন হয় নাই।”" 

আনথনি বলিল। "সে ছুঁড়িটা ন্যুন সংখ্যা দুই শত থান মোহরে বিক্রয় হবে।” 

ক্লুড বলিল। “ছোঁড়াটা কি গোঁয়ার। গায়ে জোরই কত। গোমিসকে যে কিলটি মেরেছিল, 
আমার বোধ হল বুঝি সেই খানেই গোমিসের কবর হইল ।” 

আনথনি বলিল। “তোমরা তাদের দেখা পেলে কোথা ।" 

ফ্রান্সিক্ষো বলিল। “আমরা বৈদ্যনাথের 'সুর্পনখা" মেরে বেগ্তামিনের ঘর থেকে আসিতে 
দেখা পাই।” 

আনথনি বলিল। "তবে তোমরা আমার আসিবার অতি অল্প পূর্বেই গোল আরম্ত 

ক্লুড বলিল “*ছুঁড়িটাকে ধরিবার পরই তুমি এসে উপস্থিত হইলে । তুমি আজ কএক দিন 
কোথায় ছিলে ।” 

আনথনি বলিল। “আমি আজ যক্ষপূর হইতে আসিতেছি।”" 

আনথনি বলিল! "সেখানকার আমীরের সকলেই প্রস্তুত আছে বলিল অনুপরাম আ।সিয়। 
পৌছিলেই তাহারা সকলে খড়গ হস্ত হইবে। একজন অনুপরামের ভগ্নাকে এক পত্র দিয়াছে, 
আগর সেটি দিতে প্রথমে অনুপরামের বাসায় যাই।” 

গোমিস বলিল। "কেন তুমি কি ভ্রাননা যে অনুপরামের ভগ্না গঞ্জালিসের প্রেয়সা 
হইয়াছে।” 

আনথনি বলিল। " না আমি ত শুনিয়াছিলাম যে দুই তিন দিনের মধো তাহাদিগের বিবাহ 
হবে কিন্তু মনে করিলাম, বুঝি অরুন্ধতী; অনুপরামের বাটীতেই আছে। 

ব্লুড বলিল। “তার পর তুমি কোথায় তার দেখা পেলে ।” 

আনথনি বলিল। "আমার এখন এটি বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। তাহা হইতে পরিত্রাণের 
উপায় কি?” 

ফ্রান্দিক্কো বলিল। "তুমি যে যক্ষপুরে গিয়াছিলে, আমি তাহা কিছুই জানিতাম না।” 

আনথনি বলিল। “জানিবে কি করে! আমাকে হঠাৎ প্রস্তুত হইতে হইল” 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। '“কেন, তোমাকে কি জন্য এত তাড়াতাড়ি যাইতে হইল ।” 

আনথনি বলিল । গঞ্জালিস, যশোরাধিপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যে দিন যাত্রা করিবে 
তাহার পূর্ব দিন সন্ধার সময় আমাকে ডাকিয়া বলিল। “আনথনি আমার অনুপরামের কথায় 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে না। আমার বোধ হয় অনুপরামের সমস্ত প্রবঞ্চনা। যাহা হউক, কল্য 
আমাকে এখান হইতে যাত্রা করিতে হইবে। সনদ্বাপে প্রত্যাগমন করিয়া স্থির হইতে পারিব 
না। হয়ত বরাবর যক্ষপুরে যাত্রা করিতে হইবে। যক্ষপুরে সৈন্য সামস্ত কত ও অনুপরামের 
দলভুক্ত কে কে তাহা বিশেষে জানা আবশ্যক হইতেছে। অতএব তুমি এই ক্ষণেই যক্ষপুরে 
যাত্র/ কর, সমাচার আনিয়। সনদ্বাপে উপস্থিত হইবে। সনদ্বীপে উপস্থিত হইয়া বড় জে।র দুই 
দিন আমার প্রতীক্ষা করিবে। আমার দেখা না পাও সৈন্য সব একব্র করিয়া ফ্রান্সিক্ষোকে সঙ্গে 
লইয়া লেম্পোর মোহনায় গুপ্তভাবে আমার প্রতীক্ষা করিবে। আমি সনদ্বীপে না যাই ত সেই 
স্থানে শীঘ্র পৌঁছিব।” 
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ক 


রড বলিল। "তবে যক্ষপুরে কি দেখিলে?” আনথনি বলিল। ""যক্ষপুরে যাহা দেখিলাম 
তাহ! বড় সুবিধার কথা নহে। যক্ষরাজ অত্নত প্রজাপ্রিয। কেবল আমীরেরা তাহার উপর 
অসস্তুষ্ঠ। তাহারাই অনুপরামের প্রতীক্ষা করিতেছে। একজন বোধ হয় অরুন্ধতীর প্রেমাম্পদ। 
আমাকে অনেক করিয়া অরুন্ধতীর কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমি অরুন্ধতীকে কখন দেখি নাই। 
কি করি. যত পারিলাম, রসনা 
বড় হস্তিদস্ত দিল ও বলিল, তুমি এই পত্র খানি লইয়া অরুন্ধতীকে দিও |” 

গোমিস বলিল। “ রড টুন টকএএব কির 
চি এপানিবপলিডিপ্ঞপৃসউনৃ- 3৮০ 

আনথনি বলিল। “মেরি তোমার নামও উল্লেখ করে নাই।” 

ক্রুড বলিল। “কেন এতলোক থাকিতে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিবে £" 

ফ্রান্সিক্ষো বলিল। "অরুন্ধতী পত্র দিলে কি বলিলেন।” 

গোমিস বলিল। “এখন মে আর অরুন্ধতী নাই এখন তাহাকে জুলিয়ানা বলিতে হয়।” 

আনথনি বলিল। "'জুলিয়ানার অন্বেষণে আমি অনুপরামের ঘরে গেলাম । আমি জানিতাম 
না যে অরুন্ধতী সেথায় নাই। সেথায় অরুন্ধতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব বলায়, একটি বৃদ্ধা দাসী 
মাত্র ছিল, কাতর স্বরে কাদিল। বলিল “অরুন্ধতী কোথায় তাহা আমি জানি না। অনুপরাম 
আসিলে আমি কি বলিব! অরুন্ধতী অনুপরামের গমনের পর দিন অবধি কোথায় গিয়াছেন। 
কেহই যানে না। বৃদ্ধাটি অবিচ্ছেদে কাদিতে লাগিল। আমি কিছু ক্ষণ অবস্থান করিয়া 
গমনোদ্যোগ করিলে বৃদ্ধাটি বলিল। “বাবা আমায় রক্ষা কর, তুমি এখন যাইও না অনেক দূর 
হতে এসেছ। বস, বিশ্রাম করে কিছু জলযোগ করি।' কি করি অগতআ সম্মত হইতে হইল। 
বৃদ্ধাটি কিছুক্ষণ মধো আমার জলযোগের উদ্যোগ করাতে আমি হাত পা ধৌত করিয়া জলযোগ 
করিলাম। বৃদ্ধাটি বলিল। মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া যদি অরুন্ধতীর 'কোন সমাচার আনিয়া দেন 
তবে আমি এস্থানে থাকিতে পারি, নতুবা আমাকে স্থানান্তরে পলাইতে হইবে । কোথায় বা যাই; 
সে দুর্দান্ত অনুপরাম আমাকে নিশ্চয় মারিয়া ফেলিবে। আমার মরণের সময় উপস্থিত হইয়াছে 
বটে কিন্তু অপঘাত মৃত্দ ভয় করি। মহাশয়ের কি মরিবার ভয় হয় না? আমার পূত্রটি বড় 
পণ্ডিত হইয়াছিল। নামতা তাহার কগস্থ ছিল সেটির বিবাহ দিবার পরামর্শ করিয়া ছিলাম। 
বৌটি নিতাত্ত সুন্দরা। আমার মত বর্ণ। চুল আমার অপেক্ষা ছোট ছিল বট কিন্ত বড 
রা 
আত্মীয়। সে আমায় বড় ভাল বাসিত। সে দিন কি আর হবে! আমার কৃষ্ণদাসও মরিয়াছে। 
যম কি নিষ্টর। কৃষগ্দাস ছুতারের কা করিত।' বৃদ্ধাটি এই মত কত অসঙ্গত কথা বলিতে 
লাগিল, তাহার সীমা নাই। আমি যত বিদায় হবার জনা বাস্ত হইলাম, বৃদ্ধাটি ততই আমাকে 
জেদ করিয়া বসাইল।। প্রায় দুই ঘণ্টার পর “সথা হইতে পরিভ্রাণ পাইয়া বাহির হইলাম। পথে 
ডিত্রুসের সঙ্গে দেখা হওয়াতে সেই আমাকে বলিল যে. 'অনুপরামের ভগ্ী অরুন্ধতীকে 
গঞ্জালিস বিবাহ করিয়াছে। এক্ষণে গঞ্জালিসের বাসায় আছে। জ্লিয়ানা বলিলে সকলেই 
বলিয়া দিবে'। তাহার পর জুলিয়ানাকে পত্র দিয়। আসিতেছিলাম।” 

গোমিস বলিল। “জানি, সে বৃদ্ধাটি বাতুল। দিবারাত্রি সকলকেই এইরূপ করিয়া বলে।” 

ক্রুড বলিল। “অনুপরামের ভগ্মীর সহিত গঞ্জালিসের বিবাহ হওয়ায়, হিন্দুরা অত্যন্ত 
অসস্তষ্ট হইয়াছে। বৃদ্ধাটি তাহাতেই উন্মাদ প্রায় ।” 

ফালসাক্ষো বলিল। "তবে আনথনি, তূমি এখন আক্ত কোথায় |, 1, 
হি “আমি তোমাদের আড্ডায় দেখা করিতে আসিতেছিলাম।” 


শঙ্াপিপ-পলাহ 
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ফ্রান্সিক্ষো বলিল। “তবে চল একবার গেডিজে যাই, দেখি আমাদিগের বন্দীরা কি 
করিতেছেন, গোমিস তুই এইখানে শয়ন কর।” 

গোমিস বলিল। “যাও, আমি দ্বার রুদ্ধ করি।” আনথনি, ফ্রান্সিক্কো ও র্লুড একত্র হইয়া 
কুটারের বহির্দেশে গেল। গোমিস দ্বার রুদ্ধ করিল। 

বৈদ্যনাথ ঘর হইতে বাহির হইয়া কুটারের পশ্চাত্তাগে গিয়া ইহাদিগের সমস্ত কথাবার্তা 
শুনিতেছিলেন। এক্ষণে তাহাদিগের বহির্গমনের পরামর্শ শুনিয়া কিছু দূরে যাইয়া এক গাছের 
পশ্চাতে লুকাইয়া দীড়াইলেন। তাহারা অনেক দূর চলিয়া গেলে আপনার অদৃষ্টকে প্রশংসা 
করিয়া দ্রুতপদে বনমধ্যে যাইতে লাগিলেন। ভাবিলেন “এ দস্যুরা আমার “সূর্পণখা' মারিয়া 
লইয়াছে। ইহারা গঞ্জালিসের লোক, কি অরাজক! ইহাদিগের দৌরাজ্মে কাহারও রক্ষা নাই। অদ্য 
আমাকে পায়ত মারিয়া ফেলে, এখন লুকাইয়া থাকা কর্তব্য। কল্য প্রাতে লোক দল লইয়া 
বেঞ্জামিনের ঘরে গেলেই সব মাল পাইব। আমি প্রাতে দেখিব ইহাদিগের কত লোকবল! 
'সূর্পণখায়' অনেক মাল ছিল হায় কত নষ্ট হইল। হয়ত জাহাজটিও নষ্ট করিয়াছে। আমার 
জাহাজেও প্রায় ত্রিশ জন সৈন্য ছিল। ছটা তোপও ছিল। এ সব কি ইহাদিগের হইতে রক্ষা 
করিতে পারিল না।” কিছু দূর গিয়াই চমকিয়া স্থির হইলেন। নিকটে মনুষ্যের কথা শুনিতে 
পাইয়াছিলেন বোধ হইল যেন পাদবিক্ষেপশব্দে লোকটি নিস্তব্ধ হইল। বৈদ্যনাথ কতক্ষণ স্থির 
হইয়া চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহাকেই দেখিতে পাইলেন না। ভয়ে তাহার 
শরীর লোমাঞ্চিত হইল। তিনি দুর্গা নাম জপ করিয়া আবার আপন পথে চলিতে লাগিলেন। 
প্রতি পাদক্ষেপে চতুর্দিকে সযত্তে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তত নিশীথকালে বিজন বনে মনুষ্য 
শব্দ পাইলেন বলিয়া তাহার মনটি এককালে আকুলিত হইয়াছিল । সুম্মখৈ একটি প্রায় তিন হাত 
উচ্চ কৃষ্ণবর্ণ প্রাটার দেখিয়া বুঝিলেন, কোন লোকের আবাস হইবে। আর সেই স্থান হইতেই 
শব্দ আসিয়াছিল, ইহা স্থির করিলেন। ক্রমে নিকটস্থ হইলে দেখেন সেটি কাল হাঁড়ির প্রাটীর। 
দীর্ঘে প্রায় দশহাত। কেবল উচ্ছিষ্ট হাঁড়িচয়। একের উপর আর একটি করিয়া সাজান। ঘরের 
প্রাটার ভ্রমে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক্ষণে হাড়িরাশি দেখিয়া তাহা বাম পার্থে রাখিয়া অগ্রসর 
হইয়া দেখেন, সে দিকেও সেইমত হাঁড়ির প্রাটীর। ক্রমে অপর দুইদিকেও তাহাই দেখিয়া কিছু 
চমৎকৃত হইলেন। ভাবিলেন, একি! এরূপ অসাধারণ ব্যাপার ত কখনই দেখি নাই। এটি যে 
হাঁড়ির ঘর দেখিতে পাই। কিন্তু ইহার আচ্ছাদন নাই। বহুক্ষণ তথায় থাকিয়া চারিদিক বেষ্টন 
করিয়া তাহার দ্বার খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে তাহার ভিতর যাইয়া নিশ্চিন্তে রাত্রি 
যাপনের স্থির করিয়া একে একে কতকগুলি হাঁড়ি নামাইয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া 
আরও চমৎকৃত হইলেন। দেখেন, একটি অতি শীর্ণা, শক্ষমাংস, কৃষ্তবর্ণ বৃদ্ধা বসিয়া আছে। 
তাহার কটাদেশে অতি মলিন বস্ত্রখণ্ড মাত্র । সমস্ত অঙ্গ বস্ত্রহীন। মস্তকে শুভ্রবর্ণ কেশরাশি। 
তাহার মুখটি ক্ষীণ। বদনের অস্থিগুলি কেবল শ্তুক্ক সঙ্কুচিত চর্মাবৃত। নাকটি দীর্ঘ। হনুদ্ধয় উচ্চ। 
গশুদেশ মাংসাভাব বশত মুখের মধ্যে টাল খাইয়াছে। তাহার একটি মাত্রও দত্ত নাই। চিবুক 
ঝুলিয়া পড়িয়া মুখের ফাঁদটাকে অনির্বচনীয় ভীষণ করিয়াছে। ওক্ঠ নাই বলিলেই হয়। মুখের 
ভিতরের সাদা মেড়ে দেখা যাইতেছে। চক্ষুদ্দয় রক্তবর্ণ, গোল, ক্ষুদ্রাকার ও গহুরগত। ভুদ্ধয় 
কুটিল। ললাট প্রশস্ত ও চর্ম রেখাবৃত। সমস্ত শরীর ক্ষীণ। মাংসহীন। কণার অস্থিদ্বয় বক্র হইয়া 
বাহুমূলে মিলিয়াছে। কঠা ও স্কন্ধ মধ্যে দুই পার্খে দুইটি প্রকাণ্ড গহুর স্বরূপ টোল। তাহার 
লোল চর্ম নিন্নস্থ হৃদয় বেপনে দুলিতেছে। বক্ষের পঞ্জরগুলি পর্যায় পরম্পরা উরোস্থিতে 
মিলিয়াছে। উভয় পার্থের বাহুমূলে অস্থির গ্রদ্থিদ্ধয় দেখা যাইতেছে । লোল শ্তক্ষ চর্মাবৃত পঞ্জর 
গুলির উচ্চ নীচ গতি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অপ্রশস্ত শীর্ণ বক্ষস্থল হইতে সন্কুচিত, ক্ষীণ, 
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দীর্ঘাকার, জলৌকা-প্রায় স্তনদ্বয় লম্বমান। কুক্ষির অন্ত্রগুলি অনাহার ও অল্লাহারে শ্তক্ষ হইয়াছে, 
বোধ হয় উদরের চর্ম এককালে পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড স্পর্শ করিতেছে। অন্ত্রের লেশ মাত্রও নাই। 
কক্ষের নিকট শরীরটা অপ্রশস্ত। পঞ্জরগুলি উদরের নিকট তদপেক্ষা কিছু প্রশস্ত। পদদ্বয় যেন 
শুষ্ক শাখামাত্র। বহু চলনে শিরাগুলি উঠিয়াছে। বৃদ্ধাটি আটটি নরকপালের উপর বসিয়া 
দুলিতেছে। পার্থে কতকগুলি ছিন্নবন্ত্ররাশি। দক্ষিণ পার্থে একটি নৃকপালের পাত্রে অনুভবে 
বোধ হয় জল আছে। বৈদ্যনাথকে তাহার দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া বৃদ্ধাটি স্থির 
হইল। এরূপ ভয়ানক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল যে, বৈদ্যনাথ স্পন্দরহিত হইয়া দীড়াইলেন। 
বৃদ্ধাটি কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া অকস্মাৎ এরূপ অনৈসর্গিক স্বরে হাসিল, যে অক্টরহাসের বিকট 
শব্দে ও বৃদ্ধাটির ভঙ্গিতে বৈদ্যনাথের হৃৎকম্প হইল। কি কঠিন পঞ্চমস্বর! কি গলদেশ 
বাঁকাইবার ভঙ্গি। কী চক্ষের বিভীষিকা! যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। হাস্যের হীঃ হীঃ 
শব্দে চতুর্দিক পূরিল। নিকটস্থ তরু শাখাস্থিত সুপ্ত পক্ষিচয় চমকিয়া ফর ফর করিয়া পক্ষ 
নাঁড়িয়া উড়িয়া উঠিল। বৃদ্ধার নৃকপালাসন তাহার শরীর হিন্দোলে মড় মড় করিল। বোধ 
হইল যেন তাহারাও হাসিল। রক্তনয়না, ভীষণবদনা বৃদ্ধা হাস্যান্তে বলিল। “বৈদ্যনাথ, বরদার 
পিতা, সনদ্বীপের জমীদার ও মহাজন” এ কথা গুলি এত শীঘ্র বলিল যে বৈদ্যনাথ কিছু 
বুঝিতে পারিল না। আবার আরম্ভ করিল। “অনুপরামের ভন্মী অরুন্ধতী! _তোমার পুত্র 
বরদাকণ্ঠ!-_-ও তোমার সরকার গোবিন্দ!-_যাও সনদ্বীপের অধিকারী যাও। আমি দুঃখিনী, 
অনাথা, দুর্ভাগা, কুৎসিতা, বৃদ্ধা। যাও বরদাকষ্ঠের পিতা যাও । আমার রূপ নাই, যৌবন নাই, 
ধন নাই। বৈদানাথ যাও দূর হও। এক কালে আমার রূপও ছিল, ধনও ছিল, যৌবনও ছিল। 
যাও এখন আমার সেবা কেন করিবে। দূর হও । দূর, দূর, দূর, পাপ, নরাধম, পিশাচ, পাষণ্ড, 
পঞ্চমপাতকী, মুঢ়, মুড, মুঢ়ঃ__হীঃ হীঃ হীঃ হাঃ” বৃদ্ধাটি আবার হাসিল; সেটি হাস্য নহে, সে 
যে ডাকিনীর হুঙ্কার। বৈদ্যনাথ নিজীব স্তস্তের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। “ভাবিলেন এ আমাকে 
কি প্রকারে জানিল। এ অরুন্ধতীকেও জানে । বরদাক্ঠকেও জানে ।” বৃদ্ধাটি বলিল। “বরদার 
বাপ, অরুন্ধতীর শ্বশুর, গোবিন্দের প্রতিপালক, দূর হও। আমি এখন অনাথা, আমাকে কেন 
স্থান দিবে? কচুরায় থাকিত ত তাহার রেবতীকে চিনিত। পাপ প্রতাপাদিত্য। পাষাণ হ্বদয়। 
বসম্তরায় জানে রেবতী কেমন রূপসী । এই কপালে সিন্দুর দিলে কি শোভা পায়?” রেবতী 
উঠিল। বৈদ্যনাথ, রেবতী উঠিয়া তাহার দিকে আসা উপক্রম দেখিয়া সিহরিলেন ও অল্লে 
অল্পে পশ্চাতে সরিতে লাগিলেন। রেবতী বৈদ্যনাথের দিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না। আপন 
মনে ছিন্ন বস্ত্রগুলির মধ্যে শুষ্ক, দীর্ঘনখ বিশিষ্ট দীর্ঘকান্ঠফলকের মত হাতটি দিয়া বস্ত্রগুলি 
উলটাইতে লাগিল। ক্ষণেক এইরূপ করিয়া ক্রমে বস্ত্র এক একটি করিয়া হস্তে তুলিয়া তাহার 
প্রতিকোণ দেখিতে লাগিল। ছিন্ন, মলিন, বস্ত্র খণ্ডগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। তাহার প্রত্যেককে উঠাইয়া 
দেখিতে লাগিল। দশ বার খানা টুকরা উঠাইয়া একবার লাফাইয়া উঠিল। উর্ধে করতালিব্রয় 
দিয়া আসনটি তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসনে আসিয়া বসিল। যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া 
চক্ষু মুদ্রিত করিয়া করে জপ সংখ্যা রাখিতে লাগিল। বৈদ্যনাথ এক দৃষ্টে তাহার প্রতি লক্ষ 
করিয়া রহিলেন। এক মুহূর্ত মধ্যে রেবতী আবার চাহিল। বৈদ্যনাথের চক্ষে তাহার চক্ষু 
মিলিল। সে একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিল, বলিল। “তুই কে, কেন এখানে আসিয়াছিস্? 
দূরহ, দূরহ, দূরহ।” বৈদ্যনাথ এতক্ষণে বুঝিলেন এটা উন্মত্তা। এত রাত্রে সে স্থান হইতে 
কোথায় যাই ভাবিয়া সেই স্থানে বসিলেন। বৈদ্যনাথকে বসিতে দেখিয়া রেবতী বলিল 
“বৈদ্যনাথ, আমার প্রিয়, আত্মীয়, বস, তোমাকে মন্ত্র দিব। আমার শিষ্য হও।” বৈদ্যনাথ 
কোনো উত্তর করিলেন না। রেবতী বলিল। “ভয় করিও না। আমি তোমাকে শিষ্য করিলাম। 
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তোমার পুত্র বরদাকঠ অনুপরামের ভন্মী অরুন্ধতী, তোমার সরকার গোবিন্দ, একত্র হইয়া 
তোমার মাথা খাইতেছে। কড় মড় করিয়া চিবাইতেছে। আমি দেখিয়া আসিলাম। তুমি নিতান্ত 
মুর্খ। কোন কিছুই বোঝ না। আহাঃ উঃ কি দাতের জোর। বাপরে বাপ। আঁ, আঁ, আঁ, আ।” 
রেবতী এমত কাতর স্বরে আর্তনাদ করিল ও এমত মুখের ভঙ্গী করিল যে বৈদ্যনাথ ভাবিল, 
বুঝি তাহার কোন উৎকট যাতনা উপস্থিত হইয়াছে। রেবতী অতি বিকটে চক্ষুদ্য় মুদ্রিত 
করিয়া নাসিকাগ্র সঙ্কৃচিত করিয়া কুটিল ভুদ্বয় আরও কুটিল করিল। ক্ষীণ শরীর যেন যাতনায় 
বক্র হইল। ওক্ষ কুক্ষি আরও ব্যাবৃত্ত হইল। রেবতীর ক্রমে কষ্ট বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে 
একবার অঙ্গটি বাবৃত্ত করিয়া টলিল। অমনি বৈদ্যনাথ ব্যন্তে অগ্রসর হইয়া হস্ত বিস্তারিয়া 
তাহাকে ধরিতে গেলেন। বৃদ্ধাটি সিহরিয়া বলিল “দেখিস্‌ আমাকে ছুস্নি, দূর দূর!” বৈদানাথ 
বই কি, সে যে যুবতী, রূপসী, রাজকন্যা । তোমার পুত্র তাহাকে প্রেয়সী করিয়াছে। আমাকে 
কেহই জিভ্গাসা করে না। আমার যখন বয়স ছিল, তখন একদিন বাঙ্গের রাজাও আগ্রহে 
কটাক্ষ করিয়াছিল! তখন আমি সাড়ি পরিতাম। সে দিন কোথা গেল£ আমার হাতে সোণার 
কম্কণ ছিল। আহা ঘে দিন বসম্তরায় আমাকে কচুবন হইতে বাহির করিল। আমার কতই মান 
করিল। সে দিন আর আসিবে না, আসিবে নাঃ যা যায় আর আসে না পোড়া মন কিন্তু ভোলে 
না। ভোলে না, ভোলে না, কি মঙ্তা ভোলে না, তাই বলি বৈদ্যনাথ ভুলো না। এ বুড়ি 
রেবতীকে ভুলো না। এই স্তনদ্বয়। আহা যখন কঢ়বনে ছিলাম, এই স্তনদ্বয় বসম্তরায়ের 
কূমারকে ভীবন দিয়াছে! আমার বক্ষের রক্ত দিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছি। সে এখন কোথায় ! 
আমি ?কাথায়! আমি কোথায় ' আমি কোথায় ।” ক্রমে রেবতীর চক্ষুদ্ঘয় ঘুরিতে লাগিল ও 
ক্রমে উচ্চৈঃস্করে বলিল। "আমি কোথায়।” বনে সে ভীমশব্দ ঘোষিল! আমি কোথায় ।' 
রোষপরবশ হইয়া রেবতী দক্ষিণ করতল বিস্তারিয়া বৈদানাথের মুখে কাছে নাড়িতে নাড়িতে 
বলিল। “আমি কোথায়। আমি কোথায়। বল না আমি কোথায়। শুন্তে কি পাও না কেন 
গুনিবে। এ যে দুঃখিনীর ডাক। তুই গুনিস্‌ না। কিন্তু সে” বলিয়া অঙ্গুলিদ্বারা উদ্দে দেখাইয়া 
“শুনিতেছে। এ দেখ দেখা দিল।” বলিয়া করপুটে প্রণাম করিল। বৈদ্যনাথ চমণকৃত হইয়া 
বিষরী, [তোরা কি ওকে দেখিতে পাবি?” বৈদানাথ এতক্ষণ পরে মুখ খুলিয়া বলিলেন। 
“কাকে দেখিতে পাইব। তুমি কাহাকে দেখিতিছ?” রেবতী বলিল। “ওরে এ যে কথা কহিতে 
জানে। তুই এখানে কেন এসেছিল তোর ছেলেকে খুঁজিতে এসেছিস? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।” 
করিয়া হাসিল। বলিল “আমারও ছেলেকে আমি কত খুঁজেছিলাম। সে কোথায় গেল, কেবা 
জ্রানে। সকলে বল্লে সে স্বর্ণে গেছে, আমি তাই স্বর্গে এসেছি কিন্তু সে বেটাকে দেখি না। তোর 
ছেলে কিন্ধ নরকে গেছে। গেডিজে গেছে। খ্রীস্তান হবে। তুই বুড়ো হা করে বসে থাকবি। 
তখন আমার মত হবি' কলসীার ঘর করবি। যোলটা মাতায় বসবি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।” রেবতী 
আবার হাসিল। খল খল শাব্দ জগৎ পুরিল। বৈদানাথ সিহরিল। ভাবিল, এত বড় সহজ 
উন্মাদ নহে। কিন্তু এ যাহা বলে ভাহা নিতান্ত প্রলাপ নহে। অবশাই ইহার কোন মুল থাকিবে। 
এ আবার অরুন্ধতীর সকল সমাচারই জানে, বরদাকেও জানে । ভাল ইহাকে জিজ্ঞাসা করা 
যাউক। দেখি এ অরুন্ধতী ধর্মের বিষয়ে কি বলে।” বলিলেন "রেবতী আমাকে তুমি কিমতে 
চিনিলে!” রেবতী বলিল। “হাঃ হাঃ তমি আমাকে চেন না। তোমরা ধনী, বড় লোক। কেনই 
বা চিনিবে তোমাদের কাছে কত লোক যায়, আসে। তাতে আবার আমার রূপ নাই। কেনই 
বা মনে রাখিবে। আমি অক্ুন্ধতীর মত রূপসী হইতাম, আমার কটাক্ষ থাকিত, আমার স্তনদ্ধয় 
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উচ্চ থাকিত, আঃ ইহারা গুক্ষ হইয়াছে । আমার কিন্তু দিব্য চামরের মত কেশ আছে। এখনও 
মনে করিলে তোমার মন হরণ করিতে পারি। বুঝি তোমায় মোহিত করিয়াছি। নতুবা তুমি 
কেন আমায় জিজ্ঞাসা করিবে। তুমি আমায় ভাল বাস? আমি তোমাকে বিবাহ করিব।” 
বৈদানাথ সিহরিল। রেবতী তাহা লক্ষ করিল না। বলিল “আমি মরিলে তুমি সহমরণ যাইবে। 
আহা এ কেমন মজা । সতী স্ত্রীহ লোকে দেখে। এ যে সতী স্বামী দেখিবে। হীঃ হীঃ হাঃ হীঃ1” 
বলিল "আমি হাতে শাখা পরিব, কপালে সিন্দুর দিব।” বলিয়া নৃকপাল খণ্ুস্থিত জলের দিকে 
দৃষ্টি করিয়া বলিল। “বা সিন্দুর দিলে এ ললাট কি শোভিবে। এস সিন্দুর পর” বলিয়া উঠিল 
ও আবার বস্ত্র সব খুঁজিতে লাগিল। সিন্দুর পাইল না। রোষে বলিল। “দূর হ সিন্দুর নাই, 
তবে মাটির টিপ পরিব” বলিষা নৃকপাল হইতে একটু জল লইয়া ভূমে ঘষিয়া একটা মাটীর 
টিপ পরিল। বৈদ্যনাথ বলিলেন। “রেবতী! তমি আমাকে কি মতে চিনিলেঃ আমাকে কোথায় 
(দদেখিয়াছ£ বল আমার জানিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে।” 

রেবতী বলিল। সত বল দেখি তোমার কি কেবল ইহা জানিতি ইচ্ছা হইতেছে, না আর 
কিছু মতলব আছে, মিথ্য। বলিও না। আমি সব জানিতে পারি।” 

বৈদ্যনাথ বলিলেন। "আমার আরও কিছু জানিতে ইচ্ছা আছে, ভাল বল দেখি অরুন্ধতী 
এখন কোথায় 2. 

রেবতী বলিল। "নরকে শ্বীষ্টানাদের সঙ্গে ।” বৈদ্যনাথ দেখিলেন যে রেবতী স্পষ্ট “কোন 
কথার উত্তর দিবে না। বলিলেন, “গোবিন্দ কোথায় %” 

রেবতী বলিল। “গোবিন্দ বড় ভদ্রলোক । তোমার পুত্র বরদার সঙ্গে আছে, অরুন্ধতীর রূপে 
তোমার পুত্র মোহিত হয়েছে। তাহার অনুসরণ করে নরকের নিকট গিয়াছে। না না। এখন সেও 
নরকে, গেডিজে। গেডিজ বড় ভয়ানক বেল্লা। ফিরিঙ্গির বেল্লা। নবম নরক। যমের দ্বারের 
পাশে। বড় পবিত্র স্থান। মেলাই ফুল আছে। সদগন্ধ মিষ্ট। আমি যাইব। আমাকে পাপেরা বদ্ধ 
করিতে পারিবে না। আমি কাহাকেও ভয় করি না। কিসের ভয়? আমি মনে করিলে সংসার 
জ্বালাইতে পারি। আমার মুখে আগুন জুলে। ফু ফু ফু। জলে গেলে? আমার বুক জুলচে। বাপরে 
বাপ।” বৈদ্যনাথ কেবল স্বার্থ সাধন আশয়ে মাঝে মাঝে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন 
ও রেবতীর প্রলাপ মিশ্রিত কথা হইতে কিছু কিছু সমাচার পাইলেন। সে সব একত্রিত করিলে 
এইরূপ শুনায়। 'রেবতী ব্রাহ্মণকন্যা। পৃবের্ব মহারাজ বসন্ত রায়ের আশ্রয়ে ছিল। তাহার 
নবকুমারকে অতান্ত যত্র করিত। আপনি তাহাকে স্তন দিয়া প্রতিপালন করিত। মহারাজ বসন্তরায় 
যখন যশোরের রাজা ছিলেন, একবার বিষয়কর্মের অনুরোধে গ্রামান্তে প্রায় দুই মাস থাকিতে হয়। 
প্রতাপাদিতোর তখন বয়ঃক্রম প্রায় পঁচিশ বংসর। তাহার পিতার পরলোকাবধি তাহার খড়া 
মহারাজ বসন্তরায় রাজা করেন। প্রতাপাদিতা তখন বিদ্যাভাস করিতেন। খুড়ার অবর্তমানে এক 
দিন কতকগুলি দস্য লইয়া মহারাজ বসস্তরায়ের অন্তুঃপূরে বল পূর্বক প্রবেশ করেন ও 
রাজালাভাশয়ে মহারাজ বসন্তরায়ের একমাত্র দুপ্ধপোষ্য বালককে নষ্ত করিতে উদ্যোগ পান। 
করিতে বলেন। প্রতাপাদিতা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সকল মহিলাগণকে বদ্ধ করিল 
বসন্তরায়ের নবকুমারের অন্বেষণে প্রতোক ঘর ফিরিল কিন্তু কোথাও তাহার দেখা পাইল না। 
অবশেষে কতক অর্থ সংগ্রহ করিয়া অন্তঃপুর হইতে নিদ্রাত্ত ইইল। বাহিরে আসিয়া কোন দুষ্ট 
লোক হইতে জানিল যে রেবতী নবকুমারকে লইয়া অন্তঃপুরে উদ্যানে লুকাইয়াছে। প্রতাপাদিতা 
পরদিন ধনুর্বাণ হস্তে উদ্যানে নবকুমার অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে সমস্ত উপবন তন্ন তন্ন 
করিয়া দেখিল। কিন্তু কোথাও রেবতীর দেখা পাইল না রেবতী দূর হইতে বৃক্ষের অন্তরালে 
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থাকিয়া প্রতাপাদিত্যকে উদ্যানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া একটি অস্তর্ার দিয়া অতি গুণ্তভাবে 
নবকুমারকে লইয়া বনে পলাইল। সেখানে নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া একটি অপরিষ্কার 
পগারের ভিতর, কচুগাছের বনে ক্রমান্বয়ে তিন দিন নবকুমারকে লইয়া রহিল। তিন দিন আহার 
নিদ্রা নাই, কেবল প্রতাপাদিতোর ভয়। স্তন্যদুগ্ধে কুমারটি পালন করিল। আপনার অঞ্চল দিয়া 
তাহাকে দুষ্ট মশক ও মক্ষিকা হইতে রক্ষা করিল। রাত্রি হইলে নবকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া শিশির 
ও শীত হইতে তাহাকে রক্ষা করিল। কোনক্রমে নবকুমারের কষ্ট হইল না। তৃতীয় দিন বেলা 
দেড় প্রহরের সময় দূর হইতে কমলাদেবীর ক্রন্দনধ্বনি ও বসস্তরায়ের “রেবতী রেবতী” বলিয়া 
ডাক শুনিয়া রেবতী উত্তর দিল, কিন্তু আহারাভাবে ক্ষীণস্বর হওয়ায় তাহার ধ্বনি তাহারা শুনিতে 
পাইলেন না। সে দিনের প্রায় সন্ধ্যার সময় সমস্ত বন তন্ন তন্ন করিয়া চার পাঁচ শত লোকের 
দ্বারা অন্বেষণ করায়, অবশেষে এক জন রাজপুরুষের চক্ষে পড়িলেন, সে লম্ফ দিয়া আনন্দে 
চীৎকার করিয়া হাস্ামুখে নবকুমারকে কোলে করিয়া বলিল পাইয়াছি, পাইয়াছি। সকলে শব্দ মাত্র 
সেই দিকে আসিল। কমলাদেবী দ্রুতপদে আসিয়া নবকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া ঘন ঘন মুখচুন্বন 
করিতে লাগিলেন। বসন্তরায় রেবতীকে স্বয়ং হাত ধরিয়া তুলিয়া তাহার যথেষ্ট সেবা শুশ্রীধার 
পর প্রশংসা করিলেন ও আপনার রথে আরোহণ করাইয়া ঘরে গেলেন। প্রতাপাদিত্য 
আপন ঘরে আসিয়া প্রতাপাদিতোর অন্বেষণে লোক পাঠাইলেন। সকলকে বলিলেন দেখ, যেন 
তাহাকে কষ্ট দিও না। তাহাকে বল, সে যেন অনর্থক রাজ্য লাভাশয়ে এত বিকট পাপে হস্ত 
লিপ্ত না করে। আসিয়া আপনার পিতার আসনে বসুক, আমি বংশ পরম্পরা গত নিয়মের অধীন 
হইতে চাহি না, রাজ্যও চাহি না।” প্রতাপাদিত্য তিন বৎসর পরে যশোরে আসিয়া দেখা দিলেন, 
বসস্তরায় তাহাকে যশোরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া আপনি রায়দুর্গে গিয়া আপন পুত্র 
সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন। তীহার নবকুমার কচুবনে রক্ষা পাওয়ায় তাহার নাম কচুরায় 
রাখিলেন। রেবতী বসস্তরায়ের জীবদ্দশায় সুখে রায়গড়ে বাস করিল। বসস্তরায়ের মৃত্যুর পর 
এক দিবস চন্দ্ররেখা কুঞ্জে পুষ্পচয়নে গিয়াছিল, সেই দিন তথায় প্রতাপারদিত্যের সহিত সাক্ষাৎ 
হয়। সেই কুঞ্জে একাকী রেবতীকে পাইয়া তাহার ধর্ম নষ্ট করে। পরে তাহাকে বলপূর্বক রায়গড় 
হইতে ধরিয়া লইয়া সনদ্বীপে ছাড়িয়া দেয়। একাকিনী দুঃখিনী রেবতী সনদ্বীপে ইতস্তত বেড়াইয়া 
মনের দুঃখে উন্মাদ হয়। আহারাভাব ও নানা মানসিক ও শারীরিক কষ্টে অকালবৃদ্ধা হইয়া জীর্ণা 
শীর্ণা শ্রীন্রষ্টা হয়। রেবতী তাহার পুরাতন বৃত্তাস্তটি বলিতে প্রায় রাত্রি শেষ করিল। বলবতী 
কল্পনাবলে পূর্বের সকল অবস্থা হস্ত পদাদি চালনে বৈদ্যনাথের প্রত্যক্ষ প্রায় করিয়া দিল। 
বৈদ্যনাথও তাহার কারুণিক বৃত্তান্তে নিতান্ত আর্র হইলেন। বৃত্তান্ত বর্ণনে কত অসঙ্গত কথাই 
রেবতী কহিল, তাহা বৈদ্যনাথের মনেও রহিল না। তিনি কেবল প্রতাপাদিত্যের অকারণ 
জাতক্লোধ ও অমানুষী আচরণ ভাবিয়া নিতান্ত চমৎ্কৃত হইলেন। এতক্ষণে বুঝিলেন যে, 
অভাগিনী রেবতীর উন্ুস্ততার যথেষ্ট কারণ আছে, তাহাকে আপনার ঘরে লইয়া যাইতে কত 
চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু অবোধ রেবতী তাহায় কর্ণপাতও করিল না। আপন মনে প্রলাপ করিতে 
লাগিল ও মধ্যে মধ্যে এক একবার বৈদ্যনাথকে শাপ দিতে লাগিল। দোষের মধ্যে রেবতী এক 
জানিয়া প্রাঙ্গণে বসিয়া আহার করিতে বলিয়াছিলেন। রেবতী ব্রাঙ্মণকন্যা জ্ঞানে সেটি অপমান 
বোধ করেন ও অভিমান করিয়া অনাহারে বৈদ্যনাথের গৃহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন। বৈদ্যনাথ কত 
সাধ্য সাধনা করেন। রেবতী কিছুতেই প্রত্যাগমন করিল না। রেবতীর প্রলাপবাক্য হইতে অরুহ্ধতী 
ও বরদাকণ্ঠ গেডিজ কারাগারে ফিরিঙ্গী দস্যু দ্বারা রুদ্ধ হইয়াছে, তাহাও সঙ্কলিত হইল। রাত্রি 
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অতি অল্প অবশিষ্ট ছিল বলিয়া কথোপকথনে রেবতীর বিচিত্র দুর্গে বসিয়া রহিলেন। আগমনের 
অরুণোদয়ে বৈদ্যনাথ বিচিত্র হাঁড়ির ঘর হইতে নিষ্ত্রান্ত হইলেন, রেবতীও ক্রমে ক্রমে আপনার 
হাড়ি গুলি লইয়া বনের অপর প্রান্তে গিয়া সাজাইতে লাগিল। তাহার নিত্যকর্মই এই। প্রত্যহ 
প্রাতঃকাল অবধি বেলা দুই প্রহর পর্যস্ত আপনার হাঁড়িগুলি বহিয়া স্থানান্তরে ঘর করিত। দুই 
রাত্রি এক স্থানে কদাচ বাস ছিল না। বাসস্থান অতি নিভৃত জনশূন্য দুর্গম বনে হইত। বেলা দুই 
প্রহরের পর গ্রামে গিয়া কাহার গৃহে অল্পে মিলিত ত উদর পূর্ণ করিত। বৈকালে বনে বনে পর্যটন 
করিত, পরে রাত্রি দেড় প্রহরের পর আপন বিচিত্র দুর্গে আসিয়া নৃকপালাসনে বসিয়া রাত্রি যাপন 
হইত, আবার প্রাতে হাঁড়ি স্থানান্তরে নাড়া হইত। বৈদ্যনাথ রেবতীর আবাস ত্যাগ করিলেন, 
পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন। মনে মনে বরদার কষ্ট সব চিস্তা করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে স্বকর্ণে 
ফ্রান্সিঙ্কো প্রভৃতির “সৃর্ণণখা" পরাজয় শুনিয়াছিলেন, আবার তাহাদিগের মুখেই এক জন রূপসী 
স্ত্রীও দুই জন পুরুষ গেডিজে কারারুদ্ধ হইয়াছে, তাহাও শুনিয়াছিলেন। আবার রেবতীর মুখে 
শুনিলেন যে, অরুন্ধতী বরদা ও গোবিন্দ গেডিজে কারারুদ্ধ হইয়াছে । এই সকল চিস্তা করিয়া 
ভাবিলেন, “একবার গেডিজে যাই। দেখি সত্য যদি বরদা কারারুদ্ধ হইয়া থাকে ত তাহাকে মুক্ত 
করি' আবার ভাবিলেন, না, আগে বেঞ্জামিনের ঘরে যাইয়া “সুর্পণখা'র মালামাল সব স্বচক্ষে 
দেখিয়া আসি। ভাবিলেন, আমাকে দেখিলে তাহারা ভীত হইয়া অবশ্য দ্রব্যাদি ফিরাইয়া দিবে।, এই 
চিন্তায় বেঞ্জামিনের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমে তাহার দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন। দেখেন 
বেঞ্জামিন স্বয়ং দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। 

বৈদ্যনাথ তাহাকে দেখিয়া বলিলেন। “বেঞ্জামিন! এত প্রত্যুষে যে দ্বারে দীড়াইয়া ?” 

বেঞ্জামিন বলিল। “বৈদ্যনাথ! কুশল ত? তুমি যে এত প্রত্যুষেঃ তুমি কি কাল এখানে 
ছিলে?” 

বৈদানাথ বেঞ্জামিনের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, তাহাকে এই কথাগুলি বলিতে, যেন কিছু 
চঞ্চল দেখিলেন। বেঞ্জামিন ফলত বৈদ্যনাথকে এত প্রত্যুষে সেখানে দেখিয়া কিছু ভীত হইল। 
ভাবিল, বুঝি বৈদ্যনাথ সকল সমাচার পাইয়াছে ও লোকবল লইয়া বলপূুর্বক সূর্পণখার দ্রব্যাদি 
ফিরিয়া লইতে আসিয়াছে। 

বৈদ্যনাথ বলিলেন। “না, আমি অদ্যই আসিয়াছি, কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে।” 

বেঞ্জামিন বলিল। “জাহাজের কোন খবর আছে?” 

বৈদ্যনাথ বলিল। “হাঁ অদ্য রম্তা হইতে দ্রব্যাদি স্বয়ং থাকিয়া নামাইব ঝলয়া আসিয়াছি। 
রস্তাতে গঞ্জালিসের ভ্রাতার কি কিছু মাল আছে?” 

বেঞ্জামিন বলিল। “রস্তা কবে ঘাটে আসিয়াছে। আমিত কোন সমাচার পাই নাই। আমার 
নিজের তাহাতে অনেক মাল আছে ও গঞ্জালিসের ভ্রাতারও অনেক মাল আছে।” 

বৈদ্যনাথ বলিলেন। “রস্তা কাল বৈকালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।” 

বেঞ্জামিন বলিল। “রম্তাতে কে কে চড়নদার আসিয়াছে, তাহার কোন সমাচার পাইয়াছ £” 

বৈদ্যনাথ বলিল। “না আমি এখন সে সমাচার কিছু পাই নাই।” 

বেঞ্জামিন বলিল। “চল না দেখা যাগ। আমার স্ত্রী ও দ্বিতীয় পুত্রের অতি শীঘ্ব আসিবার কথা 
ছিল। তোমার 'বিদ্যুৎ-দুতিতে' কেহই আইসে নাই। তাই বোধ হইতেছে অবশ্য আসিবে ।” 

বৈদ্যনাথ বলিলেন। “চল যাই” বেঞ্জামিন অগ্রসর হইল। বৈদ্যনাথ তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ 
করিলেন দুই চারি পা অগ্রসর হইয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন “বেঞ্জামিন আমি পথশ্রমে নিতাস্ত ক্রাস্ত 
হইয়াছি, তোমার বাটাতে একটু বিশ্রাম করিতে চাহি। চল একটু বিলম্বে যাইব।” 


১২০ বঙ্গাধিপ-পবাজ্য় 


বেঞ্জামিন বলিল। “ভাল. তবে ঘরে চল ।” বেগ্জামিন ফিরিল। অগ্রসর হইয়া বৈদানাথের 
হাত ধরিয়া সম্মান পূর্বক আপন বাটিতে লইয়া গেল! এন ঘরের পর্যক্কে বসিতে বলিল। 
বেঞ্জামিন বৈদ্যনাথকে ঘরে আনিল্‌ বটে, কিন্তু তাহার কিছু *ন্দেহ জন্মিল। ভাবিল, “বুঝি 
বৈদানাথ রাত্রের বঝাপার জানিয়াছে' আবার ভাবিল, 'জানিয়া থাকে জানিয়াছে? আমার ঘরে 
দ্রব্যাদি আসিয়াছে, তাহাই বা কি মতে জানিবে£" বৈদানাথ পর্যহ্কে: বসিয়া একবার ঘরের 
চতুর্দিকে পর্যবেক্ষণ করিলেন। বেগ্জামিনেব বক্ষোবেপন বৃদ্ধি পাইল! ভাবিল, "বুঝি বৈদ্যনাথ 
জানিয়াছে' আবার তাহা কি রূপে জ্ানিবে, ভাবিয়া মনকে স্থির করিল। বৈদানাথ ঘরের চতুর্দিক 
পর্যবেক্ষণ করিয়া পর্যন্কে শয়ান হইলেন । পর্যঙ্কের পার্থে একখানি পাদপাঠে বেঞ্জামিন বসিল। 
পথশ্রমে, সমস্ত রাত্রি জাগরণে আর মনের চিদ্ায় বৈদানাথের শরীর নিতান্ত অবসন্ন 
হইয়াছিল। বৈদানাথ শয়ান হইলে সুখ বোধ হইল, ক্রমে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হহতে 
লাগিল, ক্রমে চক্ষুর্ঘয় মুদ্রিত হইল. ক্রমে বৈদানাথ অকাতরে নিদ্রিত হইলেন। বেঞ্জামিন 
বৈদানাথকে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত দেখিযা অল্পে অল্পে আপন আসন তাগ করিল! একবার 
ঘরের দ্বারের দিকে দেখিল, আবার গিয়৷ বসিল। কিছুক্ষণ বসিয়াই আবার উঠিল, উঠিয়া ঘরের 
বাহিরে গেল। কতক্ষণ পরে আর একবার দ্বারের নিকট হইতে সুল্পম নিরাক্ষণ করিয়া দেখিল, 
বৈদ্যনাথ সুখনিদ্রায় সুপ্ত আছে। বাহিরে চলিয়। গেল। বাহিরে গেলে, পথে ভিক্রুস্রে সঙ্গে দেখ। 
হহল। 

ভিত্রস অতি দ্রতপদে বেগ্ভামিনের পারশ্খে আসিয়। এ 'বেঞ্তামিন! সমূহ বিপদ! 
গতকলাকার বাপার ভদা বৈদানাথের কুঠিতে খবর হইয়াছে, সূর্পণখার সকলকে ছাড়িয়া (দওয়া 
বড় মুক্তিসিদ্ধ কর্ম হয় নাই জানি কত নার করিভাম কেহ তখন জেলিলে মা 

বেঞ্জামিন বলিল। " ভার বেরউ নিদাডিভাহাদিনাকে ভি নিম লি 
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হত ত ভাল ছিল, এ ছেড়া হাতে কি হবে” 

ভিত্রুস বলিল। “হা, ছোড়া হতে-্মাওড উপকার হবে। সেটা বৈদানাথের ছেলে। এখনি 
বৈদ্দনাথ সমাচার পেলে, বন্ছ ধন দিয়! উদ্ধার করে লয়ে যাবে।” 

বেগ্তামিন বলিল । "বৈদ্ননাথ ঘে আমার ঘরে ঞুয়ে আছে, সে বুঝি এ সমাচার জানে না।” 

ভিক্রস বলিল। “হা, সে আবার জানে না। সেই ত বিপদ উপস্থিত করেছে?” 

বেঞ্জামিন বলিল। ““সুর্পণখার চড়নদারেরা এখন সব বেদানাথের গদিতে এসে খবর 
দিয়েছে। বুড় জন অতাস্ত চট্টেছে। সে বলে, আমায় যদি সময়ে মান্দ্রাজে না পৌঁছে দেও ত 
আমি খেসারত ধরে লব। সুর্পণখার অধিকারা রামময় গদিতে বলিয়াছে যে আমি ফ্রান্সিক্কো 

ও বেঞ্ামিনকে চিনিরাছি, আর বেঞ্জামিনের পিঠের উপর এক ঘা কুঠার মারিয়াছি, তাহার খুব 
চোট লাগিয়াছে; তাহাকে ধরিতে পার ত আমি মে চোট দেখাইয়া দি।' গোমস্তা ভজহরি কাল 
রাতে বৈদানাথের ঘরে গিয়াছে, এখন মাসে নাই, তাই বৈদ্যনাথের চোপদার কিছু করিতেছে 
না। দুজন সওয়ারকে দ্রুত বৈদানাথের নিকট পাঠাইয়াছে, আর ছয় জন সওয়ারকে তোমার 
উপর নজর রাখিতে বলিয়াছে তোমাকে কোথাও যাইতে দিবে না; এখন লোক ফিরিলেই একটি 
ব্যাপার উপস্থিত হবে।” 

বেঞ্জামিন বলল। "সে লোক কখন গিয়াছে£ আমার বোধ হয় বৈদযনাথ কোন সমাচার পায় 
নাই, তাহার কথা বার্তায় কোন চিহ ত পাইলাম না?” 

ভিত্রুস বলিল। “হা, সে বৈদানাথ, সে কি এখন রাগ প্রকাশ করে প্রাণটি হারাবে? সে 
আমাদের মত মুখ নহে?” 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ১২৬ 


বেঞ্জামিন বলিল। “আমাদের দোষ কি? মুল দোষ তোমার, তুমিই ত সূর্পণখা আক্রমণ 
করিতে বলিয়াছিলে?” 

ভিত্তরুস বলিল। ““সূর্পণখা আক্রমণে আমাদিগের কি দোষ?” 

বেগ্তামিন বলিল। “তবে কি অকারণ সব কটিকে মারাই বিধেয় ছিল?” 

ভিত্রুস বলিল। “মারা আবার অকারণ কোথা থেকেঃ রামময় যখন কোপটি ঝাড়লে তখন 
আবার অকারণ?” 

বেপ্তামিন বলিল। তোমার যেমন জ্ঞান? তুমি তাহার জাহাজ নেবে, তাকে মারবে সে তায় কিছু 
বলবে না? তাতে আবার তোমরা যে বাপারটি করেছিলে, নেকাম করে মাছ বেচতে গেলে ।” 

ভিত্রুস বলিল। "মাছ না বেচলে, জাহাজের মুখে যেতে যে কেদ তোপ বসান ছিল? 
জানান দিয়ে কি অল্পে সূর্পণখা মারতে পার্তে?” 

বেগ্জামিন বলিল। "ফলে কর্মটি বড় ভাল হয় নাই।” 

ভিক্রুস বলিল। “এখন উপায় কি? গঞ্জালিস এখানে নাই, পরিত্রাণের উপায় দেখ।” 

বেঞ্জামিন বলিল। “পরিত্রাণের ভয় কি? সব জিনিসগুলি ফিরিয়ে দিলেই এখন আপস 
হতে পারে।” 

ভিত্রুস বলিল। “এতক্ষণে তোমার মত পরামর্শটি দিলে। তোমার মঙ্ক হওয়া কর্তবা। যাও, 
তুমি আমাদিগের দল ছাড়, এ কর্ম তোমার নহে?” 

বেগ্তামিন বলিল। "ভাল, তোমার কি মত।” 

ভিক্রুস বলিল "চল গেডিজে যাই সে স্থানে সকলেই আছে পরামর্শ হবে” 

বেঞ্জামিন বলিল। “আমার ঘরে বৈদানাথ একা সুপ্ত রহিল, তাহাকে ছাড়িয়া যাওয়া কি 

ভিত্রুস বলিল “তোমার পুত্রকে তাহার নিকটে বসিতে বল, সেই তোমার বন্ধুর সেবা 
করিবে।” 

বেঞ্জামিন জন", বলিয়া ডাকিয়া, তাহার পুত্রকে বলিল। “জন: আমার ঘরে বৈদানাথ সুপ্ত 
আছে। দেখ, তাহার ক্গ্চ না হয়, সে জ্ঞাগ্রত হইলে আমার জনা অপেক্ষা করিতে বলিবে, আমি 

জন বলিল । “'আচ্ছা।” ভিক্রুস ও বেঞ্জামিন চলিয়া গেল। 


একাদশ অধ্যায় 
“উত্ভিষ্ঠধবং নরব্যাঘ্রাঃ! সঙ্ভীভবত মা চিরম্।” 


সূর্যকূমার ও মালিকরাক্ত সসজ্জ হইয়া অশ্বে রাত্রিযোগে রায় গড়াভিমুখে চলিলেন। ক্রমে 
রাজপথ পার হইয়া মাঠে পড়িলেন, মাঠ দিয়া কতক দূর অন্ধকারে যাইয়া মালিকরাজ বলিল 
“সূর্যকুমার তুমি কি রায়গড়ে যাইতে মাঠের পথ জান; আমি ত তাহা কিছুই জানি না।” 

সূর্যকুমার বলিল। '*আমি মাঠের পথ জানি না, কিন্তু এই মাত্র জানি বরাবর দক্ষিণ বহিয়া 
গেলে দ্বারির জাঙ্গালে পড়িব, রায়গড় দ্বারির জাঙ্গালের উপর ।” 

মালিকরাজ বলিল। “রাত্রি যে অন্ধকার, ইহাতে ত কিছুমাত্র দিক্জ্ঞান হয় না। বরং এখন 
একটু আস্তে যাই, পরে চন্দ্রোদয় হইলে সব পরিষ্কার দেখা যাহাবে, তখন দেখিয়া শুনিয়া শীঘ 


১২২ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


যাইতে পারিব। তুমি ত এ পথে হজুরমলের সঙ্গে রাত্রিযোগে গিয়াছিলে, তোমার কি কিছু 
মাত্র স্মরণ নাই?” 

সূর্যকূমার বলিল। “সে অন্ধকারে আমরা রায়গড় পার হইয়া অনেক পশ্চিমে গিয়া 
পড়িয়াছিলাম। আমি বলি বরং একটু বামদিক চাপিয়া যাওয়া যাক।” 

মালিকরাজ বলিল। “তাহা হইলেই ত ভাল হয়, কিন্তু বামদিকে কাদা ও জল। পূর্বদিকটা 
অত্যত্ত নাবাল জমী, বরং একটু ঘুরে যাওয়া ভাল, কিন্তু এ রাত্রে হজুরমলের মত কাদায় 
যাওয়া ভাল নহে।” 

সূর্যকূমার বলিল। “সে দিনকার পরামর্শ কর। চল অশ্বের রশ্মি১) ছাড়িয়া দিই। অশ্ব 
আপন ইচ্ছায় যাইতে পাইলে ভাল পথ দিয়াই যাইবে। 

সূর্যকূমার আপন হস্ত হইতে বল্গা ফেলিয়া দিল। মালিকরাজও আপনার অশ্বের বল্গা 
ফেলিয়া দিল। উভয়ে পার্থাপার্থী হইয়া চলিল। উভয়ের অস্ত্রচয় ও রত্বসমূহের চাকচক্যে যেন 
গগনস্থ অশ্বিনীকুমারদ্বয় শোভিল। প্রভুভক্ত ঘোটকছয় প্রভুর মন বুঝিয়া সান্নিধ্যে সুখ জ্ঞান 
করিয়া এত নিকট হইল যে, মালিকরাজ ও সূর্যকুমারের পাদে পাদে মিলিল। অশ্বদ্ধয়ের শরীরে 
মিলিল। অশ্বদ্ধয় বল্গা শিথিল পাইয়া আপন মনে চলিল। ক্রমে পশ্চিম দিকে ভর দিয়া 
অন্ধকারে যাইতে লাগিল। মালিকরাজ বলিল। ““ূর্যকূমার! এখন ত আমরা রায়গড়ে পোৌঁছিব, 
তাহার পর কি করা যায়?” 

সূর্যকূমার বলিল। “রায়গড়ে গিয়া প্রথমে ইন্দুমতীর সহিত সাক্ষাৎ করিব, পরে তাহাকে 
প্রতাপাদিত্যের পরামর্শ সব অবগত করাইয়া অনঙ্গপাল দেবকে সমাচার পাঠাইয়া তাহাকে 
ডাকাইব ও সৈন্যসামস্ত প্রস্তুত করাইয়া দুর্গ রক্ষা করিব।” 
থাকে, তবে কি করিবে?” 

সূর্যকূমার বলিল। “তবে যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া ইন্দুমতীর উদ্ধার করিতে 
হইবে । মালিকরাজ! তুমি আমায় আগমনকাঁলে বলিলে যে, প্রতাপাদিত্যের প্রায়শ্চিত্ত হইবে । কি 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত, তাহা তুমি আমায় ভাঙ্গিয়া বলিলে না। আবার আগমনকালে তোমাকে 
অশ্রপাত করিতেও দেখিলাম। তখন তোমাকে কোন কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম না, কিন্তু সমস্ত 
পথটি চিন্তায় কিছুই ভাল লাগিল না। মালিকরাজ এখন আমাকে এই সব ভাঙ্গিয়া বলিতে 
হইবে। তোমাকে সজলনয়ন দেখিয়া আমার মনটি কীদিয়া উঠিল। আমি মনে বিশেষ পীড়িত 
হইয়াছি, এখন আমাকে স্পষ্ট করিয়া তোমার মনঃপীড়ার কারণ বল, দেখি আমা হইতে যাহা 
হয়, তাহা করিতে ক্রটি করিব না।” 

মালিকরাজ সূর্যকুমারের কথায় নিতাত্ত ব্যাকুল হইল। তাহার ইচ্ছা নহে যে সূর্যকুমারকে 
তাহার অশ্রপাতের কারণ বলে। বলিল, “সখে! মালতীকে ত্যাগ করিতে হইল বলিয়া আমি 
অশ্রপাত করিয়াছিলাম। আমরা যে কর্মে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহায় মালতী পুনর্লাভের আর 
কোনো সম্ভাবনা নাই।” 

সূর্যকুমার বলিল। “কেন আমাদিগ্র রায়গড়ে যাওয়ার সঙ্গে তোমার মালতীর প্রেমের কি 
হানি হইল।” 

মালিকরাজ বলিল। “তুমি বুঝিলে না? আমরা রায়গড়ের ব্যাপারের পর আর 
প্রতাপাদিত্যের সম্মুখীন হইতে পারিব না। মালতীরও সে মুখপদ্ম আর দেখিতে পাইব না।” 


(১) রাশ-_দড়ির বলগা। 
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সূর্যকুমার বলিল। “যদি তোমার মনঃপীড়ার কারণ এত সহজ হয়, তবে চল আমি 
এইক্ষণেই প্রতিনিবৃত্ত হইতেছি।” সূর্যকুমার আপন অশ্বের বল্গা লইয়া তাহাকে উত্তর মুখে 
ফিরাইল। মালিকরাজ সূর্যকূমারকে অশ্ব ফিরাইতে দেখিয়া বলিল ““সূর্যকুমার এত দূর আসিয়া 
ফিরিয়া যাওয়া ভাল হয় না। চল রায়দুর্গেই যাই।” 

সূর্যকুমার বলিল। “মালিকরাজ যে কর্মে তোমার কষ্ট জন্মে, তাহায় আমি আজন্মকাল 
হস্তক্ষেপ করি নাই, করিবও না। আমার রায়গড়ে যাওয়া তত আবশ্যক হইতেছে না। তোমার 
স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি করা আমার একান্ত ইচ্ছা । আমি ইন্দুমতীর জন্য কিছু দুঃখিত হইতেছি বটে, কিন্তু 
সে কে? সে কিছু তোমাপেক্ষা আমার প্রিয় নহে। তোমায় কষ্ট দিয়া তাহার সুখ বৃদ্ধি করা 
আমার মনোনীত হইতেছে না; তাতে আবার তুমি আমার প্রাণতুল্য সখা, আমার হৃদয়বল্পভ। 
আগে তোমার স্বচ্ছন্দ লাভ করিয়া পরে অন্যের স্বচ্ছন্দে দৃষ্টি করা আমার উচিত।” 

মালিকরাজ সূর্যকুমারের এই কথাতে কিছু আর্র হইল। ভাবিতে লাগিল, “এক্ষণে কি করি? 
স্পষ্ট সূর্যকুমারকে বলিতে পারিতেছি না, আবার না বলিলেও এক্ষণে আর কি রূপে কাটাই। 
ভাবিল, যদি এক্ষণে সূর্যকূমারের মতে মত দিয়া ফিরাই, তবে আমার বেতনের জন্য সুহৃদের 
বিশেষ অনুপকার করা হয়। হয় ত ইন্দুমতী গঞ্জালিসের হস্তে এতক্ষণে বন্দী হইয়াছে। ঈশ্বর 
জানেন, পাপ গঞ্জালিস তাহাকে কি আচারে রাখিয়াছে, আবার প্রতাপাদিত্যের কর-কবলে 
নিপতিতা হইলে, কি বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইবে। ভাবিলেন, আমি কি বিপদেই পড়িলাম! 
বিধাতা কেন আমাকে এ সকল জানিতে দিয়া আমার কষ্ট বৃদ্ধি করিতেছেন? পিতাই বা কি 
মনে করিবেন? ভাবিলেন, এ অবোধ বালক রহস্য গোপনে অশক্ত। গোপন করিলেও সমূহ 
বিপদ। এমত পাষণ্ড ত কখনই দেখি নাই! এ যে উষা ও ব্রহ্মার বৃত্তান্তের মত। এমত 
অনৈসর্গিক ব্যাপার কেহ কখন শুনে নাই। এ যে, হয় ত চক্ষেই দেখিতে পাইব। কিন্তু আমি 
সকল অবগত থাকিয়া না বলিলে, এক ভয়ানক মহাপাতকের অংশী হইব। আমার কর্তব্য ছিল, 
প্রতাপাদিত্যকে সকল প্রকাশ করিয়া বলিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করা। পিতা এ সকল অবগত হইয়া 
কেন এরাপ অবোধের মত কার্য করিলেন? অনেক চিত্তিয়া ভাবিল, “আমার ভাঙ্গিয়া বলায় 
প্রয়োজন কি? এখন জেদ করিয়া সূর্যকূমারকে রায়গড়ে লইয়া যাই ও সুযোগ করিয়া ইন্দুমতীকে 
বাচাই, তাহা হইলেই ধর্মরক্ষা হইবে ও ইন্দুমতী রক্ষা পাইবে। মালিকরাজ বলিল । ““সূর্যকূমার! 
এখন সে ভাবিয়া ফিরিলে ভাল হইবে না। চল, আমরা রায়গড়ে গিয়া দেখি যে কি হয়। যদ্যপি 
একান্ত আমাদিগের অস্ত্রধারণ করা আবশ্যক হয়, তবে অস্ত্র ধরিব, নতুবা গুপ্ুভাবে দূর হইতে 
যুদ্ধ দেখিব।” 

সূর্যকূমার বলিল। “মালিকরাজ! তুমি যাহায় সন্তুষ্ট হও, আমায় তাহাই করিতে হইবে, কিন্তু 
তোমার মুখের ভাবে আমি দেখিতেছি, মনে মনে নিতান্ত আকুল হইয়াছ। ভাল মালিকরাজ! 
তোমারই কথা বাহাল রাখিলাম।” বলিয়া অশ্ব পুনর্বার দক্ষিণ দিকে ফিরাইল। অশ্বদ্ধ় আপন 
স্বেচ্ছাগমনের অনুমতি পাইয়া পশ্চিম দিক দিয়া চলিল। কিছু দূরের পর দ্বারির জাঙ্গালের উত্তর 
হওয়ায় সন্মুখস্থ খালে বারো তেরো খানা অতি দীর্ঘ অপ্রশস্ত ছীপ দেখিতে পাইল। এক একটি 
প্রায় দুই শত হাত দীর্ঘ তিন হাত মাত্র প্রস্থে। গঠনে বোধ হয়, অত্যন্ত অল্প ভর, দ্রুতগামী। 
এক একটিতে প্রায় চল্লিশটি ক্ষেপণী। প্রতিনৌকায় অগ্র ও অস্তমূল এক একটি করিয়া প্রায় ছয় 
হাত উচ্চ ধবজা। তাহায় একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, চতুর্দিকে প্রায় দেড় হাত পরিমাণের পতাকা। 
নৌকাগুলি খালের দক্ষিণ তীরে দ্বারীর জাঙ্গালে ছোট ছোট দণ্ডে বাধা। নৌকায় কেহই নাই। 
কেবল শেষে দুইটি নৌকায় দুই জন বসিয়া তামাক খাইতেছে। সূর্যকূমার বলিল “মালিকরাজ 
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এই লও তোমার গঞ্জালিসের দল। ইহারা বোধ হয় অনেকক্ষণ আসিয়াছে। এতক্ষণে বোধ হয় 
ইহারা রায়গড় মারিয়া লইল।” 

মালিকরাজ চুপি চুপি বলিল। “একটু ক্ষান্ত হও, আমি অগ্রসর হইয়া সন্ধান লই।” 
মালিকরাজ অগ্র হইয়া নৌকাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিল ““গঞ্জালিসের সঙ্গে তোমাদের দেখা 
হইয়াছে।” 

নৌকারক্ষক দীড়াইয়া বলিল। ''আজ্ঞ৷ হী।” মালিকরাজ বলিল “অনুপরাম আসিয়াছিল।” সে 
বলিল “মহাশয় তিনি, আর একটি অশ্বারোহী, গঞ্জালিসের সঙ্গে আসিয়াছেন।” 

মালিকরাক্ত বলিল। “তাহারা কখন আসিয়া পৌঁছিল।” 

কাণ্ডারী উত্তর করিল। “মহাশয় তাহারা প্রায় দুই দণ্ড পূর্বে আসিয়াছিলেন।”" 

মালিকরাজ বলিল। “তাহারা এ স্থান হইতে কখন সৈন্য লইয়া গেলেন।” 

কাণ্ডারী বলিল। “প্রায় আড়াই দণ্ড হইল ।” 

মালিকরাজ বলিল। “তোমরা কয়খানা নৌকায় আসিয়াছ।” 

কাণ্ডারী বলিল। “'আমাদিগের দশখানা ছীপ আছে।” 

মালিকরাজ বলিল। "তবে তোমরা অনেকে আসিয়াছ। কে কে আসিয়াছে, ফান্সিক্কো 
কোথায় £” 

কাণ্ডারী বলিল। "মহাশয় ফ্রান্সিক্কো আসেন নাই, ডাকষ্টা আসিয়াছেন, আর আমরা দুইশত 
পঞ্চাশ জন লোক আছি।” 

মালিকরাজ সিহরিল! বলিল “এত অল্প লোকে দশখানা নৌকা কি করিয়া চালাইবা ।” 

কাণ্ডারা বলিল। “মহাশয় গঞ্জালিসের আদেশ আছে। নয়খানাতে দ্রব্যাদি যাইবে । কেবল 
এক খানায় একশত আশী জন ক্ষেপণী ধরিবে ও যে কয়েকজন বন্দী অসিবে, তাহাদের সেই 
ছাপে বসাইয়া লইয়া যাইতে হইবে” 

মালিকরাজ বলিল। “কেন বন্দীর নৌকায় এত তরণু দেওয়ার উদ্দেশ্য কি?” 

কাণ্ডারী বলিল। "মহাশয় ! কি তাহা জানেন না?" 

মালিকরাজ বলিল। “আমি আজ একমাস প্রায় সনদ্বীপ ছাড়া, কাষেই সকল সমাচার জানি 
না। কেবল গঞ্জালিসের সঙ্গে অদ্য দেখা হওয়ায় সে আমাদিগকে আসিতে বলিয়াছিল।”” 

কাণ্ডারী বলিল। “মহাশয় বন্দীর মধ্যে কোন স্ত্ীলাক থাকিবার কথা আছে। তাহাকে লইয়া চার 
পাঁচ প্রহরের মধ্যে সনদ্বীপে পৌছিতে হইবে। একশত আশী তরগুধারী না হইলে কি মতে যাওয়া 
যায়?" সূর্যকূমার অগ্রসর হইয়া বলিল। “এ ছীপে কয় জন তরগুধারী বসিতে পারে।” 

কাণ্ডারী বলিল। “চলুন ছাপটি দেখাই।” সূর্যকূমার বলিল। “তবে তুমি সে ছীপটি এপারে 
আন ।” কাণ্ডারী আপনার ছীপ হইতে সেই ছীপে যাইয়া (সেটিকে ধবজি ঠেলিয়া খালের উত্তর 
কুলে আনিল। ছীপটির আকার দেখিয়া সূর্যকূমার চমৎকৃত হইল। সেটা অতি দীর্ঘ অপ্রশস্ত। 
দীর্ঘ প্রায় চার শত হাত। তাহাতে আড়াই শত ক্ষেপণী লাগান আছে। নৌকার মধ্যে প্রায় তিন 
হাত উচ্চ স্থল ধ্বজা। কাণ্ডারি বলল। ““তাহায় বন্দীদিগকে বাঁধা যায়।” নৌকাটি অতি সুগঠন। 

মালিকরাজ বলিল। “এছীপ কতনক্ষণে সনদ্বীপে পৌঁছে।” 

কাণ্ডারী বলিল। “মহাশয় যদি সুবিধার প্রশস্ত গাং পাই আর আড়াই শত ক্ষেপণীধারী হয়, 
তবে দুই চার দণ্ডের মধ্যে সনদ্বীপে পৌঁছিতে পারি। কিন্তু আমাদিগকে অনেক ছোট ছোট খাল 
বাহিয়া যাইতে হইবে । আর আমাদিগের লোক অধিক আনা হয় নাই, তাই তিন চার প্রহর 
পৌঁছিতি লাগিবে।” 

মালিকরাজ বলিল। “ইহারা কি কি অস্ত্র আনিয়াছে।” 


বঙ্গাধিপ-পরাভায় ১২৫ 


কাণ্ডারী বলিল। “মহাশয় অস্ত্র বড় অধিক নাই। জন কতক ধানুকী, কুড়িজন 
তলবারীধারী, আর বাকী বরসাধারী।” 

সূর্যকূমার বলিল। “কেন বন্দুক আনা হয় নাই।” 

কাত লিক লা দরে হানিটে ছে ভীতি জারা লীন ই বলিয়া 
বন্দুক আনা হয় নাই। আবার পূর্বেকার মত সনদ্বীপে এখন আর তত বন্দুকও নাই। যাহা পূর্বে 
সংগ্রহ হইয়াছে ক্রমে ক্ষয় পাইয়াছে। আজকাল আমাদিগের লাভের কিছু হানি হইয়াছে। লোক 
জন প্রায় সতর্ক থাকে, আর মোগল বাদসার প্রহরী প্রায় সর্বত্রই বেডায়।” 

মালিকরাজ বলিল। "তোমার নাম কি।” 

কাণ্ডারী করপুটে অতি সম্মান পুরঃসর বলিল। “মহাশয় আমরা অতি ছোটলোক, আপনারা 
মহৎ। বড়লোকের এমনি দয়াই বট্টে। মহাশয় আমরা আপনাদের এক কথায় কেনা গোলাম হই। 
আমাদের গঞ্জালিস বড় ক্রুর। মানুষকে মানুষ জ্ঞান কবে না। আজ্ঞা, আমার নাম সোয়ারিস।” 
মালিকরাজ তাহার হাতে একটি মোহর দিল ও ১8554578553 
(সায়ারিস কখন মোহর দেখে নাই। মোহরটি পাইয়া একবারে আমোদে গলিয়া গেল, দুই হাত 
উপরে উঠাইয়া বলিল। "পরমেশ্বর তোমার ভাল করুন। মা দুর্গা ও কুল 
রক্ষা করুন। সেন্ট ডোমিক্ষো তোমাকে আশ্রয়ে রাখুন।” 

মালিকরাভ বলিল। "এখান হইতে রায়গড় কতদূর %” সোয়ারিস বলিল। “মহাশয় প্রায় তিন 
পোয়া পথ হইবে। এ পোল দিয়া গেলে কিছু ঘোর হইবে । নতুবা বলেন তো এই নৌকায় আপনাকে 
পার করিয়া দিই।" সূর্যকুমার বলিল। “আমাদিগের ঘোড়া আছে অতি শীঘ্রই যাইব।” সোয়ারিস 
আশীর্বাদ করিল মহাশয়েরা জয়ী হউন। সূর্যকূমার ও মালিকরাজ অশ্ব চালাইয়া খালের তীর 
বহিয়া পোলের উপর উঠিলেন। পোল পার হইলে মালিকরাজ বলিল। '“সূর্যকূমার এখন 
রায়গড়ে বরাবর না যাইয়া একটা যুক্তি করা বিধেয়।” সূর্যকূমার বলিল "তোমার কি যুক্তি 
গওনি।” মালিকরাজ বলিল। “চল এ দস্যুদের পলায়নের পথ বন্ধ করি।” সূর্যকূমার বলিল। 
“কি করিয়া তাহা বন্ধ করিবে ।” মালিকরাজ বলিল । “তুমি এই খানে দীড়াও আমি দ্রুত গিয়া 
সোয়ারিসকে নৌকা গুলি ওখান হইতে বহিয়া লইয়া রায়গড়ের পূর্বে এক নিভৃত স্থানে লুকাইতে 
বলি।” সূর্যকূমার বলিল “তুমি মন্ত্রী হইবার উপযুক্ত পাত্র। যাও যেমতে হয় শক্র দমন করা 
বিধেয়।” মালিক অশ্ব ফিরাইয়া অতিবেগে নৌকার নিকট হইয়া বলিল। 'সোয়ারিস পোলের 
শীচে আইস আমি নৌকা রাখিবার স্থান দেখাইয়া দিব। এ বড় ভাল স্থান নহে।” 

সোয়ারিস মালিকরাজের সঙ্গে সঙ্গে আসিল। মালিকরাজ তাহাকে লইয়া দ্বারার জাঙ্গাল 
দিয়া বরাবর উত্তর পূর্বে প্রায় এক পোয়া অন্তরে গিয়া বলিল। "দেখ এ ঝোপের ভিতর সব 
নৌকা আনিয়া রাখ। কর্ম সাঙ্গ হইলে আমি কিন্ধা গঞ্জালিস 'ঘোড়া ঘোড়া ।' করিয়া চিংকার 
করিলে উত্তর দিবা। তোমার বা তোমার সঙ্গীর নাম করিলে উত্তর দিও না।"' সোয়ারিস "যে 
আজ্ঞা" বলিয়া নৌকা সব আনতে গেল। মালিকরাজ ও সূর্যকূমার দুই জনে দ্বারীর জাঙ্গাল 
বহিয়া পশ্চিম মুখে চলিতে লাগিলেন। কিছু দূর পরে রায়গডের বহির্থারে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। গড়ের দ্বার বন্ধ হইতিছিল। দ্বারী তাহাদিগকে দেখিয়া বলিল। “মহাশয়রা কে, 
কোথায় যাইবেন। আর কোথা হইতে আসিলেন £” 

মালিকরাজ বলিল। “আমরা বর্ধমান হইতে আসিতেছি, দক্ষিণ যাইব। বিদেশী, রাত্রি অধিক 
হইয়াছে, কোথাও আশ্রয় পাই নাই। এক্ষণে অতিথি হইতে তোমার দ্বারে আসিয়াছি।” 

দ্বারী বলিল। “আজ যে অতিথির শেষ নাই। গ্রামস্থ লোক অপেক্ষা অতিথি অধিক। আজ 
এখানে স্থান হবে না। তোমরা স্থানাস্তরে যাও" বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিবার উপক্রম করায় 


১২৬ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


মালিকরাজ বেগে আপন অশ্ব দ্বারের ভিতর প্রবেশ করাইল। অশ্থের অর্দেক শরীর গড় মধ্যে 
ও অর্ধেক গড় বাহিরে রহিল। 

দ্বারী রুষ্ট হইয়া বলিল। “এ যে বলপূর্বক অতিথি হয়! কে তুমি? তোমার ত প্রকৃত 
অতিথির ন্যায় আচরণ দেখি। যে হও দ্বার মুক্ত কর, নতুবা যমদ্বারে পাঠাইব।” 

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় আপনিও প্রকৃত আতিথ্যধর্ম রক্ষা করিতেছেন। ভাল সৎকার 
পাইলাম। এক্ষণে আমি কোন ক্রমে স্থানাস্তরে যাইতে পারিব না। একান্ত দ্বার রুদ্ধ করিতে হয়, 
আমাকে নষ্ট কর। আমরা দুই জন বিদেশী, সমস্ত দিন পথশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়াছি। এক্ষণে 
আমরা আমাদিগের গমন মার্গ ত্যাগ করিয়া প্রায় দুই ক্রোশ পথ আশ্রয় লাভাশয়ে মহাশয়ের 
দ্বারে আসিয়াছি।” 

দ্বারী বলিল। “তুমি কি লোক? বোধ হয় ব্রাহ্মণ হইবে, নতুবা অতিথি হইতে আসিয়া এত 
বল প্রকাশ করিতেছ কেন” 

মালিকরাজ বলিল। “অনুমান সত্য। আমি সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ ।” 

দ্বারী বলিল। “ব্রাহ্মণ, এত অস্ত্র শন্ত্রে আবৃত কেন?” 

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় পথভ্রমণে আত্মরক্ষা প্রয়োজন। পথে অত্যন্ত দস্যুভয়।” 

দ্বারী বলিল। “ব্রান্মণের মত সকল আচরণই দেখিতেছি, ইনি দস্যুভয়ে সান্ত্র হইয়া পথে 
ভ্রমণ করিতেছেন, আবার গড় না হলে রাত্রি যাপন হবে না, ইহাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ।" 

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় সন্দেহ করিবেন না, আমি ব্রাহ্মণ বটি। ব্রাহ্মণ বলিয়া 
ধর্মজ্ঞানে আশ্রয় দিন আমরা দুই জন কিছু আহার করিব না, আপনার মন্দুরায়(১) 
আমাদিগের দুটি অশ্ব রাখিতে স্থান দিন, আমরা মন্দুরাতেই বা বাহিরে পড়িয়া থাকিব। 
মহাশয়কে অনা কোন বিষযের জন্য কষ্ট পাইতে হইবে না।” 

দ্বারী বলিল। “কেন অকারণ বিবক্ত করিতেছ, রায়গড়ে স্থান পাইবে না।” 

মালিকরাজ বলিল। “কি রায়গড়ে দুই জন নিরাশ্রয় আতাথর স্থান নাই!” 

দ্বারী বলিল। “আজ তোমার মত চার শত লোককে স্থান দেওয়া হইয়াছে।” 

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় রায়গড়ে দশসহস্র লোকে এক কালে আশ্রয় পায়। তিন চারি 
শত লোকের কথা কি বলিতেছেন।”” 

দ্বারী বলিল। “আমি তোমাকে হিসাব দিতে চাহি না। মোটা কথা বলিলাম, এস্থান হইতে 
যাও, এস্থানে অদ্য রাত্রিযাপন অসম্ভব ।” 

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় দেখিতেছি ধর্মশীল বটেন, কি করিয়া এত নির্দয়বাক্য প্রয়োগ 
করিলেন। আমাদিগের অবস্থা দেখিয়া কি মহাশয়ের দয়া জন্মিল না?” 

দ্বারী বলিল। “তোমাদিগের দেখিয়া দয়া দূরে থাকুক, আমার রাগ হইতেছে। তোমাদিগের যেরূপ 
সাস্ত্রবেশ, তাহে তোমরা মনে করিলে অক্রেশে নির্ভয়ে রাত্রিতে আপন গ্রামে যাইতে পার।” 

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় আমাদিগের পথ জানা নাই, তাতে আবার আমর! পথশ্রমে 
নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছি, আমরা মহাশয়ের আশ্রয় লইলাম, স্থান দিন।” 

দ্বারী বলিল। “তবে তোমাদিগের প্রশ্রীবে২) থাকিতে হইবে অন্যত্র কোথাও স্থান পাইবে 
না।' 

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয়! আমরা আপনার দয়ায় নিতান্ত আপ্যায়িত হইলাম। 
মন্দুরাই আমাদিগের প্রার্থনীয় স্থান।” 


(১) অশশালা (২) মন্দুরার বাতায়ন 
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দ্বারী বলিল। “তবে একটু অপেক্ষা কর, আমি রাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি।” 

মালিকরাজ বলিল। “কি তবে আপনি এ দুর্গাধিপ নহেন?” 

দ্বারী বলিল। “আমি এক প্রকার এ স্থানের অধিকারী বটি, যে হেতুক আমারই 
যোগক্ষেমে(১) এই দ্বারটি আছে।” 

মালিকরাজ বলিল। “তোমার দুর্গে কি রাজা নাই যে তুমি রাণীর অনুমতি লইতে যাইতেছ।” 

দ্বারী বলিল। “না রাণীদ্বয় এই দুর্গের অধিকারিণী। কিন্তু ইন্দুমতী দেবী এই সকল বিষয়ে 
অধ্যক্ষতা করেন।” 

মালিকরাজ বলিল। “তবে যাও শীঘ্র আসিবে । বলিও বিদেশ হইতে দুইটি অশ্বারোহী 
যোদ্ধা অদ্য রাব্রে এ দুর্গে থাকিতে প্রার্থনা করে।” 

দ্বারী চলিয়া গেল। সূর্যকূমার ও মালিকরাজ দ্বারে প্রবেশ করিয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ 
হইলেন। কিছুক্ষণ পরে দ্বারী একটি লোক সঙ্গে আনিয়া বলিল। “মহাশয়! আপনারা আমার 
সঙ্গে আসুন, এই লোকটি অশ্বদ্ধয় লইয়া মন্দুরায় রাখিয়া আসিবে ।” 

সূর্কূমার ও মালিকরাজ দ্বারীর অনুসরণ করিলেন। ক্রমে-দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
দেখিলেন, একটি আসনে এক জন নিচোলিনী বসিয়া আছেন। তাহার কিছু দূরে এক 
লৌহাবর্মাবৃত যোদ্ধা অপর একটি আসনে উপঝিষ্ট। সূর্যকূমার ও মালিকরাজকে গৃহে প্রবেশ 
করিতে দেখিয়া স্ত্রীটি বলিল, “স্বাগত £ এ দুর্গে যাহায় আপনাদিগের সৃখবর্ধান হয়, তাহা এ 
দীনা প্রস্তুত করিতে ত্রুটি করিবে না। এ আসনে উপবিষ্ট হউন।” 

সূর্যকূমার খল খল দৃষ্টিতে বর্মাবৃত পুরুষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল। “অদা এ দুর্গে 
আশ্রয় লাভে আমরা যত সন্তুষ্ট হইয়াছি, আপনার সম্মুখীন হওয়ায় আমরা ততোধিক দশগুণ 
আপ্যায়িত হইলাম । আপনি স্বয়ং যখন আমাদিগের সম্ভাষণ করিলেন, আমরা তাহাতেই ক্রীত 
হইলাম ও আমাদিগের পথশ্রম সব দূর হইল।” 

মালিকরাজ উপবিষ্ট কৃষ্ণ ও বর্মাবৃত পুরুষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল। “আমি ব্রান্মাণ। 
আশীর্বাদ করি আপনার মনক্কামনা সিদ্ধ হউক ।” 

্ত্রীটি সসন্ত্রমে প্রণাম করিলেন। পরে একজন ভৃত্য আসিয়া যোড় করে বলিল। “মহাশয় ! 
পাদপ্রক্ষালন করুন।” মালিকরাজ ও সূর্যকুমার গাব্রোথান করিয়া গৃহের দক্ষিণস্থ ইন্দ্রকোষে পাদ 
ধৌত করিলেন, আসনে আসিয়া পুনর্বার অধিষ্ঠিত হইলেন। সূর্যকূমার একটু মৃদু হাসিলেন। 

গৃহকত্রী বলিলেন। “মহাশয়দিগের আগমনে নিতান্ত আহ্াদিত হইয়াছি: এক্ষণে কি আহার 

সুর্যকূমার বলিল। আমরা অদ্য আর কিছু আহার করিব না। অপরাহু আহার করায় অসুস্থ 
আছি। আপনার অনুমতি পাইলে বিশ্রামে যাই।” 

কর্রী বলিলেন। “মহাশয়েরা নিরাহারে থাকিবেন, তাহা আমি সহ্য করিতে পারি না। 
আপনাদিগকে আহার আজ্ঞা করিতে হইবে। আপনারা যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলে আমি 
অত্যস্ত সন্তুষ্ট হই।” 

সূর্যকূমার বলিল। “বারম্বার আপনার অনুরোধের বিপরীত আচরণ করা আমাদিগের 
কর্তব্য নহে, আপনার সন্তুষ্টির জন্য আমরা যাহা হয় আহার করিব।” 

কত্রী বলিলেন। “মহাশয় কোন্‌ কুলের উজ্জ্বল তিলক?” 


(১) জিম্মা 


১২৮ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


সূর্যকূমার বলিল। “আমার ক্ষত্রিয় বংশে জন্মা। ইনি আমার সুহৃৎ ব্রাহ্মণ কুলোস্তব।” 

কত্রী মালিকরাজকে বলিলেন। "আমরাও ক্ষত্রিয়। আমাদিগের ঘরে ঘৃতপরু দ্রব্যাদি 
আহারে আপনার কোনো বাধা নাই বোধ করি। ব্রা্মণপরিচারক প্রস্তুত ।” 

মালিকরাজ বলিল। “আমি ক্ষত্রিয়ের প্রস্তুত অন পর্যস্ত ভোজন করিতে পারি তা ঘৃতপক্ 
কি, কিন্তু আমার আহারে এক্ষণে যথেষ্ট স্পৃহা নাই।” 

চার পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আসিয়া আহারের স্থান করিল, তিনখানি রৌপ্য পাত্রে ঘৃতপন্ক দ্রব্যাদি 
দিল। 

কত্রী বলিলেন। "'মহাশয়েরা গান্রোথান করুন।” পূর্ব উপবিষ্ট বর্মাবৃত পুরুষ, সূর্যকূমার 
ও মালিকরাজ আসন হইতে উঠিয়া আহারে বসিলেন। 

কত্রী বলিলেন। ''মহাশয়েরা অনুমতি দেন ত আমি একবার আমার অন্যান্য আগন্তুক 
আত্মীয়দিগের তন্তু লইয়া আসি।” সূর্যকূমার ও বর্মাবৃত লোকটি এককালে বলিলেন। “আপনি 
স্চ্ছান্দে তাহাদিগের তন্তে যান?” কন্রী গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। 

মালিকরা বলিল । "আর বিলান্বে প্রয়োজন কি, গণ্ডষ করুন।” সূর্যকূমার গণ্ডুষ করিলেন। 
বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন, "মহাশয়েরা আরম্ত করুন, আমার কিছু বিলম্ব আছে।” 

সূর্যকূমার বলিল। “মহাশয়ের বিলন্দের কারণ %” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "আমার সায়ংকৃতা হয় নাই।” সম্মুখে দণ্ডায়মান ব্রাহ্মণ একজন 
দ্রুতপাদে যাইয়া একটি রৌপা কোমা আনিয়া দিল। বর্মাবৃত পুকষ উত্তরাসা হইয়া বসিলেন। ক্রমে 
শিরন্্াণ মোচন করিলেন। হস্ত হইতেও করকবচ বহিষ্কৃত করিয়া সায়ংকৃতো নিযুক্ত হইলেন। 
সূর্যকূমার ও মালিকরাজ তীহাব প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। তাহার সায়ংকৃত্ সমাপনে তিনি 

সূর্যকূমার বলিল ' "মহাশয়! আপনার মিষ্ঠতায় আমরা চিরক্রীত হইলাম।” বর্মাবৃত পুরুষ 
গণ্ডয করিয়া আহার আবন্ত করিলেন! সূর্যকূমার ও মালিকরা আহার করিতে লাগিলেন। 
সূর্যকুমাব ও মালিকরাজ জাতীয়ন্বভাব বশত বাক্যত হইয়া আহার করিলেন। বর্মাবৃত পুরুষটি 
আলাপ করিতে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। তিন জনে হেটমুণ্ডে ক্রমে ক্রামে আহারান্তে 
গণ্ডষ করিয়া গাত্রোথান করিলেন। উপস্থিত পরিচারকেরা হস্তপদাদি বীতের জল দিল । শুচি 
হইয়া তিন জনে কর্পূরবাসিত তাশ্থুল চর্বণ করিতে করিতে নূতন আসনে বসিলেন। গৃহকত্রী 
প্নর্বার আসিয়া আপন আসনে বসিয়া বলিলেন। “আমার আপনাদিগের আহারকালে এ স্থানে 
অনপৃস্থিতির দোষ ক্ষমা করিবেন। অপর আড়াই শত ভদ্রলোক অনুগ্রহ করিয়া অদা রাত্রের জন্য 
এ গড় পবিত্র করিয়াছেন। আমি তাহাদিগের আহার প্রস্তুত করাইতে গিয়াছিলাম। তাহাতেই 
এত বিলম্ব হইল” 

সূর্যকূমার বলিল। “তাহাব।ও আপনার দ্রষ্টব্য ।” 

কর্রী বলিলেন। “এক্ষণে আপনারা বিশ্রাম করুন আমি বিদায় হই।” 

একজন লোক আসিয়া ব্লিল। “মহাশয়ের কি এক ঘরে থাকিবেন, না আপনাদিগের ভিন্ন 
ভিন্ন ঘর আবশাক হইবে £” 

সূর্যকুমার কোন উত্তর দিল না। মালিকরাজ বলিল । “আমরা একত্র থাকিলেই সুখী হইব।” 
বর্মাবৃতুকে লক্ষা করিয়! “মহাশয়ের কি মত ৮" 

তিনি বলিলেন। “একত্র থাকাই সুখকর ।” 

মালিকরাজ বলিল! “তবে তুমি দুইটি শয্যা প্রস্তুত কর। আমরা দুইজনে একাত্রে শয়ন 
করিয়া থাকি।” দাসটি যে আজ্ঞা বলিয়া চলিয়া গেল। 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


মালিকরাজ বলিল। “এ গড়ে অতিথি সৎকারের প্রণালী বড় উত্তম।"” 

বর্মাবৃত পুরুষটি বলিলেন। “এর প সুপ্রণালী আমি কুত্রাপি দেখি নাই। আবার গৃহকত্রীটির 
অসাধারণ গুণ।'' 

সূর্যকূমার বলিল। "'মহাশয় এ কর্রীটি ছাড়া এখানে ত আরও কত্রী আছেন?” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মহাশয় এ স্থানে তিনটি কত্রী আছেন! আপনারা কি রায়গড়ে 
পূর্বে কখন আসেন নাই ১, 

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয় আমাদিগের বিদেশেই সর্বদা থাকা, কাবেই যদিচ রায়গড়ের 
নিকট বাস তথাপি রায়গড়ের কোন সমাচার বিশেষ জ্ঞাত নহি?” 

কর্মচারি একজন আসিয়া বলিল। “মহাশয়েরা গাব্রোথান করুন, আপনাদিগের শব্যা প্রস্তুত 
হইয়াছে। তাহারা সকলে গাত্রোথান করিলেন ও কর্মচারীটির সঙ্গে শয়নাগারে গেলেন। একটি 
একতলা সুপ্রশস্ত ঘর। দুইটি দীপ জ্বলিতেছে। দুইটি প্রশস্ত পর্যস্ক। তাহার পার্থে একটি প্রশস্ত 
আসন আছে. তাহায় তান্বুলচয়ের পাত্র । একটি রূপার বড় পাত্রে পানীয় জল ও তিনটি রূপার 
সম্ভাষণ করিলেন। বর্মাবৃত পুরুষটি বসিলেন। মালিকরাজও সূর্যকুমারের পারে বসিলেন। 
কর্মচারি বলিল। “মহাশয়দিগের আর কোন আবশাক না থাকে ত আমি বিদায় হই।" সূর্যকূমার 
বলিল। "“আমাদিগের আর কোন আবশ্যক নাই, আপনি বিদায় হউন।” কর্মচারি চলিয়া গেল। 
হইতেছে।” 

সূর্যকুমার বলিল। “মহাশয় আমার সন্দেহ তবে সমূলক বোধ হইতেছে।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “আমি আপনার বন্ধুকেও স্থানান্তরে দেখিয়াছি।” 

সূর্যকূমার বলিল। “অদা আপনি বোধ হয় লক্করপুর হইয়া আসিতেছেন।” 

তিনি হস্ত বিস্তারিয়া বলিলেন। “আমি কি লঙ্করপুরের রণাভিনয়ের বীরের সম্মুখীন আছি।” 

সূর্যকুমার ব্গ্ন হইয়া বিস্তারিত হস্ত আপন হস্তে লইয়৷ বলিল। “মহাশয়কে আমি তখন প্রণাম 
করিতে পাই নাই, এক্ষণে প্রণাম করি। অদ্যকার জয় কেবল আপনার সাহাযোই হইয়াছে।” 

মালিকরাজ সূর্যকুমারের প্রতি বলিল। “তুমি লক্ষ কর নাই, যখন কৃষ্ণনাথের সঙ্গে তুমি 
যুদ্ধ করিতেছিলে, তখন হজুরমল পশ্চাৎ হইতে তোমাকে ছেদনাশয়ে আসিয়া ছিল। কুঠারও 
উঠ্ঠাইয়াছিল আমিও অগ্রসর হইয়াছিলাম। কেবল এই বীরের বলে আমরা উভয়ে পরাজিত 
হইলাম ও তোমার প্রাণ রক্ষা হইল।” 

সুর্যকমার বলিল। "মহাশয় আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় আমি যৎপরোনাস্তি আপ্যায়িত 
হইলাম, ভাল হইল। এতক্ষণে আমার মনের একটি ভার দূর হইল।” 

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় তবে আপনার নিকট আর আমাদিগের পরিচয় লুকাইয়া 
রাখার প্রয়োজন নাই। আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আমাদিগের উদ্দেশা সাধনের পক্ষে 
সুযোগ হইল]? 

ধর্মাবুত বলিলেন। "মহাশয় আমাকে কোন বিষয়ে অনুরোধ করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। আমি 
আপনাদিগের কর্ম করিতে অতান্ত আনন্দ পাই। বিশেষত আমার এই বন্ধুর সূর্যকুমারকে লক্ষ্য 
করিয়া) যে বীরত্বের পরিচয় পাইয়াছি, তাহায় আমি চিরব্রীত হইয়াছি। আমি নিশ্চয় জানি, 
আপনাদিগের উদ্দেশা অবশ্য উৎকৃষ্ট হইবে। আমি প্রাণপণে তাহা সাধনে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলাম ।” 


শঙ্গাধিপ পবাভাথ-১২ 
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মালিকরাজ বলিল। “মহাশয়! ইনি জয়স্তীরাজ পুত্র সূর্যকূমার।” 

বর্মাবৃত পুরুষটি সিহরিলেন। সূর্যকুমারের হস্তটি তাহার হস্ত হইতে খসিল। কিছুক্ষণ সে 
পুরুষটি একদুষ্টে সূর্যকূমারের প্রতি চাহিলেন। সূর্যকূমার কিছু চমৎকৃত হইল। মালিকরাজ কিছু 
চমকিল। ভাবিল, “ইহার অর্থ কি?” পরক্ষণেই বর্মাবৃত পুরুষটি স্বভাবস্থ হইয়া বলিলেন, 
“মহাশয় আমার অসভ্য আচরণ ক্ষমা করিবেন। আমার কিছু রোগ আছে। তাহা কখন কখন 
আমাকে আক্রমণ করিলে আমি সংজ্ঞাশূন্য হই।” 

মালিকরাজ বলিল। “আপনার পরিচয় পাইতে সাহস করি না।” 
কারণবশত আপনাদিগকে এক্ষণে বলিব না। আমায় ক্ষমা করুন। এক্ষণে আমাকে যথা ইচ্ছা 
নামে ডাকুন।” মালিকরাজ ভাবিল, “বুঝি এ লোকটি মানসিংহের চর, তাহার নাম গোপনে 
রাখা বিধিবিহিত' জানিয়া নাম জানিতে ক্ষান্ত হইল। 

সূর্যকূমার বলিল। “মহাশয় বোধ করি মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে আসিয়াছেন £” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "আজ্ঞা, আপনাদিগের নিকট সকল বিষয় গুপ্ত রাখা অনাবশ্যক। 
আমি তাহারই সঙ্গে আসিয়াছি। আপনি কি এদেশে ভ্রমণে আসিয়াছেন ?” 

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় আমাদিগের অত্রাগমনের উদ্দেশ্য বলিলেই সকল অবগত 
হইবেন।” 

মালিকরাজ বলিল। ““মহাশয় আমার বোধ হয় আপনি রায়গড়ের অবস্থা ভাল জ্ঞাত 
আছেন!?' 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মহাশয় আমি অদ্য সব ন্মবগত হইলাম। আপনাকে 
বলিতেছিলাম যে. এ স্থানে তিনটি স্ত্রীলোক অধিকারিনী।” 
আছি। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, যে স্ত্রীলোকটি অবগুঠনবতী হইয়া আমাদিগের সংকার 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “হা, তিনিই ইন্দুমতী। আমি সন্ধ্যায় সময় এখানে আসিয়াছি। 
কোন সমাচার লইয়া আসায় ইন্দুমতীর সহিত আলাপ করিতে হয়।” 

সূর্যকূমার বলিল। “মহাশয় তবে ইন্দুমতীর একজন মঙ্গলাকাঙ্ক্লী বটেন তাহার বিপদ 
হইলে অবশাই পরিত্রাণের উপায় দেখিবেন।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “অবশ্য আমি তাহায় প্রতিজ্ঞা করিতেছি। বিশেষতঃ মহারাজ 
মানসিংহের নিকট ইহার একটি আত্তীয় আছেন, আমায় তাহার অনুরোধে জীবন পর্যস্ত দিতে 
হইবে। অদ্য ইন্দুম্তীর সঙ্গে আমার তাহারই কথা হইতেছিল, আপনারা কচুরায়ের নাম শুনিয়া 
মোহিত করিল। তাহারা এককালে একম্বাসে বলিলেন। “মহারাজ কচুরায় কি জীবিত আছেন?” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “ঈশ্বর তাহায় শিরাপদে রাখুন।” 

সূর্যকূমার বলিল। “মহাশয়! যদিচ তাহার সঙ্গে আমার কখন চাক্ষুষ হয় নাই, কিন্তু 
লোকমুখে তাহার গুণ গুনিয়া আমি তাহাকে যেন ভ্রাতার আদরে ভাল বাসি। আজ প্রায় তিন 
বংসর হইল, একবার রায়গড়ে প্রতাপাদিত্যের ইচ্ছায় বিমলা মাতার জন্য আমাকে উঁষধ 
আনিতে হয়, সে সময়ে বসন্তরায়ের সঙ্গে দেখা হয়। আহা, তিনি কচুরায়ের জন্য কতই আক্ষেপ 
করেন, “নস সময় আমি লোকম্খে কঢ়রায়ের প্রশংসা ও গুণবাখ্যা শুনিয়াছিলাম।” 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ১৩১ 


বর্মাবৃত পুরুষ কিছু চঞ্চল হইলেন, বলিলেন। “ইন্দুমতীর সঙ্গে কচুরায়ের কুশল সমাচার 
বলিতেছিলাম।” 

সূর্যকূমার বলিল। “মহারাজ কচুরায় কি এক্ষণে মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে আছেন?” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “হাঁ, তিনি এক্ষণে মানসিংহের সঙ্গে বর্ধমানে আসিয়াছেন।” 

মালিকরাজ বলিল। “তিনি কি এখানে আসিবেন না? তিনি থাকিতেন ত অদা বড়ই কুশল 
হইত” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “তিনি মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে সৈন্য লইয়া অতি শীঘ এ 
অঞ্চলে আসিবেন।” 

মালিকরাজ বলিল। “তিনি থাকিতেন ত ইন্দুমতীর কোন চিস্তাই থাকিত না।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “এমত ত বোধ হয় না যে, তাহার বিদ্যমানে তাহার আশ্রিত 
কাহার কোন বিপদ ঘটে ।” 

মালিকরাজ বলিল। “কেবল আশ্রিত কেন? তাহার প্রেমাস্পদের 1” 

বর্মাবৃত বলিলেন। “ রা 

মালিকরাজ বলিল। “ইন্দুমতী কচুরায়ের প্রেমাম্পদ হউন বা না হউন, লোকে ইহা খ্যাত 
আছে যে, ইন্দিমতীর (প্রমাস্পদ কচুরায়। ইন্দুমতী সদা বচুরায়ের অবর্তমান কষ্টে মলিন 
হইতেছেন।” 
সোৎসুক দেখিলাম |” 

সূর্যকূমার বলিল। “মহাশয়! ইন্দুম্তী অনেক রাজকন্যা হইতে সরল-ম্বভাবা অবশ্য কোন 

সদ্বংশজাত হইবেন।” 

ডি: “আমারও ইহা সন্দেহ হইয়াছে, কিন্ত মহারাজ কচুরায়ের 
মুখে গুনিয়াছি, মহারাজ বসন্তরায় ইনদুম্তীকে কোথায় বুড়াইয়া পান।” 

সূর্যকুমার বলিল। রাজা 
করেন নাই£ ইন্দুমতী কোন্‌ বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না।” 

বর্মাবৃত পূরুষ বলিলেন। ' 'িনি কষত্রিয়া হইবেন, নতুবা কিরূপে কচুরায়ের প্রেম ভ্মিল£” 
কথা হইয়াছিল?" 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “যাহা কথাবার্তা হয়, তাহায় ইন্দুমতী ক্ষত্রিয়া বলিয়া আমার 
বোধ হয়, কিউ ভরারেরাররারাভার জমার ডগি াহিত 'মহারাজ বসস্তরায় 
তাহার কুল ও জাতি অবগত ছিলেন, কিন্তু ইন্দু্তীর কথার ভাবভঙ্গিতে তাহা কিছু প্রকাশ 
পায় না, বরং এমত বোধ হয় যে, ইন্দুমতী আপনার পিতামাতার নাম ধাম অনবগত থাকায় 
সদাই যেন দুঃখিতা থাকেন ও যেন কচুরায়ের প্রেমলাভে স্কৃচিত হন।” 

সূর্যকুমার বলিল। “মহাশয়! আমি আপনাকে ইন্দুমতীর বিপদের কথা বলিতেছিলাম 1” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “হাঁ, তাহার কি বিপদ উপস্থিত)” 

সুর্যকূমার বলিল “মহাশয়! আপনি অবগত আছেন যে. অদ্য এই গড়ে দুই শত পঞ্চাশ 
জন অতিথি আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “হা, তাহা শুনিয়াছি।” 

সূর্যকূমার বলিল। “আপনি মহারাজ মানসিংহের নিকট থাকেন. অবশ্য সিবাষ্টিন 
গঞ্জালিসের নাম শুনিয়াছেন ?” 


১৩২ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


মালিকরাজ বলিল। ““ফিরিঙ্গী-দস্যুদলের অধ্যক্ষ, যাহার দৌরায্মযে দক্ষিণ রাজ্য জনশুন্য 
হইয়াছে ও দুষ্ট জন্তর আবাস হইতেছে।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “গঞ্জালিসের নাম আমরা যথেষ্ট অবগত আছি, মহারাজ 
মানসিংহের বঙ্গাগমনের প্রধান এক উদ্দেশ্যই গঞ্জালিসের সঙ্গে আলাপ করা।” 

সূর্যকূমার বলিল। “গঞ্জালিস অদা এই গড়ে আগমন করিয়াছে। তাহার সঙ্গে দুই শত 
পঞ্চাশ জন দস্যুও আসিয়াছে । আমরা তাহাদিগের ছীপও দেখিয়া আইলাম।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। ““তাহাদিগের অত্রাগমনের উদ্দেশ্য কি?” 

সূর্যকূমার বলিল। “তাহাই আপনাকে বলিতেছি।” 

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় হজুরমলেরও নাম গুনিয়া থাকিবেন।” 

বর্মাবৃত পুরুষ এই নামটি শুনায় চচ্ষুর্ঘয় বিশেষ উন্মীলিত করিলেন ও বলিলেন। "*হা 
যে সম্প্রতি মহারাজ প্রতাপাদিতোর বেতনে আছে?” 

সূর্যকূমার বলিল। “হা তিনিই।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন "তিনিও না অদ্য অভিনয়ে ছিলেন?” 

সূর্যকূমার বলিল। “হা তিনিও ছিলেন। মহাশয়! আমাকে তাহার খরসান অসি হইতে 
রো 
ধরনানি কারা নিত রিবা কাদির রানির কার রা 

সূর্যকূমার বলিল! “মহন্তের চিহুই এই।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “তিনিও কি এখানে আছেন £” 

সূর্যকূমার বলিল। "হা তিনিও আছেল।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “তবে ত মহারাজ মানসিংহের ছাউনিতে যাহা শুনিয়ছিলাম, 
ভরারকিসত হর মহারাজ প্রতারাদিভা তরোধ্ালিনের গোর) হরমল কি হারা 
প্রতাপাদিতোর জ্বাতসারে আসিয়াছেন £” 

সূর্যকুমার বলিল! “তিনি তাহার আদেশমত আপিয়াছেন?” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “প্রতাপাদিত্যের আদেশমতে তবে গঞ্জালিসও এখানে 
আসিয়াছে।” 

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয় গুনুন। প্রতাপাদিত্য গঞ্জালিস ও হজুরমলকে পাঠাইয়াছেন। 
ইহারা অদ্য রায়গড়ে দস্যুর মত আক্রমণ করিবে, দ্রব্যাদি যত লউক বা না লউক, 
প্রতাপাদিত্যের অনুমতি ইন্দুমতীকে হরণ করিবে। বল পূর্বক লইয়া প্রতাপাদিত্যকে দিবে, তিনি 

বর্মাবৃত পুরুষ এই কথাটি শুনিয়া সিহরিলেন, বলিলেন। “যথেষ্ট যথেষ্ট, আর আমি 
শুনিতে চাহি না। হা বিধতঃ! পাপার পাপের শেষ নাই। নারকী এক পাপ হইতে কেবল 
পাপান্তরে হস্ত ক্ষেপ করিয়। ত্রমে অধম নরকোপযুক্ত হয়। আঃ একি অসম্ভব ব্যাপার। এমত 
অনৈসর্ণিক প্রবৃত্তি ত কখন দেখি নাই!” 

বর্মাবৃত পুরুষ উদিলেন! আপন তলবারীতে হস্ত ক্ষেপ করিয়া গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ 
পদসপ্মালন করিতে লাগিলেন, এমন কি প্রায় একদণ্ড কাল গৃহমধ্যে পাদচালন করিয়া 
অবশেষে আপন ললাট হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া আপনা আপনি বলিলেন। “আরও কি ঘটে। 
পাষণ্ড নরাধম পামর। ইহার আর কখনই সুমতি হইল না।” 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


১৩৩ 


আসনে আসিয়া বসিলেন। একবার সূর্যকূমারের হস্তটি বল পূর্বক ধরিলেন। তাহার মুখের 
দিকে চাহিলেন। কতক্ষণ এরূপ থাকিয়া বলিলেন। “সূর্যকুমার! মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন, 
আমি নিতান্ত অপরাধী। কি করি আবার সেই রোগ আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল। আমি 
আত্মবিম্মৃত হইয়াছিলাম।” 

সূর্যকূমার বলিল। "মহাশয়! ইহার সঙ্গে অনুপরামও আছেন।” 

বর্মাবৃত লোক বলিলেন। “কি যক্ষপুরের রাজার ভ্রাতা £” 

মালিকরাজ বলিল। “'হী।” 

মালিকরাজ বলিল। “তিনি আপন রাজ্য লাভাশয়ে গঞ্জালিসের আশ্রয় লইয়াছেন।” 

সূর্কূমার বলিল। “প্রতাপাদিতোরও আশ্রয় লইয়াছেন।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “এ যে সকল নারকীর একত্রে মিলন দেখিতে পাই? এ 
নরাধম প্রতাপাদিতা বঙ্গরাজা শুন্য করিয়াছে। বঙ্গের একাদশ রাজার রাজতু কোথাও বল 
পূর্বক, কোথাও বা কৌশলে, কোথাও বা অতি অকথ্য ভয়ানক পাপ পরামর্শে লইয়াছে। 
বঙ্গে সেই একমাত্র ছত্রধারী। তাহার রাজত্বশাসনে ফথেষ্ট ক্ষমতা আছে। আবার হিন্দুরাজা 
বলিয়া অহঙ্কারও আছে। বঙ্গে অদ্বিতীয়। বর্দমানাধিপ অতি নিকৃষ্ঠ, রাজনামের অযোগ্য 
পাত্রের মত ব্যবহার করিয়াছেন। প্রতাপাদিতো সে সব গুণ যথেষ্ট! অত্যন্ত তৈজস্বীও 
বটে, কিন্তু এমত পাপবুদ্ধি আর দুটি দেখিতে পাই না। যদ্যপি ধর্মপথে থাকিত, অদ্য 
কাহার সাধা বঙ্গ মুসলমান-বলের অধীন করে। রাজা কৌশলে সুনিপুণ, রণক্ষেত্রে একটি 
প্রকৃত বীরও বটে. কিন্তু তাহার ইন্দ্রিয়াদোষেই সব নষ্ট করিয়াছে। অদম্য বিষয়লাভাশয় 
তাহার সঙ্গে অসম্ভব উৎসাহ ও বাগ্রতা একত্রিত হইয়া সে কত পাপে লিপ্ত হইয়াছে। সে 
যদি সংপথে থাকিত, তাবে বঙ্গের আর এক অবস্থা হইত। এত কালের পর পুরাতন 
বঙ্গরাজ্য নন্চ হইল ।' 

মালিকরান্ত বলিল। "'মহাশয়! প্রতাপাদিতা যদি পরামর্শ শুনিতেন, তবে কি তাহার এমত 
পাপে মন হয়£ বঙ্গের এককালে সূর্য অস্ত হইতেছে। প্রতাপাদিতের বলে বঙ্গ উল্ভ্রল হইয়াছিল, 
কিন্তু তাহার পাপেও কলুষিত হইল ।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “প্রতাপাদিতোর অবস্থ। দেখিয়া দুখ হয়। তাহার বলে দিশ্লাশ্বরকে 
চিন্তিত হইতে হইয়াছে। যে সকল সমাচার দিল্লি সম্রাটের কর্ণে উঠিয়াছে, তাহা বড় সহজ কথা 
নহে। শুনিতেছি, উড়িযার পাঠানদিগের সঙ্গেও তাহার সন্ধি হইবার কথা। চরে বলিল যে, 
পাঠানরাজ অনুপরাম ও গগ্তালিস প্রতাপাদিতোর বশতাপন্ন হইয়াছে। বর্ধনানাধিপ অন্তঃশীলা 
বহিতেছেন: তিনি আতন্তরিকে ভায়ীর পক্ষ! ইহারা একত্র হইয়া প্রথমে অনুপরামকে যক্ষপুরে 

মালিকরাজ বলিল। "এইমত পরামর্শ হইয়াছে; সেই উদ্দেশোই মহারাজ পুরুষোত্তম 
দর্শনচ্ছলে উড়িযার পাঠানদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিতে যাইবেন।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "অমি এ সকল মানসিংহের সভায় শুনিয়াছি, অনুপরাম 
যক্ষপুরেশ্বর হইলেই, যক্ষপূরের সমস্ত বল একত্র করিয়া প্রতাপাদিত্যের অধীন করিবে; 
যশোরপতি তাহা হইলে পাঠান-সৈনা, যক্ষপূর-সৈন্য; গঞ্জালিসের দস্মুবল, ও মনে মনে 
করিতেছেন, বর্দমানের সৈন্য লইয়া দিল্লী আক্রমণ করিবেন, পরামর্শটি নিতান্ত বুদ্ধিমত হয় 
নাই। অনুপরাম রাজ্যাভিযিক্ত হইলে কি প্রতাপাদিতোর জনা আপন সৈনা ক্ষয় করিবে? 
দিশ্লীশ্বরের সঙ্গে তাহার কোনো বাদ নাই।” 
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মালিকরাজ বলিল। “মহাশয়! মহারাজ নিতান্ত বালক নহেন। তিনি বর্ঘমানাধিপের সৈন্য 
আপন সৈন্য ও গঞ্ডালিসের সৈন্য লইয়া স্বয়ং উড়িষ্যা হইতে আসিবার সময় আপনি যক্ষপুরে 
যাইবেন। ইতোমধো গঞ্জালিস কিছু সৈন্য লইয়া যক্ষপুর আক্রমণ করিবে। যক্ষপুরের প্রধান 

রেরা অনুপরামের পক্ষ আছেন। মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অনুপরামকে আপনার 
একজন সেনানীপদ দিয়া যক্ষপুরে ধন ও সেনা সংগ্রহ করিবেন। অনুপরাম হীনবল, 
নবাভিষিক্ত, তখন কিছুমাত্র আপন্তি করিতে সমর্থ হইবে না।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “হা, আপনারা এই মতই জানেন, কিন্তু উহা প্রকৃত নহে। 
যক্ষপুরের প্রধান প্রধান ডায়ীরেরা বর্তমান রাজার পক্ষ, কেবল তিন চারি জন পাপাত্মারা 
বর্তমান রাজার শাসনে তয়, কিন্তু দেশস্থ সকলে অনুপরামের উপর রুষ্ট আছে। 
অনুপরামের ভগ্মীর সহিত গঞ্জালিসের বিবাহ হইবে, শুনিয়া তাহারা এককালে খড়াহস্ত 
হইয়াছে। রাজ্যের জন্য ধর্মবর্জিত কর্ম করা অত্যন্ত গহিত।” 

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয়! প্রতাপাদিত্যের উপর দিল্লীশ্বরের কি ভাব?” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন! “তিনি প্রতাপাদিত্যকে সামান্য জ্ঞানে নিশ্চিস্ত নহেন। যদিচ দিল্লী 
আক্রমণ পরামর্শে তত ভীত নহেন, কিন্তু প্রতাপাদিত্যের ক্ষমতা বিশেষ জ্ঞাত আছেন। যদি 
যশোরপতি পরামর্শ মত সঙ্গী পান, তবে একান্ত দিল্লীশ্বর হইয়া রাজ্য শাসন করিতে না পারুন, 
শাসনে নিতান্ত অসন্তষ্ ছিলেন না, তথাপি কেমন একটু জাত্ভিমান বশত যদি কোথাও কোন 
সহিত বিচার করিতেন। এক্ষণে তাহার কাল হইয়াছে । কে জানে, সেলিম জিহাঙ্গির কিরূপ 
লোকপ্রিয় হন। তাহাতে আবার আকবর সাহের খস্রু সিংহাসনার্ঢ হইবার কথা শুনিতেছি। 
মহারাজ মানসিংহ তাহাতে আকবর সাহ্র জীবদ্দশায় যথেষ্ট যতুশীল ছিলেন, এক্ষণে তাহার কি 
অভিপ্রায় কিছুই বোঝা যায় না। রাজানামের চক্রান্তর্গত চক্রাদির গতি অনুমান করা কঠিন।” 

সূর্যকূমার বলিল। "মহাশয়! অদ্যকর পরামর্শ শুনিলেন, এক্ষণে কি করা উচিত?" 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "'দস্যরা অনেকে এক্ষণে গড়ে প্রবেশ করিয়াছে বটে, কিন্তু বোধ 
হয় গড়ে যথেষ্ঠ সেনা সর্বদা বর্তমান থাকে।” 

মালিকরাজ বলিল। “ইদানাং বোধ হয় গড়ে যথেষ্ট সৈন্য বল নাই।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মহাশয়েরা অশ্থে আসিয়াছেন £” 

সূর্যকূমার বলিল। “হা, আমরা অশ্বে আসিয়াছি। আপনিও বোধ হয় অশ্বে।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “আপনাদিগের সমূহ অস্ত্র আছে দেখিতেছি, এক্ষণে আপন আপন 
অশ্বগুলি এখানে আনিয়া রাখা বিধেয়। আমি একটু বিশ্রাম করি, ইত্যবসরে আপনারা এক জন 
আপনাদিগের ও আমার অশ্ব এইখানে আনান ।” 

মালিকরাজ “ভাই ভাল” বলিয়া ঘরের বাহিরে গেল। দূরের একটি ঘরের ভিতর দেখে, 
আপনিও গড়ের মন্দুরা কোথায় জালিদ্তন না, অগত্যা কৃতকর্মা না হইয়া ফিরিয়া আসিতে 
হইল। বর্মাবৃত পুরুষ আহারের পর শিরস্ত্রাণ ও করকবচ পরিয়াছিলেন, এক্ষণে সে সকল 
মোচন করিয়া শয়ান ছিলেন। মালিকের কথা শুনিয়া গাত্রোথান করিলেন ও শিরস্ত্রাণ, করফবচ, 
বান্ুবর্ম, উরোরক্ষ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ম অঙ্গে লাগাইলেন ও গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। 
মালিকরাজ সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। সেই ঘরে গিয়া বর্মাবৃত পুরুষ দেখিলেন যে, আমাদিগের 
পুরাতন আত্মীয় নসিরাম বসিয়া আছেন। তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়া অস্তরে লইয়া কিছু 
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বলিলে সে সিহরিল, বলিল “আমি অশ্ব সকল আনিয়া দিয়া অনঙ্গদেব পালকে সমাচার দিই 
ও মুরচায় অগ্নি জ্বালাই।” তাহে বর্মাবৃত পুরুষ নিষেধ করিয়া বলিলেন “যদি তাহাদিগের ও 
পরপরামর্শ থাকে ত অকারণ ভীরুপ্রকৃতি প্রকাশ করিয়া অনেককে কষ্ট দিতে হইবে ।” পরে 
সে বর্মাবৃত পুরুষ, সূর্যকূমার ও মালিকরাজের অশ্বত্রয় আনিয়া দিল। 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মহাশয়দিগের অঙ্গস্ত্রণ কিছু থাকিলে ভাল হয়, বোধ করি 
আপনারা দুর্গরক্ষার্থে প্রাণ পর্যস্ত পণ করিয়াছিলেন।” 

মালিকরাজ বলিল। “সেই মানসেই আমাদিগের আগমন। অঙ্গন্ত্রাণ হইলে কিছু ভাল হয়।” 

বর্মাবৃত পুরুষ নসিরামকে ভাল দুটি অঙ্গস্ত্রাণ আনিতে বলায় নসিরাম শীঘ্র দুইটি উৎকৃষ্ট 
অভেদ্য লৌহ বর্ম আনিয়া দিল। মালিকরাজ ও বর্মাবৃত পুরুষ আপনাদিগের উক্ত বাসে 
উপস্থিত হইলেন। সূর্যকূমার বর্মদ্বয় দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট ইইলেন। নসিরামকে বর্মাবৃত পুরুষ 
কিছু কহিয়া দিলে নসিরাম চলিয়া গেল। মালিকরাজ ও সূর্যকুমার বর্মে শরীর আচ্ছাদন 
করিলেন। সূর্যকূমার যেন দ্বিতীয় অর্কের ন্যায় শোভা সম্পাদন করিলেন, মালিকরাজও দিব্য 
উত্তেজিত হইল। অশ্বত্রয় আনিয়া ঘরের এক পার্থে রাখিয়া তিন জনে আসনে সাস্ত্র হইয়া 
বসিলেন। তখন সূর্যকূমারের মূর্তি পরিবর্তন হইল। আর কেহ দেখিলে বলিতে পারে না যে, 
এটি সূর্যকূমার। মালিকরাজ বন্তপট উঠাইয়া বলিল। “মহাশয় তিন জনে কি তিনশত লোকের 
সম্মুখীন হইয়া কৃতকার্য হইতে পারিব।” 

সূর্যকুমার ও বর্মাবৃত পুরুষ এককালে বলিলেন। “মালিকরাজ! এ তিন জনে একত্র হইলে, 

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় ! উহাদিগের অস্ত্র ভাল নাই, তথাপি আমার মতে এক্ষণেই 
গড়ে সমাচার দেওয়া কর্তব্য।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “সেটি নিতান্ত ভীত লোকের মত কর্ম হইবে। আমরা যদিচ 
নিশ্চয় জানি যে, ইহারা অদাই আক্রমণ করিবে, তথাপি কি জানি, ষদি তাহারা গড়ের রকম 
দেখিয়া মত পরিবর্তন করে। আর সন্দেহমাব্রে অতিথির উপর দৌরাত্ম করাও কিছু অনায়। 
কিন্তু আমি তাহাদিগের গতি লক্ষ্য করিতে রহিলাম। ইতিমধ্যে মহাশয়েরা কিছু বিশ্রাম করুন, 
বিপদ উপস্থিত হইলেই সমাচার দিব।” 

সূর্কূমার বলিল। আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে পারিব না, তবে সতর্ক হইয়া শয়ন 
করা যাক।'' 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “সে ভাল, বরং অশ্বপৃষ্ঠে পর্যাণ দিয়া শয়ন করুন|” 

সূ্ধকুমার উঠিল। বর্মাবৃত পুরুষ গৃহ হইতে বহির্গমন করিলেন। সূর্যকুমার পর্যাণ লইয়া 
অশ্বপৃষ্ঠে দিল, কাক্চীতে(১) অশ্বকটা দৃঢ় বন্ধন করিল। খলীন লইয়া অশ্ববন্রে দিয়া বল্গা(২) 
যোজনা করিল। পর্যাণ উদ্ধন্ধে পাদবলয়-পরিমিত(৩) করিয়া বদ্ধ করিল। বর্মাবৃত পুরুষের 
অশ্বও সেইরূপে সসজ্জ করিল। অবশেষে মালিকরাজের অশ্বকেও সেই রূপে সসজ্জ করিল, 
কেবল খলীন পরিবর্তে তাহার বনক্তে কবিকা দিল। তিনটি অশ্ব প্রস্তুত করিয়া গৃহের এক পার্খে 
রাখিয়া পর্যক্ষে শয়ান হইল। মালিকরাজও তাহার পার্থে সবর্মে বিশ্রাম করিল। উভয়ে পর্যক্কে 
বিশ্রাম হইল বটে, কিন্তু কেহই চক্ষু মুদ্রিত করিল না, এই রূপে কিছু ক্ষণ অতীত হইবার 
পর, বর্মাবৃত পুরুষ গৃহে আসিল। 


(১) কটিবদ্ধ। (২) বাস। (৩) (রকাব। 
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সূর্যকূমার বলিল। “মহাশয় সমাচার কি?” 

তিনি বলিলেন। “তাহারা যে দিকে আশ্রয় লইয়াছে আমি সেই দিকে তাহাদিগের তত্তে 
গিয়াছিলাম। দেখিলাম তাহারা সকলেই শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়াছে। ও ফুস্‌ ফুস্‌ করিয়া কথা 
বার্তা কহিতেছে। বোধ হয় অতি শীঘ্র প্রস্তুত হইবে। আমার শেল কোথায় রাখিয়াছেন।” 

সূর্যকূমার বলিল। “মহাশয়! এ অশ্ব যে কোণে আছে, সে দিকের প্রাটীরে আছে।” বর্মাবৃত 
পুরুষ তথায় গিয়া আপন শেল লইয়া বাহিরে গেলেন, ক্রমে রায়গড় নিস্তব্ধ হইল। গতায়াত 
শেষ হইল। ক্রমে দুই জন প্রহরী দীর্ঘ শেলকরে যে গৃহে সূর্যকূমার ছিল, তাহার দ্বারে আসিয়া 
বলিল। “অতিথি মহাশয়দিগের কিছু প্রয়োজন থাকে ত অনুমতি করুন, পরে আর কিছু 
পাইবেন না।” 
আবশ্যক নাই।” 

প্রহরীরা চলিয়া গেল। কিছু পরেই রায়গড়স্থ অক্টালিকাচয়ের দ্বাররোধ শব্দ নির্জন দুর্গে 
দ্বেগুণ্যে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কিছু পরেই তাহা ক্ষান্ত হইলে, দুর্গটি যেন জনশূন্য হইল। 

সূর্যকূমার বলিল। “মালিকরাজ! আর আমাদিগের শয়নে প্রয়োজন নাই, উঠ আপন অশ্বে 
উঠিয়া একবার গড় দেখিয়া আসি। পরিজনেরা শয়ন করিয়াছে।” 

মালিকরাজ গাত্রোথান করিল। সূর্যকুমার শয্যা হইতে উঠিয়া আপন অশ্বে আরুঢ় হইল ও 
আপন অস্ত্রাদি লইল. মালিকরাজও অশ্বারূঢ হইল। উভয়ে অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া গৃহ হইতে 
নির্গত হয়, এমন সময় বর্মাৃত পুরুষ গৃহদ্বারে আসিয়া বলিলেন। “আমি অশ্বারূঢ হই।” 
তিনিও অশ্থারূঢ হইয়া তিন জনে গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন। 

সূর্যকুমার বলিল। “মালিকরাজ! তুমি এ দুর্গের পথ অবগত আছ। চল অগ্রসর হও। 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মহাশয়! আমি এ দুর্গের সকল পথ জানি, চলুন এ দুর্গটি 
দেখাইয়া আনি ।” রা 

বর্মাবৃত পুরুষ অগ্রসর হইলেন, সূর্যকূমার ও মালিকরাজ তাহার অনুসরণ করিতে 
লাগিলেন। পথে একজন প্রহরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, সে বলিল। “মহাশয়েরা কে, এত রাত্রে 
কি কারণে ভ্রমণ করিতেছেন?” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “আমরা অতিথি, এই স্থানে আশ্রয় পাইয়াছি। গড়টি কেমন 
দেখিব বলিয়া বেড়াইতেছি, যদি তোমার ইহাতে কোন আপত্তি থাকে ত বল আমরা আপন ঘরে 
যাই।” 

প্রহরী কিছু লজ্জিত হইয়া বলিল। “আপনাদিগের যথা ইচ্ছা ভ্রমণ করুন, এ আপনাদিগের 
আবাস।” 

মালিকরাজ বলিল! “মহাশয়! প্রহরী পর্যন্ত ভদ্র। আহা! এরূপ সুশাসন কোথাও দেখি নাই।” 

তিন জনে প্রধান পথ দিয় যাইতে যাইতে এক পরিখার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
তাহার উপর যে সেতু একটি ছিল, রাত্রি বশত (সেটি উঠাইয়৷ দ্বারস্বরূপ হইয়াছে; নিকটে 
একজন প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে, ইহাদিগকে দেখিয়া বলিল। “তোমরা কে, এত রাত্রে কি কারণ 
অশ্বারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করিতেছ ?” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “আমরা অতিথি, দুর্গপর্যবেক্ষণ করিতেছি; অনুমতি কর ত 
চতুর্দিকে ভ্রমণ করি, নতুবা তোমাদিগের দত্ত আবাসে যাই।” 

দ্বারী বলিল। “মহাশয়েরা সুখে ভ্রমণ করুন।” 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৬১৩৭ 


তিন জনে প্রতোলী(১) প্রাকার দিয়া ক্রমান্বয়ে প্রধান দ্বার পার হইলেন। পরে মধ্যস্থ 
রাজবাটীর সন্নিধান হইলেন। সম্মুখের প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার পরিষ্কার জল ও চমৎকার ঘাটের প্রশং 
করিলেন। জ্যোতম্নায় স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল, বাটির দ্বারে এক জনমাত্র প্রহরী দাঁড়াইয়া দ্বার 
দেখিয়া দীড়াইল। পরে পরিচয় লইয়া আপন কর্মে নিযুক্ত হইল। ইহারা দ্বারদেশ ত্যাগ করিয়া 
যে ঘরে ফিরিঙ্গীরা বাস করিয়াছিল, তথায় আসিয়া দেখেন, তাহারা কেহই ঘরে নাই, ঘর শূন্য । 

বর্মাবৃত পুরুষটি বলিলেন। “সূর্যকূমার! বোধ হয় ইহারা আক্রমণাশয়ে বাহির হইয়াছে, 
কিন্ত কোথায় গেল, আমরা কিছুই দেখিতে পাইলাম না; এ কর্মে পাপেরা বিশেষ দক্ষ 
দেখিতেছি। এক্ষণে আর নিশ্চিন্ত হওয়া কর্তব্য নহে। চল দ্রুত রাজদ্বারে যাওয়া যাক, তাহারা 
অবশ্যই সেখানে গিয়া থাকিবে।” 

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয়! আমার জ্ঞান হয় তাহারা অপর প্রাসাদে গিয়াছে। যেখানে 
ইন্দুমতী দেবী আছেন, তাহারা সেই খানেই প্রথমে যাইবে। তাহাকে হরণ করাই তাহাদিগের 
উদ্দেশ্য। এখন রাজদ্বারে যাইয়া কি করিবে? পাপাত্মারা পরে গোল উপস্থিত হইলে, কোষ 
আক্রমণ করিবে।”" 

সুর্যকূমার বলিল। “আমারও তাহাই বোধ হইতেছে। আমার পরামর্শে এক্ষণেই একবার 
ইন্দুমতীর আবাস দেখিয়া আসা কর্তব্য। পরে রাজদ্বারে অবস্থান উচিত।” 
রাজবাটীতে অবস্থান করেন নাগ”? 

মালিকরাজ বলিল। ""আমিও এইরূপ পূর্বে শুনিয়াছিলাম।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “তবে বোধ হয় তাহারা সেই খানেই গিয়াছে, ইহাদিগের প্রহরীকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া যাক।” 

মালিকরাজ বলিল। “তবে তাই চলুন।” তিন জনে অশ্খে ক্রমে প্রশস্ত মার্গ দিয়া যাইতে 
যাইতে দূরে লোক-কোলাহল শুনিতে পাইলেন। মালিকরাজ অশ্ববেগ সংযত করিয়া বলিল। 
“মহাশয়! এ লন, শব্দ হইতেছে।” বর্মাবৃত পুরুষ অমনি, সাহঙ্কারে সরল হইয়া অশ্বে বসিলেন। 
একবার অশ্ববেগ ধারণ করিলেন। চতুর্দিকে সতৃষ্নয়নে দেখিলেন। দক্ষিণ হস্তের শেলটি ভাল 
করিয়া ধরিলেন। বাম হস্তে তুরী লইলেন। সূর্যকূমারও আপন অশ্বে সরল হইয়া বসিলেন ও 
আপন তুরী বাম হস্তে ধরিলেন। মালিকরাজও আপন তুরী লইলেন। লোক কোলাহল শ্রবণে তিন 
জনের চক্ষুসকল অগ্নিম্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপিতে লাগিল। উৎসাহে তাহাদিগের আস্য মসীবর্ণ হইল। 
কুটিল ভ্রকুটি আরও কুটিল হইল। এক দৃষ্টে, উন্নতগলে, বিক্মোরিত-বক্ষে, তীহারা চারি দিকে 
দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ঈষৎ উত্তেলিত বাহুমূল তাহাদিগের সুপ্রশস্ত বক্ষকে আরও প্রশস্ত 
করিল। যোদ্ধাত্রয় পন্নদ্ধাগ্রে পাদচালনের উপর ভর দিয়া অর্থ উন্নত হইয়াছেন। তাহাদিগের 
পদচালনে ভূমি খনন করিতে লাগিল। সূর্যকুমারও বর্মাবৃত পুরুষের অশ্বদ্ধ় উদগ্র খলীনের 
আস্যস্থ মূল চর্বণে ফেণ বিক্ষেপ করিতেছে। এক একবার অশ্বের সবলে গ্রীবা বা মুখহিন্দোলে 
ফেণরাশি চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। মালিকরাজের অশ্ব মৃদুমুখ, তথাচ তাহার কবিকা 
চর্বন-ফেনে আপন বস্তু আগ্লাবিত করিতে লাগিল। তিন বীরে আপন আপন তুরী লইয়া এমত 
বলে ধ্বনি করিলেন যে, তুরীধ্বনিতে বোধ হয় দুই ক্রোশের পর্যন্ত লোকে চমকিয়া উঠিল। 





(১) দুর্গের চতুর্দিকের প্রাটার। 


১৩৮ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


তুরীশব্দে দূরস্থ কোলাহল বাড়িয়া উঠিল। তাহারই অব্যবহিত পরে এরূপ আলোক ধ্বকৃ করিয়া 
জ্বলিয়া উঠিল, বোধ হইল যেন তুরীধ্বনি হিল্লোলে হুতাগ্নি জবলিল। উগ্র বীরত্রয় অমনি 
নক্ষত্রবেগে এক একটি গভীর সিংহনাদ করিয়া নক্ষত্রবেগে অশ্ব চালন করিলেন। 


দ্বাদশ অধ্যায় 


“অকরুণত্বমকারণবিগ্রহঃ পরধনায় রতিঃ পরযোষিতি। 
সুজন-বন্ধুজনেম্বসহিষ্ঙতা প্রকৃতিসিদ্মিদং হি দুরাত্মনাম্।| 


বেঞ্জামিন, বৈদ্যনাথকে আপন গৃহে রাখিয়া ভিক্রুসের সঙ্গে গেডিজে আসিয়া উপস্থিত 
হইলে, আনথনি ফ্রান্সিক্কো ও ব্লুডের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা বেঞ্জামিনকে দেখিয়া বলিল 
"এই যে কর্তাই আসিতেছেন।” 

ভিত্রুস বলিল। “সত্য এক্ষণকার কর্তাই বটেন, ইহার হস্তে সকল ক্ষমতা আছে মনে 
করিলে এইক্ষণেই আমাদিগকে জন্মের মত বাঁচাইতে পারেন।” 

ফ্রালিক্কো বলিল। “কি হে ব্যাপারখানা কি? তোমার হাতে কি এমন জিনিস আছে যে, 
আমাদিগের উদ্ধার করবে।” 

ক্লুড বলিল। “বেঞ্জামিন, ভিত্রুসের নিকট সকল শুনিয়া থাকিবে । এখন কি করা কর্তব্য। 
করিবে।” 

বেঞ্জামিন বলিল। “এক্ষণে একমাত্র উপায় আছে। কিন্তু তোমরা ত আমার কথা শুন না। 
শুনিতে ত, এরূপ ঘটনা হইত না। আপনা আপনি এমত করা ডচিত নহে। তাতে আবার এত 
নিকটে এ সকল দৌরাত্ম্য সহ্য পায় না। আবার কতকগুলা লোককে বন্দী করায় ফল কি?” 

ফান্সিক্কো বলিল। “তা এখন আর বাঁললে কি হবে। যা হবার তা ত হয়েছে। আগে তখন 
যদি এত আগ্রহ প্রকাশ করে নিষেধ করিতে ত আমরা অবশ্যই শুনিতাম।”" 

বেপ্তামিন বলিল। “কি! আমি কি তা বলি নাই? যত নিষেধ করিলাম তোমরা তাতে 
কর্ণপাতও করিলে না। তা আমি কি করিব। এখন মাপন কর্মের ফলভোগ কর। মাঝে থেকে 
আমি ত যাই।”" 

ফ্রাল্িক্কো বলিল। “তাতে আমার বড় ভয় নাই। সত্য কিছু আমরা এত কাপুরুষ নহি, যে 
তার লোকবলও যথেষ্ট। এখন আবার গঞ্জালিস নাই। মে থাকিত তা যা হউক একটা হাঙ্গাম 
উপস্থিত করা যেত হয়ত সনদ্বীপ আমাদিগেরই হইত। বৈদ্যনাথ ও গঞ্জালিস এক স্থানে বাস 
করিতে পারে না। কিন্তু এখন আবার আমাদিগের সৈনাসব আরাকানে পাঠাইতে হবে। আবার 
সব লোকও এখানে নাই। কতক গঞ্জালিসের সঙ্গে গেল। কতক ছড়ান আছে।” 

বেগ্ডামিন বলিল। “তুমি কি সত্য সত্য সকল লোক একত্র পাইলে বৈদ্যনাথের সঙ্গে বাদ করে 
সনদ্বীপে বাস করিতে পারিবে? তা মনেও করো না। বৈদ্যনাথ বড় নিতাস্ত হীনবল নহে।” 

ফ্রালসিক্কো বলিল। “আপনাআপনির মধ্যে বলিতে কি, বৈদানাণ যদ্যপি প্রকৃত প্রস্তাবে 
বিবাদ উপস্থিত করে, তবে বলা যায় না আমাদিগের কি হয়। তবে আমরাও কিছু নিতান্ত 
অকর্মণ্য নহি। অল্পে কখনও বৈদ্যনাথকে ছাড়িব না।” 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ১৩৯ 


বেঞ্জামিন বলিল। “কি করিবে। শুনিতেছি আনথনি লোক লইয়া যক্ষপুরে যাইবে। তবে 
সেইসময় যদি বৈদানাথ আপন সৈনা লইয়া তোমাদিগের গেডিজে আক্রমণ করে।” 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। “আমরা সেই পরামর্শ করিবার জন্য একত্র মিলিয়াছি। এখন 
আনথনিকে সেনা লইয়া যাইতে দেওয়া উচিত কি না।” 

ক্লড বলিল। “এক্ষণে এক মাত্র উপায় আছে।” 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। “তোমার কি পরামর্শ ।” 

ক্লুড বলিল। “আমি জানি এক্ষণে বৈদ্যনাথ বেঞ্জামিনের বাটীতে আছে তাহাকে ধরিয়া 
গেডিজে বদ্ধ করিলে মনিব না থাকায় তাহার লোকজন অবশ্য স্থির হইয়া থাকিবে? পরে এ 
সন্বাদ প্রচার হইতে না হইতে গঞ্জালিস আসিয়া পৌঁছিতে পারে ও আনথনিও আরাকাণ হইতে 
আসিতে পারে।” 

ভিত্রুস বলিল। “বড় ভাল পরামর্শ। আমার ইহাতে সম্পূর্ণ মত আছে। এমন কি আমার 
জ্ঞানে এই একমাত্র উদ্ধারের উপায়। এ সুযোগ ত্যাগ করিলে আমরা নিতান্তই প্রাণ হারাইব, 
না হয় বন্দী হইব। আমি বেঞ্জামিনকে ইহা বলিয়াছি। বেঞ্জামিন তাহায় কোনমতে মত দিতেছে 
না।'' 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। “বেঞ্জামিন পাগল নহে। ইহাতে কি জনা আপত্তি করিবে । এমত সুবিধা 
কোন ভদ্রলোক ছাড়ে । যখন শত্রু আপন ইচ্ছায় কারাগারে প্রবেশ করিয়াছে, তখন আর কিসের 
ভাবনা, অপর সকলের ইহাতে কি মত। গেডিজের প্রধান প্রধান লোকেরা এই পরামর্শে মত 
দিন।” সকলেই বলিল “হায় মত দ্বৈধ নাই।” 

বেগ্তামিন বলিল। “ভদ্র, আমার কথা একবার শুন! তোমরা যখন সকলে এক মত হইলে, 
তখন আমার অমতে কোন কর্মই আটক থাকিবে না। আর আমার অমত প্রকাশ করিতে হইলে 
আমাদিগের আপন প্রতিজ্ঞা অস্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আমি যদি তোমাদিগের নিকট 
ভিক্ষাছলে কিছু প্রার্থনা করি তবে তোমরা আমার পূর্বকর্ম সকল স্মরণ করিয়া আমাকে এ দান 
করিতে অসন্মত হইবে না। আমি বহুকাল অবধি তোমাদিগের দলভুক্ত। এমন কি, আমি 
সনদ্বীপের আদিম বাসীন্দা। গঞ্জালিসের সঙ্গে আমি আসিয়া বাস করি। এমন কি এখানকার 
আশ্রয় দেয়। তাহারই বলে অসহায়তায় আমরা এ দ্বীপে স্থাপিত হই। আমরা সেই অবধি এত 
দিন পর্যন্ত এই স্থানে বৈদানাথের কৃপায় বাস করিতেছি। বৈদ্যনাথের পিতা আমাদিগকে 
বাবসায়ী জানিয়া স্থান দেয়। পরে যখন আমরা স্ববৃত্তি সাধনে নিযুক্ত হই, তখন বৈদ্যনাথকে 
পিতার সঙ্গে এই গেডিজের সামনের মাঠে এ দেখ অশ্বথ গাছ আছে উহার তলায় বসিয়া এক 
সন্ধিপত্র লিখিয়া দিই, তাহাতে এমত সত্ত্ব থাকে যে আমরা কখন বৈদানাথের পিতার উপর 
দৌরাত্ম করিব না ও সেও আমাদিগের বিপক্ষ হইবে না। বহুকাল হইল এই সন্গিপত্রের 
অনুরোধে গঞ্জালিস কখন ওদিকে কটাক্ষ করে নাই। আমিও তোমাদিগের এক জন প্রকৃত 
আত্মীয় । আমার দেশীয় লোক জ্ঞানে কখন তোমাদিগের বিপদে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম না। সর্বদা 
প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া যাহাতে তোমাদিগের মঙ্গল হয়, তাহা করিয়াছি। এক্ষণে সেই সন্ধিপত্রের 
অনুরোধ রক্ষা করিতে তোমাদিগকে বলিতেছি। আর আমিও ভিক্ষা চাহি যে, আমাকে এ দুরূহ 
পাপে লিপ্ত করিও না। বিশ্বাসঘাতকতাপেক্ষা আর পাপ নাই। বৈদানাথ আমার ঘরে নিশ্চিত্ত 
হইয়া শয়ন করিতেছে । সে মনেও জানে না। তোমরা নিতাত্ত অবোধ নহ! বোধ হয় তোমরা 
আমাকে বিরক্ত করিবার উদ্দেশে এরূপ উপহাস করিতেছ, তোমরাও কিছু সত্ম এত পাষণ্ড 
লহ। 


১৯০ বঙ্গাধিপ-পরাজয়্‌ 


ফ্রালিক্কো বলিল। ““বেঞ্জামিন যথেষ্ট। আমরা তোমাকে যথেষ্ট মানা করি ও তোমার পরামর্শ 
সকল বুঝিতেছি। কিন্তু কি করি, অগত্যা এরূপ আচরণে নিযুক্ত হইতেছি। আমাদিগের উপায়ান্তর 
নাই। যদি বৈদানাথকে এ সুযোগ পাইয়া ছাড়িয়া! দিই, তবে সে এক্ষণে আপন সৈন্যবল লইয়া 
আমাদিগকে আক্রমণ করিবে। সে আক্রমণ করিলেই সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে। এ সময় 
(তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি পরামর্শ দাও। সকল প্রকারে আত্মরক্ষা করা কর্তব্য। ভতএব 
আত্মরক্ষার্থে সকল কর্ম করা যায়। ইহাতে কিছু দোষস্পর্শ করিতেছে না। তুমি কেন অকারণ ভয় 

বেঞ্জামিন বলিল। “তোমাদের পাদ্রির আবার ধর্মজ্ঞান কি।” 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। “কেন পাদ্রির ইহাতে কি মত।" 

পাদ্রি উত্তর করিলেন! “অপকৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদিগকে বিধিমতে নষ্ট করিবে। তাহারা 
সয়তানের বংশ। ঈশ্বর তোমাদিগের সহায়, আমি জননী মেরার মূর্তির নিকট (তোমাদিগের 
মঙ্গলোন্দেশে প্রার্থনা করি। তিনি কৃপা করিয়া তোমাদিগের শক্রকে তোমাদিগের হাস্তে অর্পণ 
করিয়াছেন। এখন তাহাকে ছাড়িয়া দিলে ঈশ্বরের বিপরীতাচরণ করা হয় ও সেন্টডোমিঙ্গোর 
অপমান করা হয়। খবরদার এমত পাপীর ন্যায় আচরণ করিও না।” 

পেগ মিন বলিল। "আমি বিচার প্রার্থনা করি না। আমাকে অনুগ্রহ করিয়া এই ভিক্ষারটি দাও।” 

ভিত্রস বলিল। “তবে আর বিলন্দে কি প্রয়োজন। চল আমরা যাইয়া বৈদ্যনাথকে ধরিয়। 
আনি।” 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। "এখন স্পষ্ট ধরিয়া আনিলে অনেক গোল উপস্থিত হইবে। চাই কি 
বৈদানাথের লোকেরা আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে । অতএব আর এক পরামর্শ কর।” 

ক্লুড বলিল। “আবার কি হেকমত চালাইবে। আর হনুরে কায নাই, সাদা কাষে বড় ফের 
লাগে না। হেকমতের একটু ব্রটি হলে উল্টা বিপদ ঘটে।” 

ফান্সিক্কো বলিল। “আমার এ পরামর্শে কোনই বিপদ সম্ভাবনা নাই। একখানা শিবিকায় 
করিয়া তাহার হাত পা ও মুখবন্ধ করিয়া আনায় তোমাদিগের কি মত।” 

ক্লুড ও ভিক্রুস এককালে বলিল। মন্দ নয়, এও এক ভাল পরামর্শ বটে। তবে চল্‌ তাই 
করা যাক্‌। আমরা দুই জন ও ফ্রান্সিককো আর আট জন হইলেই যথোষ্ঠ।” 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। “তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। আট জন লোক ডাকিয়া একটা 
শিবিকা লও ।” ভিত্রুদ আর ক্লুড লাফাইয়া উঠিয়া গেল। বাকি প্রায় পঁচিশ জন সভা এই 
পরামশে মত দিয়া উঠিয়া চলিয়] গেল। 

ফ্রান্সিক্কো বলিল । "তবে চল।” 

বেঞ্জামিন বলিল। "তাহা কোন ক্রমেই হইবে না। আমাকে তোমরা অদ্য কোন দণ্ড দাও, 
আমি তাহা স্বীকার করিতেছি। আমায় কিন্তু এ ভয়ানক পাপে হস্ত লিপ্ত করিও না, আমায় 
রক্ষা ক্ষমা কর। আমি জীবন পর্যন্ত তোমাদিগের হস্তে অর্পণ করিতেছি। পাদ্রি সাহেব একবার 
ধর্মের দিকে চাও। তোমার পালকে ফিরাও। ক্ষান্ত হইতে বল। আমি তোমাদিগের এক জন 
দলস্থ ও আত্ত্ায়। আমার অমঙ্গল সাধন কি তোমাদিগের ইচ্ছা। তোমরা আমায় রহসা 
করিতেছ। আমি কিন্ত একান্ত ভীত হ্ইয়াছি। ভিন্রুস ভাই আমাকে ক্ষমা কর। আমি 

ফ্রান্সিক্ষো বলিল । “বেঞ্জামিন তুমি কি নিতান্ত উন্মাদ হইয়াছ? তোমার ভীমরতি হইয়াছে। 
অকারণ কতকগুল! বাত়লের মত বকিতেছ কেন। তোমার ইহাতে কি বিপদ হইল। আমার 
জ্ঞানাবচ্ছিন্নেও তোমার উপর দৌরাত্ম্য চিন্তা করি না।” 


বঙ্গাধিপ-পরাহীয় ১৪১ 


বেঞ্জামিন কিছু স্থির হইয়া বলিল। “তাই বল। আমিও তাই ভাবিতেছিলাম এ কেমন হল। 
এমন কি কখন হইতে পারে। ফান্সিক্কো রহসা করিতেছে। আমি এখন নিশ্চিত্ত হইলাম ।" 

ফ্রাল্সিক্ষো বলিল। "বেঞ্জামিন আমি 'তামায় রহসা করি নাই। আমরা সত্যই বৈদানাথকে 
ধরিয়া আনিব, কিন্তু তোমার তাহে কি ক্ষতি হইবে যে তুমি একেবারে অবসন্ন হইয়া 
পড়িলে।” 

বেগ্তামিন বলিল। “ফ্রান্সিক্কো সেটি কখনই হইবে না। সে ভদ্রলোক বিশ্বাস করিয়া আমার 
ঘরে অতিথি হইয়াছে। আমি ভিন্রুসকে বলিয়া কি কুকর্মই করিয়াছিলাম। হায় যদি না বলিতাম 
তো তোমরা কিছুই জানিতে না।” 

ফ্রান্সিক্ষো বলিল। "হা তবে আমরা সকলেই ধরা পড়িতাম আর তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া 
দেখিতে । কেমন এই তোমার ইচ্ছা £” 

বেঞ্জামিন বলিল। “ফ্রান্সিক্কো তুমি কি আমাকে নীচ প্রকৃতি স্থির করিলে। আমি কি 
তোমাদিগের ছাড়িয়া আপন প্রাণ বাঁচাইতে এত যত্ুশীল হইয়াছি। আমি আপন চিস্তা অণুমাত্রও 
করি নাই। আমাকে যে তোমরা শাস্তি দিতে চাহ, দাও। আমি কেবল একমাত্র ভিক্ষা চাহি। 
আমাকে ক্ষমা কর। বৈদানাথ অদ্য আমার অতিথি, অদ্য তাহাকে কিছু বলিও না।" 

ভিত্রুস বলিল। “হ| দিব্য ক্ষমা চাহিলে। বৈদানাথকে ছাড়িয়া দিলে আর তোমার ক্ষমা 
করিবার লোক থাকিবে না। বেঞ্জামিন তোমার ন্ায়বিদ্যা এখানে খাটিবে না।” 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। “বেঞ্জামিন তুমি বিবেচনা করিয়! দেখ, আমরা কি অবস্থায় বৈদানাথকে বদ্ধ 
করিতে নিযুক্ত হইয়াছি। ভাবিয়া দেখ, আমরা নিতান্ত নিরুপায় না হইলে কখন তোমার প্রতিকুলাচরণে 
প্রবৃস্ত হহতে পারিতাম না। যখন তোমার মতের বিপরীত কর্মে ইচ্ছা, তখনই তোমার বোঝা কর্তবা 
যে আমাদিগের কত সমূহ বিপদ উপস্থিত। আর ইহাতেই বা তোমার কি ক্ষতি? সে তোমার অতিথি 
হইয়াছে সতা, কিন্ত সে হিন্দু, সামাদিগের চিরশক্র। শক্র নষ্ট করিতে (কোন উপায় ছাড়িবে না। কৌশলে 
শত্র ক্ষয় কিছু অশাস্ত্র কথা নহে। তাহাকে অদ্য বন্ধ করিলে আমরা তাহার হস্তে নিপতিত না হইয়া 
বরং তাহাকে আমাদিগের বশবর্তী করিলাম। তাহাকে মারিব না। তবে যত দিন গঞ্জালিস না আসিয়া 
উপস্থিত হয়, ততদিন তাহাকে গেডিজে থাকিতে হইবে” 

বেগ্রামিন বলিল। "শুদ্ধ যদি উপস্থিত বিপদ হইত ত্রাণ বাতাত আর কোন উদ্দেশ্য না 
থাকে, তবে আমার কথা শুন। তাহাকে বদ্ধ করিও না। চল তুমি আমার সঙ্গে যাইয়া তাহার 
সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করি। তাহাকে বলি যে ভ্রম বশত তাহার জাহাজ আক্রমণ করা হইয়াছে। 
সকল দ্রব্য ফিরাইয়া দিতেছি। তাহা হইলে সে আর অস্বীকার করিবে ন।।” 

ভিত্রুস বলিল। “আঃ কি পরামর্শই দিলেন, আমাদিগের সোলেমান। মাথা কাটাইয়া কি 
মতে বাঁচিব।” 

ফ্রাল্সিক্কো বলিল। “ইহাতে বোধ হয় আমরা নিরুদ্দেগ হইতে পারিব না। বৈদানাথের পুত্রকে 
আমরা কারাবদ্ধ করিয়াছি, বৈদানাথ সংবাদ পাইলে গেডিজ আক্রমণ করিতে ছাড়িবে না। 
তোমার পরামর্শে আমাদিগের উভয় কুলই যাইবে ।” 

ভিত্রুস বলিল। “বেঞ্জামিনের উভয় কুল রক্ষা হইল।” 

বেঞ্জামিন বলিল। "যদি বৈদানাথ ধর্মসাক্ষ্য করির! প্রতিজ্ঞা করে, তবে বোধ হয় সে কখনই 
তাহার ব্যতিভ্রম করিতে পারিবে না।” 

ফালিক্কো বলিল। "বেঞ্জমিন তোমার সেটি ভ্রম, তোমার মত সবলচিনত লোক অতি 
বিরল। তুমি বুঝিতেছ ন!, অবশেষে তুমিই পরিতাপ করিবে! বেঞ্জামিন ক্ষান্ত হও । ইহাতে 
[তাম॥বে, পাপ স্পর্শ কবিবে না। তোমার অমতে আমরা তাহাকে বদ্ধ করিতেছি।"" 


১৪২ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


বেঞ্জামিন বলিল। “কেবল মৌখিক অমত হইলে কি হইবে। আমি পারতপক্ষে বৈদ্যনাথকে 
বন্দী করিতে দিব না।” 

ভিক্রুস বলিল। “আমরা বলপূর্বক বন্দী করিব।” 

বেঞ্জামিন বলিল। “কি আমার বাটিতে কাহার সাধ্য আমার বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো ।” 

ভিক্রুস আপন বক্ষে হস্ত দিয়া বলিল। “এই বীর তোমার বাটীতে গিয়া বলপুর্বক 
বৈদ্যনাথকে বন্দী করিয়া আনিবে। আনিবে।” 

বেঞ্জামিন উগ্র হইয়া বলিল। “তাহা কখনই হইবে না, আমি তোমাকে যাইতে দিব না।” 

ভিত্রুস বলিল। “এই লও আমি চলিলাম।” 

বেগ্তামিন দ্রুতপদে ভিত্রুসের অগ্রসর হইলে ভিক্রুস বলপূর্বক বেঞ্জামিনের হস্ত ধরিল। 
বেঞ্জামিন রুষ্ট হইয়া আরক্ত নয়নে বলিল। “ছাড়িয়া দাও। ভিত্রুস ছাড়িয়া দাও ।” 

ভিক্রুস বেঞ্জামিনের হাত ধরিয়া বলিল। “আমি তোমাকে ছাড়িব না। চল তোমাকেও ঘরে 
বন্দী করি।” বেপ্জামিন এই কথা শুনিবামাত্র অগ্নিবৎ জুলিয়া উঠিল। বলিল। “নরাধম ছাড়।” 
অমনি এমত বলে হাত টানিল যে ভিক্তুসের হাত ছাড়াইয়া আপনি দূরে দাঁড়াইল। ভিক্তুস অমনি 
পশ্চাতে টলিয়া পড়িয়া গেল। ভিত্রুস শীঘ্র উঠিয়া (রোষে দস্তপেষণ করিয়া বলে বেঞ্জামিনের 
কপালে মুষ্ট্যাঘাত করিল। বেঞ্জামিন বিদ্যুঘবেগে তাহার সুদ সহিত ধণ শোধিল। ভিক্রুস আবার 
মুষ্ট্যাঘাতে উত্তর দিল। ক্রমে বেঞ্জামিনও পুনঃ মুষ্টি আঘাত করিতে লাগিল। মুষ্টির উপর মুষ্টি, 
কিলের উপর কিল। বলপ্রহারে উভয়ের বদন রক্তবর্ণ হইল। সে বলের সম্মুখীন হওয়া দুর্ঘট। এক 
একবার দুই চারি পা পশ্চাতে গিয়া বেগে আসিয়া উভয়ে ঠা ঠা শব্দে কিল চালাইতে লাগিল। 
প্রতি কিলে মুখের চর্ম ছিড়িয়া শেল ও ক্রমে উভয়ের মুখ কেবল রক্তে পূর্ণ হইল। ফ্রাল্সিক্কো প্রভৃতি 
দীড়াইয়া দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে যখন বেঞ্জামিনের ভীষণ মুষ্ট্যাঘাতে ভিত্রুস অস্থির হইয়া 
দূরে দীঁড়াইল, তখন বেঞ্জামিন বলিল। “পাপ নরাধম উপযুক্ত দণ্ড পাইলে ।” ভিক্রুস উত্তর না 
করিয়া পুনর্বার বেগে আসিয়া বেঞ্জামিনের দীর্ঘ কেশাকর্ষণ পূর্বক তাহাকে ভূমে পাড়িল। যেন 
ঘটোকঢ পতনে মেদিনী কাপিল। বেঞ্জামিন তড়িৎ বেগে উঠিয়া ভিক্রুসের কণ্ঠ পার্ষি দ্বারা এরূপ 
দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিল যে ভিক্রুসের চক্ষুদ্ধয় উলটাইয়া পড়িল। ভিত্রুস মুখ ব্যাদান করিয়া অস্থির হইল। 
বেপ্তামিন ভিক্রুসকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া ছাড়িয়া দিল ও একটি বলে পদাঘাত করিয়া বলিল। 
“নরাধম পলাও। এখানে আর থাকিও না। আমি (তামাকে একান্ত মারিব।” 

ভিত্রুস দূর হইতে বলিল । “ফ্রান্সিক্কো বেঞ্জামিনের কথা শুনিলে £ সভাকুট্টিমে যে আমাকে 
অপমান করিল, ইহার বিচার প্রার্থনা করি।” 

ফ্রাল্সিক্কো বলিল। “অকারণ আত্মবিচ্ছেদ করা বড় যুক্তিযুক্ত নহে, তাহাতে আবার এ 
বিপদের সময়। ক্ষান্ত হও ।” 

ভিক্রুস বলিল। "হা, সকলে বলিতে পারে, আমাকে যখন তোমাদিগের সম্মুখে বেঞ্জামিন 
অপমান করিল, তোমল্লা তাহ! দেখিয়া যখন কথাটিও বলিলে না, তখন আর তোমাদিগের 
নিকট বিচার প্রার্থনা আমার অন্যায়। ভালই হইল । আমি কিছু বেঞ্জামিনের সঙ্গে আপনকার 

ভিত্রুস ঘন ঘন নিশ্বাস, ত্যাগে আর বলিতে না পারিয়া একখানা পাদপীঠে বসিয়া পড়িল। 

ফ্রান্সিক্কো বেঞ্জামিনের দিকে চাহিয়া বলিল। “তামার এখানে এরূপ আচরণ করা বড় ভাল 
হয় নাই।” 

বেগ্জামিন বলিল। “তোমাদিগের কি চক্ষু নাই? তোমাদিগের সম্পূর্ণ মতিভ্রম দেখিতে 
পাই। পাপাস্সা ভিক্রুস অগ্রে আমায় স্পর্শ করিয়াছিল, আমাকে অগ্রসর হইতে দিল না।” 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ১৪৩ 


ক্রুড বলিল। “তাহাতে তাহার কি অন্যায়? আমিও তোমায় অগ্রসর হইতে দিব না, 
তোমাকে গেডিজে থাকিতে হইবে। আমরা বৈদ্যনাথকে ধরিয়া আনিব।” 

বেঞ্জামিন বলিল। “যদি অধর্মে মন দাও, তবে আমি কি করিতে পারি? কি, আমিও 
বালক নহি। আমাকে তোমরা কি কারণে কারারদ্ধ করিতে চাহ£ আমি তোমাদিগের কোন 
অনুপকার করি নাই যে আমার উপর এরূপ অন্যায়াচরণ করিতেছ।” 

ক্লুড বলিল। “বেঞ্জামিন! তোমার যথেষ্ট ভদ্রতা হইয়াছে । আর রহস্য ভাল লাগে না, কেন 
বক। আমরা একান্তই বৈদ্যনাথকে ধরিয়া আনিব। ইহাতে তোমার আপত্তি খাটিবে না।” 

বেঞ্জামিন বলিল। “আমিও জীবন সন্ত তোমাদিগকে তাহা! করিতে দিব না।” 

ফ্রা্সিক্কো কিছু কুষ্ট হইয়া বলিল। “বেঞ্জামিন এখনও সময় আছে বিবেচনা কর। এ বড় 
সামান্য কথা নহে। অকারণ বন্ধু বিচ্ছেদ ভাল নহে। আমরা যখন কৃত প্রতিজ্ঞ হইয়াছি, তখন 
তোমার আমাদিগের মতের বিপক্ষ হওয়া অত্যন্ত গহিতি।” 

বেঞ্জামিন বলিল। “এ কি অত্যাচার! তোমরা আমার ঘরে কি বলিয়া বলপূর্বক প্রবেশ 
করিবে।” 

ক্লুড বলিল। “আমাদিগের বন্দীকে তুমি আপন ঘরে আশ্রয় দিয়াছ। তন্নিমিত্ত আমাদিগের 
নিয়ম মতে আমি তোমাকে বদ্ধ করি।” ব্লুড অগ্রসর হইয়া হস্তদ্বারা বেঞ্জামিনের দক্ষিণ স্কন্ধ 
দেশ ধারণ করিল। 

বেঞ্জামিন বলিল। “কোথা পরওয়ানা দেখাও, বিনা রূবকারিতে আমার শরীর স্পর্শ করিলে 

ফ্রাল্সিক্কো বলিল। “ব্রড চল আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, বৈদ্যনাথকে ধরিয়া আনি।” ব্লুড 
ফ্ান্সিক্কোর কথায় তাহার পশ্চাদগমন করিল। বেঞ্জামিন দ্রুতপদে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইল। 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। “বেঞ্জামিন তুমি এখানে থাক। আমাদিগের সঙ্গে যাওয়ায় তোমার লাভ 
কি?” 

বেগ্তামিন বলিল। ““তোমাদিগের সঙ্গে যাইয়া বৈদ্যনাথ যাহাতে না বন্দী হয়, তাহার চেষ্টায় 
থাকিব।” 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। “বেঞ্জামিন তোমা হইতে তাহা কোন প্রকারেই সম্পন্ন হইবে না। যাও 
গেডিজে আমাদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা কর। আসিয়া একত্রে আহার করিব।” 

বেঞ্জামিন বলিল। "আমাকে কি গমিস পাইলে? যে, আহারের লোভে তোমার এখানে 
বসিয়া থাকিবে? আমি তোমার সঙ্গে যাইব।” 

ক্লুড বলিল । “ফ্রা্সিক্ষো! এ বৃদ্ধ কুকুরকে শৃঙ্ষলে না বীধিলে, আমাদিগের কর্ণ হির হইবে 
না।' 

ফ্রাল্সিক্ষো বলিল। “বেঞ্জামিন! আমার কথা রাখ, এইখানে আমাদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা 
কর।”' 

বেগ্রামিন বলিল। “ফ্রানিক্কো! তুমি কি আমাকে মান না? যে এরূপ ঘন ঘন নিবারণ 
করিতেছ, আমি কি বাঙ্গ করিতেছি? আমি কখনই এখানে থাকিব না।” 

ফ্রান্সিক্ষো বলিল। “ক্ুড! বেঞ্জামিনকে ছোট একটা কামরায় বদ্ধ করিয়া আইস।” 

ক্লুড দ্রুতপদে বেঞ্জামিনের নিকট যাইয়া তাহার হাত ধরিল। বেঞ্জামিন বলে তাহা ছাড়াইল। 
ফাল্সিক্কো বেপ্তামিনের ব্যবহার দেখিয়া জুলিয়া উঠিল। অগ্নিমুর্তি হইয়া আপনি বলে বেঞ্জামিনকে 
ধরিল। বেঞ্জামিন উভয়ের গ্রাসে পড়িয়া যেন দীপের কীটের ন্যায় ক্ষণেক মাত্র ঝটপট করিল, 
কিন্তু কতক্ষণ সে স্ফুর্তি থাকে? ক্লুডের নিষ্ঠুর আঘাতে অবসন্ন হইয়া ভূতলে পড়িল। 


১৪৪ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


ফ্রা্সিক্ষো ও ব্লড তাহাকে অরুেশে উঠাইয়৷ লইয়া চলিল। ভিন্রুস বেঞ্জামিনের এই অবস্থা 
দেখিয়া দ্রততপদে নিকটে আসিয়া বেঞ্জামিনের বক্ষে একটি সবলে কিল মারিল। নিষ্ঠুর 
ফ্রা্গিক্কো চমকিয়া উঠিয়া বলিল। “ভিক্রুস! তোমার এটি অত্যন্ত অন্যায়। এ কি দৌরাত্মা ? 
অচেতন শরীরে মারা কি তোমার কর্তব্য £” 

ভিত্রুস কিছু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল। “চল, ইহারে কোথায় লইয়া যাইবে আমি ধরিব।” 

ক্লুড রোযভরে বলিল। “না, আর তোমায় ধরিতে হইবে না, তুমি আট জন বেহারা আন।” 

ভিক্রুস ইহাদিগের নিকট হইতে এক্ষণে স্থানান্তরিত হইবার সুযোগ পাইবামাত্র “আমি 
এখনই বেহারা আনিতেছি।”” বলিয়া চলিয়া গেল। ক্লড ও ফ্রালসিক্কো বেগ্রামিনকে একটি ছোট 
ঘরে লইয়া গিয়া একটি বেঞ্চের উপর তাহাকে ফেলিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিল। দ্বার রুদ্ধ 
করণ সময় ফাল্সিক্কো বলিল। “ক্ুড! বেগ্তামিনের জনা এক পাত্র মদ রাখিয়া গেলে ভাল হয়। 
নির্বোধ অনেক প্রহার খাইয়াছে।” 

ক্লড বলিল। “চল, বাহিরে কাহাকে বলিয়া যাই।” 
আনিয়া বসিয়া আছে। ফ্রান্সিক্কো বলিল। “তোমরা একটু অপেক্ষা কর আমি আসিতেছি। এক জন 
ভূতকে সম্মুখে দেখিয়া বলিল। “লাকারষ্টিন! চাবি লও। বেঞ্জামিন ছোট কুটুরিতে আছে, তাহার 
চৈতনা হইলে, একটু মদ দিও । আর যদি বাহিরে যাহাতে চাহে ত এক ঘণ্টা পরে ছাড়িয়া দিও ।” 

লাকারষ্টিন “যে আজ্ঞা” বলিয়া কুঞ্চি লইয়া চলিয়! গেল। 

ফ্রান্সিক্ষো বলিল। "এস. আমার সঙ্গে চল।” ব্লুড, ভিত্রুস ও আট জন বেহারা শিবিকা 

ফ্রান্িক্কো বলিল । “ভিভ্রুস! তুমি কি করিয়া বেঞ্জামিনকে এরূপ মারটি মারিলে আবার 
তাহাকে অচেতন দেখিয়াই বা কেন বক্ষে সে ভয়ানক কিল মারিলে £" 

ভিক্রুস কিছু অপ্রস্তৃত হইয়া বলিল। “বেঞ্জামিন অত্যন্ত মন্দ লোক।” 

ফ্রান্দিক্ষো বলিল। “বেঞ্জামিনের এরুবল বৈদ্যনাথের জন্য আমাদিগের সঙ্গে বিবাদ করা 
একমাত্র দোষ, তা আবার ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে, সে দোষও বলিয়া বোধ হয় না।” 

ভিত্রুস বলিল। “দোষ নহে কেমনে? সে যখন আমাদিগের শক্রকে আপন ঘরে আশ্রয় 
তাহাকে নষ্ট করাই বিচার সঙ্গত।” 

ফ্লালিক্ষে! বলিল। “আবশ্মক বশত এ দোষটি আমরা অন্যায় করিয়া তাহার স্কান্ধে কেলিতেছি। 
বৈদানাথের সঙ্গে আমাদিগের কোন বাদ নাই। বেপ্রানিনের ঘরে গিয়া বলপূর্বক তাহার আত্মীয়কে 
অপহরণ করা আমাদিগের নিয়মের বিপরাত কায, কিন্তু আমরা একান্ত নিরুপায় বলিয়াই এইরূপ 
করিতে বাধা হইয়াছি। বাহা হউক, তোমার মারাটি ভাল হয় নাই।” 

ভিক্রস বলিল। "সেও ত আমায় মারিয়াছে।” 
ইহার নিঘের আছে। গঞ্জালিমের নিকট ইহার বিচারে, তুমি অবশ্য দণ্ডারহ হইবে।” 

ভিত্রুস ধলিল। 'বেঞ্জামিনও দণ্ডারহ বটে । আমরা উভয়ে সমান। ইহাতে কেবল আমিই কি 
জলা শাস্তি পাইল £" 

5, বলিল। "ভাল, সেও ঘদি কুকর্ম করিয়া থাকে, তুমি কি জন্য এমন করিলে £” 

«মত সমরে দূরে অন্মপদের শব্দ পাইয়া ক্লুড বলিল। "পশ্চাৎ হইতে অশ্বের শব্দ 

টি? তেছি, এখন এ দিকে অশ্ব কে লইয়া যায় €” 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ১৪৫ 


ভিত্রুম বলিল। “বোধ হয় বৈদ্যনাথের লোক। তাহারা প্রাতঃকাল অবধি এই দিকে 
গতায়াত করিতেছে ।” 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। “দেখ হয় ত বৈদ্যনাথ বেঞ্জামিনের ঘরে নাই, বুঝি বেঞ্জামিনকে কষ্ট 
দেওয়া মাত্র হইল।”” 

ভিক্রুস বলিল। “এস আমরা এ ঝোপে লুকাইয়া দেখি, বেহারারা শিবিকা লইয়া আগে 
যাউক।” 

ফান্সিক্ষো বলিল। “তাই চল” ফ্রান্গিক্কো, রড ও ভিক্রুস ঝোপের ভিতর দীড়াইল। 
বেহারারা শিবিকা লইয়া চলিয়া গেল। দূরের পদশন্দ ক্রমে নিকটস্থ হইতে লাগিল। ক্রমে 
নিকটস্থ হইলে. দুই জন অশ্বারোহী দেখা গেল। 

ভিত্রুস বলিল। “এ লও, বৈদ্যনাথ আর তাহার এক জন লোক।” 

ফ্রান্সিক্ষো বলিল। “সঙ্গে কে আছে।” 

ভিত্রুস বলিল। “চেনা যায় না।” অল্প বিলম্বে নিকটস্থ হওয়ায় ভিক্রুস বলিল “ভজহরিকে 
দেখিতে পাই।” 

ভিক্রুস বলিল। “অস্ত্রের মধ্যে প্রতোপমাত্র।” 

ফ্রান্সিক্ষো বলিল। “ক্লুড! বল ত এই খানেই ইহাদিগকে আক্রমণ করা যায়।” 

ক্লুড আস্তে আস্তে ফ্রাল্সিক্কোকে কিছু বলিল। ফান্সিক্কো ভিক্রুসের কর্ণে কি বলিল, অমনি 
ভিত্রুস করুণম্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিল। ফ্রান্সিক্কো হেটমুণ্ডে পথে যাইয়া দীঁড়াইল। ব্লুড 
দ্রুতপদে শিবিকার দিকে দৌড়িল। বৈদানাথ ও ভজহরি নিকটস্থ হইলে ফ্রান্সিক্কো বলিল। 
“মহাশয়! যে কেন হউন আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন, আমি বিদেশী । আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হঠাৎ 
রাস্তায় পড়িয়া গিয়া পাটি ভাঙ্গিয়াছে, এস্থানে শিবিকা পাই এমত উপায় নাই। অশ্বও পাওয়া 
দুর্লভ, কিন্তু অশ্ব বা অশ্বতর না হইলে, শিবিকায় তাহার যাওয়াও কষ্টকর। যেহেতুক পায়ের 
যে অস্থিটি ভাঙ্গিয়াছে, তাহে অশ্বে বসিয়া যাওয়াই সুখকর বোধ হইতেছে । আমি একক আছি, 
তাহাকে বন হইতে পরিষ্কার স্থানেও লইতে অশক্ত হইতেছি। মহাশয়! অনুগ্রহ করুন। “আমি 
আপনার ক্রীত হইব।” বৈদ্যনাথ অশ্বরশ্মি সংযত করিলেন। ভজহরি বলিল। “মহাশয় এখানে 
বিলম্ব করা বিধেয় নহে, বিলম্বে কর্ম ক্ষতি সম্ভাবনা ।” 

ফ্রান্সিক্কো কাতরম্বরে করপুটে বলিল। “মহাশয় দয়াময় এ দুর্ঘট বিপদ হইতে আমার 
পরিত্রাণের একমাত্র উপায়, অযত্ব করিবেন না। ক্রমে রৌদ্র বৃদ্ধি পাইতেছে। হয়ত রৌদ্রের 
উত্তাপে আমার ভাইটি মরিয়া যাইবে” ফ্রান্সিঙ্কো হস্তদ্বয় দ্বারা চক্ষু আবরণ করিল অমনি পশ্চাৎ 
হইতে ভিক্রুস কাদিয়া উঠিল। সে কাতর স্বরে প্রস্তর দ্রব্য হয়, তা বৈদানাথের মন। বৈদ্যনাথ 
আত্তনাদে সিহরিল। 

ভজহরি বলিল। “মহাশয় পরের জন্য আপনার ক্ষতি করা বিষয়ী লোকের কর্তব্য নহে।” 

বৈদ্যনাথ বলিল। "'ভজহরি চল একবার অবস্থাটা দেখিয়া আসি। দৈবের ঘটনা অগ্রাহ্য 
করিতে নাই। কে জানে আমরা যাইতে যাইতে এ মত বিপদে পড়িব না।” ফ্রান্সিক্কো 
বৈদ্যনাথকে সুলভ জ্ঞানে দৌডিয়া বৈদানাথের দক্ষিণ পাদ ধরিল। 

ভজহরি বলিল। “পান্থ! আমাদিগের প্রয়োজন আছে, এক্ষণে বিলম্ব করিতে পারিব না।” 
ফ্লান্সিক্কো বৈদ্যনাথের চরণ ধরিয়া একবার বৈদ্যনাথের মুখের দিকে এমত করুণভাবে চাহিল 
যে বৈদানাথ অমনি পাদবলয়ে ভর দিয়া দীড়াইল। পরক্ষণেই আবার ভজহরির প্রতি চাহিলে, 
ভজহরি সে চক্ষুর অবাক্‌ বক্তৃতায় বশীভূত হইল বটে. কিন্তু বিলন্ধে ক্ষতি হইবে জ্ঞানে চক্ষুর 


পঙ্গাবিপ-পবাভ্ঘ-১৩ 


১৪৬ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া অপর দিকে দৃষ্টি করিল। ফ্রান্সিক্কো ভজহরির মনের ভাব 
বুঝিয়া বৈদ্যনাথের পা ছাড়িয়া ভজহরির চরণ ধরিল। ভজহরি আর সহ্য করিতে না পারিয়া 
অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইল। পরে বৈদ্যনাথও অশ্ব হইতে ভূমে নামিলেন। দুই অশ্বের বল্গা 
লইয়া নিকটস্থ ছোট গাছের ডালে বাধিল। 

ফ্রাঙ্গিক্কো বলিল। “মহাশয় আপনারা দয়ার সাগর। আমি আপনাদের ক্রীতদাস আমার 
প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, ঈশ্বর আপনাদিগকে পুরস্কার করিবেন ধর্মের চিরদিন 
বৃদ্ধি হয়। আহা! আমি আমার ভ্রাতার জন্য নিতান্ত নিরুপায় হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমার 
শরীরে প্রাণ আসিল। এই দেখুন এতক্ষণে আমার নিশ্বাস বহিতেছে।” 

ভজহরি বলিল। “চল তোমার ভাইকে দেখিগে।” 

ফ্রা্সিক্কো বলিল। “মহাশয় সে নিতাত্ত কাতর হইয়াছে, তাহার এমত শক্তি নাই যে উঠে, 
মহাশয়দের সেই খানে যাইতে হইবে।” ভজহরি বলিল “তাই চল।” 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। “মহাশয়েরা একটু অগ্রসর হউন আমার একটি লোক এই দিকে একটু 
জল আনিতে গিয়াছে আমি তাহাকে দেখিয়া আসি, আপনারা এ গাছ তলায় যাইয়া আমার 
অপেক্ষা করুন।” 

বৈদ্যনাথ ও ভজহরি অগ্রসর হইলে ফ্রার্সিক্কো অল্পে অল্পে ভজহরির অশ্বের নিকট গিয়া 
একটি কণ্টক লইয়া তাহার কর্ণমূলে এমত বলে বিদ্ধ করিল যে অশ্বটা একটা বিকট চীৎকার 

ফালিক্কো বলিল। “মহাশয় আপনার একটা অশ্ব পলাইল। দ্রুত আসিয়া অশ্ব ধরুন।” 
ভজহরি ও বৈদ্যনাথ অশ্বের শব্দ পাইয়া দ্রুত সেই দিকে আসিতেছিল ফ্রান্সিক্কোর কথা শুনিয়া 
ত্বরা করিয়া আসিল। দেখে ভজহরির অশ্ব দৌড়িতেছে। ভজহরি দ্রুত পশ্চাদগমন করিতে 
লাগিল। 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। “মহাশয় আপনি একবার অনুগ্রহ করিয়া আমার ভাইটিকে দেখুন; 
বলিতে পারি না। অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে ধরাধরি করিয়া আপনার অশ্বে চড়াইয়া গ্রামে লইয়া 
যাই।” বৈদ্যনাথ অন্য মনক্ষে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ইতোমধ্যে ব্লড শিবিকা লইয়া 
উপস্থিত হইল। অমনি ফ্রাঙ্গিক্কো কিছু হৃষ্ট হইয়া বলিল। “মহাশয় ভাল হইল আপনি এই 
শিবিকায় আরোহণ করুন, আমরা আপনার উদ্দেশ্য স্থানে লইয়া যাই। আর আপনার অশ্বে 

বৈদ্যনাথ বলিল। “আমার শিবিকায় যাইবার অপেক্ষা তোমার ভ্রাতাকে তাহাতে লইয়া 
যাও, আমি বরং তোমাদিগের সঙ্গে যাই।” 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। “মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া এত দূর আসিয়াছেন, তবে কেন আর 
অল্পের জন্য আমাকে ক্ষুন্ধ করেন।” 

বৈদ্যনাথ বলিল। “মহাশয় আমি কিছু আমার অশ্ব দিতে অমত প্রকাশ করিতেছি না। কিন্তু 
তোমার ভ্রাতার অশ্থে যাওয়ায় কষ্ট হইবে বলিয়া এমত বলিতেছি।” 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। “মহাশয় আমার প্রতি দয়া করুন। কেন আমার ভ্রাতাটিকে মারিয়া 
ফেলিবেন। আমার উপায়াস্তর নাই।”” 

বৈদানাথ বলিল। “তুমি আমার পরামর্শ শুন। তোমার ভরাতাকে শিবিকায় লইয়া যাও। 
অশ্থে যাইতে অত্যন্ত কষ্ট হইবে।” 

ফ্রান্সিক্ষো হাঁটু গাড়িয়া বসিল ও করপুটে বলিল। “মহাশয় আপনি যদি এত দয়া প্রকাশ 
করিলেন, তবে কেন আমার ভাইটিকে মারেন। শিবিকায় উঠাইলেই কষ্টে প্রাণত্যাগ করিবে। 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ১৪৭ 


আমরা শিবিকায় কখন চড়ি না আমাদিগের দেশে ও রূপ বাক্স নাই। ও রূপ সিন্দুকে উহাকে 
উঠাইতে অত্যন্ত আমার ভয় হইতেছে। তাহাতে আবার সে যে শ্রাস্ত হইয়াছে। এক্ষণেই ঘর্মাক্ত 
হইয়া প্রাণ হারাইবে।” 

বৈদ্যনাথ বলিল। “মহাশয় আপনি বিপদগ্রস্ত হইয়া নির্বোধের মত বলিতেছেন। রোগীকে 

র্লড বলিল। “আমরা বুঝিলাম এ ভদ্রলোকটি আপন অশ্ব ছাড়িবেন না। বৃথা চেষ্টা কর। দেখ 
কপালে যা থাকে, তাই হইবে। এই সিন্দুক কেন কফনের ভিতর তোমার ভাইকে বন্ধ কর।” 
ফ্রা্গিক্কো রডের কথায় কোন উত্তর না দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। বৈদ্যনাথ ফ্রা্সিক্কোর 
ক্রন্দন দেখিয়া নিতান্ত আর্দ্রচিত্ত হইলেন। বলিলেন “মহাশয় আপনার মতই আমার মত। কিন্তু 
এখনও আমি বলিতেছি, শিবিকায় তোমার ভ্রাতাকে উঠাইয়া দাও। অশ্থে কষ্ট পাইবে ।” 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। “মহাশয় আমি কি পর্যস্ত আপনার নিকট বাধিত হইলাম, তাহা বলিতে 
পারি না। আপনি এক্ষণে কোথায় যাইবেন, এই শিবিকায় উঠুন। বেহারারা আপনাকে লইয়া 
যাইবে।” 

বৈদানাথ বলিল। “তোমার ভ্রাতাকে আগে পাঠাও আমি পরে যাইব ।” 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। “মহাশয় আমাদিগের বিলম্ব হইবে। ভাইটিকে একটু তৃষ্তার জল দিব। 
আপনি অগ্রসর হউন, আপনার অশ্ব কোথায় পৌঁছিয়া দিব।” 

বৈদ্যনাথ বলিল। “আমার গদিতে।” 

ক্রুড বলিল। “আপনার নাম কি বৈদ্যনাথ ?” 

বৈদ্যনাথ বলিল “হা ।” 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। “আমরা মহাশয়ের অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি। আপনার গদিও জানি; 
গত রাত্রে সেই খানে অতিথি হইয়াছিলাম। আহা! কি সেবার পরিপাটা! আপনার গদিতে অদ্য 
বেলা তিন প্রহরের সময় এই অশ্ব উপস্থিত হইবে। আপনি শিবিকায় আরোহণ করুন।”" 

বৈদ্যনাথ বিলম্ব হইয়াছে ভাবিয়া শিবিকায় আরোহণ করিলেন। অমনি ব্লড ও ফাল্সিক্কো 
উভয় পার হইতে দ্বা্ রুদ্ধ করিয়া বাহির হইতে চাবি লাগাইল। 

বৈদ্যনাথ বলিল। “তোমর! দ্বার কি জন্য বদ্ধ করিলে £” 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। “মহাশয়! এখানে বড় দস্যুভয়। বিশেষতঃ ফিরিঙ্গীরা আপনাকে 
মারিবার জনা ফিরিয়া বেড়াইতেছে, আপনাকে দেখিলেই নষ্ট করিবে; আপনি শিবিকায় গমন 
করুন। এক্ষণে কোথায় যাইবেন, অনুমতি করিলে বেহারারা সেই খানে লইয়া যাইবে।” 

বৈদনাথ বলিল। “আমি এক্ষণে আমার গদিতে যাইব। ভজহরি কোথায় গেল?” 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। “আপনাকে সেই খানেই লইয়া চলিলাম, আপনি নিস্তব্ধ হইয়া থাকুন।” 
বাহকেরা শিবিকা উঠাইয়া দ্রতপদে চলিল। 

ফ্রাল্সিক্কো বলিল। “মহাশয়! অনুমতি করেন ত আমার ভ্রাতাকেও এক্ষণে আপনার গদিতে 
লইয়া যাই, পরে তাহার রোগের কিছু সমতা হইলে স্থানান্তরে যাইব।” বৈদ্যনাথ বলিল। “চল 
সেই খানে যথেষ্ট যতু পাইবে।” 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। “তবে বাহকেরা কিছু অপেক্ষা কর, আমার ভ্রাতাকে অশ্বে বসাই।” বাহকেরা 
দীঁড়াইল। ফ্রা্সিক্কো অশ্ব আনিলে, ভিক্রুস অক্রেশে তাহায় আরোহণ করিল। কেবল এক একবার 
আর্তনাদ করিল। কিছু পরেই ফ্রা্সিক্কো বলিল। “মহাশয়! আমরাও চলিলাম। বাহকেরা চল।” 

পরে বাহকেরা চলিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ফ্া্সিক্কো ও রড চলিল। ভিত্রুস সুখে অশ্বে 
যাইতে লাগিল। 
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কিছু দূর যাইলে, বৈদানাথ বলিল। “মহাশয়! আপনি কোথায় £” 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। “আমরা আপনার সঙ্গেই আছি, কি অনুমতি করেন।” 

বৈদ্যনাথ বলিল। “আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। সমস্ত শরীর ঘর্মাক্ত হইয়াছে, এক বিন্দু 
ছিদ্র নাই যে, বায়ু কি আলোক আইসে; দ্বার একটু খুলিয়া দাও ।” 

ফ্রাল্িক্কো বলিল। “আমি কি আপনার শক্র যে দ্বার খুলিয়া দিয়া আপনাকে বিপদে ফেলিব। 
এক্ষণে অল্প কষ্ট সহ্য করুন। কি করিবেন, আপনার সঙ্গে কেহ লোক নাই যে ফিরিঙ্গীদিগের 
হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করে। মহাশয় অতি শীঘ্ইই আপনার গদিতে পৌঁছিবেন।” 

বৈদ্যনাথ বলিল। “এতক্ষণে বোধ হয় সদর রাস্তায় আসিয়াছি, এখানে ভয় নাই দ্বার 
খুলিয়া দাও ।” 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। “মহাশয় আর একটু অপেক্ষা করুন দ্বার খুলিয়া দিব।” 

বাহকের প্রতি বলিল। "চল তোমরা এইটুকু দ্রুত চল।” 

বৈদ্যনাথকে লক্ষ্য করিয়া বান্তে বলিল। “মহাশয় একটু নীরব হইবেন। দূরে কাহাকে 
দেখিতেছি।”' বাহকেরা অত্যন্ত বেগে দৌড়িতে লাগিল। বৈদ্যনাথ ভয়ে নিস্তব্ধ হইলেন। 
ফ্রান্সিক্কো ও ব্লুড শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত চলিল। ক্রমে গেডিজের প্রধান দ্বারে উপস্থিত হইল। 
শিবিকা দ্বার পার হইল। সম্মুখস্থ প্রকাণ্ড মাঠ দিয়া চলিল। শিবিকা দেখিয়া গেডিজস্থ লোকেরা 
সকলেই নিস্তব্ধ হইল। ক্রমে বিকট কারাগারদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল । বাহকেরা শিবিকা 
নামাইল। কারাগার দ্বারস্থ প্রহরী ভয়ানক শব্দে ভীষণ দ্বার খুলিল। ফ্রা্সিস্কোর ইঙ্গিতমাত্র দশ 
বার জন লোক আসিয়া চতুর্দিকে দীড়াইল। ফ্রাল্সিক্ষো শিবিকার দ্বার খুলিল। ভিক্রুস ব্যস্ত হইয়া 
অগ্নে দাড়াইল। বৈদানাথ ভিক্রুসে দেখিয়াই অত্যন্ত উদাস হইলেন। ভিক্রুস বলিল । “মহাশয় 
আমারই পা ভাঙ্গিয়াছিল। এক্ষণে বাহির হউন, আপনি গোঁডিজের কারারুদ্ধ হইলেন । বড় ন্যস্ত 
হইয়াছিলেন, সৈনা লইয়া সনদ্বীপু ফিরিঙ্গী শুন্য করিবেন। এখন কে শুন্য হইল! একখানা 
জাহাজ লইয়াছিলাম, তাহা সহ্য করিতে পারিলে না। এখন তোমার সকল বিষয় কাহার হইল ?” 

বৈদ্যনাথ বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। কোন উত্তর দিলেন না। ভিক্রুস অগ্রসর হইয়া 
তাহাকে হাত ধরিয়া শিবিকা হইতে উঠাইয়া লইল। বৈদ্যনাথ জীবন হীন পদার্থের মত 
ভিত্রুসের বশবর্তী হইয়া রহিলেন। ক্রমে অন্ধকার কারায় লইয়া গেল। সেখানে রাখিয়া তাহার 
ভীন্ম দ্বারে প্রকাণ্ড অর্গলা ও কুঞ্চি বাহির হইতে লাগাইয়া দিল। কিছুক্ষণ দীড়াইয়া বৈদ্যনাথ 
বসিলেন। চেতনাবিহান বৈদ্যনাথ কতক্ষণ এ অবস্থায় রহিলেন, তাহা কেহই জানে না। 
সায়ংকালে একজন লোক আসিয়া দ্বার খুলিল ও একটি দীপ ঘরের এক (কোণে রাখিয়া গেল। 
দীপটি দেখিয়। স্বভাব বশত বেদানাথ সন্ধ্যা দেবীকে প্রণাম করিলেন। তখন চেতনা হইল যে 
সন্ধ্যা উপস্থিত হইয়াছে। ঘরটি কেবল অন্ধকারে পূর্ণ। একটিমাত্র অতি ক্ষুদ্র গবাক্ষ ঘরের 
উচ্চকোণে থাকার তাহ!র আলোকে ঘরে দিবারাত্রি জ্ঞান থাকে না। বৈদানাথ ভাবিলেন এ 
কি বিপদ এ পাপেরা আমাব যৎপ্রোনাস্তি দণ্ড দিল। এরূপ অরাজক কখন দেখি নাই, আমার 
উপযুক্ত শান্তি হইল। ধর্মের দিন আর নাই। আমি কোথা উহাদিগের উপকার করিতে গেলাম, 
তাহার এই প্রতিফল। ভজহরিই বা কোথায় গেল। সে কতই অন্বেষণ করিবে। পাষণ্ডেরা আমার 
পুত্রকে বন্দী করিয়াছে । আমাকেও বন্দা করিল। আমার জাহাজ লুটিল। আবার হয় ৩ আমার 
ঘর লুটিবে। এই সকল বিষয় রক্ষার উপযুল্ত গোবিন্দ মাবার সময় বশত বন্দা হহল। পাপ 
অরুন্ধতা ঘত নষ্টের মুল। তাহাকে লইয়াই ত আমার এ সব ঘটিল। সে না থাকিলে, বরদাক? 
কখন জামার গৃহ ভাগ করিত না। গোবিন্দ তাহার সঙ্গ লইয়। বন্দী হইয়।ছে, আবার আমিও 
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হইলাম। বিধাতঃ! আমি কি এমত উৎকট পাপ করিয়াছিলাম যে, আমার এরূপ অবস্থা হইল। 
পাপেরা আমাকে কখনই ছাড়িবে না। বোধ করি, অদ্য রাত্রেই আমার ঘরে গিয়া যথাসর্ব্ব 
লইবে। হয় ত স্ত্রীলোকদিগকেও বন্দী করিবে। গদিতে হঠাৎ যাইতে পারিবে না, কিন্তু তাহাও 
লইলে আপত্তি করিবার কেহই নাই। এখানের গদিতে পঞ্চ একা কি করিতে পারিবে? 
সৈনোরা অধ্যক্ষ না থাকায় নিতাস্ত নিবীর্য। যদি দেওয়ানজী মহাশয় যত্রুবান হন, তবেই 
একমাত্র উপায়। আমরা কারারুদ্ধ হইয়াছি, এ কথা দেওয়ানজীও জানে না। বিধাতা এককালে 
নিরাশ করিলেন?” 

বৈদ্যনাথের অশ্রদতে বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল। বৈদানাথ অচেতন হইয়া ভূমে পড়িলেন। 
কতক্ষণ পরে চেতনা হইল । পিপাসা পাইল। ভাবিলেন, এইবারেই ত পি ফিরিঙ্গীর 
ঘরে কিরূপে জলপান করি। 


এয়োদশ অধ্যায় 
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ইন্দুমতীর আবাস দ্বারে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। গঞ্জালিস ভয়ানক বেগে অসি চালন 
করিতেছে। ফিরিঙ্গীরা বিকট শব্দে গর্জন করিতেছে। দীর্ঘ উন্কা সব চারি দিকে জুলিতেছে। 
উদ্দেশে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে। ঘুদ্ধানল প্রকৃত প্রস্তাবে জুলিতেছে। সকলেরই চেতনা নাই, 
উন্মত্ত অস্ত্রধারী কেবল স্বকার্য সাধন প্রবৃত্ত। বর্মাবৃত পুরুষ, মালিকরাজ ও সূর্যকুমার তৃরীধ্বনি 
করিয়া দ্রুতবেগে রণক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগকে ফিরিঙ্গীরা দেখিবামাত্র ভীত 
ইইল। ক্ষণমাত্র অস্বচালনে নিরস্ত হইল। গঞ্জালিস অবিশ্রামে অসি চালন করিতেছে। 
ইহাঁদিগের আগমন লক্ষ করিল না৷ তাহার পার্খস্থ ফিরিঙ্গী যোদ্ধাকে অন্ধ চালনে নিরস্ত 
দেখিল কিন্তু তাহার কারণ জ্ঞাত হইবার অবকাশ পাইল না। রায়গড়ের একজন সেনা অমনি 
এমত বেগে তীক্ষ দীর্ঘ শেল ক্ষেপ করিল যে শেলটি ফিরিঙ্গীর শরীরটি ভেদ করিয়া প্রায় 
পশ্চাৎ হইতে দুই হাত বহির্গত হইল । গঞ্জালিস দ্রতবেগে সেই সেনা লন্ম* করিয়া অসি চালন 
করিল। বীর সেনা আপদ ভীষণ খড়েোগা তাহা অবরোধ করিল। পরক্ষণে গঞ্জালিস আপনার 
পার্থে কাহাকেই দেখিতে না পাইয়া যেমন পশ্চাৎদিকে চাহিল, দেখে যে তিন জন সুসজ্জ 
আসিতেছে। গঞ্জালিস কিছু চলচ্চিত্ত হইল। অমনি পশ্চাৎ হইতে একজন তাহাকে অসি দ্বারা 
দ্বিধা করণাশয়ে অসি উঠাইল। গঞ্জালিসের বিদ্যুৎ মত চক্ষু যেমন তাহা লক্ষ করিল অমনি 
জলৌকার মত সঙ্কুচিত হইয়া স্বলিয়া(১) স্থানান্তরে গেল। আততায়ীর ভীমবলে উত্তোলিত 
অস্ত্র আঘাত পাত্র আততায়ী সম্মুখ অস্ঠীবতে আশ্রয় করিয়া ভূমে পড়িল। গঞ্জালিস ফিরিয়া 
তাহাকে অস্ত্রাঘাত করিতে নিমেষমাত্র পড়িল না। কিন্তু দক্ষ গঞ্জালিস পশ্চাতস্থ একজনের 
কঠিন যষ্টির অচেতনী আঘাত অতিক্রম করিতে পারিল না। অশ্বারোহী যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে 


(১) পিছলাইয়া। 


১৫০ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


আবির্ভূত হইলেন কিন্তু হজুরমলকে দেখিতে না পাইয়া স্থির হইয়া দাড়াইলেন। সূর্যকূমার 
বলিল। “কৈ হজুরমল কোথায়, সে কি এত শীঘ্র অস্ত্রে বলিত্ব পাইয়াছে?” 

মালিকরাজ বলিল। “আমার তাহা বোধ হয় না, বুঝি সে স্থানাস্তরে আছে।” 

বর্মাবৃত বলিল। “এখন সে চিন্তায় প্রয়োজন নাই, চল অগ্রসর হওয়া যাক।” অমনি 
পাদবলয়ে ভর দিয়া দীড়াইল ও দক্ষিণ হস্তে চন্দ্রহাস লইয়া সম্মুখস্থ ফিরিঙ্গী সেনাকে একই 
আঘাতে দুই খণ্ড করিল। অমিততেজা অশ্ব প্রথম রক্তশ্বাব দেখিয়া একটি গভীর, দুর্গভেদী, 
শত্রু বিজয়ী ধ্বনি করিয়া দক্ষিণ পদদ্বারা দ্বিধাভুক্ত শোণিতাপ্রাবিতা শবকে আঘাত করিল। 
পরেই একটি দীর্ঘ লম্ফ দিয়া যেখানে ফিরিঙ্গীদিগের সৈন্যেরা অসহ্য বলে যুদ্ধ স্রোত 
প্রবাহিত করিতেছিল, তাহার মধ্যে গিয়া পড়িল। দুই তিন জন ফিরিঙ্গী সেনার হস্ত পদাদি 
অশ্ব পদাঘাতে নষ্ট হইল। রায়গড়ের সেনা ও ফিরিঙ্গী সেনা উভয়েই নিস্তব্ধ হইল। কেহই 
বুঝিল না যে এ বর্মাবৃত পুরুষ কে। তাহাদিগের সন্দেহ দূর হইতে না হইতে অমনি সূর্যকূমার 
সেই স্থানে লম্ফে উপস্থিত হইল। মালিকরাজও তাহার পশ্চাৎ অনিমেষ বিলম্বে উপস্থিত 
হইল। তিন জন অশ্বারোহী সান্ত্রযোদ্ধা রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইবামাত্র চতুর্দিক হইতে 
লোকেরা সরিয়া অন্তরে দীড়াইল। ক্ষণেকের জন্য যুদ্ধ প্রবাহ রুদ্ধ হইল। বর্মাবৃত পুরুষ 
রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াই একটি সিংহনাদ করিয়া বলিল। “রে দুষ্ট বিশ্বাসঘাতক ফিরিঙ্গী 
অগ্রসর হও, আমি তোমাদিগকে যমালয় দেখাইব* অমনি তীক্ষ খড় এক জনার উপর 
চালাইল। সে লোকটি ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া বামপার্থে ভর দিয়া দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া যেন 
হস্তদ্বারা অস্ত্রাধাত আবরণ করিবে বুঝাইল। তাহার কটিদেশ কিছু বন্র করাতে তাহার 
শরীরটি বামপার্থে হেলিল, বামকর্ণ ভূমিদিকে করিয়া উর্দনেত্রে বর্মাবৃত পুরুষের দিকে দৃষ্টি 
করিল। দক্ষিণ হস্ত ঈষৎ উঠাইয়া করতল বিস্তারিল। বর্মাবৃত পুরুষ খড়েগ তাহাকে আঘাত 
করিয়া যমালয পাঠাইল। গঞ্জালিস একবার চারিদিকে দৃষ্টি কিয়া ফিরিঙ্গী ভাষায় কি বলিল 
অমনি সৈন্যেরা বলপূর্বক “সেন্ট ডোমিঙ্গো" বলিয়া দ্বারাভিমুখে হল্লা করিল। দ্বারের প্রহরীরা 
সে বেগ সহ্য করিতে পারিল না। ফিরিঙ্গীরা মহা কোলাহলে বেগে দ্বারে প্রবেশ করিল। 
বর্মাবৃত পুরুষ তাহাদিগকে অবরোধ করিতে অশক্ত হইলে উপায়াত্তর চিস্তা করিতে লাগিল। 
আপন দীর্ঘশেল তাহাদিগের উপর চালাইল, কিন্তু দ্রুতগামী সেনারা তাহা হইতে পরিত্রাণ 
পাইল। একাস্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বর্মাবৃত পুরুষ স্থির হইলে, পশ্চাৎ হইতে সূর্যকূমার 
অগ্রসর হইয়া আপন বন্দুক ফিরিঙ্গী সৈন্য লক্ষ করিয়া মারিল। বন্দুকের ভীষণ শব্দমাত্র 
সুশিক্ষিত ফিরিঙ্গী সেনা অমনি ভূমিশায়ী হইয়া আপন আপন অন্ঠীবতে ভর দিয়া চলিল। 
করিল। তাহারা অমনি অচেতন হইয়া ভূমিশায়ী হইল। সূর্যকূমারকে বন্দুক চালাইতে দেখিয়া 
বর্মাবৃত পুরুষ ও মালিকরাজ ক্রমান্বয়ে বন্দুক চালাইতে লাগিল। সে ভয়ানক শব্দে রায়গড় 
কম্পিত হইল। বন্দুকের উপর বন্দুক, গুলির উপর গুলিতে ফিরিঙ্গী সেনারা ছিন্ন ভিন্ন 
হইল বটে, কিন্তু অধিকাংশ দ্রুতপদে অন্তর বাটী প্রবেশ করিল। গুলির সন সন শব্দে 
কর্ণপাত দুর্লভ হইল। ফিরিঙ্গীরা বাটীতে প্রবেশ করিলে বর্মাবৃত পুরুষ চাহিয়া দেখেন 
বাহিরে আর জনমাত্র নাই। রায়গড়ের একজনও লোক বাহিরে ছিল না। বর্মাবৃত পুরুব 
বলিলেন। “সূর্যকুমার রায়গড়ের এ অবস্থা আমি কখন দেখি নাই। এ কি! রায়গড়ে কি 
জনমাত্র যোদ্ধা নাই। হায় কি দশা উপস্থিত হইল। চল এখন অন্দরে যাই।” 

সূর্যকূমার বলিল। “চল ভিতরে যাইয়া দেখি পাপেরা কিরূপ আচরণ করিতেছে ।” 

মালিকরাজ বলিল। “আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।” 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ১৫১ 


অমনি তিনজন অশ্বারোহী যোদ্ধা বেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। দেখে প্রথম প্রাঙ্গণে 
জনমাত্র নাই। সকলেই দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া থাকিবে ভাবিয়া তাহারা দ্বিতীয় 
প্াঙ্গণাভিমুখে দ্রতবেগে অশ্ব চালন করিল! পথে দেখে দুই জন ফিরিঙ্গী একটি অস্তঃপুর 
রমণীকে ধরিয়া বলপূর্বক তাহার আভরণাদি হরিতেছে। বর্মাবৃত পুরুষ দেখিবামাত্র দ্রুতবেগে 
অগ্রসর হইয়া শেলে একজনকে বিদ্ধ করিলেন। অপরটি দ্রুতপদে পলাইল। স্ত্রীটি ইহাদিগকে 
দেখিয়া স্থানাস্তরে পলাইল। বর্মাবৃত পুরুষ দ্রুতবেগে দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। সূর্যকূমার 
ও মালিকরাজ তাহার পশ্চাদগমন করিল।। প্রাঙ্গণে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে! কে কাহাকে 
মারিতেছে, কে কাহায় ভূমে পাড়িয়াছে, তাহার কিছুমাত্র বোঝা যায় না। রণসম্কুলে যোদ্ধারা 
নিবেশিত হইয়াছে। কেবল “মার মার" শব্দ শ্রবণ গোচর হয়। অসির চাকচক্য লক্ষ হইতে 
লাগিল। আন্ত্রে অস্ত্রে মিলিয়া একটি ভয়াবহ বিকট ঝঞ্না উদ্ভাবিত হইল । গুলি ও বাণের সন 
সন শব্দে কর্ণকুহর পৃরিল। কত যোদ্ধা! কেহ হস্তহীন, কেহ বাহুহীন কাহার বাহুমূলে কেবল 
চর্মমাত্র সংলগ্ন আছে, অমনি ভূমে শয়ান হইয়াছে। কাহার অর্থ বিগত প্রাণ, অপর যোদ্ধার 
নিমগ্নাপ্রায় আত্মশরীরে অযত্ব করিয়া করাল অসি অবিশ্রামে ইতস্ততঃ চালন করিতেছে। এদিকে 
কেহ ছিন্নবাহু হইয়া শবের উপর অচেতন হইয়া পড়িল। ফিরিঙ্গীরা ক্ষণকাল রণমদে মত্ত হইবার 
পর গঞ্জালিস একটি ভীষণনাদে সিংহনাদ করিল। অমনি কার্পাসরাশির মত কে কোন দিকে 
ছুটিল, তাহা লক্ষ্য হইল না। যে যোদ্ধা যাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিল সে তাহার পশ্চাৎ ধাবমান 
হইল। হয়ত ধূর্ত ফিরিঙ্গী কিছু দূর দৌড়িয়া তাহার অনুসারক জানিতে না জানিতে ফিরিয়া 
তাহাকে এমতবেগে আক্রমণ করিল যে সে নিতাস্ত অবসন্ন হইয়া যমকবলে নিপতিত হইল । 
ক্ষণমধ্যে প্রাঙ্গণ যোদ্ধাহীন হইলে বর্মাবৃত পুরুষ সূর্যকুমারের নিকটে আসিয়া বলিল ““সূর্যকূমার 
বুঝি ফিরিঙ্গী জয়ী হইল। আমরা এখন তাহাদিগের কিছুই করিতে পারিলাম না। চল এ প্রাঙ্গণে 
আমাদিগের হইতে কোন উপকার সম্ভবে না। বাহিরে যাই আমাদিগের অশ্বচালন স্থান না পাইলে 
নিতান্ত পঙ্গুর মত থাকিতে হইতেছে। মাঠে ইহাদিগকে দেখিব।” 

সূর্যকূমার বলিল। “আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম। কিন্তু ইন্দুমতীর কি দশা হইল তাহাও 
জানি না।” 

মালিকরাজ বলিল । “তাহার গন্ধমাত্রও কোথায় পাইতেছি না। বোধ হয় তিনি কোথাও 
লুক্কায়িত হইয়াছেন। আমি রায়গড়ে যথেষ্ট সৈন্য বল দেখিতেছি না। এত অল্পলোকে 
ফিরিঙ্গীদিগকে পরাজয় করা বড় সুবিধা নহে।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিল। “আমি হজুরমলকে দেখিতেছি না, সে কোথায় । তোমরা কি নিশ্চয় 
জান যে সে আসিয়াছে।” 

সূর্যকূমার বলিল। “আমরা তাহাকে গঞ্জালিসের সঙ্গে লক্করপুর হইতে যাত্রা করিতে 
দেখিয়াছি।” 

মালিকরাজ বলিল। “আমরা ফিরিঙ্গীদিগের নৌবাহকের নিকট শুনিয়াছি, সে আসিয়াছে।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিল। “তবে সে নরাধম কোথায় গেল আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে। 
সে নরাধমকে চক্ষে না দেখিলে আমি নিশ্চিত্ত হইতে পারিতেছি না। চল বাহিরে যাই, সে 
পাপীকে অবশ্য ধরিতে হইবে । আমার বোধ হয় সে নরাধম পাষণ্ড কোন মন্দ পরামর্শে নিযুক্ত 
আছে। চল বাহিরে যাই তাহার উদ্দেশ্য পণ্ড করিতে হইবে৷” 

সূর্যকূমার বলিল। “ইন্দুমতীর জন্য আমার অত্যন্ত চিন্তা হইতেছে, এমন কি ইন্দুমতীর 
কুশল না পাইলে আমি সুশৃঙ্খলে যুদ্ধ করিতে অপটু।” 


১৫২ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


বর্মাবৃত পুরুষ বলিল। “সূর্যকূমার আমারও চিন্তা 1” ক্রমে তাহারা বহির্থার পার 
ইইল। 

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় আর চিস্তা নাই এ দেখুন চতুর্দিকের দুর্গমঞ্চে, উচ্চ 
বলভীতে(১) অগ্নি জুলিয়াছে। উচ্চ মুরচা(২) হইতে পটহ(৩) বাজিতেছে। এক দণ্ডের মধ্যে 
গ্রামস্থ সমস্ত সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। এক্ষণে আমাদিগের কর্তব্য কোনমতে 
ফিরিঙ্গীদিগকে বিলম্ব করিয়া আটক করা। তাহা হইলেই সমস্ত সেনা রায়গড়ে আসিয়া 
পৌঁছিবে। 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিল। ““সূর্যকূমার একটি কর্ম কর। দ্রুত যাইয়া বাহির হইতে ফটক বদ্ধ 
কর, তাহা হইলেই ফিরিঙ্গীরা শীঘ্র বাহির হইতে পারিবে না।” সূর্যকুূমার নক্ষত্রবেগে ইন্দুমতীর 
আবাস দ্বার বাহির হইতে বদ্ধ করিলেন। ভীম দুর্ভেদ্য শৃঙ্খল দিয়া দৃঢ়বদ্ধ করিলেন। দুর্গ-বলভী 
হইতে ঘন ঘন পটহ বাজিতে লাগিল ও চারিদিকে দাবানল সম অগ্নি জুলিয়া উঠিল। বর্মাবৃত 
পুরুষ, সূর্যকুমার ও মালিকরাজ ইন্দুমতীর আবাস দ্বারে অসি করে রহিলেন। কিছুক্ষণ পরেই 
অস্তপুরের কলরব বৃদ্ধি হইল। তাহার অব্যবহিত পরেই চারিদিগের ইন্দ্রকোষের দ্বার খুলিয়া 
গেল। আবাসের প্রতি ঘরে অগ্নিদৃষ্ট হইল। অগ্নি শিখা গবাক্ষ দ্বার দিয়া অত্যন্ত বেগে নির্গত 
হইতে লাগিল। অগ্নির মধ্যে ফিরিঙ্গীদিগের রক্তবর্ণ প্রতিবিম্ব লক্ষ্য হইতে লাগিল। ক্রমে 
চতুর্দিকের বাতায়ন€৪) দিয়া ফিরিঙ্গীরা লম্ফ দিয়া বাহির হইতে লাগিল। সূর্যকুমার বর্মাবৃত 
পুরুষ ও মালিকরাজ অমিতবেগে একবার এ বাতায়নে, একবার এ প্রশ্রীবে, একবার বা 
ইন্দ্রকোষের(৫) নিম্নে আসিয়া অস্ত্রদ্ধারা তাহাদিগের অবতরণ রোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
তিন জনে কত স্থানে এককালে বর্তমান হইতে পারেন। দুই চারি জন ফিরিঙ্গী 
অস্ত্রাঘধাতে নিপতিত হইল বটে কিন্তু অধিকাংশ সুস্থ শরীরে ভূমে উত্তরিল। সুশিক্ষিত 
ভূমে নামিয়াই শ্রেণী বদ্ধ হইয়া দীঁড়াইল। অগ্রে ভীম বন অসমসাহসী সেনা দীড়াইল। 
অমিততেজা বর্মাবৃত পুরুষ ও সূর্যকুমার কণামাত্রও ভীত হইল না। অসম বল দেখিয়া 
তাহাদিগের সাহস দ্বিগুণ উত্তেজিত হইল। “কবীর কবীর” বলিয়া ভীম্ম সিংহনাদে তিন জন 
পাদবলয়ে দীড়াইয়া অসি লইয়া বহুল বিপক্ষ ফিরিঙ্গী সেনা আক্রমণ করিল। যাইতে যাইতে 
বাম হস্তে তৃরী লইয়া ধ্বনী করিল। ফিরিঙ্গী সেনারা সিংহনাদ ও তুরী ধ্বনিতে সিহরিল। কিন্তু 
সেনানী গঞ্জালিস ইহাদিগকে তুরী বাজাইতে দেখিয়া খল খল করিয়া এরূপ অট্টরহাস হাসিল যে, 
মালিকরাজ বোধ করিল এটা ভুবনাস্তরের শব্দ। গঞ্জালিসের প্রকৃত যুদ্ধ করণে মন ছিল না। 
কোন মতে আপনারা অল্প ক্ষতিতে পলায়ন করে, এই চিস্তাই তাহার বলবতী ছিল। তিনটি 
কালশমনসদৃশ বিরাটযোদ্ধার অসহ্য আক্রমণ দেখিয়া একটি গভীর চীৎকার করিল। অমনি 
শ্রেণীবদ্ধ সেনারা একটি সঙ্কট(৬) শব্দ করিয়া দ্বিধা হইল অশ্বারোহীদিগের সম্মুখ শুন্য হইল। 
অমনি সেনারা পার্থ ও পশ্চাৎ হইতে তিন জন যোদ্ধাকে আবরণ করিল। বর্মাবৃত পুরুষ ও 
সূর্যকুমার ইহাদিগের গতি দেখিয়া ফিরিয়া অস্ত্র উঠাইল। অশ্বশাস্ত্রপটু মালিকরাজ বেগে অশ্ব 
ফিরাইয়া যুদ্ধাবর্ত হইতে বাহিরে পৌঁছিল। ফিরিঙ্গী-সেনারা ব্যুহবদ্ধ হইয়া অশ্বারোহিদ্ধয়ের 
উপর অস্ত্র চালাইতে লাগিল। অশ্বারোহিদ্বয় সব্যসাচী । উভয় হস্তেই অস্ত্র চালনে দক্ষ । অবিরত 
অস্ত্র চালনে ফিরিঙ্গী নিক্ষেপিত অস্ত্র হইতে কেবল আপনাদিগের শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন। 


(১) দুর্গশিখর। (২) দুর্গশিখরের বাতায়ন। (৩) দামামা, নাগাড়া বিশেষ । 
(৪) নারাণ্ডা, ছাত। (৫) উদগ্র আচ্ছাদিত বারাণ্ডা। (৬) বিপদসূচক। 
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মাঝে মাঝে অবকাশ পাইলেই দুই এক জনকে আঘাতও করিতে ছাড়িলেন না। 

কেবল অশ্বারোহীদ্বয়ের উপর লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র চালাইতেছিল; দেখে নাই যে, মালিকরাজ 
পশ্চাতে গিয়াছিল। মালিকরাজ শকট-ব্যুহ-শিরস্থ এক জন লুপ্তভারাবনত (লাককে অস্ত্রে দ্বিধা 
করিলেন, অমনি তাহার পর আপন বন্দুক দ্বারা আর এক জনকে আঘাত করিয়া অতি বেগে 
অস্ত্র চালন করত (সনা নষ্ট করিয়া ব্যহ ভেদ করিতে লাগিলেন। বর্মাবৃত পুরুষ ও সূর্যকুমারের 
সম্মুখীন যোদ্ধারা পশ্চাতস্থ যোদ্ধাগণের রণে ভঙ্গ দেখিল, রণপ্রবাহও ব্রমে অপর দিক হইতে 
বহিতে লাগিল। ক্রমে ফিরিঙ্গীসেনারা ব্যৃহরক্ষায় অক্ষম হইল। গঞ্জালিস কেবল দাঁড়াইয়া 
সেনাদিগকে এতক্ষণ উৎসাহ দিতেছিল। তিন জন অশ্বারোহীর বলে সেনাভঙ্গ ভয় করিয়া স্বয়ং 
রণশ্লোতে মিশিল। আর উচ্চৈঃস্বরে ব্যুহ পরিবর্ত করিতে আদেশিল। সেনারা ব্যুহ পরিবর্ত 
উৎসাহে ফিরিঙ্গীসেনা আক্রমণ করিলেন ও কত লোককে আঘাতী করিলেন, তাহা নিশ্চয় 
দেখা গেল না। ফিরিঙ্গি, নিকট সঙ্কট বুঝিয়া আরও বিক্রমে চতুর্দিক হইতে অস্ত্র চালাইতে 
লাগিল। মালিকরাজও ক্রমে বলে ব্যুহের শ্রেণীসকল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। একবার 
বা এ পার্খে, একবার বা তুমুল সেনাতরঙ্গে, একবার বা অপর পার্থ শফরীর মত চঞ্চল হইয়া 
ভ্রুমে তড়িদ্ধেগে আসিয়া ক্ষণেক রণ তরঙ্গে মিশাইয়া গেল। তাহারা ক্রোতে পড়িয়াই কেবল 
অসিচালনে যাহাকে পাইল, ছেদন করিতে লাগিল। ফিরিঙ্গীরা হুতাশনের মত নবাগত যোদ্ধ- 
চতুষ্টয়ের আঘাতে জুলিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ মধ্যে নবাগত অশ্বারোহীদিগকে পরাস্তের মত 
করিল, তাহারা রণশ্রোতে পড়িয়া চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত হইল। তাহাদিগের শরীরে বর্ম ছিল 
না, অল্প ক্ষণেই অবসন্ন হইল। এমন সময় দূর হইতে অনঙ্গপাল দেবের গভীরশব্দ শোনা 
(গল। একখানি তলবারিমাত্র লইয়া দ্রুত আসিতেছিলেন। নিকটস্থ হইয়া ব্যাপারটি সামান্য 
নহে জ্ঞানে দাড়াইলেন। চারি জন অশ্বারোহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া এক জনকে বলিয়া 
দিলে, সে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইল। অনঙ্গপাল অমনি এক লম্ফে সেই অশ্বে আরোহণ 
করিলেন। অনঙ্গপাল যদিচ পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু অশ্বারোহণ 
জন অশ্বারোহীকে অগ্রসর হইতে আজ্ঞা দিলেন: তিন জনে নক্ষত্রবেগে গিয়া রণন্োতে 
মিলিল। তরঙ্গে পড়িয়া অস্ত্র চালন করিতে লাগিল; কিন্তু দুরস্ত ফিরিঙ্গী-বল সহ্য করিতে না 
পারায়, অতিশীঘ্র হতাম্বাস হইয়া অবসন্ন হইল। এক জন অস্ত্রাঘাতে নিপতিত হইল। অপর 
দুই জন কিছু ক্ষণ যুঝিল বটে, কিন্তু অবশেষে তাহারাও ভূমিশায়ী হইল। অনঙ্গপাল যুদ্ধে 
প্রায় এক শত সুশিক্ষিত সেনার সম্মুখীন রহিল। বহু পরিশ্রমে তাহারাও ক্রমে অবসন্ন হইতে 
লাগিল। ফিরিঙ্গীরা অশ্বারোহিত্রয়ের এই অবস্থা দেখিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সূর্যকূমার ও 
বর্মাবৃত পুরুষ কিন্তু অস্ত্রচালনে নিরস্ত হইলেন না। মালিকরাজও অপর দিক হইতে প্রাণপণে 
আঘাত করিতে লাগিল। ইহাদিগকে একাস্ত হীনবল হইতে দেখিয়া অনঙ্গপাল আর অপেক্ষা 
করিতে পারিল না; দ্রুতবেগে অশ্ব লইয়া যুদ্ধস্থলে দৌড়িল। এমত সময় পশ্চাৎ হইতে কুড়ি 
জন অশ্বারোহী ঝনর ঝনর শব্দে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাদিগের মধ্যে এক জন অগ্রসর 
হইয়া তরী বাজাইল: তাহার পরেই দ্রুত আসিয়া অনঙ্গপালের অশ্ব-রশ্মি ধরিয়া বলিল। 
“মহাশয়! এরূপ অনাচ্ছাদিত হইয়া রণমধ্যে প্রবেশ করিবেন না। আপনি থাকিলে রায় গড়ের 
মঙ্গল; দীড়াইয়া আজ্ঞা করুন!” অনঙ্গপাল তাহার কথায় ক্ষান্ত হইয়া দূরে দীড়াইল। কুড়ি জন 
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অশ্বারোহী অগ্রসর হইয়া অস্ত্র চালন করিতে লাগিল। এমত সময় বল্লভ বর্মাবৃত হইয়া সান্ত্র 
অনঙ্গপালের পার্ে আসিয়া বলিল। “মহাশয়! একটা অশ্ব আজ্ঞা করুন।" 

অনঙ্গপাল বলিল। “বল্পভ! তুমি আমার অশ্ব লও, আমি অশ্বাত্তরে আরোহণ করিব।” 

বল্পভ বলিল। “যে আজ্ঞা।” 

অনঙ্গপাল আপন অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইল, বল্পভ লম্ফে অশ্থে বসিল। বল্লভ অশ্বারূঢ 
হইয়া আপন বন্দুক লইয়া! এক জন ফিরিঙ্গীকে সন্ধান করিয়া মারিল। ফিরিঙ্গী গুলিকাঘাতে প্রাণ 
ত্যাগ করিল। পর ক্ষণেই বন্দুক পুনর্বার বারুদাদি দিয়া প্রস্তুত করিল; বন্দুক প্রস্তুত হইলেই 
আপন ধনুতে শরযোজন করিয়া আকর্ণ পর্যস্ত সন্ধান করিল; শরটি সন্‌ সন্‌ শব্দে উড়িল। 
বল্পভ সে ধনু হইতে নিক্ষেপমাত্র তাহার পতন লক্ষ না করিয়া আবার তৃণ হইতে শর লইয়া 
গুণে যোজিল; সেটিও নিক্ষেপ করিল। এই রূপে একের পর আর এক, আর একের পর আর 
এক করিয়া ঘন ঘন শরক্ষেপে ভূমি আচ্ছন্ন করিল। শর বর্ষণে শূন্যমার্গ মেঘাবৃত প্রায় হইল। 
বল্পভ শরবর্ষণে এরূপ দক্ষতা দেখাইল যে অনঙ্গপাল দূর হইতে তাহার যুদ্ধকৌশলে ভূরি ভূরি 
প্রশংসা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই অনঙ্গপাল এক অশ্বে আরোহণ করিয়া একটী রৌপ্যময় 
বন্দুক লইয়া ঘন ঘন গুলিকাক্ষেপে ফিরিঙ্গীদিগকে অবসন্ন করিল। ফিরিঙ্গীরা সমূহ বিপদ জ্ঞানে 
আর স্থির-যুদ্ধ অসম্ভব বুঝিল। গঞ্জালিসের ইঙ্গিতমাত্র সকলে চতুর্দিকে পলায়ন করিল। বর্মাবৃত 
পুরুষ ও সূর্যকূমার বিধিমতে শান্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু শত্রুর শ্রেণীভঙ্গ দেখিয়া তাহাদিগের 
পশ্চাৎ ধাবমান হইল । অনঙ্গপাল দেব বল্পভ ও অন্যান্য রায়গড়ের রাজপুরুষ পশ্চাৎ অনুসরণ 
করিল। ইত্যবসরে মালিকরাজ অত্যন্ত স্ফৃর্তিতে শত্রর অগ্রসর হইয়া এক কালে বন্দুক ও শরে 
তাহাদিগের একাই গতি রোধ করিল পরে শর ত্যাগ করিয়া অসিকরে যেখান দিয়া শত্রুরা 
পলায়ন করিতে উদ্যোগী হয়, সেই খানেই অগ্রসর হইতে লাগিল। পশ্চাৎ হইতে অনঙ্গপাল ধন্য 
ধনা করিয়া প্রশংসা করিল অমনি বল্লভ ও অনঙ্গপাল দ্রুত অগ্রনর হইয়া মালিকরাজের সহায় 
হইল। পশ্চাৎ হইতে বর্মাবৃত পুরুষ, সূর্যকুমার ও অপর তিন জনা অশ্বারোহী ইহাদিগকে 
আক্রমণ করিল। ফিরিঙ্গীরা যুদ্ধ করিতে করিতে অল্পে অল্পে রণপ্রবাহ চালাইয়া প্রধান 
সিংহদ্বারের পিগুলে উপস্থিত হইল। বর্মাবৃত পুরুষ, সূর্যকূমার ও মালিকরাজ, বল্পভ ও 
অনঙ্গপাল ও অন্যানা রায়গড় সাপেক্ষ লোকেরা এইবারই শেষ রক্ষা জানিয়া যথাসাধ্য বিক্রম 
প্রকাশ করিতে লাগিল; ফিরিঙ্গীরাও এইখান পার হইতে পারিলেই নিরাপদ হইবে জ্ঞানে, 
অসম্ভব বেগে রণে নিযুক্ত হইল। অস্ত্রের চকমকিতে যোধদিগের প্রতি দৃষ্টি করা যায় না 
ঝঞ্জনাতেও কিছুমাত্র শুনা যায় নাং ভয়ানক তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অস্ত্রে অস্ত্রে লাগিল। 
সকলেই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে। কেবল ছেদনই সকলের উদ্দেশ্য । ফিরিঙ্গীদিগের বলাধিক্য 
বশত তাহারা ক্রমে জয়ী হইতে লাগিল। অনঙ্গপাল ক্রমে ভীত হইলেন বর্মাবৃত পুরুষ ও 
সূর্যকূমার ক্রমে হীনবল হইতে লাগিলেন। কতক্ষণ অসম সৈন্যের সহিত যুদ্ধ সম্ভব? ফিরিঙ্গীরা 
যুদ্ধ-গতিক দেখিয়া ভীষণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। ক্রমে অন্যান্য রায়গড়ের অশ্বারোহীরা 
নিপাতিত হইল। ফিরিঙ্গীদিগের জয়ধবনির দ্বিগুণ চীৎকারে গগন পূরিল। ফিরিঙ্গীরা এক্ষণে 
পলায়ন-পরামর্শ করিলে সহজেই কৃতকার্য হইত, কিন্তু গঞ্জালিস অনুমতি দিল যে, বর্মাবৃত চারি 
জন অশ্বারোহীকে নষ্ট করিয়া চল ঘরে যাওয়া যাক। ফিরিঙ্গীরা সিংহের মত উত্তেজিত হইয়া 
কেহ খড়াহস্ত, কেহ অসিকরে, কাহার হস্তে কৃপাণ, কেহ বা দৃঢ় লগুড় লইয়া, কেহ পরশ্বধ, কেহ 
ভীমগদা, কেহ ভীষণ শেল লইয়া ইহারদিগকে চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করিল। ইহারা চারি জনে 
শত যোদ্ধার মত হইয়া ক্ষণে এখানে, ক্ষণে ওখানে বিদ্যুতের মত ফিরিতে লাগিল ও যেখানে 
যাইল, সেখানকার দুই এক জনকে আঘাত করিল, কিন্তু বর্মাবৃত পুরুষ, সূর্যকূমার ও 
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মালিকরাজের অশ্ব বহু পরিশ্রমে ক্রমে হীনবল হইতে লাগিল। ইহারা কণ্টকে অশ্বপার্থ ছিন্নভিন্ন 
করিতে লাগিল। নিতান্ত শ্রান্ত অশ্ব প্রাণপণে যোদ্ধার আজ্ঞা বহন করিল বটে, কিন্তু তাহাতে 
তাহাদিগের প্রাণ সংশয় হইল। অনঙ্গপাল গতিক বুঝিয়া নীরব হইয়া দেখিতে লাগিলেন। এমত 
সময় দূর হইতে ভীষণ তুরী নিনাদ শ্রবণ গোচর হইল। তুরীধ্বনিতে ফিরিঙ্গীরা মুহূর্তের জন্য স্থির 
হইল। যে হস্ত উঠাইয়াছিল, তাহার হস্ত উঠানই রহিল। তুরী শব্দ শ্রবণমাত্রে বর্মাবৃত পুরুষ 
সূর্যকূমার ও মালিকরাজ আপন আপন তুরীধ্বনি করিল। কিছুক্ষণ পরেই আবার তুরীধ্বনি শ্রবণ 
গোচর হইল। আবার তুরীধ্বনি। ক্রমে তুরীধবনি নিকট হইতে লাগিল, ক্রমে বহু অশ্বের পদচালনা 
শোনা গেল। বর্মাবৃত পুরুষ ও সূর্যকূমার সাহস পাইলেন। অধিক বলে শক্র ক্ষয়ে নিযুক্ত হইলেন। 
দেখিতে দেখিতে পঁচিশ জন বর্মাবৃত সর্বাস্ত্র সমন্বিত সপতাক অশ্বারোহী রণক্ষেত্রে আসিয়া মিলিল। 
তাহাদিগের অগ্রে জ্যোতিময়ী প্রভাবতী। ক্ষণেকের জন্য তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রায়গড়েব 
সেনাবল অধিক হইল। আবার তাহারই অব্যবহিত পরে অপর বিশজন সেই রূপ অশ্বারোহী 
আসিয়া মিলিল। অশ্বে অশ্থে ফিরিঙ্গীদিগকে ঘেরিল। ফিরিঙ্গীরা ঘন ঘন নিপাতিত হইতে লাগিল। 
ক্রমে অশ্বারোহীরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল ফিরিঙ্গীরা পদে যুদ্ধ করিতেছিল। বহু অশ্বারোহী দেখিয়া 
ভীত হইল। এমত সময় এক দিক হইতে ভীষণ সিংহনাদ করিয়া হজুরমল ও দেড়শত সেনা দেখা 
দিল। তাহারা আসিয়া মিলিবামাত্র এক কালে রণ প্রবাহ পরিবর্ত হইয়া গেল। ফিরিঙ্গীরা ঘন ঘন 
জয়ধ্বনি করিল। পরশু খড়া চন্দ্রহাস ও বল্পমে অশ্বারোহীর অশ্ব নষ্ট করিতে লাগিল। প্রথমেই 
সূর্যকূমারের অশ্বের একপদ চন্দ্রহাসের সকৃৎ প্রহারে হজুরমল স্বয়ং ছেদন করিল। অশ্বটি এককালে 
ভূতলশায়ী ইইল। একাস্ত শ্রান্ত সূর্যকূমারও অশ্বের সঙ্গে পড়িলেন। সাধ্যমত চেষ্টা পাইলেন যে 
অশ্বতল হইতে আপন পদ বাহির করেন কিন্তু কোন মতেই তাহার সাধ্য হইলেন না। এমন সময় 
একজন ফিরিঙ্গী আসিয়া কঠিন পরশু দ্বারা তীহায় শিরস্ত্রাণে আঘাত করিল। পরশু শিরন্ত্রাণ ভেদ 
করিয়া সূর্ধকুমারের মুণ্ডে লাগিল। সূর্যকূমার বহু পরিশ্রমে ক্রান্ত হইয়াছিলেন, আঘাতে এক কালে 
চেতনাশুন্য হইয়া পড়িলেন। বর্মাবৃত পুরুষ দূর হইতে সূর্যকুমারকে পড়িতে দেখিয়া “ধন্য রে 
বালক ।” বলিয়া ভীম পরাক্রমে ফিরিঙ্গি আক্রমণ করিলেন। হজুরমল কেবল অশ্বক্ষয়ে কৃতপ্রতিজ্ঞ 
হইয়া অশ্বনাশে সেনা নিয়োজন করিল। সমাগত সেনারা অতীব উৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিল। 
হজুরমল একটি ভীষণ শেল লইয়া বর্মাবৃত পুরুষের বক্ষে লক্ষ করিল। বর্মাবৃত পুরুষ আপনার 
খরসান তলবারী দ্বারা দ্রুত আসিয়া শেলটি ছেদ করিল। অমনি হজুরমল একখানি চন্দ্রহাস লইয়া 
বর্মাবৃত পুরুষের অশ্ব স্কন্ধ সকৃৎ প্রহারে যেমন ছেদ করিল, অমনি বর্মাবৃত পুরুষ অশ্ব হইতে 
লম্ দিয়া ভূমে দাঁড়াইল অশ্বটি ছিবরগ্রীব হইয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া থর থর করিয়া কীপিয়া ভূমে 
পড়িল। হজুরমল চন্দ্রহাম লইয়া বর্মাবৃত পুরুষকে আক্রমণ করিল। বর্মাবৃত পুরুষ আপন 
তলবারি লইয়া হজুরমলের প্রতি আঘাত করিল। হজুরমল ভীষণ চন্দ্রহাস প্রহারে বর্মাবৃত 
পুরুষের তলবারী খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। বর্মাবৃত পুরুষ নিরস্ত্র হইবামাত্র দ্রুতবেগে 
হজুরমলের কটিদেশ ধারণ করিয়া তাহাকে ভূমে পাড়িলেন। হজুরমল চন্দ্রহাস ত্যাগ করিয়া 
বর্মাবৃত পুরুষের হস্ত হইতে আপন কটিদেশ ছাড়াইতে যত্শীল হইল। এই রূপে উভয়ে মল্লযুদ্ধে 
নিযুক্ত হইল। এমত সময় প্রভাবতী দ্রুত আসিয়া হজুরমলকে বল্পমের দ্বারা যেমন বিদ্ধ করিবেন 
অমনি পশ্চাৎ হইতে একজন, একটি গদাঘাতে প্রভাবতীর দক্ষিণ হস্তটি স্পন্দ রহিত করিল। 
প্রভাবতী চিত্রপুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। পর ক্ষণেই সেই ফিরিঙ্গী ভীষণ পরশু আঘাতে 
বর্মাবৃত পুরুষকে ভূমিশায়ী করিল। হজুরমল অমনি দাঁড়াইয়া অপর অম্বারোহীকে আক্রমণ 
করিল। একজন গদা প্রহারে অনঙ্গপালকে ভূমিশায়ী করিল। গঞ্জালিস দ্রত পদে হজুরমলের 
পারে আসিয়া বলিল। “আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই চল বন্দী লইয়া যাই।” 


১৫৬ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


হজুরমল বলিল। “এ স্ত্রীটিকে লইতে হইবে। আর এ অনঙ্গপালকেও লইতে হইবে। কি 
বল।” গঞ্জালিস বলিল। “যাহাকে লইতে হয় লও, কিন্তু শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। বিলম্ব হইলে ইহাদিগের আরও সেনা উপস্থিত হইবে।” 

হজুরমল বলিল। “তবে চল। ইন্দুমতীকে চারজন লইয়া নৌকায় গিয়াছে, আমরা যুদ্ধ 
করি, অপর আট জনে এ সত্রীটিকে আর অনঙ্গপালকে লইয়া যাক।" 

গঞ্জালিস বলিল। “তবে আমি লোক দিতেছি।” পরেই চারি জন লোক আসিয়া 
কাণ্ঠপুর্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান প্রভাবতীকে ধরিল। প্রভাবতী ক্ষমতা পর্যস্ত তাহাদিগের হস্ত হইতে 
পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু সে বজ্রমুষ্টি হইতে তিলমাত্রও অপসৃত হইতে পারিলেন 
না। অবশেষে স্ত্রী স্বভাব সুলভ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভাবত্ীর ক্রন্দন শুনিয়া অনঙ্গপাল 
ও বল্লপভ দ্রুত সেই দিকে ধাবমান হইতে গেলেন; অমনি হজুরমল ও গঞ্জালিস তাহাদিগের 
সম্মুখীন হইল। বল্পভ তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া পারব দিয়া যাইতে ছিল। হজুরমল আপন 
করিয়া পঞ্চত্ব পাইল। বল্পভ নিরশ্ব হইলে ভূমিতে পড়িলেন। তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া 
নিতান্ত অসম্ভব বোধে আপন বল্পম লইয়া হজুরমলের প্রতি লক্ষা করিলেন, কিন্তু গঞ্জালিস পার্শ্ব 
বাহু প্রসারিয়া ধরিল। বল্পভ নিতান্ত হীনবল ছিল না, হজুরমলের আক্রমণ ছাড়াইয়া ভীম 
মুষ্ত্যাঘাত করিতে লাগিল। হজ্রমল কিন্তু প্রাণপণেও বল্পভকে ছাড়িল না। বল্পভ বহুক্ষণ যুঝিয়া 
অবশেষে হজুরমলকে ভূমে পড়িয়া বলপূর্বক পুনর্বার উঠিল। উঠিয়াই এমত বলে বল্লভের মুখে 
মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল, যে লল্লভের নাসিকা ও মুখ হইতে শোণিত নির্গত হহল। বল্লভ নিতান্ত 
অবসন্ন হইয়া মুচ্ছা গেল। এ দিকে অনঙ্গপাল প্রভাবতীর পশ্চাৎ গমন করিল । গঞ্জালিস তাহাকে 
কিছুমাত্র বোধ না করিয়া তাহার পশ্চাতে দৌড়িল। ক্রমে গড় প:ব হইয়া খালে আসিল। ওদিকে 
হজুরমল বল্পভকে অচেতন দেখিয়া মৃতপ্রায় জ্ঞান করিয়া ছাড়িয়া দিল ও গঞ্জালিসের পশ্চাৎ 
চলিল। অন্যান্য ফিরিঙ্গী সেনারাও তাহার পশ্চাৎ জয়ধ্বনি করিয়া দ্রব্যাদি লইয়া চলিল। রায়গড়ে 
আর এমত লোক কেহই রহিল না যে, তাহাদিগের গতিরোধ করে। তাহারা খালের তীরে যাইয়া 
বলপুর্বক অনঙ্গপালদেবকে বন্দী করিয়া নৌকায় আরোহণ করাইলে হজুরমল গঞ্জালিসের 
অনুমতি লইয়া আপন অশ্বে আরোহণ করিয়া লঙ্করপুরাভিমুখে চলিয়া গেল। গঞ্জালিস নৌকা 
লইয়া পশ্চিমাভিমুখে বাহিতে লাগিল। 


চতুর্দশ অধ্যায় 
'ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রঃ ক্ষএ্স্য শন্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ1” 


এ দিকে কিছুক্ষণ পরেই রায়গড়ে অন্যান্য সেনা সব গ্রাম হইতে আগমন করিতে লাগি 
সকলে আসিয়া যুদ্ধ শেষ দেখিয়া আপনাদিগের বিলম্বের জন্য কেহ কোন ওজর, কেহ 
আপনাকে নিন্দা, কেহ বা অত্যন্ত দূর বাসা বলিয়া আসিতে পাবে নাই বলিতে লাগিহ' 
কিছুক্ষণ পরেই স্বয়ং কমলাদেবী অন্তঃপুর হইতে বহির্দেশে আগমন করিলেন। তীহা, 
আসিতে দেখিয়া সমাগত সেনারা সম্মুখীন হইয়া তাহাকে সম্মান করিল তিনি বললেন 
“তোমরা অনঙ্গপালদেবের অন্বেষণ কর। শুনিতেছি, পাপেরা ইন্দুমতীকে লইয়া গিয়াছে। এব 


বঙ্গাধিপ-পর:জয় ১৫৭ 


জন যাইয়া তাহার সমাচার আমায় আনিয়া দাও ও অন্যান্য সকলে আঘাতী ও ক্ষতশরীর 
সেনা সকলের সেবায় নিযুক্ত হও। সকল সেনাগণকে অতিথিশালায় ভাল ভাল শয্যায় শয়ন 
করাইয়া সেবা ও চিকিৎসা কর। আমি এক্ষণে অন্তঃপুরে যাই। সমাচার যখনকার যেরূপ হয়, 
তাহা আমাকে দিও। তোমরা সময়ে আসিতে পার নাই বলিয়া দুঃখিত হইও না। আমি 
তোমাদিগকে ভাল জানি, তোমরা কেহ ইচ্ছা পূর্বক বিলম্ব কর নাই।” 

কমলা অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। (সনারাও একত্রিত হইয়া আপনাদিগের অধাক্ষ স্থির 
করিবার জন্য চিন্তিত হইহল। এমত সময় রণাঙ্গন হইতে শঙ্কর ও নসিরাম উঠিয়া আসিল। 
শঙ্কর সমূহ বিপদ দেখিয়া প্রথমেই কিছু যুদ্ধ করিয়া অবশেষে একই আঘাতে ভূমে শয়ান 
হইয়াছিল। যদিচ তাহার উঠিবার যথেষ্ট শক্তি ছিল। তথাপি ইচ্ছাপূর্বক আর উঠে নাই। এন্ষণে 
চতুর্দিক নিরস্ত দেখিয়া অল্পে অল্পে উঠিয়া দীঁড়াইল। নসিরাম কিছু কাল যুদ্ধ করিয়াছিল। বর্মাবৃত 
পুরুষের পতনের পর সেও বিনা আঘাতে তাহার পার্থে অশ্বের নিকট লুকাইয়াছিল। নসিরাম 
শঙ্করুকে উঠিতে দেখিয়া বলিল। “শঙ্কর আমিও জীবিত আছি চল একত্রে যাই।" 
সেনারা নসিরাম ও শঙ্করকে দেখিয়া বলিল। “আইস এক্ষণে আমাদিগকে সমাচার দাও । কমলা 
রাণী যুদ্ধের সমাচার পাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। আমরা কিছুমাত্র জ্ঞাত নহি।” 

নসিরাম বলিল। "তোমরা আগে বর্মাবৃত যোদ্ধা কয়জনকে যত্রু পূর্বক উঠাইয়া লইয়া 
আইস । আমার বোধ হয় না যে তাহারা কেহই জীবিত আছে। তাহাদিগের শরীরের বর্ম সকল 
খুলিয়া দিয়৷ এক এক পর্যঙ্কে এক এক জনকে শয়ান কর। আমি কমল! রাণীর নিকট গিয়া সকল 
সমাচার দিতেছি। শঙ্কর তোমাদিগের সঙ্গে রহিল ।” 

নসিরাম এই কথা বলিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে কমলাদেবীর নিকট চলিয়া "গল। 
বর্ণন করিতেছিল। নপিরাম ঘরে প্রবেশ করিয়া শির নোয়াইয়া প্রণাম করিল। কমলা দেবী 
বলিলেন। "কেও নসিরাম? এস বাপু। অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই। তুমি ত ভাল আছ। 
আর বাপু আজ এই মামাদিগের সমূহ বিপদ গেল। এখনও জানি না আমার কত দূর পর্যস্ত 
কপাল ফাটিয়াছে। বস, আজকের কোন সমাচার জান 2” 

সথাকে বলিলেন। “দীপটি উদ্ভ্রল করিয়া দাও ।” নসিরাম ঘরের একপার্থে বসিল। বলিল 
“মা ঠাকুরাণী আজকার সমাচার আমি প্রায় আগাগোড়া সব জানি, আপনাকে বলি শুনন।” 

কমলাদেবী বলিলেন। “বাপু তুমি আগে ইন্দমতীর কুশল বল। তুমি কি জান ইন্দুমতী 
লামার কি অবস্থায় আছে। আহা! সে বালিকা আমার গর্ভপ্রসূত পুত্রাপেক্ষা আমায় স্নেহ করে। 
আমি পত্র গর্ভে ধরিয়াছিলাম বটি । সে যত দিন অবোধ ছিল ততদিন আমার বশীভূত রহিল। 
একটু মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াই অমনি সব মায়া কাটিয়া কোথায় গেল। আমাকে অন্ধ করিল। 
আহা! মহারাজ তারই শোকে হঠাৎ শরার আগ করিলেন। আমি অনাথা হইলাম। প্রতাপ 
এখন অনাথা দেখে কত কথা বলে পাঠায়। আমার অন্ধের ভগ্রযষ্টি ইন্দুমতী এখন কুশলে 
থাকিলেই ভাল। কচুরায় বাছা যেখানে থাকুন জীবনে বীচিয়া থাকিলেই ভাল 1” বলিতে 
বলিতে কমলা দেবীর মনে শ্লেহের উদ্রেক হইল। কমলাদেবী কিছুক্ষণ মৌনবতী হয়ে 
অশ্রবাবিপাত করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন। "বাপু নসিরাম! তুমি মহারাজের 
সময়ের লোক। তুমি এখন আমার এক জন দুর্গখৈর সাক্ষী। অনঙ্গপালও একবার এ বিপদে 
দেখা দিল না। বোধ হয় তাহার কোন রোগ হয়েছে, নতুবা সে কখন রায়গড়ের বিপদে 
নিশ্চিন্ত থাকিবার লোক শহে। বাপু ইন্দুমতীর কি সমাচার জান বল।” 


১৫৮ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


নসিরাম বলিল! “মা ঠাকুরাণী আজ বৈকালে যখন মাঠ হইতে পাল লইয়া আসিতে 
ছিলাম, তখন খালে কএক খানা নৌকা আসিতে দেখিলাম। আমার প্রথমে বোধ হইল সে সব 
মহাজনের নৌকা, কিন্তু এখন বেশ বুঝিলাম, ফিরিঙ্গীরা এ সকল নৌকায় করে এসেছিল। 
সন্ধ্যার পর রায়গড়ে প্রায় তিন শত লোক এসে অতিথি হইল । তখনই আমার সন্দেহ হল। 
কিন্ত কি করি ইন্দুমতী দেবীর আজ্ঞায় তাহাদিগের সকলকে বাসা দেওয়া গেল ও যত্তবে সেবাও 
করা গেল। ইহাদিগের আসবার পূর্বে একজন বর্মাবৃত সসজ্জ অশ্বারোহী যোদ্ধা আসিয়া 
অতিথি হইয়াছিল। সেও তাহাদিগের বাসার পাশে রহিল। কিছু রাত্রি হইলে আর দুইজন 
অশ্বারোহী আসিয়া অতিথি হইল। তাহাদিগের আহারাদি হইলে ইন্দুমতী দেবী আপন আবাসে 
চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বর্মাবৃত অতিথি আমার ঘরে এসে আপন পরিচয় দিতে আমি 
জানিলাম সে আমার এক জন অত্যন্ত আত্মীয়। পরে তার অনুরোধে আমি আয়ুধাগার হতে 
দুইটা ভাল লৌহবর্ম আনিয়া দিলাম ও অন্যান্য যে যে অস্ত্র তাহাদিগের প্রয়োজন হইল, তাহাও 
আনিয়া দিলাম। আমার আত্মীয়টি আমায় কেবল রাত্রিতে সান্ত্র হইয়া সতর্ক থাকিতে বলিল। 
কিছু ভাঙ্গিল না। সকলে সুপ্ত হইলে দেখি তিন শত অতিথি জাগিয়া বসিয়া আছে। আমি 
তাহাদিগকে সেই অবস্থা দেখিয়া আপনি একখানি তলবারী ও একটি লাঠি লইয়া আমার 
আস্ত্রীয়ের ঘরে গেলাম। দেখি আমার আত্মীয় ঘরে নাই। আর দুই জনা অশ্বারোহীও নাই। 
আর অশ্বও নাই সেখানে নাই।” 

কমলাদেবী বলিলেন। “বাপু! এটি তবে তোমার আত্মীয়ের কর্ম। তোমার ইটি করা কি 
ভাল হয়েছে? না তোমারই বা কি দোষ, তুমি কেমনে জানিবে যে, তাহার মনে এই ছিল! 
তুমি বহুকালের পুরাতন লোক, তাহাদিগকে অন্ত্রাদি দেওয়া ভাল হয় নাই, কিন্তু তুমি বোধ 
হয় বুঝিতে পার নাই। দয়াস্ভাব বশত চাহিবামাত্র দিয়াছ।” 

নসিরাম বলিল। “মা ঠাকুরাণি! আমি বিশ্বাসঘাতকের শত কায করি নাই, আমার 
আত্মীয়ও কিছু অন্যায় করে নাই।” 

কমলাদেবী বলিলেন। "হা বাপু, ঠিঞ্চ বলিয়াছ। তাহাদিগের জীবিকাই পরদ্রব্য লুট করা, 
ইহাতে তাহাদের সকল কৌশল চেষ্টা পাওয়াই কর্তব্য; তা তুমি বাপু তাহার মনের ভিতরে ত 
যাইতে পার না? সরল মানুষ, যেমন সে চাহিয়াছে, অমনি অস্ত্র আনিয়া দিলে। আমার নিকট 
অন্ত্র চাহিলে আমিও দিতাম। ভাল করিয়াছ, অস্ত্র না দিলে, অতিথি সেবার দোষ পড়িত। 
অতিথি যাহা চাহিবে, তোমাদিগের উপর আজ্ঞা আছে, তাহা আনিয়া দিবে। আমি তাহাতে 
সন্তুষ্ট আছি। কল্য প্রাতে আমি তোমাকে পুরস্কার দিব।” 

কমলাদেবী যাহা বলিলেন, অন্যলোকে হইলে তাহা ব্যঙ্গ বোধ করিয়া ভয় পাইত। নসিরাম 
কমলাদেবীকে বিশেষ জানিত। কমলাদেবী অত্যন্ত সরলা, এমন কি সংসারের কিছুমাত্র বোঝেন 
না। যে যাহা বলে. কমলাদেবী তাহাই মানিয়া লন। সকলকেই আপনার মত সরলম্বভাব জ্ঞান 
করেন। জন্মে কখন কাহার কথায় অমত প্রকাশ করেন নাই। রোষের কথা দূরে থাকুক, তাহার 
সারল্য এত অধিক ছিল যে, বালিশ্য দোষে লিপ্ত। নসিরাম বলিল। “মাঠাকুরাণী তার পর দেখি 
যে ইন্দুমতীর আবাস দ্বারে তাহারা দলবদ্ধ আসিয়া দীড়াইল। অপর প্রায় দেড়শত জন নিকটস্থ 
আত্রবনে যাইয়া লুকাইল। ক্রমে বাকি প্রায় দেড় শত লোক দ্বারের কিছু অন্তরে দীড়াইল। 
আবাস দ্বারে একজন মাত্র যাইয়া কবাটে আঘাত করিয়া বিকট আর্তনাদ করিতে লাগিল । আমি 
দূর হইতে দেখিতে পাইয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। এমত সময় দ্বার খুলিয়া একজন সহচরী সঙ্গে 
ইন্দুমতী দেবী আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইলেন। যে ব্যক্তি আর্তনাদ করিতেছিল, সে ইন্দুমতী দেবীকে 
দেখিয়া তাহার পদধারণ করিয়া বলিল। “দেবী আপনার অনুগ্রহে আমরা এ গড়ে রাত্রিবাস 
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করিতে পাইয়াছি ও যথোচিত সতকারলাভও করিয়াছি, কিন্তু আমাদিগের একজনের অত্যন্ত 
ব্যামোহ হইয়াছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া দেখিবেন চলুন।” 

ইন্দ্ুমতী অমনি বলিলেন। “চল যাইতেছি।” সহচরীকে বলিলেন। “তুমি আমার ওঢ়নাটা 
আনিয়া দাও।” 

সহচরী যেমন ওঢুনা আনিতে অস্তঃপুরে প্রবেশ করিল, অমনি সেই আট জনে ইন্দুমতীকে 
ধরিয়া আম্রবনে লইয়া গেল। ইন্দুমতী দেবী একবারমাত্র “মা বলিয়া ডাকিবার উদ্যোগ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়৷ গেল। তিনি তাহাদিগের কঠিন হস্তে অচেতন 
হইলেন। তাহারই পরে বাকি দেড় শত লোক দৌড়িয়া দ্বারাভিমুখে চলিল। সহচরী ওঢনা 
ভাঙ্গিবার উপক্রম করিল। এমত সময় দূর হইতে আমার আত্মীয় ও অপর দুই জন অশ্বারোহী 
তুরী ধ্বনি করিল। তাহারই পরে দীর্ঘ দীর্ঘ উহ্কা জ্বালিয়া দ্বার ভাঙ্গিল। দ্বারে অস্তঃপুরের প্রহরীর 
সঙ্গে অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল, পশ্চাৎ হইতে তিন অশ্বারোহী গুলি চালাইতে লাগিল।” 

কমলাদেবী বলিলেন। “তবে পাপেরা আমার ইন্দুমতী লইয়া গিয়াছে।” কমলা দেবীর 
নির্মল বদন অশ্রবারিতে আপ্লাবিত হইল। ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতে লাগিলেন, বলিলেন। 
“নসিরাম এতকালে আমি অবীরা হইলাম। এখন আমার মৃত্যু হইলেই ভাল। সে অশ্বারোহী 
তিন জন কোথায় £” 

নসিরাম বলিল। “তাহারা তিনজনেই যুদ্ধে পড়িয়াছে। আমি জানি না, জীবিত আছে কি 
মরিয়া গিয়াছে।” 

কমলাদেবী বলিলেন। “অনঙ্গপাল দেব সমাচার পাইয়াছেন।” 

নসিরাম বলিল। “তিনি সমাচার পাইবামাত্র অসি করে আসিয়াছিলেন। তাহার কন্যা 
প্রভাবতী দেবীও আসিয়াছিলেন। উভয়ে অনেক যুদ্ধ করিয়া অবশেষে বন্দী হইয়াছেন। পাপেরা 

কমলা বলিলেন। “তবে আমি নিরাশ্রয় হইলাম ।” 

নসিরাম কমলাদেবীকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া নীরব ইইল। কতক্ষণের পর কমলাদেবী 
বলিলেন। “নসিরাম বাপু তুমি স্বয়ং যাইয়া সে তিন জন অশ্বীরোহীর বিধিমতে সেবা কর।” 

নসিরাম বলিল। “বল্পভ গুরুমহাশয়ও যুদ্ধে পড়িয়াছেন।” 

কমলাদেবী বলিলেন। “কল্য প্রাতে আমি স্বয়ং যাইয়া সকলকে দেখিব। ইতোমধ্যে তোমায় 
সকল ভার দিলাম। তত্তাবধারণ কর।” নসিরাম শির নামাইয়া অভিবাদন পূর্বক ঘর হইতে 
বাহিরে গেল। 

নসিরাম বাহিরে আসিয়া অতিথিশালায় যাইয়া দেখে, যে শঙ্কর সকল যোদ্ধাদিগকে ভিন্ন 
ভিন্ন পর্যক্কে শয়ান করিয়াছে। বর্মাবৃত পুরুষ, সূর্যকূমার ও মালিকরাজ একটি ভিন্ন ঘরে আপন 
আপন পর্যক্কে বসিয়া আছেন। নসিরাম নিকটস্থ হইলে বর্মাবৃত-পুরুষ বলিলেন। “নসিরাম 
রাত্রি কত আছে "” 

নসিরাম বলিল। “মহাশয় বোধ হয় আর ছয় দণ্ড রাত্রি আছে। আপনারা বিশ্রাম 
করুন।”” 

সূর্যকুমার বলিল। ““মহাশয় ইন্দুমতীর কোন সমাচার বলিতে পারেন?” 

নসিরাম বলিল। “মহাশয় ইন্দুমতী দেবী, অনঙ্গপাল ও তীহার কন্যা প্রভাবতী দেবী 

মালিকরাজ বলিল। “আমার তাহাই বোধ হইয়াছিল।” 


১৬০ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। আমি তাহাদিগের 
তত্তীবধারণে যাই। আপনারা কিছু দিন রায়গড়ে থাকিয়া সুস্থ হউন।” 

সূর্যকূমার বলিল। "“মহাশয় আমি আপনার সঙ্গে যাইব। আমি যথেষ্ট সুস্থ হইয়াছি। 
আমার অস্ত্রে তত আঘাত লাগে নাই। আমি নিতান্ত শ্বাসহীন হইয়াছিলাম বলিয়া অচেতন 
হইয়াছিলাম।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মহাশয়ের যাওয়া আবশাক হইতেছে না। বিশেষত আপনি 
এক্ষণে অসুস্থ আছেন। বাস্ত হইবেন না। আমি শীঘ্বই ফিরিয়া আসিব।” 

সূর্যকূমার বলিল। "মহাশয় আমি একা এখানে থাকিতে পারিব না আমাকে অনুগ্রহ করিয়া 
সঙ্গে লইয়া চলুন ।” 

মালিকরাজ বলিল। “সূর্যকূমার তোমার এ অবস্থায় কোনো মতেই যাওয়া হইতে পারে না। 
তুমি সুস্থ না হইলে, কে তোমার এমত শক্র আছে যে, তোমায় পুনর্যু্ধে প্রেরণ করে।” (বর্মাবৃত 
পুরুষের প্রতি) “মহাশয়ইবা একা কি বলিয়া এখন যাইতে চাহিতেছেন? প্রথমত মহাশয় রাজা 
মানসিংহের বশীভূত, তিনি আপনাকে যে কর্মে পাঠাইয়াছেন, মহাশয়ের তাহা সাধন করা উচিত। 
মহাশয় এখন কি তন্তু করিতে যাইবেন। আর একক যাইয়াই বা কি কর্ম সিদ্ধ করিবেন? আমার 
পরামর্শ শুনুন। আপনি যে কর্মে আসিয়াছেন, তাহা প্রথমে সিদ্ধ করুন, পরে মহারাজ মানসিংহের 
নিকট এ সকল সমাচার দিন। তিনি তাহাতে যেমন আজ্ঞা করেন, তাহা করিবেন।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন! “মালিকরাজ তুমিত জান, আমার যে উদ্দেশে এ অঞ্চলে আসা। 
এখন কেবল মহারাজ মানসিংহের সৈনা লাভাশয়ে আমার স্থানান্তরে যাওয়া। কিন্তু বোধ করি 
তাহারা সনদ্বীপে রওয়ানা হইবে । ফলে আমাকে একবার অদ্য রাত্রেই বজবজে গিয়া সমাচার 
লইতে হইবে। এখানে নৌকা পাওয়া যাইতে পারে। নসিরাম আমায় একখানি শীঘ্রগামী নৌকা 
আনিয়া দিতে হইবে, শীঘ্ব যাও।” 

নসিরাম বলিল। “মহাশয় কি রাত্রেই রওয়ানা হইবেন £” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “হা আমি এইক্ষণেই যাইব ।” 

নসিরাম বলিল। “যে আজ্ঞা। আমি শীঘ্র আনিতেছি।” 

সূর্যকূমার বলিল। “মহাশয় কখন একা যাইতে পারিবেন না। আমি একক এখানে কোন 
ক্রামেই থাকিব না।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। ““সূর্যকূমার তুমি বালকের ন্যায় ব্যবহার করিও না। আপনার 
প্রাণে এরূপ অযত্ব করা কর্তব্য নহে। তুমি এখন উঠিতে পার না, কি প্রকারে যাত্রাকষ্ট সহ্য 
করিবে? আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়া আমি মানসিংহের নিকট 
যাইব না।” 
অপেক্ষা ইন্দুমতীর কুশল আমার অধিক প্রিয়। মহাশয় আমাকে তাহার কিছু কহিয়া দিন।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “সূর্যকূমার তোমার অপেক্ষা ইন্দুমতীর উদ্ধারে আমার অধিক 
যত্বু। আমি কেবল সেই চিস্তাতেই মগ্ন আছি, কিন্তু কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। এখন 
ইন্দুমতীকে লইয়া তাহারা কোথায় গেল, তাহা জানা আবশ্যক। নতুবা অন্ধকারে ঘুরিলে কি 
ফলোদয়। মালিকরাজ! তুমি কি বোধ কর?” 

মালিকরাজ বলিল। “আগে লোকপরম্পরায় সমাচার লওয়া কর্তব্য, কিন্তু সমাচার 
আনিবার লোক দেখিতে পাই না। তাহারা কলা প্রাতে প্রতাপাদিতোর নিকট পৌঁছিবে। তবেই 
ত আমাদিগের সম্মুখ যুদ্ধ না করিলে ইন্দুমতী পাওনের আর কোনো উপায় দেখি না।” 
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বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “এখন তোমরা এই খানে আমার প্রত্যাগমন পর্যস্ত অপেক্ষা 
কর। আমি একবার বজবজে হইতে ফিরিয়া আসি ।” 

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয়! আমাদিগের এখন এখানে অবস্থান করা বড় সুবিধার কথা 
নহে। আমরা জানি, মহারাজ প্রতাপাদিত্য কল্যই এখানে সসৈন্যে আসিবেন, তখন আমাদিগকে 
এখানে দেখিলে আমরা কি বলব? আমরা গুপ্তভাবে এখানে আসিয়াছি।” 

সূর্যকূমার বলিল। “তাহাতে আমার ভয় নাই। প্রতাপাদিতাকে বলিব, আমি ইন্দুমতীকে 
রক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “সেটি বড় ভাল কায হইতেছে না। এখন স্পষ্ট বিবাদ করিলে 
কোন ক্রমেই মঙ্গল সম্ভবে না; অতএব আমি বলি, তোমরা কল্য প্রাতেই আল্পে অল্পে লক্করপুরে 
রওয়ানা হও ।”? 

সূর্যকূমার বলিল। “আমি আর সে পাপের মুখাবলোকন করিব না। আমার যাহা অদৃষ্টে 
আছে, তাহাই হইবে, ইহাতে চিস্তিত হওয়া মুর্খের কর্ম।” 

নসিরাম আসিয়া বলিল। “মহাশয়! নৌকা প্রস্তুত আছে; অনুমতি হয়, নৌকায় দ্রব্যাদি 
প্রয়োজন মত পাঠাইয়া দি।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “নসিরাম! আমি তোমার প্রেমে বদ্ধ হইলাম। এত শীঘ্ব কোথা 

নসিরাম বলিল। “মহাশয়! ফিরিঙ্গীরা লোকাভাববশত এ নৌকাখানি এখানে ফেলিয়া 
গিয়াছে । এখান হইতে ভাল যোদ্ধা দণ্ডবাহক পঁচিশ জন মহাশয়ের সঙ্গে দিব।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “নসিরাম! নৌকায় কত তরণ্ড0১) আছে?” 

নসিরাম বলিল। “মহাশয়! নৌকায় দুই শত তরণ্ড আছে।” 

বর্মাবৃত বলিলেন। “নসিরাম! তুমি আমাকে এক শত আশি জন বাহক দিলে, আমি অত্যন্ত 
সন্তুষ্ট হই।” ৰ 

নসিরাম বলিল। “যে আজ্ঞা, আমি তাহাই আনিয়া দিতেছি। সম্প্রতি সকল সেনারা 
উপস্থিত হইতেছে, তাহাবা মধ্য হইতে উপযুক্ত দেখিয়া বাছিয়া দিতেছি।” 

নসিরাম বাহক অন্বেষণে চলিয়া গেলে বল্পভ অল্পে অল্পে যে ঘরে সূর্যকুূমারেরা ছিল তথায় 
আসিয়া উপস্থিত হইল। কিছুক্ষণ দ্বারে দীড়াইয়া বলিল। “মহাশয়দের সঙ্গে আমার বিশেষ 
আলাপ নাই বটে, কিন্তু রায়গড়ের প্রকৃত বন্ধু জ্ঞানে আমি মহাশয়দিগকে আত্মীয় বোধ 
করিলাম; আমি অদ্য রাত্রে রায়গড়ের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম, যথাসাধ্য রক্ষণে নিযুক্ত ছিলাম, 
কিন্ত কি করি, হীনবল।” 

বল্পভ বলিল। “মহাশয়! আমার নাম বল্পভ, আমি রায়গড়ের প্রতিপালিত গুরুমহাশয়। 
গ্রামের বালকবৃন্দ আমার নিকট শিক্ষা পাইতে আসে, কিন্তু আমার কি সাধ্য, যে বিদ্যাদান করি, 
কোন মতে শিশুদিগকে আটক রাখা। শুনিলাম মহাশয়েরা ইন্দুমতীর উদ্ধার চেষ্টা পাইীতেছেন। 
আমিও তাহায় অত্ান্ত উৎসুক। সত্য বলিতে কি, আমার আর একটি উদ্দেশ্য আছে। আমি 
প্রভাবতী ও তাহার পিতার বিশেষ আত্মীয়; তাহাদিগকে উদ্ধারও আমার মুখ্য উদ্দেশ; 
অনুমতি করেন ত সাহস করিতে পারি না, আপনাদিগের সঙ্গে যাই, উদ্ধার করিতে পারি না 


(১) দাঁড়। 
বঙ্গাধিপ-পবাজয-১৪ 
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পারি, একবার সেই চেষ্টায় নিযুক্ত হই ও হয় ত ফিরিঙ্গীদিগের দ্বারে প্রাণ হারাই, তাহা 
হইলেই আমার সুখে মৃত্যু হইবে। মনে জানিব যে, সদুদ্দেশে প্রাণ হারাইলাম।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মহাশয়! আমরা আপনার আশ্রয়-দানে অত্যত্ত বাধিত হইলাম। 
ইহাপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? আপনি স্বাগত হউন, কিন্তু আমরা এক্ষণে উদ্ধারের 
কোন উপায় চিন্তায় কৃতকার্য হই নাই। আমরা জানি না যে, পাপেরা এক্ষণে কোথায় গিয়াছে।” 

বল্পভ বলিল। “মহাশয়! এ দীনদাস তাহা স্বকর্ণে অবগত হইয়াছে। যুদ্ধের পর আমি 
অচেতন হইয়া পড়িলাম বটে, কিন্তু অতিশীঘ্রই চেতনা পাইলাম। উঠিয়া খালের তীরে গেলাম, 
তখন পাপেরা সব নৌকায় বসিয়া কথা বার্তা কহিতেছে। গুপ্ত ভাবে তাহাদিগের নৌকার নিকট 
উপস্থিত হইলাম। তাহাদিগের কথা বার্তায় যাহা বুঝিলাম।” বল্লভ একবার ঘরের চতুর্দিকে 
চাহিয়া থামিল। 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মহাশয়! শঙ্কা করিবেন না, এখানে সকলেই আত্মীয় ও 
রহস্যরক্ষায় পটু।”” 

বল্পভ বলিল। “মহাশয়! বুঝিলাম যে, এ ব্যাপারটির মূল মহারাজ প্রতাপাদিত্য” বল্পভ 
একবার বর্মাবৃত পুরুষের মুখের দিকে চাহিল। বলিল। “মহাশয়? আরও শুনুন, হজুরমল 
বলিয়া কে এক জন প্রতাপাদিত্যের লোকও আসিয়াছিল।” বল্পভ থামিল। বর্মাবৃত পুরুষ 
বলিলেন। “মহাশয়! হা, তার পর?” 

বল্পভ বলিল। “মহাশয়! গঞ্জালিস এ দস্যুদিগের অধ্যক্ষ । অনুপরাম ইহাদিগের একজন 
কর্তৃপক্ষ ।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন! “মহাশয়! আমরা এ সমাচারের জন্য আপনার নিকট নিতান্ত 
বাধিত হইলাম। এরূপ সমাচারে দস্যু ধরার অনেক সুবিধা হয়, কিন্তু আপনি যদি বন্দীসব লইয়া 
তাহারা কোথায় গেল, জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমর। আরও আপ্যায়িত হইতাম” 

বল্পভ বলিল। “মহাশয় এত ব্যস্ত হইবেন না। এ গুরুমহাশয় নিতান্ত মূর্খ নহে। আমি 
তাহাও শুনিয়াছি। ইন্দুমতী ও প্রভাবতীঁকে নৌকায় উঠাইলে হজুরমল বলিল “গঞ্জালিস আমার 
পরামর্শ শুন। ইন্দুমতীকে আমায় দাও, আমি তাহাকে লইয়া যাই। তুমি প্রভাবতী লইয়া সন্তুষ্ট 
হও ।” গঞ্জালিস তাহাতে বলিল। “হজুরমল আমি প্রভাবতী পাইলেই সন্তুষ্ট হইব। এটিও কিছু 
মন্দ নহে, কিন্তু এখন সকলকেই লইয়া সনদ্বীপে যাই।” অনুপরাম বলিল। “তোমরা স্ত্রৈণ, স্ত্রী 
লইয়া কলহ কর। কিন্তু এ লোকটি আমার । মন্ত্রীর যথেষ্ট ধন আছে, আমি তাহাকে লইব ৷ 
হজুরমল বলিল। “তবে আমি গিয়া রাজাকে কি বলিব।” গঞ্জালিস বলিল। “বলিও যে মহারাজ 
ইন্দ্রমতীকে হরণকালে এক জন রায়গড়ের লোক তাহাকে অস্ত্রাথাতে ছেদ করিল। আমরা মৃত 
শরীর নৌকায় আনিতেছিলাম, পরে ভাবিলাম, মৃত শরীরে কি প্রয়োজন। জলে ফেলিয়া দিলাম। 
হজুরমল বলিল। “বেশ বলিয়াছ, আমি তাহাই বলিব। দুই তিন দিনের মধ্যে আমি সনদ্বীপে 
যাইয়া হাজির হইতেছি। আর রাজা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব? গঞ্জালিস 
বলিল। “বলিও গঞ্জালিস জীবিত ইন্দুমতীকে মহাশয়ের নিকট আনিতে পারিল না বলিয়া 
লজ্জায় সনদ্বীপে গেল। শীঘ্ব আসিয়া আপনার সক্ষে সাক্ষাৎ করিবে।' বল্লভ নিস্তব্ধ হইল। 
বর্মাবৃত পুরুষ এক মনে তাহার কথা গুনিতেছিলেন, বাক্য শেষ হইলে হেটমুণ্ডে বসিলেন। 
সুর্যকূমার পর্যন্ক হইতে উঠিয়া বসিল। মালিকরাজ অবাক্‌ হইয়া রহিলেন। 

সূর্যকূমার বলিল। “মহাশয় পাপীদিগের আত্মীয়তা এই রূপই হইয়া থাকে।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “হজুরমল অতান্ত পাপাত্মা, মুসলমানদিগের কোন ধর্ম জ্ঞান নাই। 
এরূপ আচরণ ত কখন কর্ণেও শুনি নাই। এ নরাধমের তুল্য বিশ্বাসঘাতক আর সংসারে নাই। 
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কিন্তু প্রতাপাদিত্যের উপযুক্ত শান্তি হইল।” বেল্লভের প্রতি) “মহাশয় আপনার সমাচারে 
আমরা অত্যন্ত আপ্যায়িত হইলাম। চলুন এই ক্ষণেই আমরা নৌকায় রওয়ানা হইব। আমি অগ্রে 
বজবজে যাইব, সেখানে মহারাজ মানসিংহের সৈন্য আগমনের কথা আছে। আসিয়া থাকে 
ভাল, নতুবা এক দিন অপেক্ষা করিয়া পত্র লিখিয়া রাখিয়া যাইব। যেমন সৈন্য আসিবে, অমনি 
সনদ্বীপের রওয়ানা হইবে। ইতোমধ্যে রায়গড়ের সেনা সংগ্রহ আবশ্যক। মহাশয় দেখিয়াছেন, 
কতগুলি সেনা এক্ষণে রায়গড়ে আসিয়াছে £” 

. বল্লভ বলিল। “আমার বোধ হয় দুই সহত্র অশ্বারোহী ও সহম্র পদাতি। কিন্তু আরও সেনা 
আসিবে। বড় বিলম্ব হইবে না।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “আর কত সেনা অদ্য রাত্রে আসিবে বোধ করেন?” 

বল্পভ বলিল। “মহাশয় বোধ হয় আরও ছয় সাত সহস্র পদাতি ও তিন চারি সহ 
অশ্বারোহী আসিবে ।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “ভাল ইহাদিগের যাত্রার উপায় কি? এখানে ত অধিক নৌকা 
পাওয়া যাইবে না।” 

এমত সময় নসিরাম আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল। “মহাশর নৌকা বাহক দুই শত জন 
প্রস্তুত আছে। তাহাদিগের সঙ্গে যথেষ্ট অস্ত্রও আছে। অনুমতি করেন, আরও অস্ত্র দি। 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “নসিরাম! এত লোকে আমার এক্ষণে প্রয়োজন নাই। তুমি বলবান্‌ 
ও সোৎসুক দেখিয়া দেড় শত লোক আমায় দাও। যত গোলা গুলি ও বারুদ তোপ ও বন্দুক 
দিতে পার নৌকায় দাও। বাকি লোক লইয়া অদ্য প্রত্যুষে বজবজে রওয়ানা হইও। আমার সহস্র 
অশ্বারোহী ও ছয় হাজার পদাতি সেনা আবশ্যক। বজবজের গড় কল্য দুই প্রহরের মধ্যে পৌঁছিতে 
চাহি। যে যত অস্ত্র লইতে পারে দিবে । দেখ, যেন অন্ত্রাভাব না হয়। আমরা এক্ষণেই বজবজে যাত্রা 
করিলাম। (সূর্যকূমারের প্রতি) “মহাশয় তবে একান্ত যাইবেন ত চলুন।” 

সূর্যকূমার বলিল। “মহাশয় আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমি না যাইয়া নিশ্চিত্ত 
হইতে পারিব না।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বল্লপভকে বলিলেন। “মহাশয় ! আমাদিগের সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা হয় ত প্রস্তত 
হউন। আমরা এই ক্ষণেই রওয়ানা হইব।” 

বল্পভ বলিল। “মহাশয় আমি প্রস্তুত আছি। অনুমতি হইলেই অগ্রসর হই।” 

সূর্যকুমার আপন পর্যঙ্ক হইতে গাত্রোথান করিলেন। মালিকরাজ অগ্রসর হইয়া তাহার 
বর্মাদি তাহাকে দিল। সূর্যকূমার কষ্টে বর্মাবৃত হইলেন। কেবল শিরে শিরন্ত্রাণ দিলেন না। 
শিরন্ত্রাণটি হস্তে করিয়া দীড়াইলেন। বর্মাবৃত পুরুষ দীড়াইয়া সূর্যকূমারের হাত ধরিলেন। 
সূর্যকূমার আপন দক্ষিণ হস্ত তাহাকে দিলেন। বামহস্ত মালিকরাজ ধরিল। তিনজনে 
পরস্পরের হস্ত ধরিয়া রায়গড়ের অতিথি শালা হইতে বহির্গত হইলেন। বল্পভ পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
চলিল। ক্রমে রায়গড়ের সিংহদ্বার পার হইলেন। ক্রমে খালের তীরে উপস্থিত হইলেন। পরে 
নৌকায় আরোহণ করিলেন। অল্প বিলম্বে নসিরাম দেড়শত লোক লইয়া তীরে উপস্থিত হইল। 
তাহারা সকলে যথাসাধ্য অস্ত্রাদির বোঝা লইয়া নৌকায় উঠিল। বর্মাবৃত পুরুষ সকলকে এক 
এক তোরণে নিযুক্ত করিলেন। বাকি প্রায় অর্েকের অধিক স্থানে অস্ত্রাদি রাখিয়া স্বয়ং নৌকার 
ধ্বজা উঠাইয়া জয়ধ্বনি করিলেন। অমনি দেড়শত বাহক এক কালে “জয় কালী” বলিয়া 
দণ্ডক্ষেপ করিল। তরণী বেগে যেন লম্প দিল। একবার দণ্ুক্ষেপে প্রায় দুই রশী পথ বহিয়া 
গেল। আবার বাহকেরা এক কালে দ্বিতীয়বার দণ্ডক্ষেপ করিল। তরণী দমকে দমকে চলিতে 
লাগিল। কিছু দূর এইমত যাইয়া একভাবে তেজে চলিল। ক্রমে খাল বাহিয়া চড়েলের 
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মোহনায় উপস্থিত ইইল। সেথা হইতে নক্ষত্রবেগে কাটি গঙ্গায় পৌঁছিয়া নৌকা উত্তরবাহিনী 
হইল ক্রমে বজবজের দুর্গের নিম্নে আসিয়া পৌঁছিল। তখন রাৰ্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। বর্মাবৃত 
হইলেন। সূর্যকূমারকে বলিলেন। “সূর্যকূমার বোধ হয় আমরা কৃতকার্য হইব। এ সকল জাহাজ 
বোধ হয় দিশ্লীশ্বরের। মহারাজা মানসিংহ আসিয়া থাকিবেন। তুমি একবার এই নৌকায় বস 
আমি অতি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি।” 

সূর্যকূমার বলিল। “আপনার আসা আমি অপেক্ষা করিব, কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল, একবার 
মহারাজ কচুরায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহার সহিত আলাপ 
করিয়া দিলে অত্যন্ত বাধিত হই।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “ূর্যকুমার ব্যস্ত হইও না। ক্রমে সকলের সঙ্গে আলাপ হইবে।” 

বর্মাবৃত পুরুষ নৌকা তীরে লাগাইতে বলিলেন। বাহকেরা নৌকা তীরে লাগাইল। বর্মাবৃত 
পুরুষ নামিয়া চলিয়া গেলেন। 

মালিকরাজ বলিল। “সূর্যকূমার তোমার বোধ করি কোন কষ্ট হয় নাই। নৌকায় গমন 
অত্যন্ত সুখকর। নৌযাত্রায় রোগীর বিশেষ উপকার দর্শে।” 

সূর্যকূমার বলিল। “মালিকরাজ আমার রোগের অনেক শাস্তি বোধ হইতেছে! বায়ু সেবনে 
আমার মস্তক শীতল হইয়াছে। ক্ষতের আর তত যন্ত্রণা নাই।” 

মালিকরাজ বলিল। “তোমার ইচ্ছা হয় ত শয়ন কর। ক্ষীণবল হইলে বিশ্রাম 
প্রয়োজন।”' 

সূর্যকূমার বলিল। “মালিকরাজ আমার এক্ষণে বিশ্রামের তত প্রয়োজন নাই। আমার 
মন অত্যন্ত সোৎসুক হইয়াছে। এখন কোন মতে ইন্দুমতীকে উদ্ধার করিলে আমার মনে 
একটা ভার দূর হয়।”” 

মালিকরাজ বলিল। “যদি মহারাজ মানসিংহ আসিয়া পৌঁছিয়া থাকেন, তবেই আমাদিগের 
অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন জানিবা।” 

সূর্যকূমার বলিল। “এই লোকটিত বলিল, বোধ হয় এ সকল দিল্লীশ্বরের জাহাজ। এটি বড় 
ভদ্রলোক। এমন দয়ার্রচিত্ত আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। পরের জন্য প্রাণ পর্যস্ত দিতে 
প্রস্তুত। এ যোদ্ধ যেরূপ রণে মাতিয়াছিল, আমার বোধ হয় উভয় পক্ষের যোদ্ধার মধ্যে কেহই 
সেরূপ একতান চিত্ত ছিল না।” 

মালিকরাজ বলিল। “আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহার কণামাত্রও স্বার্থ সিদ্ধ হইল 
না। এ লোকটিকে আমার জানিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে। ইহার নাম ধাম না জানিলে যেন সুস্থ 
হইতে পারিতেছি না।” 

সূর্যকূমার বলিল। “মালিকরাজ তুমি এরূপ বালকের মত কথা কহিলে কেন। যখন এটি 
বলিল যে তাহার নাম গোপনের কোন পণ আছে, তখন আর তাহার নাম জানিতে 
কৌতৃহলাক্রান্ত কেন হও |”? 

মালিকরাজ বলিল। “আমার এটি নিতান্ত কৌতুহল নহে, আমার সন্দেহ হইতেছে। এ 
ব্যক্তি যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছে, তাহা নিতান্ত সামান্য লোকের কর্ম নহে। এ অবশ্য 
কোন প্রধান রাজপুরুষ। আমার বোধ হয় মহারাজ মানসিংহের পুত্র জগতসিংহ। তাহারই 
এরূপ রণদক্ষতা শুনিয়াছি।” 

সূর্যকূমার বলিল। “ইনি যে হউন, আমার হৃাদয়বল্লভ হইতেছেন। আমি তাহার নাম 
জানিতে তিলেক উৎসুক নহি। আমার এখানকার একমাত্র অভিলাষ যে, দিবারাত্রি এই বীরের 
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সহবাস করি। এরূপ অসামান্য বীর আমি কখন দেখি নাই। মালিকরাজ! আমার এখনই 

মালিকরাজ হাসিয়া বলিল। ““সূর্যকুমার তোমার কথায় আমার হিংসা হইতেছে। এ আবার 
আমার প্রেমের অংশী হইতে আসিল ।” 

সূর্যকূমার বলিল। “মালিকরাজ তুমি মুর্খ, তোমার প্রেমের অংশী কে হইতে পারে? সে 
তোমার প্রেমাম্পদ হইয়াছে। তোমারও তাহার অদর্শনে অবশা কষ্ট হইতেছে।” 

মালিকরাজ বলিল। “আঃ বড়ই কষ্ট। কষ্টটা কিসের? তাহার সঙ্গে আমার কতক্ষণের 
আত্মীয়তা? যে, তাহার অবর্তমানে আমার কষ্ট হইবে। লোকের সঙ্গে এত শীঘ্ব আত্মীয়তা 
জন্মান আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই।” 

সূর্যকূমার বলিল। “মালিক! সাদে তোমাকে মূর্খ বলি। বহুদিনের পরিচয় তোমার নিকট 
বন্ধুতা জন্মাইবার প্রামাণ্য সময়। বিশ বৎসরে যে আত্মীয়তার পরিচয় পাওয়া যায় না, অদ্য 
তিন চার দণ্ডে তাহার সহক্র গুণ পরিচয় পাইলাম। ইহাতেও যদি প্রেম না জন্মে, তবে সে 
প্রস্তরহৃদয় লোকে কণামাত্রও প্রেম নাই।” 

মালিকরাজ বলিল । “ভালো প্রেম শিখিয়াছ। তোমার নিকট দুই দণ্ড নিশ্চিন্ত হয়ে বসিবার 
যো নাই। একটু অবকাশ পাইলেই আইবড় বুড়া যেমন বিবাহের কথায় মত্ত হয়, তুমি তেমনি 
প্রেম প্রেম করিয়া ত্যক্ত কর। তোমার ও প্রেম ইহলোকের যোগ্য নহে। সে বৈকুণ্ে পাঠাও । 
সেইখানেই ভাল শোভা পায়।”? 

সূর্যকূমার বলিল। “মালিকরাজ তোমার সঙ্গে আমার এই কথা উপস্থিত হইলেই তুমি 
লগত সপন 
বুঝিবার চেষ্টাও পাইবে না। বুঝাইলে আবার কর্ণপাতও করিবে না।” 

মালিকরাজ বলিল। “ভাল এখন সে বুঝিবার সময় নাই। বারান্তরে সময় হইলে শুনা যাইবেক।” 

সূর্যকূমার বলিল। “মালিকরাজ তোমার এ কথা শুনিতে কখনই অবকাশ হয় না। তুমি 
সকলই বোঝ, তথাচ কেমন আপনার পণ, কখনই স্বীকার করিবে না। কিন্তু জান না যে প্রেমই 
আমাদিগের সকলকে একত্রে বাধিয়াছে। কেহই কাহার নহে, পিতা পুত্রে স্নেহের মূল প্রেম। পুত্র 
হইলেই কিছু পিতার প্রেমাস্পদ হয় না। স্ত্রী হইলেই পতির প্রেমাম্পদ হয় না। সেটি স্বতন্ত্র পদার্থ । 
আবির্ভূত হওয়ার রূপভেদে নামভেদ মাত্র।” 

মালিকরাজ বলিল। “'সূর্যকূমার ক্ষান্ত হও তোমার আর বক্তৃতায় কায নাই, যথেষ্ট 
হইয়াছে। তুমি যে অঙ্কুশ মাত্র অবকাশ পেলে তোমার একমাত্র বাণ ঝাড়িতে ছাড় না।” 

সূর্যকূমার বলিল। “সত্য আমি সুবিধা পাইলে আমার বাঁধি গদ ঝাড়িতে ছাড়ি না বটে, 
কিন্তু তুমিও ত আপনার ঝাড়ান মন্ত্র ভোলো না। আমি কথাটি পাড়ি, তুমিও অমনি ওড়াতে 
সংকল্প কর। এখন বল দেখি, কে সুযোগ ছাড়ে না। ভাল মনে কর আমিই যেন বালম্কভাব বশত 
হউক বা অন্ধতা বশত যেন ছিদ্র পাইলেই প্রকাশ পাই, কৈ তুমি ত বিজ্ফের মত এ বিষয়ে 
আমার একান্ত প্রীতি জানিয়া আপনি কখন ক্ষান্ত হও না।” 

মালিকরাজ বলিল। ““সূর্যকুমার তোমার ও সব পুরাতন কথা কি শুনিব। তোমার নিকট 
লক্ষবার শুনিয়াছি আর সকলের নিকটে শুনিতে পাই।” 

সূর্যকূমার বলিল। “মালিকরাজ তুমি কখন শুন নাই, শুনিলে এরূপ অযত্ত্ প্রকাশ করিতে 
না। সংসারে প্রেম বাতীত আর কি নিত্য আছে। প্রেমই সংসার বন্ধনের একমাত্র দৃঢ় শৃঙ্থল। 
প্রেমাপেক্ষা প্রিয় পদার্থ সংসারে আমার চক্ষে আর কিছুই লাগে না।” 
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মালিকরাজ বলিল। “এঁ দেখ বর্মাবৃত পুরুষটি দ্রুত আসিতেছেন। আমার বোধ হয় কোন 
কুশল সমাচার আছে।”' 

ক্রমে বর্মাবৃত পুরুষ দ্রুতপদে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নাবিকেরা নৌকা 
তীরে লাগাইল। বর্মাবৃত পুরুষ নৌকায় উঠিয়া বলিলেন। “নৌকা খুলিয়া দাও। বিলম্ব 
করিও না। চল আমরা সনদ্বীপে যাই।” সেনারা শীঘ্র ধ্বজি মারিয়া নৌকা খুলিয়া দিল। 
বর্মাবৃত পুরুষ আপনি এক দণ্ড লইয়া বহিতে লাগিলেন। ক্রমে নৌকা বহু বাহকের 
এককালে তোরণক্ষেপ ও উত্তোলন ও দীর্ঘছন্দে ক্ষেপন বশত নক্ষত্রবেগে চলিল। ক্রমে 
বজবজের দুর্গের প্রকাণ্ড মুরচা দৃষ্টিগোচরের বহির্ভূত হইল। ক্রমে উভয়কূলের তরু 
গুল্মাদি বিপরীত দিকে তদনুযায়ী বেগে চলিতে লাগিল। ক্রমে কাটীগঙ্গা ত্যাগ করিয়া 
ইহারা চড়িয়ালের খালের ভিতর প্রবেশ করিল। ক্রমে পূর্বাভিমুখে নৌকা যাইতে লাগিল। 
নৌকা এত অধিক বেগে চলিল যে তীরের বৃক্ষাদি আর কিছুমাত্র বোঝা যায় না অর্ধ দণ্ডের 
মধ্যে নৌকা চড়িয়ালের খাল ত্যাগ করিয়া ঠাকুর পুকুর দিয়া আদ্য গঙ্গায় পড়িল। নৌকা 
দক্ষিণ বাহিনী হইল। বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “সূর্যকুমার কুশল সমাচার তোমাকে এতক্ষণ 
বলি নাই। শুন।” 

সূর্যকূমার বলিল। “কি কুশল সমাচার আছে, আমায় বলুন।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মহারাজ মানসিংহ বজবজেতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। 
পৌঁছিয়াই অদ্য সায়ংকালে এক সহস্র অশ্বারোহী ও পাঁচ সহস্র পদাতি সেনা সনদ্বীপে 
পাঠাইয়াছেন। তাহাদিগকে সনদ্বীপে গিয়া আমার অপেক্ষা করিতে কহিয়া দিয়াছেন। আর 
চিন্তা নাই। আমরা অক্রেশে দস্যু দিগকে পরাজয় করিব। আমি বলিয়া আসিয়াছি যে রায়গড় 
হইতে যে সকল সেনা আসিবেক তাহাদিগকেও সনদ্বীপে পাঠাইয়া দেন। আমার বোধ হয় 
বেলা এক দণ্ডের মধ্যে সনদ্বীপে পৌঁছিব।” 

সূর্যকুমার বলিল। “আমার এতক্ষণে বক্ষ হইতে একটি ভার দূর হইল।” 

কর্ণধার বলিল। “মহাশয় এখন কোন্‌ দিকে যাইব£ আমি এ সকল পথ বিশেষ জ্ঞাত 
নহি।” বর্মাবৃত পুরুষ উঠিয়া দেখিলেন যে গঙ্গা এই স্থান হইতে পশ্চিমবাহিনী হইয়াছেন, 
অপর একটি শাখা পূর্বদক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। ভাবিয়া বলিলেন। “চল পূর্বদিকেই যাও”? 
কর্ণধার নৌকা ফিরাইল। নৌকা পূর্ব দক্ষিণবাহিনী হইয়া নক্ষত্রবেগে চলিল। ক্রমে অপর 
একটা চতুর্মুখী মোড়ে আসিলে দক্ষিণবাহিনী স্রোত দিয়া ক্রমে বাহিতে লাগিল। কিছুক্ষণ 
পরেই কাল সমুদ্ধে আসিয়া উপস্থিত হইল। বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “আমিও এ সকল 
পথ ভাল অবগত নহি! এইবার কিছু চিন্তা উপস্থিত হইল। ভাল তীর দিয়া পূর্বাভি মুখে 
চল।” নৌকা ক্রমে পূর্বাভিমুখে যাইতে যাইতে অরুণোদয় হইল। সূর্যকূমার পূর্বাস্য হইয়া 
কুমারী ঝথেদযুতা কুশহস্তা ব্রাহ্দীমূতী সন্ধ্যাদেবীর উপাসনা করিতেছিলেন। দূরে কতকগুলি 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অর্ণবসান দেখিয়া বর্মাবৃত পুরুষের দিকে চাহিলেন। তিনিও সেই সময় 
সূর্যকূমারের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। সূর্যকূমারকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি 
সমাচার £” সূর্যকূমার অঙ্গুলি দ্বারা পোতসমূহের দিকে লক্ষ্য রাখিল। বর্মাবৃত পুরুষ কিছু 
ক্ষান্ত হইয়া আপন প্রাতঃকৃত্য সাঙ্গ করিয়া বলিলেন। “আর দ্রুত যাইবার প্রয়োজন নাই। 
এ দেখ সম্মুখে দিল্লীশখরের পতাকা উড়িতেছে।” 

বাহকেরা বলিল। “মহাশয় অনুমতি করেন ত আমরা প্রাতঃকৃত্য করিয়া লই।” 

কর্ণধার বলিল। “সকলে এককালে তরণু ত্যাগ করা ভাল নহে কতকগুলি এখনও সন্ধ্যা 
কর, আবার তাহাদিগের সাঙ্গ হইলে অপরেরা আপন কৃত করিও।” 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ১৬৭ 


বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “আমাকে কর্ণ(১) দাও তুমি আপন প্রাতঃকৃত্য কর। কর্ণধার 
বর্মাবৃত পুরুষকে কর্ণ দিয়া সন্ধ্যার উপাসনায় নিযুক্ত হইল। ক্রমে নৌকা অর্ণবযানের সন্নিকট 
হইল। ক্রমে সকল বাহকদিগেরও কৃত্য সমাপন হইল। নৌকা আবার পূর্ববেগে বহিতে লাগিল। 
ক্ষণমধ্যে পোতের পার্থে আসিয়া যেমন মিলিল, অমনি বর্মাবৃত পুরুষ আপন তুরী বাজাইলেন 
কএক রকম দিল্লী সভার অভিবাদন শব্দ করিলেন। অমনি পোতের উপর হইতে এক জন বাহির 
হইল। বর্মাবৃত পুরুষকে দেখিবামাত্র “আল্লা হো আকবর” বলিয়া অভিবাদন করিল। অমনি আর 
এক জন পোতের পার্থ হইতে একটি শৃঙ্খলের অবতরণিকা নামাইয়া দিল। ডিঙ্গির লোকেরা 
পোতের পার্থে লম্বমান লৌহ শৃঙ্থলে আপনাদিগের ডিঙ্গি বাধিল। বর্মাবৃত পুরুষ দ্রুতপদে শৃঙ্খল 
দিয়া পোতে উঠিলেন। উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। “সনদ্বীপ কত দূর?” সেই লোকটি উত্তর দিল, 
“মহাশয় এ দেখা যাইতেছে, আর বড় অধিক হয়ত এক পোয়া মাত্র আছে।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “তুমি অপর দুই খানা জাহাজকে শীঘ্ব চলিতে বল। তোমরাও 
শীঘ চল।” লোকটি উচ্চস্বরে কর্ণধারকে কি কহিল। অমনি পোতের প্রধান কুপকের(২) 
উপর হইতে একটা পতাকা উঠাইয়া দিল। অপর দুইখানার কুপক হইতেও সেইরূপ দুইটি 
পতাকা উঠাইল। অমনি পোত তিন খানি পার্খাপার্মি মিলিয়া চলিতে লাগিল। ক্ষণেকে 
সনদ্বীপের তীরে আসিয়া মিলিল। বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “তোমরা এখন দিল্লীশ্বরের 
পতাকা নামাইয়া উড়িষ্যার পাঠানদিগের পতাকা উঠাও। অমনি তিন খানি পোতের কুপক 
হইতে দিল্লীশ্বরের চিহু যুক্ত পতাকা নামান হইল ও উড়িষ্যার পাঠানদিগের পতাকা উঠিল। 
অবগত হইতে লাগিলেন। ক্রমে বৈদ্যনাথের গদিতে সনদ্বীপের অবস্থা সকল অবগত হইলেন। 
ভজহরির সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইল। সেও সকল সমাচার দিল ও বলিল এক্ষণে বৈদ্যনাথের 
সেনারা একত্র হইয়াছে, অদ্যই তাহারা গেডিজ আক্রমণ করিবে। বর্মাবৃত পুরুষ মনে মনে 
সন্তুষ্থ হইলেন, কিন্তু তাহাকে কোন বিষয় ভাঙ্গিয়া বলিলেন না। গদির গোমস্তার সঙ্গে দেখা 
করিয়া প্রায় একদণ্ড কাল পবামর্শ করিলেন, পরে আপনি অর্ণবপোতে আসিয়া সকল 
লোককে অবতীর্ণ হইতে কহিলেন। সেনারা অবতীর্ণ হইয়া গদিতে উপস্থিত হইতে লাগিল, 
ক্রমে বেলা তিন চার দণ্ডের পর সকল সেনা বাজারে পৌঁছিল। বাজারের লোকেরা জিজ্ঞাসা 
করিলেই উড়িয্যা হইতে আগত বলিয়া সকলে পরিচয় দিল। গদির গোমস্তাও তাহার আপন 
সেনা সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকেও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দীড়াইতে আজ্ঞা দিলেন। উভয় (সেনা 
শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাড়াইলে বাজারের বড়ই গোল হইল । বর্মাবৃত পুরুষ পারে পোত হইতে তোপ 
সকল নামাইতে লাগিলেন। ক্রমে সকল তোপ গদির সম্মুখে অশ্ব পৃষ্ঠে স্থাপিত হইল। 
সূর্যকূমার প্রভৃতি ডিঙ্গির লোকেরাও ক্রমে অবতীর্ণ হইল, সকলে আপন আপন অস্ত্র লইয়া 
সসজ্জ হইতে লাগিল। বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “দেখ এক্ষণে কোন মতেই আক্রমণ করা 
যাইতে পারে না। সকলে পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছে। এক্ষণে অস্ত্ত্যাগ পূর্বক আহারের উপায় 
দেখা যাউক। প্রায় অর্থ রাত্রে চন্দ্রোদয় হইবে। চন্দ্রোদয় হইলে গেডিজ আক্রমণ করা 
যাইবেক। ইত্যবসরে আমি ও দুই এক জন লোক লইয়া গেডিজের অন্ধিসন্ধি, দেখিয়া আসি। 
সেনারা হষ্ট হইয়া আপন আপন অস্ত্র ত্যাগ করিতে লাগিল। ক্ষণেকে সকলে আপন আপন 
আহারের উদ্যোগ পাইল। সূর্যকুমার, বর্মাবৃত পুরুষ, মালিকরাজ ও বল্পভ বৈদ্যনাথের 


(১) হাল। (২) মাস্তুল। 


১৬৮ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


গোমস্তার নিকট আহার করিলেন। আহারান্তে বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। ““সূর্যকূমার তুমি 
একবার বিশ্রাম কর, আমি সকল সমাচার আনি।” 

সূর্যকূমার বলিল। “আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। আমার অতান্ত কৌতুহল হইতেছে।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “তোমার এ অবস্থায় যাওয়া প্রয়োজন নাই। তুমি বিশ্রাম কর 
বরং রাত্রিতে আমাদিগের সঙ্গে যাইও ।” 

সূর্যকূমার বলিল। “আমি একা এখানে থাকিতে পারিব না ।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিল। ““সূর্যকুমার তোমার একা থাকা কিসে হইল। তোমার নিকট 
মালিকরাজ থাকিবেন।” 

সূর্যকূমার বলিল। “না আমি একান্তই তোমার সঙ্গে যাইব। আমার মন নিতান্ত চঞ্চল 
হইয়াছে।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “তবে চল কিন্তু তোমাকে লইয়া যাইতে আমার বড় চিন্তা 
হইতেছে। কি জানি কি ঘটে।” 

সূর্যকুমার বলিল। “কোন চিত্তা করিও না। আমার কোন বিপদ হইবে না। আমার জন্য 
তোমাকে কষ্ট পাইতে হইবে না।” 

বর্মাবৃত পুরুব বলিলেন। “আমি কি নিজ কষ্টে ভয় পাইতেছি। আমি তোমার কষ্টে বড় 
ব্যথিত হই।” 

সূর্যকূমার বলিল। “আমার কোন কষ্ট হইবে না। আমি তোমার সঙ্গে যাইব।” 

বর্মাধৃত পুরুষ বলিল। “একান্ত যাইবে ত চল।” পরে বর্মাবৃত পুরুষ আপন বর্ম আগ করিয়া 
ভিন্ন বস্ত্র পরিধান করিলেন সূর্ধকুমার ছদ্মবেশ ধারণ পূর্বক তাহার সঙ্গে চলিলেন। উভয়ে গোমস্তার 
নিকট হইতে বিদায় লইলেন। বর্মাবৃত পুরুষ যদিচ বর্ম তাগ করিয়াছেন, আমরা নামান্তর না দিয়া 
সেই নামে তাহাকে ডাকিব। বর্মাবৃত পুরুষ তাহাকে মালিকরাজের জজ সেনা প্রস্তুত করণের পরামর্শ 
করিতে আদেশ দিলেন। পরে উভয়ে গদি হইতে বহির্গত হইয়া বাজারে প্রবেশ করিলেন। বাজারে 
গিয়া এ দোকান ও দৌকান করিয়া বেডাইতেছেন এমন সময় আমাদিগের পুরাতন আত্মীয় বৃদ্ধা 
রেবতী এক দোকানের সম্মুখে দীড়াইয়া ছিল। ইহাদিগকে দেখিয়া অগ্রসর হইল। আসিয়া সূর্যকুমারের 
সম্মুখে দীড়াইল। সুর্যকূমার বলিল। “মাতা এই টাকাটি লও আহার কিনিয়া খাইও |” 

বৃদ্ধা রেবতী বলিল। “বাবা আমার টাকায় কি কায। তুমি টাকা তোমার কাছে রাখ, 
আমায় কিছু খাবার বলিয়া দাও ।” 

সূর্যকুমার বলিল। “মাতা দোকানে তোমার যাহা প্রয়োজন হয় খাও, এ টাকাটি লইয়া রাখ 
প্রয়োজনমত বায় করিও ।” 

রেবতী বলিল। “বাবা আমার সঞ্চয়ে কায নাই। অদৃষ্ট মন্দ হইলে সঞ্চিত নষ্ট। কেন বাবা 
আমার কষ্ঠ বাড়াইবে। তুমি তোমার টাকা রাখ, আমি দোকানে এক পয়সার জলপান খাই।” 
দিব।” 

রেবতী বলিল। “বাবা আমি কিছুই খাবনা। আমার এই লোকটির কথায় বড় শ্রীতি 
জন্মিল। আমার পেট পূর্ণ হইয়াছে । আঃ সংসারে কথার চেয়ে আর কি মিষ্ট আছে! বাবা আর 
একবার কথা কও !?? 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মাতা তোমার কোথায় নিবাস?” 

রেবতী বলিল। “বাপ আমার নিবাস আবার কি£ আমি দ্ুঃখিনী অনাথা আমার আবার বাস। 
আমি ত অরুন্ধতী নই। আমার ত যৌবন নাই। আমার ত রূপ নাই যে আমার নিবাস। অরুন্ধতীর 
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বাস না থাকিয়াও তাহার নিবাস আছে এখন সে প্রবাসে প্রবেশ করিয়াছে। সে যেখানে যায় সেই 
তার বাস। সকলেই তার আদর করে। আবার আর দুটি তার চেয়েও রূপসী গেডিজে এয়েছে। 
তারা আবার সকলের মাথার মণি। আমি সকলের পায়ের কাটা । আমি ধনহীনা, রূপহীনা।” 

সূর্যকূমার বলিল। “মাতা তুমি দুঃখ করিও না। তুমি আমাদিগের মন্তকের মণি। তোমার 
নাম কি?” 

রেবতী বলিল। “আমাকে তুমি কেন চিনিবে€£ তোমরা বিদেশী মহাজন। আমি যদি 
অরুন্ধতীর মত হইতাম, তবে সকলে আমায় না চিনিয়াও আমার আলাপে গর্ব করিত। সময়ে 
সব করে। এখন যে আমায় চোনে সেও আমায় ভুলিয়া যায়।”” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মাতা আমরা তোমায় কখন দেখি নাই। কেমতে চিনিব।” 

রেবতী বলিল। '*বৈদ্যনাথ কি কখন অরুন্ধতীকে পূর্বে দেখিয়াছিল, যে তাহাকে চিনিল। 
বাপু ও সব তোমাদের দোষ নয়। ও সব সময়ে করে। গ্রহতে করে। যাও তোমরা যাও। 
(তামাদিগের নিকট থাকিয়া আমার কি হইবে?” 

রেবতী মুখ ফিরাইয়া গমনোদ্যোগ করিলে বর্মাবৃত পুরুষ তাহার সম্মুখে গিয়া বলিলেন। 
“মাতা তুমি কোথায় যাও। আহার করিয়া যাও। তুমি আহার না করিলে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত 
হইব। আমাদিগের উপর রুষ্ট হইও না।" 

রেবতী বলিল। “কেন বাপু দগ্ধাও, যথেষ্ট আত্মীয়তা হইয়াছে। আমি সকলের নিকট 
তোমাদিগের দান শক্তির প্রশংসা করিব। আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি স্থানান্তরে যাই।” 

সূর্যকূমার বলিল। “মাতা কিছু আহার করিয়া যথা ইচ্ছা যাত্রা কর। আমরা নিতান্ত 
আপ্যায়িত হইব।” 

রেবতী বলিল। “কি খাব?” 

সূর্যকুমার বলিল। “তোমার যাহা অভিরুচি হয়। এ দোকানের সকল দ্রব্য তোমারই ।” 

রেবতী হা হা হা করিয়া হাসিল। বলিল। “মাগো। এ সকলই আমার। আমার । আমার। 
আমিই এ সংসারের প্রভু । আমারই সব। তুই আমার, ও আমার। আমি তোকে ভালবাসি। 
ওকেও ভালবাসি। ভালবাসা বড় ভাল। তুই আমার সঙ্গে যাবি?” 

সূর্যকূমার বলিল। "আগে তুমি আহার কর, পরে এ সকল কথা হইবে।” 

রেবতী বলিল। “তবে দে কি দিবি।” 

রেবতী বলিল। “আমি মুড়ি খাইব।” সূর্যকূমার দোকানীর নিকট হইতে মুড়ি লইয়া 
রেবতীকে দিল। রেবতী আপন মলিন অঞ্চলে তাহা লইল। 

সূর্যকুমার বলিল। “আর কিছু দিব।” 

রেবতী বলিল। “আমার আর কিছু প্রয়োজন নাই।” মুড়ি লইয়া দোকানের সম্মুখে ভূমে 
বসিল। বসিয়া মুড়ি খাইতে লাগিল। প্রায় অর্ধেক গুলি আহার হইলে, এক জন বাজারের 
বালককে ডাকিয়া বাকি মুড়ি তাহাকে দিল। সূর্যকূমার পসারীকে দাম দিয়া, সূর্যকুূমার ও বর্মাবৃত 
পুরুষ তাহাকে সেখানে রাখিয়া চলিয়া গেল। তাহারা কিছু দূর যাইবে রেবতী উচ্চৈঃস্বরে 
ডাকিয়া বলিল। “ওগো! ও বাপু! একবার দীড়াও, আমার কিছু প্রয়োজন আছে।” 
ফিরিয়া দীড়াইলেন। 

রেবতী দ্রুত আসিয়া বলিল। “তোমরা কে, কোথায় যাইবে, কোথা হইতে আসিলে?” 
সূর্যকুমার বর্মীবৃত পুরুষের প্রতি চাহিল। বর্মাবৃত পুরুষ কি বলিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে না 
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পারিয়া, বলিলেন। “মাতা আমরা বিদেশী। এখানে কোন কর্মের জন্য আসিয়াছি। গেডিজে 
যাইবার পথ জান? আমরা এখন গেডিজে যাইবে।” 

রেবতী বলিল। “না বাবা! গেডিজে যাস্নি। সে বড় কঠিন স্থান, সেথা যে যায়, সে আর 
ফেরে না। আহা পাপেরা কার বউ ঝিকে কাল রেতে ধরে এনেছে। তারা বড় কাদছে। ওঃ! 
ওঃ! আমার শুনে বুক ফাট্চে। হায়রে এই বুকে কচুরায়কে রেখেছিলাম । এইখান থেকে সে দুধ 
খেত। এই হাতে তাকে ধরেছিলাম। এখন সে কোথায়, আর আমি কোথায়।” রেবতী অতীব 
ভীমবলে আপন কক্ষস্থূলে চট চট্‌ করিয়া কয়বার চপেটাঘাত করিল। সূর্যকূমার ও বর্মাবৃত 
পুরুষ তাহার আরক্ত নয়ন দেখিয়া স্পন্দহীন হইয়া রহিলেন। সুর্যকূমার একটি শব্দমাত্রে মোহিত 
হইয়া গেল। “কচুরায়” এ কথাটি তাহার কর্ণে ঘোষিল। বর্মাবৃত পুরুষ একদৃষ্টে রেবতীর মুখের 
দিকে চাহিয়া রহিলেন। রেবতী কতক্ষণ অবাক্‌ হইয়া অবশেষে বলিল। “তোদের আমি ভাল 
বাসি, তোদের দেখে আমার কেমন হচ্ছে। না! না! দেখে নয়। এ তোর (বর্মাবৃত পুরুষ) কথা 
শুনিলে যেন আমার বোধ হয় আমি যমালয়ে আছি। যেন আমার ছেলে এসে আমার কাছে 
দীঁড়িয়াছে। যেন কচুরায় আমার দুধ খাচ্ছে। আমার ছেলেকে আমি দুধ দিচ্ছি না। না? ওঃ! 
কচুরায় কি যমালয়ে আছে? আহা বসস্তরায় কোথায় গেল। কোথায় বা রায়গড়!” 

সূর্যকূমার বলিল। “মাতা! তুমি যদি রায়গড় দেখিতে চাহ, ত আমি তোমাকে রায়গড়ে 
লইয়া যাইতে পারি। রায়গড় ভাল আছে। কচুরায়ও জীবিত আছেন। তিনি দিল্লীশ্বারের একজন 
প্রধান সেনানী। রাজা মানসিংহের প্রিয়পাত্র।” 

রেবতী বলিল। “কি! কচুরায় বেঁচে আছে। না! না! না। তুই আমায় তামাসা করছিস। কি! 
আমি কি তোর তামাসার যুগ্যি।” রেবতীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। রেবতী রোষে কাপিতে লাগিল। 

সূর্যকুমার বলিল। “মাতা আমি সত্য বলিতেছি, কচুরায় জীবিত আছেন। তুমি আমার সঙ্গে 

রেবতী বলিল। “সে মরিয়া গেছে। বাঁচিয়া থাকিলে আমাকে কখনই ভুলিত না। সেত 
প্রতাপাদিত্যের মত পাপী নয়। কমলা! বেমলা! আহা দুটি সতীন। আমার সতীনে কায নাই। 
সতীন বড় জ্বালা, আমার হাতটা যখন পুড়ে গেছেলো তার চেয়েও সতীনের জ্বালা । গঙ্গার 
সতীন দুর্গা; আহা কি মজা। পণ্ডিতে বলে 'মাতঃ শৈলসুতাসপত্তি। বসুধা__, আমি গঙ্গা স্তব 
জানি। আমার যখন দীক্ষা হয়। সে গুরুদেব বড় রাগী। তোমার মত বেঁটে । আমার স্বামী বড় 
দুর্বল ছিল। শীঘ্র মরে গেল। উঃ! কি জ্বালা! আমি বিধবা হলাম।” 

সূর্যকূমার বলিল্‌। “মাতা আমরা এখন বিদায় হই। তোমার স্ববাস বল। আমরা যাইবার 
সময়, তোমার নিকট দিয়! হইয়া যাইব। তোমার ইচ্ছা হয়ত রায়গড়ে লইয়া যাইব। সেথা 
(তামার সকলের সঙ্গে দেখা হবে।” 

রেবতী বলিল। “যাও বাবা যাও । তোমার মনক্কামনা সিদ্ধ হউক।”” 

সূর্ধকূমার ও বর্মাবৃত পুরুষ অগ্রসর হইলেন। বৃদ্ধাটি তাহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিতে 
লাগিল। কিছু দূর গিয়া একটা কুক্ধুর দেখিয়া তাহাকে ধরিতে তাহার পশ্চাৎ দৌড়িল। সূর্যকুমার 
ও বর্মাবৃত পুরুষ ক্রমে জিজ্ঞাসা করিয়া গেডিজের দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ভিক্রুস 
অগ্রসর হইয়া বলিলেন। “মহাশয় এইটি ফিরিঙ্গীওকা গেডিজ আছে?” 

ভিক্রুস বলিল। “তুমি কেহে! তোমার গেডিজে কি দরকার ?” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “খোদাবন্দ ইইই আমীর গঞ্জালিস হৈ। 
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ভিক্রুস বলিল। “মর এ গঞ্জালি আবার আমীর কবে হল। তোমরা কারা দেখতে পাই 
দিশী লোক নহ?” | 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “জিনাব! মৈ উড়িয়ার মুলুকসে আতাহুঁ।” 

ভিত্রুস বলিল। “তোমার সঙ্গে গঞ্জালিসের কি দরকার?” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “গরিবনরাজ! গঞ্জালিস বাহাদূরসে কুছ গরজ নাহি হৈ। আপন 
মুলুকমে উনকা নাম শুনা থা। এই গেডিজ হৈ। ক্যা বোলনেকো কুছ হরজা হোগা ।” 

ভিত্রুস বলিল। “হা এই গেডিজ, তোমরা এদেশে কি কর্তে এসেছ?” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। মৈ হু উড়িয়া বেপারী রোজকারকে লিয়ে পাঠান ফৌজকে সাথ 
উরদু বাজার লেকর আছে। কিলে গেডিজকে তারিফ শুণা। দেখনেকো খাইস হৈ। 

ভিক্রুস পাঠান সেনার নাম শুনিয়া বলিল। “চল আমি লইয়া দেখাইব। এস আমার সঙ্গে 
এস।” 

বর্মাবৃত পুরুষ ও সূর্যকুূমার গেডিজে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে ভিক্রুস তাহাদিগকে গড়ের 
ভিতর লইয়া সকল দেখাইতে লাগিল। পথে জিজ্ঞাসা করিল। “ভাল পাঠানেরা এখানে কি 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মুঝে মালুম নহি। সুবা হৈ অমীর গঞ্জালিসকে সাথ বাঙ্গালা 
চঢ়াও হোগা ।” 

ভিত্রুজ এই কথা শুনিবামাত্র বলিল। “তোমরা এইখানে দীড়াও; আমি অতি শীঘ 
আসিতেছি। এই রাস্তা ধরিয়া বেড়াও।” ভিক্রুজ চলিয়া গেল। বর্মাবৃত পুরুষ ও সূর্যকূমার 
সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। ক্রমে গেডিজের চতুষ্পার্থ ভ্রমণ করিয়া তাহার গতায়াত 
পথ, বিশেষতঃ চারি দিকের গড়-খাদ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেন। ভিক্রুজ ফিরিল না। 
ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল বলিয়া তাহারা গেডিজ ত্যাগ করিয়া বাজারে বৈদ্যনাথের 
গোমস্তার বাসায় আসিলেন। কিছু বিশ্রাম করিয়া সমস্ত সেনা একত্র করিয়া যথাবিধি আদেশ 
দিলেন। নসিরাম বেলা আড়াই প্রহরের সময় সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেনারা 
বিশ্রাম করিল। সেনারা মপরাহুে আপন আপন অস্ত্র শন্ত্র লইয়া সজ্জা করিল। বেলা একদণ্ড 
প্রায় আছে এমত সময় বর্মাবৃত পুরুষ সসজ্জ হইয়া সূর্যকূমারের হাত ধরিয়া বাহির হইলেন। 
মালিকরাজ ও বল্পভ বর্মাবৃত হইয়া পশ্চাতে চলিল। নসিরাম, শঙ্কর ও অন্যান্য রায় গড়ের 
প্রধান প্রধান সেনারা পশ্চাতে চলিল। বৈদ্যনাথের গোমস্তা, নায়েব ভজহবি ও পঞ্চ, আর 
আর প্রধান প্রধান বৈদ্যনাথের কর্মচারীরা চলিল। তাহার পশ্চাৎ রায়গড়ের সেনা ও 
বৈদানাথের সেনারা একত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে লাগিল। গোমস্তা কুন্দাল প্রভৃতি যন্দ্ 
সকল আনিয়াছিল। লোক লাগাইয়া খাদে সেতু বন্ধ করিতে লাগিল। এক দণ্ডের মধো ক্ষুদ্র 
খাদে প্রায় বিশ হাত প্রশস্ত সেতু প্রস্তুত হইল। সেনারা উপর দিয়া গেডিজে প্রবেশ করিল। 
গেডিজে প্রবেশ করিয়া একটি দীর্ঘ নির্জন বাগানে গিয়া সকলে একত্রিত হইল । বর্মাবৃতপুরুষ 
ও সূর্যকূমার একত্রিত হইয়া একবার অভ্তর্গেডিজের নিকট গমন করিলেন। দেখেন, 
অস্তর্গেডিজের পূর্বধারে গঞ্জালিসের আবাসে বড় ধুম। লোক সমাগম অতাস্ত অধিক ও 
আলোকে চতুর্দিকি উজ্জ্বল। বাটীর ভিতর হাস্যের কলরব। নৃতা গীতাদি নানাবিধ আমোদ 
হইতেছে। 

সূর্যকূমার বলিল। “ইহাদের আজ কোন উৎসব হইবে।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “বোধ হয় কাহার বিবাহ আছে। যাহা হউক ও দিকে আমাদিগের 
যাওয়া কোন মতে কর্তব্য নহে। চল আমরা অন্তর্গেডিজের চতুর্দিক দেখিয়া আসি। আমাদিগের 
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বন্দী উদ্ধার করাই মুখ্য উদ্দেশা। তাহার পর মহারাজ মানসিংহের অনুমতি সিদ্ধ করিব। 
ফিরিঙ্গী দস্যু এককালে নির্মল করিব।” 

সূর্যকুমার বলিল। “ইন্দুমতীকে পাইলেই আমার স্বকার্য সিদ্ধ হয়।” 
একমাত্র ইচ্ছা |” 

বর্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। ““দ্বার অত্যন্ত কঠিন দেখিতে পাই। ইহা ভেদ করিবার উপায় 
কি?” 

সূর্যকুমার বলিল। “এক পরামর্শ আছে; অস্তর্গেডিজে আসিবার চতুর্দিকের, পথে বৃক্ষের 
অন্তরালে, সব লোক যোজনা করা যাক। কাহাকেও যেন আসিতে না দেয়। বাছিয়া ভাল ভাল 
অবার্থ সন্ধান ধানুকী রাখিলে তাহারা যে কেহ আসিবে তাহাকে মারিতে পারিবে। প্রতি ধানুকীর 
সঙ্গে দশ জন করিয়া বলবান্‌ মল্লযোদ্ধা থাক। এক এক দলে ছয়জন এমত দলবদ্ধ ধানুকী 
থাকুক। মল্প যোদ্ধারা সকলকে ধরিয়া এক ভাবে মুখ বন্ধ করিবে। ইত্যবসরে আমরা তোপ 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “সে মন্দ পরামর্শ নহে, তবে চল সেই চেষ্টায় যাওয়া যাক।” 
বর্মাবৃত পুরুষ ও সূর্যকূমাব দ্বার হইতে ফিরিয়া গেলেন। রাত্রি অত্যন্ত অন্ধকার ছিল। কেহই 
দেখিতে পাইল না। আর সেখানে ভাল রকম প্রহরীও ছিল না। ফিরিঙ্গীদিগের প্রকৃত প্রস্তাবে 
সৈনা শৃঙ্খল ছিল না বলিয়াই, ইহারা এরূপ অলক্ষিত হইয়া চলিয়া গেলেন। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
“শ্থা নক্রমাকর্ষতি কুলসংস্থং শ্বানঞ্চ নত্রঃ সলিলাভ্যপেতম্‌ 1” 


ফ্রান্সিক্ষো বৈদ্যনাথকে কারারুদ্ধ করিয়া সভাকুট্টিমের দিকে চলিয়া গেল। ভিক্রুজ ও ক্লুড় 
তাহার পশ্চাৎ গমন করিল। সভায় কেহই ছিল না। ফ্রাল্সিক্কো সভায় গিয়া সভ্য সংগ্রহ ঘণ্টা 
বাজাইল। ক্রমে এক একজন করিয়া সভ্য আসিতে লাগিল। এমত সময় একজন লোক আসিয়া 
বলিল। “গঞ্জালিস সনদ্বীপে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছিল, তাহাতে আবার 
এখানকার সমাচার পাইয়া নৌকাতেই রাত্রি কাটাইয়াছে। বোধ হয় এইক্ষণেই এক একজন 
করিয়া গেডিজে আসিয়া পৌঁছিবে।” 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। “ভালই হইল। তবে এক্ষণেই ঘাটে লোক পাঠান যাগ।” 

আনথনি আসিযা বলিল। “গঞ্জালিস বোধ হয় ঘাটে উঠে নাই। কোন আঘাটায় নামিয়াছে। 
অতএব আমাদিগের ব্যস্ত হইতে হইবে না।” 

একজন লোক দৌড়িয়া আসিয়া বলিল। “তিনি সভায় আসিতেছেন।” 
বলিল ও সভ্য সম্প্রদায় একত্র করিয়া আপনি অগ্রসর হইয়া গঞ্জালিসকে অভ্যর্থনা করিতে 
সভায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দীড়াইল। কিছুক্ষণ পরেই গঞ্জালিস ও অনুপরাম পার্াপার্থি হইয়া 
সভাদ্বারে আগমন মাত্র সকল সভ্যরা সম্ভাষণ করিয়া বরণ করিল। গঞ্জালিস সকলকে 
যথাযোগ্য সম্ভাষণানভ্তর ফরালসিক্কোর হাত ধরিয়৷ একখানা কেদারায় যাইয়া বসিল। ফ্রান্সিক্কো 
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অনুপরামকে বসিতে বলিয়া, আপনি আর এক কেদারায়€১) বসিল। পরে গিরজা(২) হইতে 
পাদ্রিকে(৩) ডাকান হইলে, পাদ্রি আসিয়া যথানিয়ম “মাস”€৪) আশীর্বাদ করিল। গঞ্জালিস 
বলিল। “ফাল্সিক্কো! এখানকার সমাচার বল। (ক্লুডকে লক্ষ করিয়া) তুমি যাইয়া বন্দীদিগকে 

ক্রুড আপন কর্মে চলিয়া গেল। ফ্রা্সিক্কো বলিল “এখানকার সমাচার এখন সব মঙ্গল। এক 
ঘণ্টা পূর্বে কিন্তু আমাদিগের জীবন সংশয় হইয়াছিল।” ক্রমে ফ্রান্সিক্কো গঞ্জালিসকে সমস্ত 
অবগত করাইল। 

গঞ্জালিস বলিল। “বেঞ্জামিন কোথায় ?” 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। সে এখনও বন্দী আছে। তাহাকে ছাড়িয়া দিবার অবকাশ পাই নাই, 
তাহারই জন্য এই সভা আহবান করিয়াছি।” 

গঞ্জালিস বলিল। “তবে এখন বেঞ্জামিনকে ডাকিয়া আন।” ভিক্রুস আপন আসন ত্যাগ 
করিয়া গমনোদ্যোত হইলে ফ্রান্সিক্কো বলিল। “ভিক্রুস তোমার যাওয়ায় প্রয়োজন নাই, 
আনথনি যাইবেক।” আনথনি আপন আসন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ক্ষণেক বিলম্বে 
বেঞ্জামিনকে সঙ্গে লইয়া আনথনি সভামন্দিরে প্রবেশ করিলে, গঞ্জালস আপন আসন ত্যাগ 
করিয়া অগ্রসর হইয়া বেঞ্জামিনের সম্মানপূর্বক একখানি আসনে বসিতে বলিল। বেঞ্জামিন 
যথাযোগা সম্ভাষণাস্তর আসনে উপবিষ্ট হইলে, গঞ্জালিস বলিল। “বেঞ্জামিন এখন ত 
বৈদ্যনাথকে বন্দী করা হইয়াছে। তোমার এক্ষণে কি অভিরুচি ?” 

বেঞ্জামিন বলিল। “কি বিষয়ে আমার অভিরুচি জানিতে চাহ?” 

গঞ্জালিস বলিল। “এখনও কি তৃমি আমাদের শক্র থাকিবে?” 

বেঞ্জামিন বলিল। “আমি কবে তোমাদিগের শক্র হইলাম যে, তুমি আমাকে এ প্রশ্নটি 
জিজ্ঞাসা করিলে? আমি তোমাদিগের আত্মীয়তা ব্যতীত শক্রতা কবে করিয়াছি। তবে যে 
বৈদানাথের জন্য এত বলিয়াছিলাম, তাহার কারণ সকলেই জান। তোমাদিগের অপেক্ষা, সে 
কিছু আমার অধিক আত্মীয় .নহে। তবে আমার বাটীতে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করিয়া বিশ্রাম 
করিতেছিল, তাহাকে অকারণ বন্দী করা কি ভাল হইয়াছে। না, তাহাতে আমার নিশ্চিন্ত থাকা 
কর্তব্য ছিল? যাহা হউক, এখন আর আমার কিছু কর্তব্য নাই। আমার যতদূর সাধ্য তাহার 
জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলাম, এক্ষণে আমি ধর্মের বাদী হই নাই। সেও কিছু আমার বাটাতে ধৃত 
হয় নাই। এই আমার একমাত্র সন্তুষ্টির আশা ।” 

গঞ্জালিস বলিল। “যাক, গত বিষয়ের শোচনায় আর প্রয়োজন নাই। আমরা সকলে তোমাকে 
কষ্ট দেওয়ায় দোষী আছি, এক্ষণে আমরা সকলে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। 

সভ্য সকলেই বলিয়া উঠিল। “ক্ষমা প্রার্থনা করি।” 

ৃষ্টবুদ্ধি ভিক্ুস অতি অল্পে অল্পে বলিল। “ক্ষমা প্রার্থনা করি।” 

বেঞ্জামিন বলিল। “এক্ষণে গত বিস্মৃত হওয়া যাক। তোমার কি সমাচার?” 

গঞ্জালিস বলিল। “আমি এক প্রকার কৃতকার্য হইয়াছি। দুইটি স্ত্রী ও একটি পুরুষ 
আমাদিগের বন্দী।” 


(১) কেদারা__-টৌকী। 

(২) শ্বীষ্টানদিগের উপাসনা মন্দির। 
(৩) খ্বীষ্টানদিগের পূজক পুরোহিত। 
(৪) শ্বীষ্টানদিগের শাস্তি প্রয়োগ। 
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ফ্রান্সিক্কো বলিল। “আর সনদ্বীপের বন্দী একটি স্ত্রী আর তিনটি পুরুষ |” 

গঞ্জালিস বলিল। “হী, আর এখানকারও চারিজন বন্দী আছে। আর রায়গড় হইতে যথেষ্ট 
ধনও সংগ্রহ হইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগের অনুপরামকে ইহার কিরূপ অংশ দেওয়া যায়, তাহাই 
অদ্য সভায় বিচার্য। তোমাদিগের যাহা বিচার সঙ্গত বোধ হয়, তাহা বল।” 

গঞ্জালিসের কথা সাঙ্গ হইলে, অনুপরাম আপন আসন ত্যাগ করিয়া বলিল। “মহাশয় 
সভ্যগণ! আমার একটি আবেদন শ্রবণ করুন। আমি বিদেশী, সনদ্বীপে আসিয়া গঞ্জালিসের 
ও তোমাদিগের আশ্রয় লইয়াছি। আমার এখানে আসিবার যাহা উদ্দেশ্য, তাহা তোমরা সকলে 
বিশেষ অবগত আছ। আমি গঞ্জালিসের সহায় পাইবার আশয়ে আপন ভগ্মী অরুন্ধতীকে 
গঞ্জালিসের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছি। আমিই যশোরপতি প্রতাপাদিত্যের আশ্রয় লইতে যাইয়া, 
তাহার সঙ্গে গঞ্জালিসের আলাপ করিয়া দিই ও যখন রায়গড়ে যাইবার কথা হয়, তখন 
মহারাজ প্রতাপাদিত্য আমার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে আমাকে পাঠান। আমি রায়গড়ে আদি 
হইতে অন্ত পর্যন্ত বরাবর গঞ্জালিসের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছি। যথাসাধ্য গঞ্জালিসের পার্খে 
দাঁড়াইয়া তাহার কষ্টের অংশও লইয়াছি। আবার আমার কুটুন্ব বলিয়া স্রেহপূর্বক তাহার প্রাণ 
রক্ষায় যত্রুবান ছিলাম। পরে রায়গড়ে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ হইল। তাহার কণামাত্রও 
যশোরপতিকে অংশ দিতে হইল না। আমার যত অর্থের প্রয়োজন, তত আর কাহারও নহে। 
এক্ষণে তোমরা বিবেচনা কর, যে লুপ্ত অর্থের অংশ তোমাদিগের লওয়া কর্তব্য কি না।” 

অনুপরাম বসিল। ফ্রান্সিক্ষো দাঁড়াইয়া বলিল। “অনুপরাম যাহা বলিল, তাহা আমরা 
সকলেই সমস্ত জ্ঞাত আছি। আমাদিগের কর্তব্য, সকলই অনুপরামকে দেওয়া; কিন্তু আমরাও 
আহার করিয়া থাকি, আমাদেরও অর্থের প্রয়োজন আছে। বিশেষত বৈদ্যনাথের ব্যাপারটি 
এখনও চোকে নাই। কে জানে, ইহাতে কত ধন ব্যয় হইবে। আমাদিগের অর্থোপার্জনের 
উপায়াস্তর নাই। বলে ধনোর্পাজনই আমাদিগের একমাত্র উ পজীবিকা। আর অনুপরাম একক 
হইলে এ সকল অথ কোন মতে উপার্জিত হইত না। এ সকল আমাদিগের স্বোপার্জিত ধন। 
অনুপরাম তাহার ভগ্মীকে গঞ্জালিসে্র সঙ্গে বিবাহ দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার লাভ 
ব্যতীত আমাদিগের কি? অরুন্ধতী অন্ধকার হইতে আলোকে আসিল খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বনে তাহার 
পরকালের কার্য হইল।” ফ্রা্গিক্কো বসিল। কতকগুলি সভ্য প্রশংসা করিয়া করতালি দিল। 

আনথনি বলিল। “'ফ্রান্সিক্কো যাহা বলিল, তাহা কিছু অসঙ্গত নহে; কিন্তু আমরা যখন 
অনুপরামকে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিয়াছি, তখন আমাদিগের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করা কর্তব্য 
নহে। অনুপরাম সেই আশয়ে আমাদিগের সহিত মিলিয়াছে। যাহাতে অনুপরাম স্বরাজ্যে 
অভিষিক্ত হয়, সেটি আমাদিগের অবশ্য কর্তব্য ।” 
উপাজন। অনুপরাম সহচরের অংশ মাত্র পাইবেন।” 

ভিক্রুস বলিল। “অনুপরাম আমাদিগের নিকট বাধ্য আছে। তাহার ভগ্মীকে আমরা সত্য 
ধর্ম দান করিয়াছি। অতএব অনুপরাম সেটি না শোধিলে অনুপরামের কোন বিষয়েই কথা কহা 
উচিত নহে।” ভিক্রুস বসিল। কিন্তু আর কেহই দীড়াইল না। 

গঞ্জালিস বলিল। '“তামাদিগের এখন কাহার কি মত প্রকাশ কর। বেঞ্জামিন তোমার কি 
অভিরুচি£ তুমি কেন কোন কথা কহিতেছ না?” 

বেঞ্জামিন উঠিয়া বলিল। “সভ্য সম্প্রদায়! আমার এ বিষয়ে যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাহা 
আমি স্পষ্ট বলিব। আমি কিছু কোন পক্ষ হইয়া বলিব না। যদিচ আমি নিজে তোমাদিগের একজন 
ও তোমাদিগের পক্ষে কথা বলিলে আমার স্বার্থসিদ্ধ হইবে, তথাচ আমি তাহা বলিব না। আমি 
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অনুপরামের পক্ষও বলিব না। সে কিছু আমার অধিকতর আত্মীয় নহে। আমার মতে যাহা ন্যায় 
বোধ হইতেছে, তাহাই তোমাদিগকে জানাই, পরে তোমাদিগের যে রূপ অভিরুচি। অনুপরামের 
সঙ্গে তোমাদিগের যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল, আমি তাহা বিশেষ অবগত আছি। সে স্বত্বমত 
করিতে গেলে, তোমরা রায়গড়ে যে কিছু উপায় করিয়াছ, তাহা সকল অনুপরামের। তোমাদিগের 
আহারের উপযুক্ত ব্যয় পর্যস্ত তোমরা এক্ষণে পাইতে পারিবে না। যত দিন না, তোমরা 
অনুপরামকে সিংহাসনে বসাইবে, ততদিন পর্যস্ত তোমাদিগের অনুপরামের উপর কোন দায় নাই। 
অনুপরাম সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলে, আরাকাণে হাজার মুদ্রা বংসরে আয় জমীদারী তোমাদিগকে 
দিবে। গঞ্জালিসকে কর্তৃত্বের জন্য আপন ভগ্নী দিয়াছে ও স্বতম্ব একশত মুদ্রা বার্ষিক আয়ের 
জমীদারী দিবেক। প্রথমাবধি যত ব্যয় হইবে অনুপরাম রাজ্যাভিষিক্ত হইলে অঙ্ক পাতিয়া 
তোমাদিগকে দিবে। এক্ষণে রায়গড়ে যাহা তোমরা পাইয়াছ, তাহায় প্রতিজ্ঞামতে তোমাদিগের 
কোন অধিকার নাই। রায়গড়ের বন্দী ও ধন সকলই অনুপরামের। সভ্যগণ! একথা গুলি বড় 
তোমাদিগের প্রিয় হইতেছে না। একথা কাহার প্রিয় নহে। কিন্তু বিবেচনা কর, যদি তোমরা 
সংগৃহীত হইত, তবে কি তোমরা প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া অনুপরামকে দিতে সুখী হইতে? সভ্য! 
তোমরা কাহার বশীভূত নহ, সকলে স্বাধীন; আপন কৃত সম্প্রদায়-নিয়ম ব্যতীত তোমাদিগকে 
বন্দী করিবার আর কিছুই নাই। যখন ন্যায় কথা উপস্থিত হয়, তখন ন্যায় বিচার করাই স্বাধীন 
লোকের কর্ম। স্বাধীনদিগের মনে স্বার্থাপেক্ষায় অন্যায়াচরণ অত্যন্ত গরিতি। তোমরা যাহাকে নষ্ট 
কর, একটা কারণ দর্শাইয়া মারিয়া থাক। স্বাধীন লোকের রীতিই এই, স্পষ্ট বলপূর্বক অন্যায় করণে 
তোমরা কদাচ রত নহে। বল! অনুপরামের সকল প্রাপ্য কি না?” 

অধিকাংশ সভ্যেরা বলিল। "অবশ্য প্রাপ্য” “সকলই প্রাপ্য” “অনুপরাম সকল পাইবে” 
“বেঞ্জামিন ঠিক বলিয়াছে।” 

বেঞ্জামিন বলিল। “সভ্য মহোদয়গণ! আমার বন্ধুরা! সমব্যবসায়ী! সহধর্মী! স্বজাতীয় 
ফিরিঙগীগণ! তোমাদিগের এরূপ উদার চরিত্রে আমি একান্ত আপ্যায়িত হইলাম। কিন্তু আমার 
সন্তুষ্টির অপেক্ষা তোমাদিগের সন্তোষের আরও গুরুতর কারণ আছে। তোমরা এই ন্যায় 
পরামর্শ স্বীকার জন্য, মাতা মেরীর (তাহার আত্মা সুখে থাকুক) প্রিয় হইলে। তিনি তোমাদিগকে 
তাহার আপন ক্রোড়ে রাখিবেন। তাহার কোমল হস্ত তোমাদিগের বক্ষস্থল স্পর্শ করিয়াছে। 
তোমাদিগের সৎচরিত্রে আমি নমস্কার করি।” 

সকলে বলিল। “সাধু বেঞ্জামিন! ভদ্র বেঞ্জামিন!” সভা নীরব হইল। আর কাহার মুখে 
কোন কথাই নাই। ভিস্রুস অল্পে অল্পে উঠিয়া গঞ্জালিসের পার্থে গিয়া চুপি চুপি বলিল। 
“মহাশয় অনুমতি করেন ত এ সভা হইতে পাপ বেঞ্জামিনকে দূর করিয়া দি। কাপুরুষ যেন 
পাত্রির মত বক্তৃতা করিতেছে। যেন আমাদিগের ধর্মের সভ্য বসিয়াছে।” 

গঞ্জালিস বলিল। ““ভিত্রুস ক্ষান্ত হও, ব্যস্ত হইও না।” 

গপ্জালিস কিছু চিত্তিত হইল। দেখিল সকলেই বেঞ্জামিনের কথায় সায় দিয়াছে। এক্ষণে 
বেঞ্জামিনের বিপক্ষ হওয়া নিতাস্ত শ্রেয়স্কর নহে। আনথনি উঠিল। অন্যান্য যাহারা ফুস ফুস 
করিয়া অতি সতর্কে কথা কহিতেছিল, আনথনি কি বলে, শুনিতে সোৎসুক হইয়া নিস্তব্ধ হইল। 
সকলেই 'একদৃষ্টে আনথনির প্রতি লক্ষ্য করিল। 

আনথনি বলিল! ““বন্ধুগণ? তোমাদিগের এ বিষয়ে এক প্রকার স্থির মত শুনিলাম। এক্ষণে 
তাহা পরিবর্তনাশয়ে আমি উঠি নাই। দশ জনের যে মত, আমারও সেই মত। দশ জনের মতেই 
কর্ম করা হইবেক। তোমরা এক রকম এ বিষয় নিরধার্য করিয়াছ, আমি কিছু তোমাদিগের 
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অনুমতির বিপক্ষে বলিতে উঠি নাই। তোমাদিগের ভিন্ন মত হইতে বলি নাই। তোমাদিগের নব 
ক্ষান্ত হইব। আমি তোমাদিগের নিকট নৃতন কোন আবেদন করিব না। আর কিছুই চাহি না। 
কেবল এই প্রার্থনা, যে মনোযোগ পূর্বক আমার কথাগুলি শুন। আমি যাহা বলিব তাহা জ্ঞানকৃত 
অন্যায়াশয়ে বলিব না। আমার যত দূর জ্ঞান, ততদূর বিচার করিয়া দেখিলাম, ইহাতে আমার 
ন্যায়ে প্রেম ব্যতীত অন্য কোন প্রবৃত্তি উদ্ভাবিত হয় নাই। বেঞ্জামিন যাহা বলিলেন, তাহা 
ন্যায়সঙ্গত বটে। আমাদিগের কর্তব্য সকল লুপ্ত দ্রব্যাদি, বন্দী পর্যন্ত, অনুপরামের হস্তে অর্পণ 
করা। যদি আমি একক অধ্যক্ষ হইতাম ত এতক্ষণে অনুপরামের সম্মুখে সকল আনিয়া দিতাম। 
যেহেতু অনুপরামেরই সমস্ত। অনুপরামই সমস্ত দ্রব্যাদির অধিকারী! মাতা মেরী তৌহার আত্মা 
সুখে থাকুক) করুন অনুপরাম সুখে সে সকল দ্রব্যভোগ করুন। আমি আশীর্বাদ করিতেছি গিব্রেল 
(চিরদিন তিনি জ্যোতির্ময় থাকুন) তাহাকে রক্ষা করুন। আমরা সকলেই কায়মনোবাক্যে 
অনুপরামের কার্যসিদ্ধি উদ্দেশ্যে নিযুক্ত থাকিব। আমরা আত্ম স্বার্থ ক্ষয় পর্যস্ত স্বীকার করিয়া 
তাহায় নিযুক্ত ছিলাম। আবার এই মুহূর্তে প্রয়োজন হয়ত, প্রস্তুত আছি। যত দিন না অনুপরাম 
রাজ্যাভিষিক্ত হন, আমরা তাহার ক্রীত দাস। তাহার চিহিন্ত সেবাইত। আমাদিগের সেবার ত্রুটি 
হয় নাই। অনুপরাম স্বয়ংই বলুন যদি কখন আমাদিগকে অযত্ব করিতে দেখিয়া থাকেন?” 

অনুপরাম ব্যস্ত হইয়া বলিল। “না, না, আমি তোমাদিগের নিকট প্রেমপাশে বদ্ধ আছি।” 

আনথনি বলিল। “দেখ আমাদিগের আচরণে অনুপরাম নিতান্ত প্রীতি আছেন। আমরা 
আপন ব্যয়ে সেনা সংগ্রহ করিয়াছি। আপন ব্যয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছি। আমরা আপন ব্যয়ে 
আমাদিগের উৎকৃষ্ট সেনা লইয়া রায়গড়ে যথাসময়ে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদিগের প্রাণ পর্যন্ত 
নাই। কখন কিছু দিতে অনুরোধ করি নাই। আমরা যে অনুনোধ করি নাই, আমাদিগের ইন্টসত্তা 
কিছু তাহার কারণ নহে। তোমরা সকলেই জান যে আমাদিগের রায়গড়ে যখন সেনা পাঠান হয়, 
তখন সাধারণ কোষে অর্থাভাব ছিল+ যথেষ্ট অর্থাভাব ছিল। এমন কি আমরা আমাদিগের 
আত্মীয় মহাজন বেঞ্জামিনের নিকট হইতে অর্থ ধার করিয়া লইয়া উপযুক্ত অস্ত্াদি ক্রয় করিয়াছি। 
আপনাদিগের পাথেয় পর্যস্ত খণ করিয়া লইয়াছি। আমাদিগের যথেষ্ট অভাব সত্তেও আমরা 
অনুপরামকে একবারও তক্ত করি নাই। এমন কি তাহার কর্ণগোচর পর্য্যস্ত করি নাই, কেন না 
জানি, যে তাহারও অভাব। তাহারও হস্তগত কিছুই ছিল না। অভাব জানাইলে তাহার উপশম 
হইবে না, অথচ অনুপরামকে শির্বহণাবস্থ(১) হইতে হইবে। আমরা আপনার কষ্ট, আপনারাই 
সহিলাম। এখন অনুপরামের যথেষ্ট ধন হইয়াছে। যেহেতু লুপ্ত দ্রব্য সকলই তাহার। এক্ষণে 
অনুপরামের কি কর্তব্যঃ আমি কিছু বলিতে চাহি না। কেবল অনুপরাম আপন কর্তব্য করিলেই 
আমরা সন্তুষ্ট হইব। আমি বলিলাম, অনুপরাম আপন কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করিয়া বলুন। ব্যস্ত 
হইবার প্রয়োজন নাই, ভাল করিয়া বিবেচনা করুন।” 

আনথনি বসিল। সকলেই অনুপরামের দিকে চাহিল। অনুপরাম কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া 
হেটমুণ্ডে রহিল। ভাবিতে লাগিল বিবেচনা কবিল, আনথনি যাহা বলিল তাহা কিছু অন্যায় 
নহে। উঠিবার উপক্রম করিতেছে কিন্তু আবার ভাবিল, দেখা যাগ ইহারাই বা কি বলে; এমত 
সময় গঞ্জালিস উঠিয়া বলিল। “অনুপরামের উত্তর দিবার পূর্বে আমার এ বিষয়ের কিছু 
বক্তবা আছে। সকলের বিচারে নিরধার্য হইয়াছে, তাহা আমার শিরোধার্য। অনুপরামের সঙ্গে 


(১) শেখাবস্থা। 
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আমাদিগের যে পণ হয়, তাহার সমস্ত অর্থ আমি মহাশয়দিগের নিকট ব্যক্ত করি। অনুপরাম 
আমাকে বলে, যে তুমি যদ্যপি আমাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া দিতে পার, তবে আমি 
তোমার্দিগকে বৎসরে হাজার টাকা আয়ের বিষয় দিব, আর তোমার নিজের ব্যবহারের জন্য 
একশত টাকা আয়ের বিষয় দিব। এক্ষণে আমার পরমাসুন্দরী ভগ্নী অরুন্ধতী তোমাকে দিলাম। 
আমি এই সত্বগুলি তোমাদিগকে পূর্বে অবগত করাইয়াছি ও তোমাদিগের অনুমতি লইয়া পণে 
স্বীকৃত হইয়াছি। তোমরা সকলে বর্তমান থাকিয়া, পরমাসুন্দরী ও বুদ্ধিমতী অরুন্ধতীর সঙ্গে 
আমার বিবাহ দিয়াছ। যদিচ আমাকে কর্ম বশত বিবাহ দিবসেই অরুন্ধতীর সঙ্গ সুখ হইতে 
অপসৃত হইতে হইয়াছে, তথাপি তিন চারি ঘণ্টায় যে সুখ পাইয়াছি, তাহাতে আমি যে সন্তুষ্ট 
হইয়াছি, তাহাদআমি ইহজন্মে বিস্মৃত হইব না। ভয় করি পাছে আমি অত্যন্ত প্রেমে বশীভূত 
হইয়া ফিরিঙ্গীবর্গের ক্ষতি করিয়া অনুপরামের পক্ষ হই। অনুপরামের জন্য আমরা প্রাণ দিতে 
পারি, কেন না আমরা সেই মত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। যাহাতে আমরা বদ্ধ আছি, তাহা ত্যাগ 
করিতে কোন মতে ইচ্ছা করি না। ফ্রান্সিক্কো “সৃপর্ণথা" মারিয়া যে সকল ধন পাইয়াছে ও যে 
সকল বন্দী পাইয়াছে, আমার বোধ হয়, অনুপরাম সে সকল দ্রবোর অংশ প্রার্থনা করেন না। 
তাহারও যদি অংশ চাহেন ত স্পষ্ট বলুন, আমরা তাহা বিচার করিয়া কৃতাংশ করি।"” 

অনুপরাম বলিল। “না, না, আমি তাহার অংশের অধিকারী নহি ।” 

গঞ্জালিস বলিল। “অনুপরাম আপনি স্বীকার করিতেছেন যে, তিনি এ সকলের অধিকারী 
নহেন। তোমরা বিবেচনা কর, অনুপরাম কি জন্য ইহার অধিকারী নহেন। অনুপরাম ইহাতে 
আমাদিগকে বদ্ধ করেন নাই। আমরা এ সকল উপার্জন জন্য তাহার নিকট কোন প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ 
নহি। রায়গড়ের বাপারও সেইরূপ। অনুপরাম যদি আমাদিগকে রায়গড়ের ব্যাপারের বিষয়ে কিছু 
অংশের কথা কহিয়া থাকেন, তবে আমরা অংশ দিতে প্রস্তুত আছি। নতুবা আমরা যদি রায়গড়ের 
লাভের অংশ দিই, তবে সনদ্বীপের লাভের অংশ কি জন্য দিব না? তাহাও দিতে হইবে ।” 

গঞ্জালিস বসিল। ভিক্রুস উঠিয়া বলিল। “আমাদিগের একথা শুনাই অন্যায় হইয়াছে, 
ইহাতে অনুপরামের নাম উল্লেখও করা কর্তব্য নহে। অতএব আমরা সকলে একমত হইয়া 
বলিতোছ, এ বিষয়ে অনুপরামের কণামাত্রও নাই।” 

বেঞ্জামিন বলিল। “ভিক্রুসের কথা মতে আমার বোধ হইতেছে, সকলের মত 
অনুপরামকে কিছুমাত্র না দেওয়া। আমার তাহায় কোন আপত্তি নাই, সকলের মতই প্রামাণ্য 
কিন্তু আমার দুই তিনটি প্রশ্ন আছে, তাহা জিজ্ঞাসা না করিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি 
না। অনুমতি করেন ত জিজ্ঞাসা করি।” 

গঞ্জালিস বলিল। “বেঞ্জামিন! তোমার যে কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, জিজ্ঞাসা কর।” 

বেঞ্জামিন বলিল। "আমার প্রথম প্রন্ন এই যে, যদি অনুপরামের এ বিষয়ে কোন সম্পর্কই 
নাই, তবে কেন তুমিই অনুপরামকে “কি অংশ দেওয়া যায়” এমত প্রস্তাব করিলে? তোমার 
প্রস্তাবেই যে অনুপরামের অংশ আছে, প্রকাশ পাইল। তাহার যতটুকু অংশ থাকুক না কেন, 
তাহার এককালে অংশে দায়াধিকার না থাকিলে তাহার নাম উল্লেখ করিয়া অংশ নির্ধারণে 
প্রস্তাব হইত না। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, অনুপরামের সঙ্গে তোমার রায়গড় যাত্রা-বিষয়ক 
কোন কথা হইয়াছিল কি না? যদি হইয়া থাকে ত সেটি কি? তুমি কিছু স্বয়ং রায়গড়ে যাও 
নাই। অনুপরাম তোমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে। যখন লইয়া যায়, তখন রায়গড়ে প্রাপ্য 
ধনের কে কি লইবে, তাহা নির্ধারিত হইয়াছিল কি না? যদি তুমি নিজে প্রতাপাদিত্যের 
অনুরোধে রায়গড়ে গিয়া থাক, তবে রায়গড়ে অনুপরামের গমনের কোন কারণ ছিল না। 
অনুপরাম আমাদিগকে এ সকল বিষয়ে অবগত করুন।” 


বঙ্গাধিপ-পব।জহ- ১৫ 


১৭৮ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


অনুপরাম উঠিয়া বলিল। “মহাশয়েরা যত্বু পূর্বক শ্রবণ করুন। আমি যখন মহারাজ 
প্রতাপাদিত্যের নিকট হইতে সনদ্বীপে আসিলাম, তখন গঞ্জালিসকে সমস্ত অবগত করাইলাম। 
গঞ্জালিসকে বলিলাম যে এই উপায়ে আমার যথেষ্ট ধন লাভ হইবে। গঞ্জালিস বলিল। ইহাতে 
যে কিছু ধন পাওয়া যাইবে, তাহা সকলই তোমার সেবায় দিব।” এই স্বত্বে আমি গঞ্জালিসকে 
মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সম্মুখীন করিলাম। স্বীয় গুঢ় উদ্দেশ্য সাধন ব্যতীত মহারাজের ধনে তত 
লোভ ছিল না। তাহার নিকট আমার ধন সংগ্রহের কথা বলায় তিনি মৌন রহিলেন। আমি তাহাতে 
বুঝিলাম, নিতান্ত অমত নহে। আমি আশায় হাষ্ট পুষ্ট হইয়া প্রাণ পণে গঞ্জালিসের সঙ্গে যুঝিলাম। 
এখন আমি যথাসর্বন্ধ লইতে ইচ্ছা করি না। যে বন্দী পাইয়াছেন, তাহার মধ্যে আমি অপকৃষ্টটিকে 
লইতে ইচ্ছা করি। বৃদ্ধ অনঙ্গপাল আমার হইবে। আর যত ধন লইয়াছেন, তাহার কিছু অং 
আপনাদিগের জন্য রাখিয়া বাকি আমাকে দিলে ভাল হয়। তোমাদিগের অন্য কোন ভাবেও যদি 
দিতে নাই ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে খণ চ্ছলে দাও, আমার ধনের বিশেষ প্রয়োজন।” 

অনুপরাম থামিলে ভিক্রুস উঠিয়া বলিল। “ধনের প্রয়োজন! ধনে কাহার প্রায়োজন নাই? 
আমাদিগের প্রায় কোষ পূর্ণ আছে যে, অনুপরামকে ধার দিব। আমার্দিগকে কে ধার দেয় তাহার 
ঠিকানা নাই। আমাদিগের ধার শোধ না করিলে বেঞ্জামিন পীড়ন করিবে। যদি অনুপরামের 
একাত্ত অর্থের প্রয়োজন হয় ও তাহার জন্য ধার করিতে প্রস্তুত থাকে, তবে বেঞ্জামিনের নিকট 
লউক।” 

ভিত্রুস বসিল। আনথনি বলিল। “আমার মতে আপস করাই বিধেয়। এক্ষণে সভ্যদিগের 
যে রূপ মত হয়, সেই মতই কর্তব্য, অনর্থক কালব্যয় করা উচিত নহে।” 

বেঞ্জামিন বলিল। “আপস হইলেই সকল ভাল হয়। অনুপরামকে কিছু ছাড়িতে হইবে। 
আমাদিগকেও কিছু ছাড়িতে হইবে। এ ব্যাপারে যদি আমাদিগেরই যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে ও 
আমাদিগের সমূহ আয়াসে এটি সিদ্ধ হইয়াছে, তথাপি এটির সমস্ত অনুপরামের প্রাপ্য । 
আমাদিগের যথার্থ ব্যয় দিয়া অনুপরাম বাকি সকল লউন। ইহাতে সভ্যদিগের কি মত?” 

সকলে বলিল। “উত্তম উত্তম।” 7: 

গঞ্জালিস বলিল। “শুদ্ধ ক্ষতিপূরণ করিলে আমাদিগের পরিশ্রমটি বৃথা যায়, তবে আমি 
এক কথা প্রস্তাব করি, তোমরা যত্বু করিয়া শুন ও বিবেচনা করিয়া অনুমতি দাও! আমি বলি 
যে অগ্রে আমাদিগের যত ব্যয় হইয়াছে তাহা সমষ্টি হইতে লইয়া বাকি যাহা থাকিবে, তাহার 
এক অংশ অনুপরামের প্রাপ্য। ইহার মধ্য হইতে অনুপরাম আমাকে যাহা হাত তুলিয়া দিবেন 
সেটি আমার আপনার ।” 

বেগ্রামিন বলিল। “তাহা হইলে অনুপরাম সকল অপেক্ষা অল্প পাইল; আমি বলিতে পারি 
না, অনুপরাম ইহাতে সম্মত হইবে কি না।” 

অনুপরাম বলিল। “আমি ইহাতে কি প্রকারে সম্মত হইতে পারি? আমি এরূপ অংশ স্বীকার 
করি না। তোমাদিগের আশ্রয় লইয়াছি। তোমরা যদ্যপি একাস্ত আমার উপর নির্দয় হও, তবে 
আমি নিতান্ত নিরুপায়। আমি অদ্য এ বিষয় স্থগিত রাখিতে প্রার্থনা করি। কেবল বন্দীর 
বিষয়টি নির্ধারিত হইলে, এক্ষণে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। যে কএক জন বন্দী হইয়াছে, তাহার মধ্যে 
কে কাহার অধীন £” 

গঞ্জালিস বলিল। “আমার তাহায় কোন আপত্তি নাই। তুমি আপন কহতমত অনঙ্গপালকে 
লও। বাকি দুই জনার মধ্যে একজন আমার ও একজন হজুরমলের।” 

অনুপরাম বলিল। “যাহার হউক, আমার কোন আপত্তি নাই।” 

সকলে বলিল। “অনঙ্গপাল অনুপরামের অধীন।” 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ১৭৯ 


গঞ্জালিস উঠিয়া বলিল। “তবে অদ্য অনুপরামের ইচ্ছামত সভা বরখাস্ত হইল।” সকলে 
আপন আপন আসন ত্যাগ করিয়া সভাকুদ্রিম হইতে চলিয়া গেল। গঞ্জালিস বেঞ্জামিনের নিকট 
বিদায় লইয়া অনুপরামের হাত ধরিয়া আপনার বাটীর দিকে চলিল। 

অনুপরাম বলিল। “গঞ্জালিস একবার আমি অনঙ্গপালের নিকট যাই, দেখি সে যক্ষ হইতে 
কি অর্থ পাওয়া যায়। আমার আহার সেই খানে পাঠাইয়া দাও।” 

গঞ্জালিস বলিল। “আমিও একবার প্রভাবতী ও ইন্দুমতীকে দেখিগে, তাহারা কেমত 
আছে।” 

ভিত্রুস পশ্চাৎ হইতে বলিল। “তবে আমরাও আপন আপন বন্দীর নিকট যাই।” 

ফ্রাঙ্গিক্কো বলিল। “যত শীঘ্র তাহাদিগকে সম্মত করা যায় ততই ভাল।” 

ভিক্রুস বলিল। “আমি বৈদ্যনাথের বক্ষ হইতে আঠার শত আশি মোহর লইব।” 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। “আমার ধনে তত লোভ নাই, আমি যাই, সে স্ত্রটাকে যদি সম্মত করিতে 
পারি। সেটী গঞ্জালিসের অরুন্ধতী অপেক্ষা রূপসী।” 

ক্লুড বলিল। “তবে আমি একজন বন্দীর ঘরে যাইব।” 

মার্টিন দীড়াইয়াছিল; সে বলিল। “তবে আমি অপরটির ঘরে যাই।” 

সকলে আপন আপন বন্দীর নিকট চলিল। অনুপরাম অনঙ্গপালের ঘরের দ্বারে গিয়া 
ভাবিল। “হারা যেরূপ মনস্থ করিয়াছে, তাহাতে আমি ত একাত্ত অকর্মণ্য হইব। অর্থ না 
থাকিলে এ সংসারযাত্রা কোন মতেই নির্বাহ হইবে না। আবার গঞ্জালিস যে পরামর্শ করিয়াছে 
তাহাতে হয় ত প্রতাপাদিত্য রুষ্ট হইয়া আমাকে আশ্রয় দিবেন না। ইন্দু্মতীর জন্য তাহার এত 
চেষ্টা, আর ইহারা অন্রান বদনে ইন্দুমতীকে লইয়া আসিল ।” ভাবিল। “আবার কথায় কায কি। 
আমার এক্ষণে এটি যত্বে গোপন রাখা কর্তব্য। নতুবা আমারই মন্দ কিন্তু গঞ্জালিস এখন আমায় 
ধন দিবে না। না দেয়, তাহাতেই বা আমার ক্ষতি কি। আমি সুযোগ করিয়া আপন রাজ্যে 
বসিলেই হইল। পরে যাহাকে যাহা দিব, তাহা আমার মনেই আছে। গঞ্জালিসকে কারারুদ্ধ 
করিতে হইবে। তবেই ইহার উপযুক্ত দণ্ড। নরাধম আমার সঙ্গে এমত আচরণ করিল। পাষণ্ড 
পারে না, এমত কর্মই নাই। এখন আত্মীয়তা রাখিতে হইবে। কোন মতে স্বকার্য সাধন করা 
কর্তব্য। এখন রুষ্ট ইইলে গঞ্জালিস আমাকে ত্যাগ করিতে পারে। যাহা হউক, চেষ্টা পাইতে ত্রুটি 
করিব না। অরুন্ধতী একবার গঞ্জালিসকে বশীভূত করিলে হয়। তবেই নরাধমের শিখা আমার 
হস্তগত হইবে। অরুন্ধতী চতুরা অবশ্যই কৃতকার্য হইবে!” 

দ্বারী কারাগারের দ্বার খুলিয়া দীড়াইলে, অনুপরাম কারাগারে প্রবেশ করিল। অনঙ্গপাল 
এক পার্থে বসিয়া হেটমুণ্ডে ভূমিদৃষ্টিতে ছিল। অনুপরামকে একবার মাথা তুলিয়া দেখিল। 
চিনিল, ইনিই গতরাত্রের একজন প্রধান। ইহার নামও নৌকায় আসিবার সময় শুনিয়াছিল। 
এক্ষণে অনুপরামকে দেখিয়া কিছু আশাযুক্ত হইল। ভাবিল এ রাজপুত্র বুঝি দয়া করিয়া 
মুক্ত করিতে আসিয়াছে। অনুপরাম ক্রমে অগ্রসর হইলে অনঙ্গপাল উঠিয়া দীড়াইল। 
অনুপরাম নিকটস্থ হইলে অনঙ্গপাল বলিল। “অনুপরাম, যক্ষরাজ! আমার প্রভাবতী কেমন 
আছে? আমাকে একবার তাহাকে দেখিতে দাও। আমি প্রভাবতীকে না দেখিয়া থাকিতে 
পারিতেছি'না। তোমরা আমাদিগকে এক ঘরে রাখিলে না কেন। আমার প্রভাবতী অভাবে 
কষ্ট দ্বিগুণ হইতেছে।” 

অনুপরাম বলিল। “অনঙ্গপাল ব্যস্ত ইইও না। প্রভাবতী জীবিত আছে। তুমি মনে করিলেই 
তাহাকে দেখিতে পাইবে। এখন তোমার সঙ্গে কোন বিষয় কর্মের কথায় আসিয়াছি, যত্ব করিয়া 
শুন। তোমার নিষ্কৃতি তোমার বুদ্ধির উপর ঝুলিতেছে। মনে করিলেই কারামুক্ত হইতে পার। 
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অনঙ্গপাল বলিল। “কি বিষয় কর্ম আছে বল। আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমাকে একবার 
প্রভাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইয়া দাও।” 

অনুপরাম বলিল। “অল্প পরেই সাক্ষাৎ হইবে। কিন্ত আমি যাহা বলিতেছি, স্থির হইয়া 
অবগত হও। পরে তোমার কথা আমি শুনিব। তুমি জান, যে আমরা তোমাকে বন্দী করিয়াছি। 
এখন তোমার জীবন মৃত্যু আমাদিগের অধিকার ।” 

অনঙ্গপাল বলিল। “তাহার সন্দেহ কি। তোমাদিগের অধীন হইয়াছি। তোমরা যাহা মনে 
করিবে, তাহাই সাধ্য হইবে। কিস্তু আমার প্রতি দয়া দৃষ্টি করিও। আমি ব্রান্মণ, বৃদ্ধ, অনাথ । 
আমার পুত্র নাই। আমার অকালের একমাত্র আশ্রয় প্রভাবতী, তাহাকে কষ্ট দিও না। সে বালিকা 
অবোধ, আহা কখন কষ্ট সহে নাই। রুষ্ট কাহাকে বলে সে যে জানে না, সে কদাচ অসস্তৃষ্ট হয় 
নাই। আমি তাহাকে আমার বক্ষে রাখিতাম। তাহার কি বুদ্ধি হইল। কেন অবোধ, আপন গৃহ 
ত্যাগ করিল। আহা! সে বালিকার কি ক্ষমতা যে রায়গড় রক্ষা করে। যুদ্ধ কাহাকে বলে, সে 
তাহা জানে না। তাহার মুখচন্দ্র আমার মনে উদিত হইলে আমার মন সিহরিয়া উঠে। আহা সে 
কেমতে একা বসিয়া আছে! কতই চিস্তা করিতেছে। অনুপরাম তুমি আমার এক মাত্র সহায়। 
আমাকে একবার প্রভাবতীকে দেখিতে দাও। দূর হইতে দেখিব। আমি কাছে যাইব না। একবার 
চক্ষে দেখিব। আমার প্রভাবতী কেমতে আছে। দেখিলেও আমার মন জুড়াইবে। দেখিলে আমি 
চেতনা পাইব। আমার মন কেমন করিতেছে । আমি না দেখিয়া আর থাকিতে পারি না।” 
অনঙ্গপাল ক্রমে অধৈর্য হইল। ক্রমে তাহার বক্ষঃস্থল নেত্রবারিতে আপ্লাবিত হইতে লাগিল। 
ত্রমে অত্যন্ত অধীর হইয়া যোড় করে অনুপরামের হাত ধরিল। সতৃষ্ণনয়নে তাহার দিকে 
চাহিল। আহা! যেরূপ করুণদৃষ্টি! পাষাণও দ্রব্য হয়। কিন্তু পাপ অনুপরামের নিমেষমাত্র পড়িল 
না। প্রস্তর পুন্তলিকার মত দীড়াইয়া রহিল। কিছু পরে বলিল। “অনঙ্গপাল, এত ব্যস্ত হইলে 
কোন কর্ম হইবে না। ক্ষান্ত হও, নচেৎ আমি চলিলাম।” 

অনঙ্গপাল ব্যগ্র হইয়া বলিল। “আমি ক্ষান্ত হইলাম, অনুপরাম তুমি যাইও না।” অনুপরাম 
বলিল। “শুন আমি তোমাকে মুক্ত কাঁরিতে আসিয়াছি। তুমি মনে করিলেই মুক্ত হইতে পার। 
আর তুমি আপনি মুক্ত হইলে, উপায়স্তরে প্রভাবতীরও উদ্ধার চেষ্টা পাইতে পার। তোমার 
আত্মমোচন না হইলে, তোমার প্রভাবতীর মোচনের কোন উপায় নাই। এক্ষণে বল দেখি তুমি 
প্রভাবতীর উদ্ধার প্রার্থনা কর কি না?” 

অনঙ্গপাল ব্যগ্র হইয়া বলিল। “করি! করি! আমার প্রভাবতী ছাড়িয়া আর স্লেহাম্পদ কেহই 
নাই। আমার প্রভাবতী কতই ভাবিতেছে! আহা! সে মুখপদ্ম মলিন হইয়া থাকিবে । আমি 
দেখিতেছি। আহা! ওষ্ঠ নীরস হইয়াছে। চক্ষু আরক্ত হইয়াছে। ফুলিয়াছে। আহা! তাহার 
কেশবদ্ধ নাই। নরাধমেরা নিষ্ষণ্টক রাজ্যে অগ্নি দিল। আহা আমার হৃদয় কমল ঝলসিয়া গেল। 
আমার এখন মৃত্যু হইলেই ভাল। আর আমার জীবনে প্রয়োজন নাই তোমার যদি ধর্ম চিন্তা 
থাকে ত আমার শিরচ্ছেদ কর। আমাকে এরূপ অসহ্য কষ্ট দিও না।” 

অনুপরাম বলিল। “অনঙ্গপাল। বিপদে পড়িয়া কি তোমার বুদ্ধির ভ্রম হইল। অসংলগ্ন 
বাক্য প্রয়োগে তোমার কি লাভ। এখন প্রভাবতীর মুক্তির চেষ্টা পাও।” 

অনঙ্গপাল বলিল। “আমা হইতে তাহার কি উপায় হইতে পারে? আমি ত কিছুই ভাবিয়া 
স্থির করিতে পারি না। আমি নিজেই বন্দী, তা প্রভাবতীর বন্দিত্ব মোচন কি মতে করিব?” 

অনুপরাম বলিল। “এক উপায় আছে, যদি তাহাতে সম্মত হও, তবে তোমাদিগের উভয়ের 
বন্দিত্ব মোচন এক কালেই হইতে পারে। অনঙ্গপাল অবিশ্বাস করিও না। অমন করিয়া ফেল 
ফেল করিয়া চাহিয়া রহিলে কেন। আমার কথা শেষ পর্যস্ত শুন। পরে বিশ্বাসের যোগ্য হয় 
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বিশ্বাস করিও। অবিশ্বাস কর, আমার তাহাতে ক্ষতি কি? তুমিই পিগ্ররে জন্তবৎ জীবন 
কাটাইবা।” 

অনঙ্গপাল বলিল। “কি বলিবে বল, আমার মন কেমন করিতেছে । আমি শেষ না শুনিলে 
স্থির হইতে পারিতেছি না।” 

অনুপরাম বলিল। “তুমি ধন দিয়া আপনাদিগের দুই জনের উদ্ধার করিতে পার। যদি ধন 
দিতে প্রস্তুত থাক, তবে বল, আমি তোমাদিগের মোচনের উপায় দেখি।” 

অনঙ্গপাল কিছু সুস্থ হইয়া বলিল। “কত ধন দিলে আমাদিকে মুক্ত করিয়া দিবে। আমি 
দুঃখী আমার অধিক ধন নাই।” 

অনুপরাম বলিল। “যদি আমাকে এক লক্ষ স্বর্ণ মোহর দাও, তবে আমি তোমাদিগকে 
ছাড়াইয়া দিতে পারি।” 

অনঙ্গপাল দেব বলিল। “অনুপরাম! আমি তোমাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, জাতিতে ব্রান্মাণ আবার 
এক্ষণে অসীম মনস্তাপে আছি, আমার সঙ্গে তোমার ব্যঙ্গ করা উচিত হয় না। রহস্যের সময় 
আছে। পাত্রও আছে। আমার সহিত রহস্য করিলে আমি বিশেষ মনস্তাপ পাই। আমি একমাত্র 
ঘরে বসিয়া আপনার অদৃষ্টকে দৃষিতে ছিলাম। তাহায় আমার এত কষ্ট বোধ হয় নাই, যত 
তোমার ব্যঙ্গে হইল।” 

অনুপরাম বলিল। “যদি আমার কথায় ব্যঙ্গ বোধ হয় ত শুনিও না। এই পিঞ্জরে থাক 
তোমার প্রভাবতীর এই পিঞ্জরেই মৃত্যু হইবে। হয়ত ফিরিঙ্গী গঞ্জালিসের উপস্ত্রী হইবে। 
বাম্মণকন্যার উপযুক্ত সেবা হইল।” 

অনঙ্গপাল বলিল। “অনুপরাম আমার প্রতি দৃষ্টি কর, কেন দীন ব্রাঙ্দণকে মর্মান্তিক কষ্ট 
দিতেছ। ইহাতে তোমাদিগের কি লাভ £” 

অনুপরাম বলিল। “তোমার কন্যা রূপসী বটে, গঞ্জালিসের ও আমার উপস্ত্রী হইবার 
উপযুক্ত পাত্র। ইহাতে তোমার কি মত।” অনঙ্গপাল এই কথাটি শুনিবা মাত্র অগ্নিপ্রায় জুলিয়া 
উঠিল। চক্ষুর্ঘয় আরক্ত হইল। ওন্ঠদ্বয় কাপিতে লাগিল। দত্তে দত্তে ঘর্ষণ করিয়া বলিল। “পাপ 
নরাধম! আমার সম্মুখ হইতে দূর হ। নতুবা আমি তোকে এককালে মারিয়া ফেলিব।” 

অনুপরাম অকুতোভয় দীড়াইয়া বলিল। “বিটল ব্রাহ্মণ! আপনার অবস্থা বুঝিয়া কথা কও, 
এ স্থানে তুই একমাত্র, নিরস্ত্র। আমাকে অযোগ্য বাক্য প্রয়োগ করিস ত পদাঘাতে তোর বক্ষ 
ভাঙ্গিব। স্থির হইয়া গুরুজনের সেবা কর।” 

অনঙ্গপাল বলিল। “কাপুরুষ নারকী। নিরাশ্রয়-বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কেন অকারণ ত্যক্ত করিস্‌। 
আর অবোধ বালিকাকেই বা কি জনা কষ্ট দিস্। এখন তোর শেষ সাধ্য আমাকে নষ্ট করা। 
আমি তাহায় তিলেকও ভয় পাই না। আমার মৃত্যু প্রার্থনা করিতেছি, আমি মরিব, কিন্তু 
তোমাকে জীবিত দেখিয়া মরিব না।” 

অনুপরাম বলিল। “অনঙ্গপাল বৃথা আস্ফালন করিও না। এখন তুমি আমাদিগের হস্তগত 
আছ। মনে করিলেই আমরা বিধিমতে তোমার মৃত্যু কষ্ট বৃদ্ধি করিতে পারি। তোমার প্রভাবতীকে 
আনিয়া তোমার সমক্ষে কষ্ট দিব। তাহার অপমান করিব। তাহার ধর্ম নষ্ট করিব। তুমি জড়ের 
মত দেখিবে। কোন ক্রমেই তাহার কষ্টের উপশম করিতে পারিবে না। এখন যদি বুদ্ধিমান হও। 
আপনাদিগের শ্রেয়ংপ্রার্থনা কর ত আমার কথায় সম্মত হও। সকল কুশলে থাকিবে।” 

অনঙ্গপাল কিছু চিস্তা করিয়া বলিল। “কিন্তু তোমরা ত এ সকল চিস্তার কোন চিহই দেখি 
না। তোমার যদ্যপি আমাদিগকে মুক্ত করা উদ্দেশ্য থাকিত, তবে তুমি কখন আমাকে এরূপ 
অন্যায় বলিতে না।” 
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অনুপরাম বলিল। “অন্যায় কি বলিলাম।” 

অনঙ্গপাল বলিল। “আমার কি লক্ষ মোহর দেওয়া সম্ভবে, যে তুমি আমাকে লক্ষ মোহর 
দিতে বলিলে।” 

অনুপরাম বলিল। “অনঙ্গপাল! আমি স্বচক্ষে রায়গড়ের অবস্থা না দেখিতাম ত তোমার 
চাতুরীতে ভুলিতাম। রায়গড়ের একমাত্র মন্ত্রীর লক্ষ মোহ দেওয়া অসম্ভব নহে। তোমার যথেষ্ট 
ধন আছে। তুমি অর্থলোলুপ বলিয়া, আপনার মুক্তির জন্য, তোমার জীবনাপেক্ষা প্রিয় 
প্রভাবতীর জন্য, লক্ষ মোহর দিতে পারিতেছ না।” 

অনঙ্গপাল বলিল। “অনুপরাম অনুগ্রহ করিয়া আমায় ক্ষমা কর। আমি আপনার দ্রব্যাদি 
বিক্রয় করিয়া তোমাকে পঞ্চাশ মোহর দিব, আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও।” 

অনুপরাম বলিল। “পামর! তুমি যে এত অর্থল্লোলুপ, আমি তাহা জানিতাম না। তোমার 
প্রতি দয়া প্রকাশ করা কর্তব্য নহে, তোমার উপযুক্ত শান্তি হওয়া উচিত।” 

অনঙ্গপাল বলিল। “অনুপরাম তোমার জয় হউক! আমাকে রক্ষা কর, আমি যাহা দিতে 
স্বীকার হইতেছি, তাহায় সন্তুষ্ট হও। আর আমাকে কষ্ট দিও না। এ যবন গৃহে আহারাদি সম্ভব 
নহে। আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়াছি, পিপাসায় আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে। আমি আর 
জীবনধারণে অক্ষম। আমার প্রিয় প্রভাবতী কি করিতেছে। আহা, তৃষ্গ্রয় তাহার কষ্ট হইতেছে। 
তোমাদিগের হৃদয় কি পাষাণময় যে, জন্তমাত্রও জলপান করিতে পায়, কিন্তু আমি ব্রাঙ্মাণ 
পিপাসায় প্রাণত্যাগ করিব£” * 

অনুপরাম বলিল। “আমাদিগের দোষ কি। তোমাকে পান জল দিয়া গেল। তাহাত তুমি 
স্পর্শও করিলে না।” 

অনঙ্গদেব বলিল। “কে আমাকে পানার্থ জল দিল, যবনদত্ত জল আমি কিরূপে পান করি।” 

অনুপরাম বলিল। “তবে আর আমাদিগকে দোষ কেন। তুমি আপনি ভগ্তাম করিয়া জল 
পান করিলে না।” 

অনঙ্গপাল বলিল। “তুমি কি হিন্দু, না যবন? তোমার যেরূপ কথার প্রণালী, তাহাতে 
আমার সন্দেহ হইতেছে। যাহা হউক, তুমি এ স্থান হইতে যাও । আমাকে স্থির হইতে দাও । আমি 
আর অধিক কথা কহিতে পারি না।” 

অনুপরাম বলিল। “আমার গরজ নহে। আমি চলিলাম। তবে তুমি একান্ত মুক্ত হইতে চাহ না” 

অনঙ্গপাল অনুপরামকে ঘরের দ্বারের দিকে যাইতে দেখিয়া বলিল। “দাড়াও, আমি 
তোমাকে আর দশ থান মোহর দিব। আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও, আর না বলিও না। দয়া করিয়া 
ছাড়। অনুগ্রহ কর, তোমার মঙ্গল হইবে ।” 

অনুপরাম বলিল। “বিটল! তুমি কি শাকের দর করিতেছ। আমি আর দীড়াইতে পারি না। 
আমায় একবার প্রভাতীর ঘবে যাইতে হইবে।” 

অনঙ্গপাল বলিল। “অনুপরাম আম ব্রাহ্মণ, তোমার পায়ে হাত দিব না, অকল্যান হইবে। 
তোমার হাত ধরি। আমাকে ক্ষমা কর, আর কষ্ট দিও না। লও আর দশ থান দিব। ইহার অধিক 
আর আমার সঙ্গতি নাই। ইহাতে না সম্মত হও ত আমাকে কাটিয়া ফেল। এই সন্তর থান 
মোহর দিতে আমার যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিতে হইবে । আবার হয়ত খণও করিতে হইবে। 
আমাকে আর অধিক দিতে বলাপেক্ষা আমাকে এককালে বলা ভাল যে, আমি আর পরিত্রাণ 
পাইব না। অনুপরাম ধর্মের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর।” 

অনুপরাম বলিল। “অনঙ্গপাল তোমার অপেক্ষা অধিক অর্থপিশাচ আর আমি কাহাকেও 
দেখি নাই। তুমি আপনাকেও আপনাপেক্ষা প্রিয়তর প্রভাবতীকেও অর্থের জন্য বিক্রয় করিতে 
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প্রস্তুত। মনে কর, তোমার মৃত্যু হইলে তোমার ধন কে ভোগ করিবে, তোমার প্রভাবতী 
কারারুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে তোমার অর্থের যত্ব কে করিবে এক্ষণে তোমার পরিত্রাতা 
কেহই নাই। স্বীয় অর্থ দিয়া কারামোচন লাভ করহ। নতুবা তোমার অর্থ তোমার ভোগে 
লাগিবেক না।” 

অনঙ্গপাল বলিল। “আমার অর্থ কোথায়, যে “কে যত্ব করিবে।” আমার যথকিঞ্চিৎ যাহা 
আছে, তাহা সকল বিক্রয় করিলেও তোমাকে এক শত মোহর দিতে পারিব না। ভাল তাহায় 
যদি তোমার সন্তুষ্টি হয় ত আমি তাহাই স্বীকার করিলাম ।” 

অনুপরাম বলিল। “পাপী! তোমার এখনও ধনে লোভ আছে। থাক্‌ আমি চলিলাম।” 
অনুপরাম দ্বার খুলিয়া চলিয়া গেল। অনঙ্গপাল দেব কত ডাকিল। আরও পঞ্চাশ মোহর 
অধিক স্বীকার করিল। অনুপরাম তথাপি ফিরিল না। অনঙ্গপাল যখন দেখিল যে, অনুপরাম 
একাত্ত ফিরিল না, তখন হতাশ হইয়া ভূমিতে বসিল। “ভাবিল কি বিপদ! ইহাদিগকে 
দেড়শত মোহর দিতে চাহিলাম, ইহারা তাহাতেও স্বীকর পাইল না। আরও কিছু দিলে ভাল 
হইত। লক্ষ মুদ্রা অত্যন্ত অধিক। আমি তাহা কোন মতেই দিব না।” আবার ভাবিল, “না 
দিলেই বা কি প্রকারে রক্ষা পাই। কিন্তু ইহাদিগের যেরূপ গতিক, তাহায় নিতাস্ত দুই তিন 
সহস্ষে সন্তুষ্ট হইবে না।__ভাল যদি আর একবার আইসে তবে দশ সহত্র দিতে এককালে 
স্বীকার করিব। যদি তাহায় না পরিত্রাণ পাই. তবে আমার পরিত্রাণ হইল না।-_এইরূপ 
কতই চিস্তা করিতে লাগিল। একবার প্রভাবতীর কথা মনে উদয় হইল, অমনি ভাবিল, 
“আমি দুই লক্ষ মোহর দিব, ইহারা তাহাকে ছাড়িয়া দিক।” আবার যখন দুই লক্ষ মোহর 
কত শ্রমে জন্মে, ভাবিল, তখন একাস্ত বিহ্ল হইল। মনে করিল, “এবার অনুপরাম আসিলে 
এক প্রকার তাহার সম্মতি লইতে হইবে। নতুবা অনাহারে কত দিন বীচিব।” ভাবিল ধন 
দেওয়াত আমার হাত। দিবার সময় কিছু কমাইয়া দিলে ক্ষতি নাই। দস্যুকে প্রবঞ্চনা করাতে 
কোন দোষ জন্মে না।” ভাবিল, “এবার যদি রায়গড়ে যাইয়া বসিতে পাই, তবে একবার 
ফিরিঙ্গী কেমন, তাহা বুঝিব। ইহারা সম্মুখ বুদ্ধে কদাচ অগ্রসর হইবে না।” মনে মনে বলিল, 
“যদি অঙ্কুশে সমাচার পাইতাম, তবে কি ইহারা কিছু করিতে পারিত£ প্রভাবতী কি অবোধ, 
সে বালিকা কি বুঝিয়া দস্যু সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহার এটি নিতান্ত অবিহিত 
কর্ম হইয়াছে। সে যদি রণে না মাতিত, তবে কি পাপেরা আমাকে ধরিতে পারিত ?” এইরূপ 
নানা চিস্তায় মগ্ন হইল। ক্রমে মনের কষ্টে ও শারীরিক পরিশ্রমে নিতান্ত শ্রান্ত হওয়ায় 
অচেতন হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িল। 

এদিকে অনুপরাম অনঙ্গপালের কারাগার হইতে বাহির হইয়া গঞ্জালিসের বাটার দিকে 
যাইতে পথে আনথনির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। জিজ্ঞাসা করায় আনথনি বলিল। “গঞ্জালিস 
প্রভাবতীর কারাগারে গিয়াছে ।” অনুপরাম আপন বিশ্রাম আবশ্যক জ্ঞানে আপন আবাসে যাত্রা 
করিল। 

ওদিকে গঞ্জালিস অনুপরামকে অনঙ্গপালের ঘরে রাখিয়া প্রথমে ইন্দুমতীর ঘরে গিয়া 
উপস্থিত হইল। ইন্দুমতী ল্লানা হইয়া করতলে গণ্ডদেশ রাখিয়া শূন্য দৃষ্টিতে বসিয়া আছেন। 
স্পন্দমাত্র নাই, চিত্র পুর্তলিকার মত নিমেষ শূন্য প্রায়। গঞ্জালিস ঘরে প্রবেশ করিয়া কিছু অস্তর 
হইতে “ইন্দুমতি! কি ভাবিতেছ?” বলিয়াই সম্ভাষণ করিল। কিন্তু দুঃখাবনত ইন্দুমতী মৌন 
হইয়া রহিলেন। গঞ্জালিস অল্প অগ্রসর হইয়া বলিল। “ইন্দুমতি! এখন চিস্তা নিষ্ষল। নবাগত 
দলকে প্রীতিসম্ভাষণে গ্রহণ কর। বিগত চিন্তায় প্রয়োজন নাই।” ইন্দুমতী কোন উত্তর দিলেন 
না। যে অবস্থায় হেটমুণ্ডে বসিয়া ছিলেন, তেমতই রহিলেন। গঞ্জালিস অগ্রসর হইয়া বলিল। 


১৮৪ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


“ইন্দুমতি! তুমি কি অচেতন আছ, আমার কথা কি শুনিতে পাইয়াছ। না, অভিমান করিয়া 
উত্তর দিতেছ না। আমি কি তোমার নিকট দোবী আছি। যদি মোহবশত কোন অপরাধ করিয়া 
থাকি ত আমায় সে দোষ হইতে মুক্ত কর। বল, কি প্রায়শ্চিন্তে সে দোষের পরিত্রাণ হয়, আমি 
কিন্ত কোন অসংভাবে তোমাকে আনি নাই। আমার কথা শুন, আমি তোমার মঙ্গলাভিলাষে 
তোমাকে আনিয়াছি।” ইন্দুমতী মৌনাবনত হইয়া রহিলেন। কোন ভাবই প্রকাশ করিলেন না। 
গঞ্জালিস দাঁড়াইয়া ইন্দুমতীর মুখচন্দ্রের প্রতি ক্ষণেক দৃষ্টি করিয়া এককালে মোহিত হইল। 
কতক্ষণ এক দৃষ্টে দীড়াইয়া রহিল। অনেক ক্ষণের পর ইন্দুমতীর সম্মুখে বসিলে ইন্দুমতী উঠিয়া 
দূরে বসিলেন।” 

গঞ্জালিস বলিল। “ইইন্দুমতি! পথশ্রমে তোমার মুখ শুক্ষ হইয়াছে, হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া 
কিছু আহার কর।” ইন্দুমতী কোন উত্তরই করিলেন না। গঞ্জালিস বহুক্ষণ নিকটে থাকিয়া 
ভাবিল। “ইহার শোক ও অহঙ্কারের সমতা হয় নাই। ক্রমে কালবশে সকলই কমিয়া যাইবেক। 
এক্ষণে কোন কথা শুনিবেক না।” এই চিস্তিয়া গঞ্জালিস আস্তে আস্তে ইন্দুমতীর কারাগার ত্যাগ 
করিল। বাহিরে আসিলে ফ্রান্সিক্কোর সহিত সাক্ষাৎ হইল। 
ক্কো বলিল। “তোমার সমাচার কি, তোমার বন্দী কি তোমার উপর দয়াদৃষ্টি 
করিয়াছেন ?” 

গঞ্জালিস বলিল। “আমি এই ইন্দুমতীর ঘর হইতে আসিতেছি, ইন্দুমতী আমার সঙ্গে 
বাক্যালাপ করিল না। প্রভাবতীর নিকট এ বেলা আর যাওয়া হইল না, বৈকালে একবার 
উভয়ের নিকট যাইব। এখন তোমার কি সমাচার £” 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। “আমার এক প্রকার কুশল। যে স্ত্রীলোকটিকে বন্দী করিয়াছি, সেটি বড় 
সুবোধ। অল্পে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করিয়া এক প্রকার আমাদিগের ধর্মাশ্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ 
করিয়াছে। পরে দেখা যাক, কি হয়। এখন আমি অধিক আশা করি না। অল্পে অল্পে ভাল।” 

গঞ্জালিস বলিল। “চল আমার সঙ্গে আহার করিবে। বিবাহ অবধি অরুন্ধতীর সঙ্গে আমা: 
আলাপ করা হয় নাই। অবকাশ কোথায়! এখন যাইয়া আমার নৃতন গৃহিণীর বন্দোবস্ত দেখাইব।” 

ফ্রান্সিষ্কো বলিল। “ভাল বলিয়াছ, চল একবার তাহাকে দেখা কর্তব্য। গঞ্জালিস ও 
ফ্রাল্সিক্ষো একত্রে চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে ফ্রা্সিক্কো বলিল। “এ বন্দীদিগের শীঘ্র কোন 
বন্দোবস্ত করা কর্তবায। তাহা হইলে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এখানে যে সকল ব্যাপার 
উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা যদিচ এক্ষণকার মত বৈদ্যনাথকে ধরায় ক্ষান্ত হইয়াছে বটে, তথাপি 
রোগটি কোনমতে নির্মূল হয় নাই। বৈদ্যনাথের লোকেরা হঠাৎ কিছু যুদ্ধে প্রস্তুত হইবে না, কিন্তু 
তাহারাও নিশ্চিন্ত থাকিবে না।” 

গঞ্জালিস বলিল। “এখন আর তাহার জন্য যুদ্ধ করে, এমত লোক কে আছে?” 

ফ্রান্দিক্ষো বলিল। “তাহার গদির গোমস্তা অত্যস্ত প্রভুভক্ত, সেই উদ্যোগী হইয়াছে, তিন 
চারি দিনের মধ্যে একখানা ব্যাপার উপস্থিত করিবে ।” 

গঞ্জালিস বলিল: “আমারও এখানে আর অধিক দিন থাকা হইবে না। আমাকে শীঘ্রই 
যশোরপতির আদেশে সেনা লইয়া আরাকাণে যাইতে হইবে । তোমরা এমন হাঙ্গামায় বদ্ধ 
থাকিলে আমিই বা কি করিয়া তোমাদিগকে ফেলিয়া যাই, যাহাতে শীঘ্র এটি চোকে, তাহার চেষ্টা 
দেখ।”” 

ফ্রান্সিক্ষো বলিল। “রায়গড়ের বন্দীদিগের কি করিবে।” 

গঞ্জালিস বলিল। “রায়গড়ের আর বন্দী কে রহিল। এক অনঙ্গপাল, তা অনুপরাম তাহার 
সঙ্গে চুকাইবে। প্রভাবতী আমার । ইন্দুমতীকে হজুরমল লইবে।” 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ১৮৫ 


ফ্রান্সিক্কো বলিল। “তবে ক্লড ও ভিক্রুসকে ডাকাইয়া অদাই সন্ধ্যার সময় সকল মিটাইয়া 
দিব। তুমি অনুপরামকে কিছু সত্বর হইতে বলিও। আর অধিক লোভে প্রয়োজন নাই। শীঘ্ব যে 
কিছু পাওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট হওয়া ভাল।” 

গঞ্জালিস বলিল। “আমি অনুপরামকে পত্র লিখিব, অদ্য বৈকালে আমার সঙ্গে আহার 
করিবে, পরে দুই জনে একত্রে আপন আপন বন্দীর ঘরে যাইব।” 

ফ্রান্সিক্ষো বলিল। “আমি একবার ঘুরিয়া আসিতেছি।” ফ্রান্সিক্কো অপর দিকে চলিয়া গেল। 
গঞ্জালিস আপন আবাসে যাইয়া আহারে নিযুক্ত হইল। 


ষোড়শ অধ্যায় 


“অন্তর্যচ্ছ জিঘাংসতো বজ্তমিন্দ্রাভিদাসতো 
মঘবন্নার্যযস্য বা দাসস্য বা সনুতো যবয়া বধম্‌।” 


ক্রমে সায়ংকাল অতীত হইল। অনুপরাম গঞ্জালিসের আবাসাভিমুখে চলিল। ফ্রান্সিক্কো, 
ভি্রুস, ব্লড, আনথনি প্রভৃতি প্রধান প্রধান ফিরিঙ্গীদিগের গঞ্জালিসের ঘরে নিমন্ত্রণ থাকায় 
সকলেই গঞ্জালিসের আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। গঞ্জালিসের আবাস দ্বারে বড় বড় 
দীপ জুলিতেছে। চতুর্দিকে আলোক। ঘরের বাতায়ন দিয়া আলোকের জ্যোতি অন্ধকার মাঠ 
হইতে দেখা যাইতেছে । আমোদের সীমা নাই। সকলেই হ্ৃষ্ট। হাস্য, পরিহাস্‌, গান বাদ্য, প্রভৃতি 
বিবিধমত সুখকর আমোদ হইতেছে। অনুপরাম গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র ফ্রাল্সিক্কো ও গঞ্জালিস 
অগ্রসর হইয়া সম্ভাষণ করিল। গঞ্জালিস স্বয়ং অনুপরামের হাত ধরিয়া লইয়া গেল। ফ্রাল্সিক্কো 
বলিল। “তোমার এত বিলম্ব কেন?” 

অনুপরাম বলিল। “আমি মনে করিলাম, তোমরা এত শীঘ্ব আসিবে না। তোমরা যে পেট 
ধুয়ে এসেছ, আমি ত তা জানি না।” 

ভিক্রুস অন্তরে ছিল, অনুপরামকে দেখিয়া আনথনিকে চুপি চুপি বলিল। “দেখ অনুপরামকে 
এ বেশে কেমন শোভিয়াছেঃ সত্য বলিতে কি, অনুপরাম সিংহাসনে বসিলে বড় ভাল 
দেখাইবে।” 

আনথনি বলিল। “অনুপরামকে কেমত বলবান্‌ দেখাইতেছে, অনুপরাম দেখিতে অতি 
সুপুরুষ | 

ভিত্রুস বলিল। “ইহার ভগ্মী কিন্তু অত্যন্ত সুন্দরী।" 

আনথনি বলিল। “ইহার ভগ্মীর কিন্তু মুখশ্রী আর এক গঠনের । অনুপরাম আসিয়া অবধি 
আপন ভগ্মীর সহিত সাক্ষাৎ করে নাই।” 

ভিক্রুস বলিল। “ওদের কি ন্নেহ আছে। তা থাকিলে কি আপনার ভগ্নীকে আমাদের দিয়া 
রাজ্য লইতে আসিত।” ৃ 

আনথনি বলিল। “ঠিক বলিয়াছ, ইহাদিগের ধনই একমাত্র আস্মীয়।” 

ক্রমে অনুপরাম নিকটস্থ হইলে ভিত্রুস ব্যগ্র হইয়া হাত বাড়াইয়া অনুপরামকে অভার্থনা করিল। 

অনুপরাম বলিল। ““ভিজ্রুস কতক্ষণ?” 

ভিক্ুস বলিল। “আমরা অনেকক্ষণ আসিয়াছি, তুমি কতক্ষণ?” 

অনুপরাম বলিল। “আমি এই আসিতেছি। আনথনি! কখন আসিয়াছ£” 


১৮৬ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


আনথনি বলিল। “আমি ভিক্ুসের পূর্বে আসিয়াছি।” 

অনুপরাম ক্রমে অল্পে অল্পে বাতায়নের নিকটবর্তী হইলে তথায় দণ্ডায়মানা অরুন্ধতী 
সরিয়া স্থানান্তরে গেল। অনুপরাম অপর তিন জন ফিরিঙ্গী স্ত্রীর সঙ্গে দীড়াইয়া কথা কহিতে 
লাগিল। গঞ্জালিসের নিকট হইতে অনুপরাম ভিক্রুসের দিকে গেল। গঞ্জালিস অরুন্ধতীর 
জন্য একবার ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিল। পরে দূর হইতে অরুন্ধতীকে বাতায়নে 
দেখিয়া সেই দিকে আসিতেছিল, কিন্তু অরুন্ধতীকে সেখান ত্যাগ করিতে দেখিয়া তাহার 
পশ্চাৎ চলল। অরুন্ধতী ক্রমে সে ঘর ত্যাগ করিয়া গৃহাত্তরে গেল। গঞ্জালিস তাহাকে 
গৃহাস্তরে ডাকিয়া বলিল। “অরুন্ধতি! কোথায় যাইতেছ? অনুপরাম আসিয়াছে চল দেখা 
করিবে ।” 

অরুন্ধতী ন্লান হইয়া বলিল। “আমার অত্যন্ত অসুখ করিতেছে । আমি এত জন সমাগমে 
যাইতে পারি না।” 

গঞ্জালিস বলিল। “কি অসুখ হইয়াছে?” 

অরুন্ধতী বলিল। “আমার অসহ্য শিরঃপীড়া হইয়াছে, আমি কথা কহিতে পারি না।” 

গঞপ্জালিস বলিল। “তবে আর গোলে থাকিও না। আপন ঘরে যাইয়া শয়ন কর, আমি 
অনুপরামকে লইয়া তোমার নিকট আসিতেছি।” 

অরুন্ধতী বলিল। “না আমার এত ব্যামোহ হয় নাই যে তোমরা আমোদ ত্যাগ করিয়া 
আমাকে দেখিতে আসিবে । অনুপরামকে আমার নিকট আনিতে হইবে না। দশ জন আত্মীয় 
ভদ্রলোক আসিয়াছে, তাহাদিগের আমোদে কণ্টক দেওয়া ভাল নহে।” 

গঞ্জালিস বলিল। “এও কি কথার কথা! যখন গৃহিণী অসুস্থ হইয়াছেন, তখন আর কি সে গৃহে 
আমোদ সম্ভবেঃ এখনি সকলকে বিদায় দিয়া, আমি ও অনুপরাম তোমার গৃহে যাইতেছি।” 

অরুন্ধতী বাগ্র হইয়া বলিল। “আমি তোমায় বিনতি করি, তুমি অধিকক্ষণ ও ঘর ত্যাগ 
করিয়া থাকিও না। উহারা কি মনে করিবে । আমাকে ক্ষমা কর, আমি নতুবা অত্যন্ত দুঃখ 
হইব। এ কি লজ্জার কথা, যে আমার জন্য এতগুলি লোক ক্ষুপ্রমন হইয়া ফিরিয়া যাইবে।” 

গঞ্জালিস বলিল। “আমার ত আমোদে মন যাইবে না। অদ্যকার লোক সমাগম তোমারই 
মান্যার্থে, তোমার অবিদ্যমানে আর রোগাবস্থায় সে উৎসব বৃথা । আজ তোমার সঙ্গে সকলেই 
আলাপ করিতে চাহিবে। আমি তোমাকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিব। তাহারা তোমাকে 
না দেখিতে পাইলে অপমান বোধ করিবে, অতএব তাহাপেক্ষা তাহাদিগকে স্পষ্ট বলা ভাল, 
অন্য এক দিন আবার আমন্ত্রণ করা যাইবেক।” 

গঞ্জালিস বলিল। “বাকি সকলের সঙ্গে আলাপ না হইলে তাহারা দুঃখিত হইবে । আবার 
আহারের পূর্বে সকলেই তোমাকে দেখিতে চাহিবে। আর অন্যান্য স্ত্রী কুটুম্বের কে সমাদর 
করিবে? তুমি ঘরে যাও, আমি ইহাদিগকে বলিয়া আসি।” 

অরুন্ধতী বলিল। “আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম!” 

ভিত্রুস গঞ্জালিসকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া বলিল। “ব্যাপার খানা কি?” 

গঞ্জালিস বলিল। “ভিত্রুস আসিয়াছে ভাল হইয়াছে। অরুন্ধতীর অত্যন্ত শিরঃপীড়া 
হইয়াছে। লোকের সমাগমে থাকিতে পারিলেন না। তাই তুমি যদি একবার সকলকে গিয়া 
দ্রুত আসিয়া উপস্থিত হইল। অনুপরামকে নিকটে আসিতে দেখিয়া অরুন্ধতী চক্ষু মুদ্রিত 
করিয়া টলিয়া পড়িল। অমনি গঞ্জালিস ও অনুপরাম হস্ত বিস্তারিয়া ধরিল। অরুতন্ধতীকে 
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লইয়া নিকটস্থ ঘরের পর্যঙ্কে শয়ান করিয়া দিলে অনুপরাম বলিল। “এ স্ত্রীলোকটি কে? 
ইহার কি হইয়াছে?” 

গঞ্জালিস কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল। “এটি কে তা তুমি কি জান না? এখন কি তোমার 
ব্ঙ্গ করিবার সময়।” অনুপরাম কিছু থামিয়া ভিক্রুসকে জিজ্ঞাসা করিল। “এ স্ত্রীলোকটি কে, 
তুমি জান?” 

ভিত্রুস বলিল। “আহা ইনি পাঁচ ছয় দিনে সব ভুলিয়া গেলেন। ইটি যে তোমার ভন্মী 
অরুন্ধতী? তুমি কি এখনই আত্ত্ীয়বিস্থৃত হইলে?” 
অনুপরাম বলিল। “ভিক্রুস! আমি তোমায় বিনতি করি। সত্য করিয়া বল, রহস্য করিও 
না।” 

গঞ্জালিস বলিল। “অনুপরাম! তুমি কি উন্মত্ত হইয়াছঃ তোমার আপনার সহোদরাকে 
চিনিতে পারিতেছ না। না চিনিবার কারণ কিছু দেখি না।” 

অনুপরাম কিছু অবাক হইয়া রহিল। ক্রমে সেই ঘরে সকল আগত আত্মীয়ের সমাগত হইতে 
লাগিল। কিছু ক্ষণ পরে অনুপরাম গঞ্জালিসের হাত ধরিয়া সে ঘর হইতে বাহিরে আসিল। নির্জন 
স্থানে গিয়া বলিল। “গঞ্জালিস আমি উন্মত্ত নহি, আমার যথেষ্ট ঢেতনা আছে। আমি তোমাকে 
এ সময় এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিতাম না। কিন্তু ইহাতে দুটি ব্যাপার উপস্থিত হইতেছে। আমার 
স্থির হইয়া থাকাই বিধেয় ছিল, কিন্তু পরে প্রকাশ পাইলে পাছে তুমি আমায় কুপরামর্শ প্রয়োগ কর, 
এই ভয়ে আমি এখনই ইহার তত্তাবধারণে উৎসুক হইতেছি। আরও আমার আপনার ভগ্নীকে কি 
হইল, তাহাত আমার বিশেষ অবগত হওয়া কর্তব্য। আমার তাহার প্রতি কিছু অত্যন্ত স্নেহ বশত 
আমি অনুসন্ধান করিতেছি না, আমার আত্মরক্ষাও আবশ্যক। তোমার বিবাহের সময় আমি এখানে 
উপস্থিত ছিলাম না। আমি বিশেষ জানিতাম, তোমাকে স্বামিত্বে বরণ করিতে অরুন্ধতীর অত্যন্ত 
অনিচ্ছা ছিল। যাহা হউক, এখন আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি, এ ঘরে যে ব্যামোহ ছল করিয়া 
শয়নে আছে, সে আমার ভগ্মী নহে। আমি তাহাকে পূর্বে কখন দেখি নাই। তুমি ইহার তত্তাবধারণ 
কর যে এ স্ত্রীলোকটি কে, আর আমার ভগ্নীই বা কোথায় গেল?” 

গঞ্জালিস এক মনে অনুপরামের কথা শুনিতেছিল। তাহার বলা শেষ হইলে নিস্তব্ধ হইয়া 
রহিল। অনুপরামের অর্থ ভাল বুঝিতে পারিল না। তাহার মনে কণামাত্রও সন্দেহ হইল না যে 
এ অরুম্ধতী নহে। কিন্তু অনুপরামেরই বা এরূপ আগ্রহাতিশয়ে বলিবার কারণ কি। ভাবিল, 
অনুপরামের বুদ্ধিভ্রম হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়টি পরিষ্কার করণাভিলাষে অনুপরামকে বলিল । 
“তুমি এই খানে একটু দাড়াও আমি আসিতেছি।” 

যে ঘরে অরুন্ধতী শয়নে ছিল, তথায় গিয়া সকলে বলিল “আপনারা এখানে ভিড় 
করিবেন না।” সকলে ঘর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে গঞ্জালিস অরুন্ধতীর শয্যায় বসিল। 
অরুন্ধতী লোক সব অন্তরিত হইল দেখিয়া কিছু সুস্থ হইল। 

গঞ্জালিস বলিল। “অরুন্ধতি! তোমার ভ্রাতা অনুপরাম তোমাকে চিনিতে পারিতেছে না। 
ইহার মর্ম কি, তুমি অনুপরামকে বুঝাইয়া দাও। আমি তাহাকে তোমার এখানে আনিতেছি।” 

অরুন্ধতী বলিল। “আমি এখন অত্যন্ত অসুস্থ আছি। এখন তাহাকে আমার নিকট আনিও 
না।” 

গঞ্জালিস বলিল। “সে তোমার সহিত না কথা কহিলে স্থির হইবে না।” 

অরুন্ধতী বলিল। “কিন্তু আমি তাহার সঙ্গে কথা কহিতে পারিব না।” 
গঞ্জালিস বলিল। “কেন? আমার সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেছ? তাহার সঙ্গে কেন পারিবে 
না?” 
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অরুন্ধতী বলিল। “তাহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইলে, আমার দেশের কথা সব মনে 
পড়িবে । কেন আমার সুখে কণ্টক দিবে। আমি এখন তোমাকে পাইয়া আপন ধর্ম পর্য্যস্ত ত্যাগ 
করিয়াছি। এখন সে সকল ভুলিয়া রহিয়াছি। তাহাকে দেখিলেই আবার সে সকল চিন্তা 
উথলিবে।” 

গঞ্জালিস বলিল। “তোমাকে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে।” 

অরুন্ধতী বলিল। “আমি তোমাকে এই বিনয় করি, আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার কোন 
হানি করি নাই। তোমাকে পাইয়া অবধি তোমার সেবায় ও সুখবর্ধনে নিযুক্ত আছি, তবে কেন 
তুমি আমাকে কষ্ট দিবে।” এ কথাতে গঞ্জালিসের মন কিছু ভিজিল। 

গঞ্জালিস বলিল। “যদি একান্তই তোমার কষ্ট হয় তবে প্রয়োজন নাই, কিন্তু কিসে তাহার 
বিশ্বাস হয়।”' অনুপরাম অল্পে অল্পে তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া এ সকল শুনিতেছিল, অগ্রসর 
হইয়া বলিল। ““গঞ্জালিস! আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, এ আমার ভগ্মী নহে” অরুন্ধতীর 
প্রতি “কি গো! তুমি অরুন্ধতী বলিয়া এখানে আসিয়াছ, ভাল বল দেখি আমার জ্যেষ্ঠ যিনি 
এখন আরাকাণে রাজত্ব করিতেছেন, তাহার নাম কি?” 

অরুন্ধতী কর যোড় করিয়া বলিল। “অনুপরাম ক্ষান্ত হও, আমাকে ক্ষমা কর, আর সে 
সকল কথা আমার মনে তুলিও না। তোমার বুদ্ধির ভ্রম হইয়াছে। বুদ্ধি ভ্রম না হইলেই বা 
কেমন করিয়া আপনার ভগ্মীকে অর্থলোভে অন্য ধর্মীকে দিয়ে যাও। তুমি আর আমার সম্মুখে 
আসিও না। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিল। এখন আমার বর্তমান অবস্থায় সুখী হইয়া 
কাল কাটাই! আর আমায় দগ্ধ করিও না।” 

অনুপরাম বলিল। “হা ধর্ম! এ পাপীয়সী বলে কি! এত প্রকৃত বেশ্যা দেখিতে পাই। এমত 
ুষ্টবুদ্ধি আর ত কুত্রাপি দেখি নাই। ও সকল চাতুরী ছাড়, এখন বল আমার ভগ্মী কোথায় 
গেল, নতুবা আমি তোমার শিরচ্ছেদন করিবে ।” 

অরুন্ধতী ঈষদ্‌ বিরক্ত হইয়া বলিল। “যাও তোমার যত দূর সাধ্য ছিল, তাহা করিয়াছ। 
এখন আর আমি তোমাকে ভয় করি না।” গঞ্জালিস ইহাদিগের দুই জনের কথা বার্তায় কিছু 
আশ্চর্য হইল। একবার ভাবিল বুঝি অনুপরাম সত্য বলিতেছে, আবার ভাবিল, সত্য না 
বলিবারই বা উদ্দেশ্য কি? ফলত এ স্ত্রীলোক যে হউক আমার স্ত্রী ত বটে, ইহাকে এখন কোন 
ক্রমে তাক্ত বা অপমান করিতে দেওয়া হইবেক না। অনুপরামকে বলিল। “অনুপরাম তোমার 
এ অত্রাস্ত অন্যায়! আমার ঘরে থাকিয়া আমার স্ত্রীকে অপমান বাক্য প্রয়োগ করিতেছ।” 

অনুপরাম বলিল। “হা, এ তোমার স্ত্রী হইত, যদ্যপি এ সতী থাকিত। এটা কোন কুলটার 
কন্যা, চাতুরী করিয়া তোমার সঙ্গে বিবাহ করিয়াছে। তুমি সন্তুষ্ট হইতে চাহ থাক, কিন্তু আমি 
ইহাকে আমার ভগ্জা বলিব না।” 

গঞ্তালিস বলিল। “অরুত্বাতি! ইহার একটা সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক। তুমি সত্য করিয়া বল 
তুমি কে, আর অনুপরামের ভদ্মীই বা কোথায়।” 

অরুন্ধতী কাতর স্বরে বলিল। “তুমিও কি পাযণ্ডের সঙ্গে পাষণ্ড হইলে। আমার মৃত্যু 
হইলেই আমি সুথা হই। আমার প্রতি তোমার অবিশ্বাস হয়ত, আমাকে কাটিয়া ফেল, আমার 
আর জীবনে প্রয়োজন নাই, রাজ্য গেল, দেশ ত্যাগ করিলাম, ধর্মও ছাঁড়িলাম, ইহাঁতেও যদি 
শান্তি নাই তবে আমি মরিলেই ভাল ।” 

গঞ্ভালিস বলিল। “অনুপরাম তুমি ক্ষান্ত হও ।” অনুপরামের হস্তে ধরিয়া সে ঘর হইতে 
বাহিরে আইল । অনুপরাম কিছু আপত্তি করিল না! তাহার মনে কেমন একটি অব্যক্ত চিন্তা 
উপস্থিত হইল। ভাবিল “একি ঘটনা, ইহার কিছু ভাব বুঝিতে পারিলাম না।” এটি যে 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ১৮১৯ 


অরুন্ধতীর পরামর্শ, তাহা নিশ্চয় বুঝিল। কিন্তু এক্ষণে সে কোথায় আছে, তাহা চিন্তা করিতে 
লাগিল। এদিকে আমন্ত্রিত লোকেরা গৃহকক্রীর ব্যামোহ শুনিয়া নিতান্ত ন্লান হইল। সকলেই 
আপন আপন ঘরে যাইবার উদ্যোগ পাইল, এমত সময় অরুন্ধতী আসিয়া গঞ্জালিসকে বলিল, 
“আমার এখন রোগ শান্তি হইয়াছে, সকলকে যত্ব করিয়া আহার করিতে বল।” 

গঞ্জালিস হৃষ্ট মনে সকলকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া একত্রে মহা আনন্দে আহারে বসিল। 
লইয়া আপন আপন স্থানে চলিয়া গেল। কেবল ফ্রা্গিক্কো, আনথনি, ভিত্রুস ও ক্লড বসিয়া 
রহিল। সকলে বিদায় হইলে গঞ্জালিস বলিল। “চল একবার আমাদিগের বন্দীদিগকে দেখিয়া 
আসি, তাহারা কি করিতেছে ।” সকলেই কারাগারে যাইতে প্রস্তুত হইলে অনুপরাম বলিল। 
“গঞ্জালিস আমি এক্ষণে আপন ঘরে চলিলাম।” 

গঞ্জালিস বলিল। “কেন, চলিবে কেন কারাগারে চল, বন্দীদিগের একটা বন্দোবস্ত করা 
অত্যন্ত আবশ্যক ।”” 

অনুপরাম বলিল। “চল যাই। কিন্তু অনেক রাত্রি হইয়াছে, কাল প্রাতে ইইলেই ভাল হইত।” 

গঞ্জালিস বলিল। “আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।” অনুপরাম গঞ্জালিসের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। 
ক্রমে অন্তর্গেডিজের দ্বারে গিয়া পৌঁছিল। এক জন বৃদ্ধ দ্বারী ভিতরে অর্্ঘ উন্মীলিত নেত্রে 
বসিয়াছিল, ইহাদিগকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দীড়াইল। তাহার নিকট হইতে গঞ্জালিস সকল 
দ্বারের চাবি লইয়া এক একটি এক এক জনকে বাঁটিয়া দিল। সকলে আপন আপন বন্দীর 
উদ্ঘাটন করিয়া প্রবেশ করিল। বন্দীরা নিতান্ত ম্লান বদনে বসিয়াছিল, পাষগুদিগকে ঘরে 
প্রবেশ করিতে দেখিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিল। দুর্ভাগা ইন্দুমঞ্জন্প ঘরে গঞ্জালিস প্রবেশ করিলে 
ইন্দুমতী মাথাটি তুলিয়া দেখিল। অনুপরাম অনঙ্গদেবের ঘরে, ফ্রালসিক্কো অরুন্ধতীর ঘরে, 
আনথনি বৈদ্যনাথের নিকট, ব্লড গোবিন্দের ও ভিক্ুস বরদাকণ্ঠের ঘরে প্রবেশ করিল। 
অনুপরাম বহুক্ষণের পর অনঙ্গপাল দেবকে এক লক্ষ মোহর দিতে স্বীকার করাইল। অনঙ্গপাল 
বলিল। “ভাল এখন আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি প্রভাবতীকে লইয়া যাই।” 

অনুপরাম বলিল। “তা কি করে হইতে পারে, আমি তোমাদিগকে এখান হইতে যাইতে 
দিতে পারি না। তুমি এইখান হইতে পত্র লিখিয়া দাও, আমাদিগের লোক মোহর লইয়া ফিরিয়া 
আসিলে তুমি মুক্ত হইবে।” 

অনঙ্গপাল বলিল। “আর মোহর লইয়া তুমি যদি আমাকে ছাড়িয়া না দাও, তবে ত আমার 
উভয় কুল নষ্ট হইবে। আমি ইহাতে কোন মতে সম্মত হইতে পারি না। 
না দাও, তবে আমি তোমার কি করিব?” 

অনঙ্গপাল বলিল। “আমি ধর্মত স্বীকার করিতেছি, ইহাতেই তোমার বিশ্বাস করা কর্তব্য।” 

অনুপরাম বলিল। “তবে আমার কথায় তোমারও বিশ্বাস করা উচিত। আমি বলিতেছি, 
ধন পাইলেই তোমাকে ও তোমার কন্যা প্রভাবতীকে ছাড়িয়া দিব।” 

অনঙ্গপাল বলিল। “দস্যুর কথায় বিশ্বাস কি? যে অপর লোককে অকারণে বন্দী করিতে 
পারে, সে মনে করিলে আপনার পণ শতবার ভাঙ্গিতেও পারে।” 

অনুপরাম বলিল। “অনঙ্গপাল! তোমার একাত্ত অবিশ্বাস হয়, তবে যাইও না, আমিও ধন 
চাহি না।” 

অনঙ্গপাল বলিল। “নরাধম! কেন অকারণ আমাকে বন্দী করিয়াছ? তুমি কি ভাবিতেছ না যে, 
পরকালে কি উত্তর দিবে? তোমার যে কোন্‌ নরকে বাস হইবে, তাহা আমি বলিতে পারি না।” 
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অনুপরাম হাসিয়া বলিল। “অনঙ্গপাল বৃদ্ধ হইয়া তোমার বুদ্ধির ভ্রম হইয়াছে, নতুবা 
এরূপ অনুপযুক্ত যথেচ্ছা বাক্য আমাকে প্রয়োগ করিতে না। আমি এক্ষণে তোমার প্রভু, তুমি 
আমার ক্রীতদাস, তোমার মুখ হইতে এ সকল কথা বাহির হওয়া উচিত নহে। আপনার অবস্থা 
বিবেচনা করিয়া কথা কহা ভাল।” 

অনঙ্গপাল বলিল। “পাপী চণ্ডাল। তোর এত বড় সাধ্য যে আমাকে ক্রীতদাস বলিস! 
জানিস না, আমি উৎকৃষ্ট সারস্বত ব্রান্মাণ, আমার পাদস্পর্শে তোর অধিকার নাই। 
গুরুলোকের অবমাননায় সমুচিত দণ্ড পাইবে। দূর হ। আমার সম্মুখ ত্যাগ কর। তোর 
সঙ্গে বাক্যালাপে আমাকে পাপ স্পর্শ করে। আমি গৃহে প্রতিগমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত 
করিব।” 

অনুপরাম বলিল। “সেই ভাল, যখন গৃহে যাইবে, তখন প্রায়শ্চিত্ত করিও, এখন বাপের 
সুপুত্র হইয়া আমার সেবায় নিযুক্ত থাক।” 

অনঙ্গপাল বলিল। “অনুপরাম জাত্যভিমান নষ্ট করিও না। আমি সদ্রান্মাণ, আমাকে 
অবমাননা করায় তোমার কি লাভ ?” 

অনুপরাম বলিল। “অনঙ্গপাল! আমি অগ্রে তোমায় কোন অপমান বাক্য প্রয়োগ করি নাই। 
তুমি আপনি অত্যাচারে আমাকে উত্তেজিত করিতেছ। পরস্তু আমাকে ধন যদ্যপি না দিতে পার, 
তবে তোমাকে দাসের কর্মে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। ইহাতে আর বিলম্ব করিও না। মত স্থির 
কর, নতুবা এইক্ষণেই তোমাকে কারাগার হইতে লইয়া আমার ঘরে যাইব। আর তোমার 
প্রভাবতী আমার সামান্য দাসী হইবে। ক্ষত্রিয়বংশের এই নিয়ম, রণে পরাজিত শত্রুকে দাসত্ে 
নিয়োজন।” 

অনঙ্গপাল বলিল। “ভাল আম'র কন্যাকে ছাড়িয়া দাও, সে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া ধন 
আনিয়া তোমাকে দিবে। আমি তত দিন তোমার নিকট বন্দী রহিলাম।” 

অনুপরাম বলিল। “তাহা কোন ক্রমেই হইতে পারে না। তোমার মত হীনবল বৃদ্ধ 
লইয়া আমার কোন উপকার দর্শিবে না, তোমার কন্যা থাকিলে আমার যথেষ্ট সুখ 
সম্পাদন করিবে ।” 

অনঙ্গপাল এই কথা শুনিবামাত্র জুলিয়া উঠিল। কোপে তাহার বদন মসীবর্ণ হইল। নয়নদ্বয় 
আরক্ত হইল। শরীর লোমাঞ্চিত হইল । দত্তে দত্ত ঘর্ষণ করিল, কিন্তু কোপ প্রকাশে আপনার 
হানি জ্ঞানে মনের রোব মনেই রহিল। ভাবিল, এখন কোন মতে পরিত্রাণ পাওয়াই উদ্দেশ্য কি 
করিয়া স্বকার্য সাধন হয়, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। অত্যন্ত ধনপ্রিয়, এক কালে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা 
গণিয়া দেওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। আবার যদি তাহাই দেয়, তথাপি আপনাদিগের উদ্ধারের 
বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান রহিল। কি জানি, যদি পাপেরা অর্থ পাইয়া আবার অধিক অর্থ 
লোভে ছাড়িয়া না দেয়, তবেই ত ধন নষ্ট ও আত্মরক্ষা দুর্লভ। বহুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া নিতান্ত 
নিরাশ হইল। অনাহারে শরীর হীনবল হইয়াছিল, আবার ভাবী আহারাভাব-চিস্তায় দ্বিগুণ ক্ষীণ 
করিল। অনঙ্গপাল অবসন্ন হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতে লাগিল। মধুসূদন নাম চিস্তা করিয়া 
আপনাকে তাহায় অর্পণ করিল। মনে মনে সন্কল্প করিল, “প্রাণ যায় যাক, তথাপি জাতি ত্যাগ 
কোন মতেই হইবে না। ফিরিঙ্গীদত্ত অন্ন বা জল গ্রহণ করা হইতে পারে না।” কিন্তু প্রভাবতীর 
চিন্তায় অনঙ্গপাল জীর্ণ হইল। সে নব্যা বালা, কি করিয়া এ দুঃসহ অনাহার যন্ত্রণা সহ্য করিবে। 
আবার এ পাপদিগের তাড়নে কিরূপ ব্যবহার করিবে। অনঙ্গপালের চিন্তা অত্যন্ত হইল। 
সস্তানের প্রাণের জন্য, ধর্মের জন্য পিতার যতদূর ভাবনা হয়, তাহার অধিক 'অনঙ্গপালের 
হইল। অনঙ্গপালকে সংসারে বদ্ধ করিবার একমাত্র গ্রন্থি প্রভাবতী। অনঙ্গপাল নিতান্ত কাতর 
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হইলেন, কিন্ত পাষাণহৃদয় অনুপরাম তাহা দেখিয়াও লক্ষ্য করিল না। মনে মনে তাহার আনন্দ 
হইতে লাগিল, ভাবিল, “এইবার এ নরাধম অবশ্য ধনলোভ ত্যাগ করিবে, আরও অধিক পণে 
আপনাদিগের স্বাধীনতা ক্রয় করিবে ।” 

অনঙ্গপাল বলিল। “অনুপরাম! আমার পত্র লিখিবার পাত্র নাই। আমার ঘরে এমত কেহ 
নাই যে, আমার পত্র পাইয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া আমাকে ধন পাঠায়। আমাকে ছাড়িয়া দাও, 
আমি অঙ্গীকার করিতেছি, তোমার সঙ্গে চাতুরী করিব না।” অনঙ্গপাল অষ্ঠিবতে ভর দিয়া 
গললগ্ন-কৃতবাস হইয়া কৃতাপ্জলিপুটে বলিল। “অনুপরাম ধর্মার্থে দয়া করিয়া আমাদিগকে মুক্ত 
কর, আমরা ঘরে পৌঁছিয়াই তোমাকে ধন পাঠাইয়া দিব।” 

অনুপরাম বলিল। “সেটি কোন মতেই হইবে না, কেন আমাকে ত্যক্ত কর। পিশাচ! তোমার 
উপযুক্ত না হইলে তুমি সরল হইবে না। এখনও তোমার ধনে এত যত্বু।” 

অনঙ্গপাল ভাবিল। “কি বিপদ! এ পাপকে আমি যেন পত্র দিলাম। কিন্তু পত্রের উত্তর 
আসিতে ন্যনসংখ্যা দুই দিন লাগিবে। আমি দুই দিন বিন্দুমাত্র স্পর্শ না করিয়া কি রূপে 
প্রাণধারণ করি। আমারও যদি সম্ভব, প্রভাবতীর ত একান্তই তসাধ্য হইবে। হা বিধাতঃ! 
আমার অদৃষ্টে অবশেষে এই লিখিয়াছিলে! আমা অপেক্ষা বন্যজস্তরাও সুখী।” অনঙ্গপাল 
কতই চিস্তা করিতে লাগিল, তাহার সীমা নাই। কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। মাঝে 
অনুপরাম অনঙ্গপালকে চিস্তায় মগ্ন দেখিলে আপনার হস্তস্থ ষষ্টির অগ্রভাগ দিয়া জাগ্রত 
করিতেছিল। ক্রমে অঙ্গ স্পর্শে অনঙ্গপালের ক্রোধ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে 
অনুপরামের দৌরাত্ম্য অসহ্য হওয়ায় অনঙ্গপাল চিস্তিল, কি করা যায়, এ দুষ্টের জালায় ত 
স্থির হওয়া দুর্লভি, আর এ কারাগার হইতে অব্যাহতি পাওয়াও একাত্ত অসম্ভব। বহুক্ষণ ব্যর্থ 
বচসায় অনুপরামেরও ক্রোধ জন্মিল। ক্রমে দুই একবার কথায় কথায় অনুপরাম আপনার 
যষ্টির দ্বারা ঘৃণা প্রকাশ কালে দুই এক ঘা প্রহারও করিতে লাগিল। অনঙ্গপাল দেবের 
লোমকৃপে কৃপে ক্রোধাগ্নি জুলিতে লাগিল, কিন্তু কি করে, প্রভাবতীর কুশলাকাঙক্ষায় সকলি 
সহিতে হইল। অনুপরাম আপন উদ্দেশ্য সাধনে অসমর্থ হওয়ায় ক্রমে বিরক্ত হইয়া 
অনঙ্গপালের উপর দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। অপরিমিত অপমান ও পীড়নে অনঙ্গপাল 
বলিল। “অনুপরাম আর আমি তোমার দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে পারি না। আইস, তোমাকে 
শরশুনার উগ্রসেনের নামে পত্র লিখিয়া দি।” 

অনুপরাম বলিল। “লিখ, তবে কাগজ ও লেখনী আনি।” 

অনঙ্গপাল বলিল। “যাও শীঘ্ব আন।” 

অনুপরাম কারাগার হইতে বাহিরে গেল। 

এদিকে ভিক্রুস বরদাকঠের গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র বলিল “কি এত রাত্রে যে আবার 
জ্বালাতে এলে? রাব্রিটায় নিদ্রা যেতে দাও, আবার প্রাতে যে রূপ নিত্য নীতি আছে, তাহা 
করিও 1” 
ভিক্তুস বলিল। “আ মরণ! বন্দীর আবার সুখ কিঃ বন্দী তাহার প্রভুর সুখ সম্পাদন 
করিবে । আমি অনেক ভ্রমণ করিয়াছি, একটু বিশ্রাম করি” বলিয়া ভিক্ুস্‌ বরদাকণ্ঠের 
সম্মুখে বসিল। আপনার পাদদ্ধয় অগ্রসর করিয়া বরদাকে বলিল, “আমার পদ সেবা 
কর।” বরদা ভিজ্রুসের কথায় কোন উত্তর করিল না। কোপে তাহার ওষ্ঠদ্য় কাপিতে 
লাগিল। 

ভিত্রুস বলিল। “কিহে বাপু! আমার কথাটা কি গ্রাহ্য হইল না?” হস্তস্থ আপনার বেতের 
দ্বারা বরদাকে একটি আঘাত করিল। বরদার শরীরে বেত স্পর্শমাত্র সে অঙ্গের চর্ম ছিড়িয়া 
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গেল। বরদা অমনি উত্তেজিত সিংহের ন্যায়, অগ্নিকণা স্পর্শে বারুদপুঞ্জের ন্যায় দপ করিয়া 


মুষ্টি ভিত্রুসের পৃষ্ঠে মারিল। ভিত্তুস প্রহারবলে পৃষ্ঠদেশ বাঁকাইল, আর একটি অব্যক্ত 
নাতিভীষণ নাতিকরুণ শব্দ করিল। মুষ্ট্যাঘাত পরে বরদাকষ্ঠ বলিল। “কেমন সেবা হইয়াছে, 
না আরও আবশাক?” 

ভিত্রুস বলিল। “নরাধম! তোর এতদূর সাহস, যে তোর প্রভুর উপরে হাত চালাস£” 
ভিত্রুস বেত লইয়া আবার বরদাকঠের উপর চালাইল। বরদকণ দক্ষিণ হস্ত বিস্তারিয়া সে 
বেত্রটি ধরিল ও অমনি বলপূর্বক ভিক্রুসের হস্ত হইতে লইয়া তাহার দ্বারা অসহ্য বলে 
ভিত্রুসের পৃষ্টে এক আঘাত করিল ভিন্রুস প্রহারে অত্যন্ত কষ্ট পাইল বটে, কিন্তু ক্রোধে 
তখন সেটিও তত অধিক বোধ হইল না। দাঁড়াইয়া দ্রুত বরদাকণ্ঠের গলদেশ ধরিল। বরদা 
ভিক্রস অপেক্ষা অধিক বলবান্‌ ছিল, ভিক্রুসের হাত ছাড়াইয়া তাহাকে ধরিল। ভূমিসাৎ 
করিল। ভূমিসাৎ করিয়া তাহার বক্ষস্থলে চাপিয়া বসিল। ভীম মুষ্ট্যাঘাতে তাহার মুখ আরক্ত 
করিল। পরে আপনার উত্তরীয় দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া তাহার পা ধরিয়া টানিয়া গৃহের 
অপর দিকে লইয়া ফেলিল। অমনি দ্রুত পদে দ্বারাভিমুখে আসিয়া দ্বার খুলিয়া বাহির হইতে 
শৃঙ্খলা দিয়া কুণ্তী বন্ধ করিল। বাহিরে আসিয়া একবার চতুর্দিক দেখিল। কেহ নাই, দেখিয়া 
বরাবর ফাটকের দিকে চলল। দূর হইতে দেখিল, ফটকে এক জন বৃদ্ধ দ্বারবান্‌ বসিয়া 
আছে। তাহার নিকট পার হওনের চিন্তা মুহূর্তমাত্র হইল না। দ্বারের কুঞ্জীটি লইয়া তাহার 
হস্তে সমর্পণ করিয়া ফাটক পার হইল। বৃদ্ধ কুপ্তীটা লইয়া দীড়াইল। কিন্তু বরদাক 
ফিরিয়াও দেখিল না। 
কেন আসিলে? আমাকে নিষ্নণ্টকে মরিতে দাও।” 

গঞ্জালিস বলিল। “ইন্দুমতি! তুচ়্ি এমত নিষ্ঠুর বাকা প্রয়োগ করিও না। আমার জীবন 
থাকিতে তুমি কষ্ট পাইবে না। তুমি আমার অন্তরের অস্থি, শরীরের শোণিত।" 

ইন্দুমতী বলিলেন। “আমি তোমার যাহা হই, আমাকে আর যন্ত্রণা দিও না। আমার আর 
বাকৃশক্তি নাই। আমার কণ্ঠ ও তালু শুক্ষ হইয়াছে।” 

গঞ্জালিস বাস্ত হইয়া বলিল। “আমি জল আনিয়া দিব?” 

ইন্দুমতী হাসিয়া বলিলেন। “তোমার মত কথা তুমি বলিলে, তাহায় আমি সস্তুষ্ট হইলাম, 
কিন্তু আমার জলে প্রয়োজন নাই। তোমাদিগের এখানে জলম্পর্শ করা হইবে না।” 

গঞ্জালিস বলিল। “কেন আমরা কি এত অপকৃষ্ট, যে আমরা জল স্পর্শ করিলে তাহা দূষিত 
হয়?” 

ইন্দ্ুমতী বলিলেন। “আমি যদি কখন মুক্ত হই।”__ 

গঞ্জালিস বলিল। “তুমি বদ্ধ কিসে? তুমি এইক্ষণেই মুক্ত হইলে, চল আমার ঘরে চল। 
আমার প্রধান গৃহিণী হইবে।” 

ইন্দ্ুমতী বলিলেন। “আর কেন মৃত শরীরে আঘাত কর।” 

গঞ্জালিস বলিল। “আমি অজ্ঞানেও তোমাকে আঘাত করিতে পাঁর না। তুমি আমার সর্বে 
সর্বস্ব ।” গঞ্জালিস মদ্যপানে চঞ্চলচিত্ত হইয়াছিল। ইন্দুমতীর সঙ্গে কথোপকথন করিতে 
করিতে একদৃষ্টে সেই মুখপদ্ম দেখিয়া এককালে মোহিত হইল, আশংসা(১) উত্তেজিত হইল। 





(১) তীব্র ইচ্ছা। 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ১৯৩ 


সুন্দরী দুঃখে ল্লান হইলে আরও চমৎকার শোভা ধারণ করে। ইন্দুমতীর ললিত লাবণ্য দুঃখে 
আরও কোমল হইয়াছে। চক্ষে কেমন একটি অনির্বচনীয় প্রেমগর্ভ ভাব দেখা দিল। ঈষদ 
বত্রদৃষ্টি যেন দেবতার মনোহারী । ইন্দুমতী যদিচ আধিতে (১) এককালে অবসন্ন হইয়াছিলেন, 
কিন্তু যথেষ্ট চৈতন্য ছিল। বক্রদৃষ্টিতে দিব্য লক্ষ্য করিলেন, যে গঞ্জালিসের গতিক বড় ভাল 
নয়। কিন্তু কি করেন, মনে মনে হিমাদ্রিসৃতার আরাধনা করিতে লাগিলেন। ভগবতী পার্বতী 
তাহার মনে যেন উদিত হইলেন। আর সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সুপ্রতিষ্ঠা সুলোচনা মৃর্তিতে 
করিলেন। পূর্ণযৌবনা ইন্দুমতী মনে মনে ইষ্টঈদেবীর আরাধনাবসানে যেন সুস্থ হইলেন। 
গঞ্জালিস ক্রমে মদমদে মত্ত হইয়া অন্ধ হইল। অনুগ্রহ লাভ বিশ্বাসে ইন্দুমতীর মন প্রফুলিত 
হইয়াছে. দেখিয়া অনাভাব বুঝিল। ক্রমে নিকটস্থ হইয়া বসিল। ইন্দুমতী গঞ্জালিসকে নিকটে 
বসিতে দেখিয়া সিহরিলেন। বসিয়াছিলেন গাত্রোথান করিলেন। গঞ্জালিস ইন্দুমতীকে উঠিতে 
দেখিয়া হস্ত বিস্তারিয়া তাহার বস্ত্র ধরিতে উপক্রম করিলেই, ইন্দুমতী ফিরিয়া দীড়াইলেন, আর 
এমত কঠিন দৃষ্টে গঞ্জালিসের প্রতি ঘৃণা দৃষ্টিপাত করিলেন যে, গঞ্জালিস ভীত হইয়া অল্পে 
অল্পে সঙ্কুচিত হইল! ইন্দুমতী গৃহের কোণাস্তরে যাইয়া বসিলেন।' 

গঞ্জালিস টলিতে টলিতে উঠিয়া বলিল। “ইন্দুমতি! আমার জীবনের অবলম্বন! আমার 
প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর। আমি একাত্ত তোমার প্রেমের বশবতী ।” 

ইন্দুমতী বলিলেন। “দেখিতেছি, তুমি অচেতন হইয়াছ, কেন এরূপ অসংস্কৃত বাক্যে আমার 
কর্ণ দূষিত করিতেছ। যাও আমার এ নির্জন আবাস হইতে স্থানাস্তরে যাও। হা বিধাত! আমি 
কি কারাবদ্ধ হইয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব না? আমার কি ইহাতেও অব্যাহতি নাই?” 

গঞ্জালিস বলিল। “ইন্দুমতি! আমি তোমার একাস্ত ক্রীত দাস, আমাকে রক্ষা কর। আমি 
নিতাত্ত তোমারই সেবাইত।” 

ইন্দুমতী বলিলেন। “মূঢ়! অকারণ কেন আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনাকে কষ্ট দাও। তোমার 
কি চেতনা নাই” 

গঞ্যালিস বলিল। “আমার বুদ্ধিভ্রম হইয়াছে, আমি আর চক্ষে কিছুই দেখিতেছি না। আমি চক্ষু 
মুদ্রিত করিয়া ভাল দেখিতে পাই। আমার মনে তোমার প্রতিমূর্তি চিহ্িত হইয়াছে।” গঞ্জালিস 
অচেতন হইয়া আপন আসন ত্যাগ করিয়া দীঁড়াইল, ইন্দুমতীর দিকে হস্ত বিস্তারিয়া টলিতে টলিতে 
চলিল। ইন্দুমতী নিকট সঙ্কট বুঝিয়া একবার একপল মাত্র চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। অমনি সেই 
অসহায়ের একমাত্র চিরসহায় জগছ্ধাত্রী যেন তাহার জ্ঞানচক্ষে দেখা দিলেন। ইন্দুমতী অমনি 
চাহিয়া গঞ্জালিসের দিকে দেখিলেন ও আপনার সুললিত দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া বলিলেন। “যথেষ্ট 
হইয়াছে, আর অগ্রসর হইও না। এ খানেই থাক।” গঞ্জালিস ইন্দুমতীর ভঙ্গী দেখিয়া কিছু সঙ্কুচিত 
হইল। কিন্তু পর ক্ষণেই আবার কি মনে উদয় হইল, সাহস করিয়া আবার অগ্রসর হইল । ইন্দুমতী 
একান্ত তাহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বলিলেন। “নরাধম! যদি আর এক পদ অগ্রসর হও, তবে 
এই দেখ” বলিয়া আপনার কটি বন্ত্র ইইতে একখানি কৃপাণ বাহির করিলেন ও বলিলেন; “একই 
আঘাতে তোমাকে যমালয়ে পাঠাইব ও আমিও মরিব।” ইন্দুমতীর বাক্য সাঙ্গ হইতে না হইতে 
কারাগারের দ্বার খুলিয়া গেল, অমনি ফ্রান্সিক্কো ও ক্লুড দ্রুত প্রবেশ করিয়া উভয়েই এককালে 
গৃহের চতুর্দিকে ব্যস্তে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল “কৈ এখানেও ত--” ফ্রা্সিক্কো বলিল। “এ যে, 
ওর ও এই দশা দেখিতে পাই। এ স্ত্রীটা যে ইহাকেও বশীভূত করিয়াছে। গঞ্জালিস যে একটা স্ত্রীর 


(১) মানসিক কষ্ট। 


বঙ্গাধিপ-পবাজয-১ ৬ 


১৯৪ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


অন্ত্রে চোরের মত ভীত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর খেলায় প্রয়োজন নাই, এস, সমূহ বিপদ 
উপস্থিত।” একটা তোপের শব্দ হইল। অমনি গঞ্জালিস ও ইন্দুমতী সিহরিল। গঞ্জালিস ইহাঁদিগের 
সহসা কারাগারে আগমন ও সমূহ বিপদ শ্রবণ, আর তোপের ধ্বনিতে এককালে কিংকর্তব্যবিমুঢ 
হইয়া দীড়াইয়া রহিল। তায় আবার অধিক মদ্যপানে বুদ্ধি জড়ীভূত হইয়াছিল, ইহাদিগের কথার 
কোন উত্তর করিল না, কেবল এক দৃষ্টে দীড়াইয়া রহিল। 

ফ্রান্সিক্ষো বলিল। ““দীড়াইয়া আর দেখিতেছ কি? বৈদ্যনাথের লোক জন সব গেডিজ 
আক্রমণ করিয়াছে। বৈদানাথের পুত্র বরদা পলায়ন করিয়াছে। সে ভিক্রুসকে অতীব প্রহারে 
হীনবল করিয়া তাহার হস্ত পদাদি মুখ বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতর বদ্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। 
আমরা গোলমাল ও প্রহারের শব্দ পাইয়া সে ঘরে আসিয়া দেখি যে শব্দমাত্রটি নাই, বাহিরে 
কুণ্ভী দেওয়া। দ্বারবানের নিকট হইতে কুজ্জী লইয়া দ্বার খুলিয়া দেখায় ভিত্রুসের যৎপরোনাস্তি 
দুর্দশা দেখিলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম, বরদাকঠ পলাইয়াছে। অনুপরাম 
অনঙ্গপালের পত্র লিখিবার জন্য কাগজ আনিতে গিয়াছিল। আর ফিরিল না। পথে কাতরে 
চীৎকার করিতেছে। কে তাহাকে তীরে বিদ্ধ করিয়াছে। আমরা সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া 
দ্বারের নিকট যাইয়া দেখি যে, দ্বারের সম্মুখে বহুল সৈন্যদল, আর নিজ দ্বারের উপর ছটা তোপ 
সাজান। সেনারা তোপে বারুদ গোলা দিতেছে। আমাদিগকে দেখিয়া অগ্রসর হইলে আমরা দ্রুত 
দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছি। এখন দ্বারের উপর তোপের গোলা মারিতেছে।” 

গঞ্জালিস বলিল। “চল আর এখানে প্রয়োজন নাই, বাহিরে পরামর্শ করা যাগ। ন্দুমতীর 
প্রতি) প্রিয়ে! আমাকে মনে রাখিও 1” গঞ্জালিস, ফ্রান্সিক্ষো ও ব্লডের সহিত বাহিরে আসিল। 
ঘরের বাহিরে আসিয়া গঞ্জালিস বলিল, “এক উপায় আছে, প্রধান মুরচা হইতে বড় ঘণ্টাটা 
বাজাও, আর অগ্নি জ্বালিয়া দাও। খড়ক্ি দিয়া কাহাকে পাঠাও, আমাদিগের সেনাসমূহ একত্র 
করে, বাহির হইতে ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করাই ভাল। গেডিজের উপর বহুক্ষণ তোপ চালাই? 
আমরা পরাজিত হইব।” 

ফ্রান্সিক্কো বলিল। " 'আমি সোয়ারিসকে পাঠাইয়াছি ও মুরচায় অগ্নিও জ্বালিয়াছি। একবার 
উপরে চল ইহাদিগের সেনাদল দেখিতে পাইব।” 

গপ্তালিস বলিল। “তাই চল।” ফ্রাল্সিক্কো, গঞ্জালিস আর কব্লড উপরে যাইয়া গবাক্ষ দিয়া 
দৃষ্টিপাত করাতে গেডিজের চতুর্দিক সেনা সমুচয়ে পূর্ণ দেখিল। 

গঞ্জালিস বলিল। “ফান্সিক্ষো! এত বড় সহজ বাহিনী নহে, এত সেনা ত বৈদ্যনাথের 
নহে। সে এত সেনা কোথায় পাইল। আর এ সকল তোপ কাহার? এ কোন ক্রমে বৈদ্যনাথের 
নহে।? 

ফ্রাল্সিক্কো বলিল। “কিন্তু এ দেখ বর্মাবৃত পুরুষের সম্মুখে বরদাকণ্ঠ দীড়াইয়া আছে।” 

গঞ্জালিস বলিল। “বোধ হয় এ আর কাহারও সেনা। এ বর্মাবৃত লোকটিকে আমি আর 
কোথাও দেখিয়াছি, বোধ হয় গত রাত্রে রায়গড়ে ইহার বর্মের মত বর্ম ও এইরূপ গঠন। 
আমার তুরীটি একবার দাও। আমি সেনা সংগ্রহ করি ও বুঝি এ লোক সব কাহার?” ফা্সিক্কো 
দ্রুতপদে নীচে চলিয়া গেল। তাহার পরেই আনথনি আসিয়া বলিল। “এ সব কি ব্যাপার ?” 

গঞ্জালিস বলিল। “দেখ আমাদিগের প্রহরীরা কি শিথিল, এত সেনা আইল, কেহই লক্ষ্য 
করিল না। আর এত রাত্রেই বা সিংহদ্বার কি জনা খোলা ছিল ।” 

আনথনি বলিল। “অনুপরামকে তীরে আঘাত করিয়াছে। তাহার দক্ষিণ পদটি এককালে 
নষ্ট হইল। মার্টিন ও ডাকষ্টায় তাহাকে খড়ক্ি দিয়া তুলিয়া আনিয়াছে।” 

গঞ্জালিস বলিল। “অনুপরাম কোথায় £” 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ১৯৫ 


আনথনি বলিল। “কেন সে নীচের ঘরে বসিয়াছে।” ফ্রাঙ্গিক্কো তরী আনিল। গঞ্জালিস 
তাহার হস্ত হইতে তৃরী লইয়া ভীষণবলে তুরীধ্বনি করিল। তৃরী নিনাদ দূরের বন হইতে 
প্রতিধবনিত হইল। দূরের গ্রামের ভিতর হইতে অন্যান্য তৃরীর শব্দ উত্তরিল। কেহ বা 
উচ্চৈঃস্বরে “যাইতেছি” বলিয়া উত্তর দিল। গঞ্জালিসের তুরী নিনাদ দিস্সগুল হইতে অপসৃত 
হইতে না হইতেই বর্মাবৃত পুরুষ আপন তৃরী লইয়া বাজাইলেন। সে ভীম শক্র বিজয়ী শব্দে 
গঞ্জালিস সিহরিল, তুরী নিনাদে গগনমণ্ডল কম্পিত হইল। সে তুরী নিনাদ শেষ হইতে না 
হইতে সূর্যকুমার স্বতৃরী বাজাইলেন। মালিকরাজও আপন তুরী ধ্বনি করিলেন। ক্রমে একে 
একে সকলেই আপন আপন তুরী ধ্বনি করলি, তৃরী নিনাদে ভূমণ্ডল পুরিল। অসহা শব্দে কর্ণ 
কুহর জীর্ণ হইল। গঞ্জালিসের মর্মভেদ করিল। গঞ্জালিস তুরী শব্দে বুঝিল যে, এ রায়গড়ের 
সেনাসমূহ। গঞ্জালিস বলিল। “ফ্রান্সিক্কো! নীচে চল।” সকলে উপর হইতে নীচে দ্রুতপদে 
আসিলে সম্মুখে অনুপরামকে দেখিল। দেখিবামাত্র ফ্রা্সিক্কো বলিল। “অনুপরাম তোমার 
অরুন্ধতী এই খানে বন্দী আছে।” 

গঞ্জালিস বলিল। “কে? অনুপরামের প্রকৃত ভগ্নী?” 

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “হা তাহার প্রকৃত ভগ্মী অরুন্ধাত্ী।” 

অনুপরাম বলিল। “ফ্রান্সিক্কো! একবার তাহাকে আমার নিকট আন, আমি দেখি সেই প্রকৃত 
অরুন্ধতী কি না?” 

ফ্রান্সিক্ষো বলিল। “আমি এখনি তাহাকে আনিতেছি।” ফ্রান্সিক্কো চলিয়া গেল। 

অনুপরাম বলিল। ““গঞ্জালিস! তখনত তুমি আমার উপর রুষ্ট হইয়াছিলে। এখন এ যদি 
প্রকৃত অরুন্ধতী হয়ত তোমার ও কুলটা দুষ্টা স্ত্রীর কি হইবে? তাহার চাতুরী অসীম।” 

গঞ্জালিস বলিল। “এ যদি তোমার প্রকৃত ভন্মী হয়, তবেত আমার অত দুষ্টাসঙ্গে একত্রে 
বাস অসম্ভব। আমি এইক্ষণেই সেটাকে ত্যাগ করিব। নষ্ট স্ত্রীর কি কুটিল বুদ্ধি।” 

অনুপরাম বলিল। “গঞ্জালিস ইহাতে কোনো ভয়ানক মন্ত্রণা আছে। নতুবা এত চাতুরী 
কেবল স্ত্রীলোকের সম্ভব নহে।” ফ্রা্সিক্কো অরুন্ধতীকে অগ্রে লইয়া আসিল। অরুন্ধতী সরল 
মুণ্ডে সাহঙ্কারে পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছে। নিকটে অনুপরামকে ক্ষতপদ 
পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া পরিত্রাণে নিরাশ হইয়া বলিল। “কিগো! আবার কি মনে করিয়া 
আমায় ডাকিয়াছ? আরও কিছু মন্ত্রণা আছেঃ একজনকে কতবার কত স্থানে বলি দিবে? 
তোমার গঞ্জালিসের সঙ্গে একবার ত বিবাহ হইল, এখন আর কার সঙ্গে থকিতে বল? আহা! 
এমন দয়ালু ভ্রাতা আর কোথায় পাইব!” অনুপরাম অরুন্ধতীর অস্বাভাবিক সাহস ও সাহঙ্কার 
বচনে কিছু লজ্জিত হইল। কোন উত্তর করিতে পারিল না। হেট মুণ্ডে বসিয়া রহিল। 

গঞ্জালিস বলিল। “তোমার নাম কি? তুমিই কি আমাদিগের আত্মীয় অনুপরামের ভগ্মী?” 

অরুন্ধতী বলিল। “হা আমিই অনুপরামের ভন্মী, তোমার প্রদত্তা স্ত্রী। আমাকে তোমরা কি 
জন্য কারাবদ্ধ করিয়াছ ও কি কারণেই আবার এখানে আনিলে £” 

গঞ্জালিস বলিল। “'আমার সঙ্গে যাহার বিবাহ হইয়াছে ও যে অরুন্ধতী নাম ধরিয়া আমার 
ঘরের গৃহিণী হইয়াছে, সে কে?” 

অরুন্ধতী বলিল। “সে যে হউক, তাহাতে এক্ষণে তুমি ত্যাগ করিতে পার না। সে এক্ষণে 
তোমার ধর্মপত্বী; আর এক পত্রী সত্বে পত্যুস্তর গ্রহণ তোমাদিগের শাস্ত্রে নিষেধ।” 

অনুপরাম অরুম্ধতীর দিকে দৃষ্টি করিতে সাহস করিল না। অপর দিকে চাহিয়া বলিল, “দুক্টা! 
তুমি আমার কথা অবহেলা করিয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইয়াছঃ এখন তাহার সমুচিত দণ্ড দিব। 
ফ্রাল্সিষ্কো! অরুন্ধতীকে আমি তোমায় দান করিলাম, তুমি ইহাকে লইয়৷ সম্ভোগ কর।” 


১৯৬ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


অরুন্ধতী ক্রোধে অধীর হইয়া বলল। “নরাধম নির্লজ্জ পামর! তোর তিলমাত্রও চৈতন্য 
হইল না যে, তোর ভগ্মীকে সামান্যা স্ত্রীর ন্যায় যাহাকে তাহাকে অর্পণ করিস। যক্ষরাজ পুত্রের 
এরূপ দুর্বুদ্ধি হইবে, ইহা আমার স্বপ্নেও ছিল না! ধূর্ত আপনার ভগ্নীর সঙ্গেও শঠতা করে। 
গঞ্জালিস তুমি জান না? এ চগ্ডাল আমাকে কি বলিয়া এদেশে আনে ও আমার অমতে 
তোমার সহিত বিবাহ দিতে সম্মত হইয়াছে। তুমি এ পাপাত্মার চাতুরীতে মুগ্ধ হইও না। 
আমার সঙ্গী দুইজনা কোথায়? আমি দেখিতে চাহি। আমাকে এক্ষণে নিষ্কৃতি দাও।” 

গঞ্জালিস বলিল। “ফালিক্কো এক্ষণে এরূপ অকারণ বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই। তুমি খড়কি 
দিয়া বাহিরে যাও। সৈন্য সামস্ত লইয়া আগত শক্রদলের সহিত বাহির হইতে যুদ্ধ কর। আমার 
অন্তর্গোডিজে এক্ষণে প্রায় চারি পাচ শত যোদ্ধা আছে। ইহারা অন্তর্গেডিজ রক্ষা করিতে সমর্থ 
হইবে ।” 

ফ্রান্িক্কো বলিল। “কয় জন বন্দীকে এক ঘরে রাখিলে ভাল হয় £ উহারা যে সকল ঘরে 
আছে, তাহা হইতে গেডিজ রক্ষার সুবিধা ।” 

গঞ্জালিস বলিল। “সকলকে এক ঘরে রাখাত বড় সদ্যুক্তি নহে। আমি ইহাদিগের বন্দোবস্ত 
করিব। তুমি বাহিরের উপায় দেখ।” ফ্রান্সিক্কো চলিয়া গেল। গঞ্জালিস দ্রুত উপরের গবাক্ষ 
সকলে লোক নিয়োজন করিয়া দিল। তাহারা গবাক্ষ দিয়া বন্দুক ও শর নিক্ষেপ করায় 
ক্ষণেকের জন্য আক্রমী সেনারা হটিয়া গেল। 

গঞ্জালিস বলিল। “অনুপরাম! এখন তোমার ভগ্মীকে কি করিতে চাহ? এত আমাদিগের 
বন্দী হইয়াছে। যদি মুক্ত করিতে ইচ্ছা কর ত, তৎপরিবর্তে তোমাকে কিছু ক্ষতি পূরণার্থ দিতে 
হইবে।” 

অনুপরাম বলিল। “আমার ভগ্নীকে বন্দী কে করিল? সে ত বন্দী নহে। এরূপ বিষয় হইলে হয়ত 
কাল প্রাতে তোমার কোন নূতন লোক আমাকে ধরিয়া আনিয়া খলিবে, তুমি আমার বন্দী।” 

গঞ্জালিস বলিল। “যে কেহ তোমায় ধরিতে পারিবে তুমি তাহার বন্দী। ইহাতে কোন গোল 
নাই। তুমি রায়গড়ের যে একজন বন্দী চাহিয়াছিলে, তাহার পরিবর্তে অরুন্ধতী মোচন পাইল। 
এই আমাদিগের নিয়ম ও ধর্ম। ইহাতে সন্তুষ্ট হও ভাল, নতুবা অরুন্ধতী আমাদিগের বন্দী 
রহিল।” অনুপরাম ভাবিল, অরুন্ধতী বন্দী থাকিলে আমার কি ক্ষতি? বলিল “তবে তাই 
থাকুক, আমার তাহায় কোন আপত্তি নাই।” 

গঞ্জালিস বলিল। “কিন্ত তুমি রায়গড়ের কোন বন্দী পাইবে না, আমাকে তোমার ভগ্মী 
দাও নাই, অতএব আমাদিগের সকল প্রতিজ্ঞা কাটিয়া গেল।” 

অনুপরাম বলিল। “নরাধম শঠ আত্মবিচ্ছেদ স্বীকার করিয়াও স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইতেছ£” 

গঞ্জালিস বলিল। “কেন তুমিইত সে পথ দেখাইছ। তোমার আপনার ভগ্মীকে পণ দিতে প্রস্তুত 
ছিলে। এক্ষণে অরুন্ধতী চল, তুমি আমার বন্দী হইয়াছ, সেবাদাসী পদে নিযুক্ত হইলে।” 

অরুন্ধতী বলিল। “কি! আমি কাহার সেবাদাসী হইলাম? যক্ষরাজ কন্যা সামান্য 
হীনবল পরিপন্থীর(১) সেবাদাসী! গঞ্জালিস! তুমি আত্মবিস্মৃত হইতেছ। তোমার ভ্রম 
হইয়াছে। এরূপ অসম্ভব বাক্য বলিও না। রাজকন্যা তোমার সেবাদাসী! গঞ্জালিস! 
আপনার অবস্থা বিবেচনা করিয়া বলা ভাল। আমার বোধ হয়, অধিক মদ্যপানে তোমার 
বুদ্ধি জড় হইয়াছে। যাও এক্ষণে আপনার কর্মে যাও, সময়াস্তরে আসিয়া এ অসংলগ্ন 
কথার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিও ।” 


(১) পথের ডাকাইত-__রাহাজান। 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ১৯৭ 


মানিনী অরুন্ধতী সগর্বে এই কথা বলিয়া নিকটস্থ চৌকিতে বসিল। অনুপরাম ভূমে 
নিরাসনে পতিত ছিল, গঞ্জালিস দীড়াইয়া কিছু থতমত খাইয়া রহিল। অরুন্ধতীর সাহঙ্কার 
আচরণে গঞ্জালিস কিছু হীনসাহস হইল । মহদ্বংশের গরিমা ও মাহাত্ম্য চিরকাল প্রকাশ পায়। 
ভদ্রলোকের একটি বালক বহুবলযুক্ত যুবা বা প্রো চাসাকে বাক্যে বশীভূত করে। 
আধোরণ(€১) যত কেন খর্ব ও হীনবল হউক না, মদমত্ত বারণকে আজ্ঞাবহ করিয়া রাখে। 
ক্ষণকালের জন্য গঞ্জালিস যেন প্রকৃত স্বদেশের ডাকিনীর সম্মুখে দীড়াইয়া রহিল। পরে সাহস 
সংগ্রহ করিয়া বলিল। “অহঙ্কারিণী! বৃথা গর্বে কোন ফলোদয় হয় না। যক্ষপুরে তুমি আপন 
দাস দাসীকে এ সকল কথা কহিয়া ভয় দেখাইও। সনদ্বীপের অধিপতি দক্ষিণ বঙ্গের দণ্ডস্বরূপ 
গঞ্জালিস ইহাতে কর্ণপাতও করে না। এক্ষণে তুমি আমার বন্দী। আমার কারাগারবদ্ধ । এমত 
কাহার সাধ্য নাই যে, তোমাকে আমার অনুমতির বিপক্ষে এক পাত্র জল পর্যস্ত দেয়। আর 
এমত কোন রাজাই বঙ্গে নাই যে, গঞ্জালিসের নামে নমস্কার না করে । আমার সাহায্য লাভাশয়ে 
যশোরের দোর্দগুবল প্রতাপাদিত্য আপন রাজ্য ত্যাগ করিয়া যমুনা পরুইয়ে আসিয়াছে। 
যক্ষপুরের রাজা আমার বৃক্জিভোগী ও অন্যান্য আবসথিকের(২) মধ্যে গণ্য! আমি যতক্ষণে 
তাহার প্রতি প্রীতিদৃষ্টি করিব, ততক্ষণে তাহার মনের ভার দূর হইবে। এ পড়িয়া আছে। 
অনুপরাম! বল তুমি আমাকে মূল অবলম্বন জ্ঞানে আমার আশ্রয় লইয়াছ কি না।” 

অনুপরাম অপমান ও স্বার্থসাধন ভয়ে কোন কথাই কহিল না। অরুন্ধতী বলিল। 
“গঞ্জালিস! তোমার এ সকল গুণ ও মহত্ব বুঝিতাম, যদি তুমি সামান্য চোর না হইতে । অদ্যই 
দিল্লীশ্বর মনে করিলে তোমাকে ধরাইয়া উপযুক্ত দণ্ড দিবেন। তোমার ও বড়াই জনাস্তিকে 
বলিও, আমার আর কোন বিষয় অজ্ঞাত নাই। এক জমিদার বৈদ্যনাথের ভয়ে তোমার সমস্ত 
সেনানীরা নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছে।” 

গঞ্জালিস বলিল। “গর্বিণি! জাননা যে তোমার জাতি, ধর্ম ও প্রাণ আমার পদতলে আছে। 
আমি মনে করিলে তোমায় পেষিয়া ফেলিতে পাবি। কেবল স্ত্রীলোক, তাহাতে আবার 
অনুপরামের সহোদরা, আবার মনের বাগদত্তা স্ত্রী বলিয়া অনুগ্রহ করি। কিন্তু দেখিতেছি তুই সে 
অনুগ্রহের যোগ্য নস্।” 

অরুন্ধতী বলিল। “আঃ কি বীরত্ব! রাত্রিযোগে বনে একজন অসহায় অবলা পাইয়া 
বলপূর্বক তাহাকে বন্দী করিয়াছ। এই ত তোমার বীরত্ব আর পুরুষত্ব! ইহার এত বড়াই! আহা 
কতই রাজ্য দখল করিলে, কতই রাজা মারিয়াছ, কতই যুদ্ধে জয়ী হইয়াছ যে, তাহার আবার 
বর্ণনা করিতেছ। রায়গড়ে ডাকাইতি করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে, এই ত তোমার জয় 
মালা। তাহার পর নিরস্ত্র হীনবল স্ত্রীলোকের ধর্ম নষ্ট করিবে, প্রাণে নষ্ট করিবে, তাহার এত 
আস্ফালন! ধন্য ধন্য! দেখ যেন তোমার বীরত্ব সংসারে প্রচার না হয়।” 

গঞ্জালিস বলিল। “অনুপরাম; তোমার এ ভম্মী উন্মত্তা হইয়াছে, যথেচ্ছা বলিতেছে।” 

অনুপরাম বলিল। “গঞ্জালিস; ইহার উপযুক্ত দণ্ড দাও, ইহাকে তোমার ঘরে লইয়া 
যাও।”? 

অরুন্ধতী বলিল। “অরে নারকী নরাধম; তুই রাজবংশে কেন জন্মিয়াছিলি? তুই এত কাল 
পরে যক্ষরাজ-বংশে কলঙ্ক দিলি। চাবা লোকে কোন নিরাশ্রয় স্ত্রীলোকের উপর দৌরাত্ম্য 
দেখিলে আপনার প্রাণ পর্যস্ত দিয়া তাহাকে রক্ষা করে। তুই বীরবংশে জন্মিয়া আপনার ভ্মীর 
এইরূপ অপমান দেখিতেছিস; আবার যাহাতে অপমান বৃদ্ধি পায়, তাহার চেষ্টায় আছিস। 


(১) মানহুত। (২) গৃহসম্বন্ধীয় ভূতা। 


১৯৮ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


ধিক্‌; তোর রাজ্যে ধিক্‌; তোর মানে ধিক্‌; তোর এ শরীর ধারণে ধিক্‌; তোর প্রতি আমার 
দৃষ্টি করিতে ঘৃণা হইতেছে। আমি কদর্য ভেককে হাতে করিতে পারি, টীকটাকিকে বক্ষে 
রাখিতে পারি। গৃহগোধার পাপ নাই, সে নিরীহ, তাহার স্বজাতীয়ের অপমান সহ্য করে না। 
সে তাহার ভগ্মীকে বিক্রয় করে না। আমি শুকরকে ক্রোড়ে লইতে পারিব। সে তোর অপেক্ষা 
লক্ষগুণে বীর, প্রাণ পর্যস্ত দিয়া আপনার পরিবারকে রক্ষা করে। তুই মনুষ্যজাতির হেয়, 
কলঙ্ক, অপকৃষ্ট কীটাপেক্ষা অকর্মণ্য। তোর মুখ দর্শনে আমার ঘৃণা হয়। তোকে সহোদর 
বলিতে আমার লজ্জা হয়। তুই হীন জাতি শ্লেচ্ছ বিধর্মীদস্যুর আশ্রয় লয়েছিস। কেন আমার 
আশ্রয় লও না? আমি স্বয়ং অস্ত্র লইয়া তোকে পুনরায় রাজ্যাভিষিক্ত করিতে পারি। কিন্তু 
তাহা করিব না। তুমি সিংহাসনের যোগ্য নহ। আমার সে ভ্রাতা তোমা অপেক্ষা- না না, 
তাহার সঙ্গে তোর তুলনা হয় না। নরাধম!”” 

গঞ্জালিস বলিল। “এ স্ত্রীটা যে অসহ্য হল। অরুন্ধতি! তোমার উপস্থিত মৃত্যু, যদি 
বাচিবে ত আমার সেবাদাসী হও।” গঞ্জালিস অরুন্ধতীর দিকে অগ্রসর হইল। অরুন্ধতী 
সদর্পে মস্তক উন্নত করিল। তাহার চক্ষুর্ঘয় আরক্ত হইল। কপোলরাগ বৃদ্ধি পাইল। 
বামকটিদেশে বামহস্ত দিয়া বলিল। “অস্পর্শ দুর্ভাগা! দূর, আর অগ্রসর হস্নি যথাযোগ্য 
অস্তরে থাক।'' 

গঞ্জালিস কোন গ্রাহাই করিল না। অরুন্ধতীর নিকট আসিয়া দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া অরুন্ধতীর 
যেমন স্ষন্ধ দেশ ধরিবে অমনি অরুন্ধতী একটি চীৎকার করিয়া আপন চৌকি পশ্চাংভাগে ফেলিয়া 
অন্তরে দীড়াইল। অন্য লোকে সকল মায়া কাটাইতে পারে, কিন্তু গোত্রমায়া কোন মতেই কাটাইতে 
পারে না। নরাধম অনুপরামকে সে মায়া বদ্ধ করিল। অনুপরাম এ দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না 
পারিয়া অপর দিকে মুখ ফিরাইল। গঞ্জালিস অরুন্ধতীর পশ্চাৎ ধাবমান হইল। অরুন্ধতীর 
উপায়ান্তর না পাইয়া দ্রুতপদে ঘরের কোণে পৃষ্ঠ দিয়া দাড়াইল' গঞ্জালিস যেমন অগ্রসর হইবে, 
অমনি অরুন্ধতী আপনার কটিদেশ হইতে একটি ছোট চন্দ্রহাস বাহির করিয়া। “ধর্ম সাক্ষী, আমি 
আপনাব রক্ষার জন্য ব্যবহার করিতেছি” বলিয়া ভীষণ বলে চন্দ্রহাস তুলিয়া গঞ্জালিসের দক্ষিণ 
হস্ত লক্ষ করিয়া মারিল। গঞ্জালিস নক্ষত্রবেগে আপনি সরিয়া গিয়া পুনর্বার অগ্রসর হইয়া 
চন্দ্রহাসটি অরুন্ধতীর হস্ত হইতে বল পূর্বক হরণ করিল। তাহারই অব্যবহিত পরে অকন্ধতীর 
কঠদেশ বজ্রমুষ্তটিতে ধরিয়া বলিল। “কেমন এখন তোমার অহঙ্কার কোথায়? তোমার চন্দ্রহাস 
কোথায়?” অরুন্ধতীর কোন উত্তর করিল না। নৃশংস গঞ্জালিস অরুন্ধতীর কণ্ঠ ত্যাগ করিয়া 
তাহার কেশ ধরিল ও কেশাকর্ষণ পূর্বক তাহাকে ঘরের মধ্যে আনিয়া ফেলিল। অনুপরাম চক্ষু 
মুদ্রিত করিল। অরুন্ধতী সহদয়ে অন্বিকাদেবীর স্মরণ করিতে লাগিল। এই বারই ধর্ম ন্ট হইল, 
প্রাণও “গল, ইটি স্থির করিল। গঞ্জালিস চন্দ্রহাস লইয়া ভাবিল, ইহাকে চ্ছেদ করি, কি আমার 
সেবার জন্য রাখি। তাহার বিবেচনা করিতে নিমেষমাত্রও পড়িল না। চন্দ্রহাস বলপুর্বক দক্ষিণ 
হস্তে ধরিল। তাহার চক্ষুর্ঘয় স্িরাগ্নি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। চক্ষুর্ঘয় রোষে বিস্ফারিত হওয়ায় 
যেন দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল। তাহার নাসারন্বদ্বয় ফুলিয়া উঠিল। তাহার ওক্টদ্বয় কুটিল হইল। অরুন্ধতী 
একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আপনাকে সমর্পণ করিল। অরুন্ধতী 
অশ্বথ দলের মত কাপিতে লাগিল। গঞ্জালিস রোষে থর থর করিয়া কাপিতে লাগিল । চন্দ্রহাস 
পড়িলেই অরুন্ধতীর শরীর স্পন্দ রহিত হইবে। চন্দ্রহাস নামিল। অমনি দ্বারের দিকে এককালে 
বিকট তোপের শব্দ হইল। গঞ্জালিস সিহরিল। অযত্ত্ে চন্দ্রহাস নিক্ষেপ করিয়া অরুন্ধতীকে 
ছাড়িয়া দ্রুত দ্বারাভিমুখে যাত্রা করিল। 


সপ্তদশ অধ্যায় 
“মার্গে চ দুর্গে বিনিবিষ্টসৈন্যো বিধায় রক্ষাং বিধিবদ্ধিধিজ্ঞঃ।” 


এদিকে বর্মাবৃতপুরুষ অধিকাংশ সেনা দূরের ঝোপ ও আম বাগানে রাখিয়া অতি অল্প 
ধানুকী ছয় তোপ লইয়া অগ্রসর হইলেন। স্থানে স্থানে ঝোপের ভিতর গাছের অন্তরালে কুটীর 
পার্ষে ধানুকী ও বল্পমী স্থাপিত হইল। তাহারা অতি গুপ্ত ভাবে লুক্কায়িত রহিল। অন্য কোন 
লোককে অস্তর্গেডিজের দ্বারাভিমুখে যাইতে দিবে না। বর্মাবৃত পুরুষ স্বয়ং দুইটি তোপ নিজ 
দ্বারের সম্মুখে প্রায় কুড়ি হাত অন্তরে রাখিলেন। সূর্যকূমার অধিকাংশ সেনা লইয়া দূরে 
আমবাগানে রহিলেন। বর্মাবৃতপুরুষ দুইটি তোপ স্থাপন করিয়া আর দুইটি তোপ লইয়া 
গেডিজের অপর দিকে স্থাপন করিলেন। অন্তর্গোডিজটি অতি সুকঠিন দুর্ভেদ্য ক্ষুত্র দুর্গ। ইহার 
পরিসর কিছু বড় অধিক নহে। ইহার চারি দিকে গভীর খাদ। খাদের উপর হইতেই অতি উচ্চ 
সুপ্রশস্ত ভিত। ভিত্তিপার একসার ঘর, তাহার মাঝে মাঝে এক একটা প্রহরীর জন্য উচ্চ উচ্চ 
মুরচা। তাহার বহির্দিকে এক একটা অস্ত্র চালাইবার গবাক্ষ। মুরচার উপর উরপর্যস্ত কঠিন 
প্রাচীর, তাহার ছাদ নাই। যোদ্ধারা তথায় দীড়াইলে তাহাদিগের বক্ষ পর্যস্ত প্রাচীরে রক্ষা পায়। 
মুরচা গুলি প্রাচীর হইতে অগ্রসর হওয়ায় সম্মুখ ও উভয় পার্খ রক্ষা করিতেছে। মুরচার 
ভিতরে দাঁড়াইয়া যোদ্ধারা অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে সম্মুখস্থ শত্রু সেনা নষ্ট হইবে, আর প্রাটার 
আক্রমীরাও আঘাত পাইবে। দ্বারের নিকট একটি জঙ্গম সেতু(১)। তাহার উঠাইলেই দ্বারের 
অবরোধক কবাট হয়। সেতু পার হইলেই একটা অত্যন্ত প্রকাণ্ড মুরচা, তাহার পর একটি খাদ, 
সে খাদের উপরও আর একটি জঙ্গম সেতু। তাহার পর প্রকৃত গেডিজের ঘর। এই দ্বারের দুই 
পার্শ্বে দুইটি প্রশ্রীব ভূমী হইতে উঠিয়া বরাবর গেডিজের অপেক্ষাও উচ্চ; ও উর্দে মুরচা দ্বয়ে 
পরিণত। প্রগ্রীব দুইটি তিন কোষ্ঠে বিভক্ত, প্রথম কোষ্ঠের গবাক্ষ দ্বার ভীম লৌহ শলাকায় 
কোষ্ঠও তদ্ুপ। তৃতীয় কোষ্টের ছাদ নাই। তাহায়ও বক্ষ পর্যস্ত প্রাচীর। বর্মাবৃত পুরুষ 
গেডিজের অপর দিকে তোপ নিয়োজন করিয়া যখন ফিরিয়া আসেন, সেই সময় অনুপরাম 
গেডিজ হইতে বহির্গত হইয়া কাগজ আনিতে যাইতেছিল। ঝোপের ভিতর হইতে একটি 
তীক্ষশর সন্‌ সন্‌ করিয়া আসিয়া অনুপরামের দক্ষিণ পদে লাগিল, অমনি অনুপরাম চীৎকার 
করিল। তাহার অব্যবহিত পরেই বরদাকণ্ঠ ভিত্রুসকে পরাভূত করিয়া গেডিজের বাহিরে গেল। 
বাহিরে যাইবামাত্র একজন ঝোপ হইতে শর সন্ধান যেমন করিবে, অমনি তাহার পার্স ভজহরি 
তাহার হাত ধরিল। বলিল “দেখিতেছ না এ কে? এ যে আমাদিগের বরদাক্ঠ একজন বন্দী 
হইয়াছিল।” ভজহরি অগ্রসর হইয়া দ্রুত বরদাকঠের হাত ধরিয়া ঝোপের ভিতর আনিল। 
করিয়া দিল। বর্মাবৃত পুরুষ তাহাকে অস্তর্গেডিজের ভিতরের সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া তোপ 
যোজনা করিলেন। ফ্রান্সিক্ষো ভিতর হইতে এই ব্যাপারটি দেখিয়া দ্রুত চলসেতু তুলিয়া দ্বার 
রুদ্ধ করিল। অমনি তাহার উপর তোপের ভীম গোলা দিয়া লাগিল। কবাট অত্যন্ত কঠিন 
লৌহ নির্মিত থাকায় দুই তিন গোলায় কিছুই হইল না। 


(১) চল সেতু-_ দুর্গ দ্বারের সম্মুখস্থ সেতু উঠ্ঠাইয়া দিলে কবাট হয়। 


২০০ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “ভজহরি! এরূপ অনিয়মে তোপ ছোড়ায় কোন ফলোদয় হইবে 
না। একবার নসিরাম ও শঙ্করকে এখানে ডাক।” ভজহরি অন্তরে চলিয়া গেল। কিছু পরেই 
নসিরাম ও শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইল। বল্পভও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল। 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “দেখ নসিরাম! তুমি সূর্যকূমারের নিকট যাইয়া সহস্র ধানুকী ও পাঁচশত 
ঢালী পাঠীইতে বল। আর সাবল, খস্তা, মই সিঁড়ি প্রভৃতি দুর্গারোহণী যন্ত্র সকল আন।” নসীরাম দ্রুত 
আপন কর্মে চলিয়া গেল। বর্মাবৃত পুরুষ উপস্থিত ধানুকীদিগকে দুর্গের প্রতোলী প্রাকারের প্রতি 
গবাক্ষ দ্বারে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। তাহারা আপন আপন গুপ্ত স্থান হইতে 
নির্গত হইয়া দুই দুই জনে এক এক গবাক্ষ লক্ষ করিয়া শর চালাইতে লাগিল। এ শর সকল 
লাগিল। এদিকে বর্মাবৃত পুরুষ তোপ চালাইলেন। তোপের বিকট শব্দে গঞ্জালিস অরুন্ধতীকে 
ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে গবাক্ষ সকলের নিকটস্থ যোদ্ধাদিগকে আপন আপন অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে 
বলিল। তাহারা কেহ শর, কেহ বন্দুক লইয়া গবাক্ষ দ্বার হইতে বিপক্ষ সেনা লক্ষ্য করিয়া 
চালাইতে লাগিল। গঞ্জালিস স্বয়ং অস্ত্র নিক্ষেপে কত সেনা নষ্ট করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এ 
গবাক্ষে, কিছুক্ষণ ও গবাক্ষে থাকিয়া প্রধান দ্বারের মুরচার উপর যাইয়া দীড়াইল ও তথাকার 
সেনাদিগকে বিপক্ষ সেনাকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে বলিল। তাহারা গোলন্দাজ ও 
বর্মাবৃত পুরুষ ও অন্যান্য ধানুকীর উপর অস্ত্র চালাইতে লাগিল। আক্রমী সেনা অস্ত্রাঘাতে স্থির 
হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না। অব্যর্থসন্ধান ফিরিঙ্গীরা কাহার বক্ষদেশ, কাহার চক্ষু, কাহার দক্ষিণ 
বাহু, কাহার পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করিয়া শর ও বন্দুক চালাইতেছে। গবাক্ষ দ্বার হইতে সৃক্ষ্মাগ্র সভূত 
ধূমরাশি নির্গত হইতেছে, তাহার মধ্য হইতে ভীষণ অগ্নি মূর্তি যমদূত লৌহগুলি সকল সন্‌ 
সন্‌ বেগে বর্মাবৃত পুরুষের সেনাকে আঘাত করিতে লাগিল। সে ভয়ানক লৌহ খণ্ড স্পর্শমাত্র 
তাহার সেনারা পতিত হইতে লাগিল। দক্ষ ফিরিঙ্গীসেনা গবাক্ষ হইতে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াই 
কিন্তু তাহার কোন ফলোদয় হইল না * ক্রমান্বয়ে সেনাক্ষয় ও শত্রর লোমও ক্ষতি হইতেছে না 
দেখিয়া বর্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। ““ধানুকীরা অন্তর হও। কেবল বন্দুকীরা প্রতি গবাক্ষ লক্ষ 
করিয়া শত্র নষ্ট কর।” ইত্যবসরে বর্মাবৃত পুরুষ তোপ লইয়া ঘন ঘন দ্বারদেশে আঘাত 
করিতে লাগিলেন। প্রতি তোপধ্বনি চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তোপের ভীষণ 
গোলা পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতিস্মান তোপের মুখ হইতে নির্গত হইয়া শুন্য মার্গে উঠিল। 
পরেই বজ্রবেগে লৌহ দ্বারে আসিয়া লাগিল। দ্বার অত্ন্ত কঠিন। গোলা দ্বারে লাগিয়াই কিছু 
হঠিয়া গেল। ভূমে পড়িল। এক গোলা ভূমে পড়িতে না পড়িতেই তোপ হইতে আবার এক 
গোলা শুন্যমার্গে উঠিল। সেটিও সেইরূপ বেগে দ্বারে আঘাত করিল। প্রতি গোলাঘাতে 
দ্বারদেশ কাপিয়া উঠিল। এদিকে নসীরাম বৈজয়স্তী(১) ও সাবল প্রভৃতি যন্ত্র আনিয়া উপস্থিত 
করিলে ক্ষণেকের জন্য তোপ বন্ধ হইল। বৈজয়ন্ত্ী দ্বারে লাগাইয়া তাহার পার্থ সাবলাঘাত 
করিতে লাগিল। প্রগ্রীবের সেনারা গুলি ছুড়িতে ব্রি করিল না। কেহ গুলি খাইয়া বৈজয়ন্তী 
হইতে টলিয়া ভূমে পড়িল। বহুক্ষণের প্রাণপণ চেষ্টার পর দ্বারের পার্ষের ভিত্তিতে একটি 
তোপ আরম্ভ হইতে লাগিল। ক্রমে ভিত্তি ভাঙ্গিতে লাগিল। ক্রমে আক্রমী সেনাদিগের সাহস 
উত্তেজিত হইতে লাগিল। তাহারা ভীম বলে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ক্রমে 


(১) সিড়ি__রজ্দ্রুনির্মিত। 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ২০১ 


বহু কষ্টের পর বহু সেনা ক্ষয় হইলে বর্মাবৃত পুরুষের সেনারা ভিত্তিতে একটি প্রকাণ্ড দ্বার 
করিল। কিন্তু চলসেতুর দ্বার কিছুমাত্র নষ্ট হইল না। 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “এখন এই পরিখার উপর দিয়া সেতু বাঁধ। ইত্যবসরে বন্দুকীরা 
লক্ষ্য করিয়া গবাক্ষস্থ লোকদিগকে এত ঘন ঘন গুলিতে আচ্ছন্ন কর, যে তাহারা কোন মতে 
আমাদিগের উপর শর বা গুলি চালাইতে অবকাশ না পায়। গবাক্ষ দ্বারে কোন মতে না 
আইসে।” আক্রমী সেনারা ক্রমান্বয়ে প্রতি গবাক্ষে বন্দুক মারিতে লাগিল। বন্দুকের ধুমে 
গগনমার্গ আচ্ছন্ন হইল। ভীষণ নিনাদে চারি দিক পৃরিল। গবাক্ষস্থ সেনারা আর লক্ষ্য করিতে 
অবকাশ পাইল না। কি করে. একবার গবাক্ষে দীড়াইলে অমনি সন্‌ সন্‌ শব্দে গুলি আসিয়া 
হয়ত এককালে যমালয়ে পাঠায়। অর্বাচীন দুই এক সেনা অহঙ্কারে গবাক্ষে লক্ষ্য করিতে অগ্রসর 
হইল। কিন্তু অব্যর্থসন্ধান রায়গড়ের সেনার গুলিতে নিপাতিত হইল । গঞ্জালিস এরূপ অবস্থায় 
দুর্গ রক্ষা নিতান্ত দুর্লভ জ্ঞানে কতকগুলি সেনা লইয়া নবকৃত ভিত্তি দ্বার রক্ষাশয়ে চলিল; কিন্তু 
বর্মাবৃত পুরুষের সেনার গুলির সম্মুখীন হইতে নিতান্ত অসমর্থ হইল। তাহারা ভিত্তির অন্তরালে 
দীড়াইল। কিছুক্ষণ গুলি বৃষ্টি করিলে বর্মাবৃত পুরুষ, নসীরাম, শঙ্কর ও অন্যান্য প্রধান প্রধান 
বীর পুরুষদিগকে লইয়া বাঁশের সেতু দিয়া দুর্গের প্রতোলী প্রাক।র আক্রমণ করিল। অমনি 
ফিরিঙ্গী সেনারা অগ্রসর হইয়া তীর ও গুলি চালাইতে লাগিল। আক্রমী সেনারাও আপন 
আপন অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে পরাঙ্মুখ হইল না। উভয়দলের সেনারা বন্দুকে কিছুক্ষণ যুদ্ধের 
পর উভয়েই হীনবল হইল। বর্মাবৃত পুরুষ তুরীর দ্বারা পশ্চাতস্থ সেনাদিগকে অস্ত্র নিক্ষেপ 
করিতে করিতে অগ্রসর হইতে অনুমতি দিলেন। অমনি নূতন সেনাপ্রবাহ অগ্রসর হইতে 
লাগিল। ক্রমে সেতুর শেষে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিশ ত্রিশ জন সেনা নষ্ট না হইলে এক 
যব ভূমি অধিকারে সমর্থ হইল না। এ রূপে বহু সেনা ক্ষয় স্বীকার করিয়াও অমিতসাহসী প্রায় 
একশজন জন বর্মাবৃত পুরুষের পশ্চাদ্বত্তী হইয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। শক্র নিকটস্থ হইলে 
বাণ ও বন্দুক ত্যাগ করিয়া ফিরিঙ্গীরা অসি, বল্পম, পরশু প্রভৃতি অস্ত্র সকল লইয়া ভীমবলে 
বর্মাবৃত পুরুষকে আক্রমণ করিল। নিযুদ্ধে বর্মাবৃত পুরুষ অত্যন্ত দক্ষ; খড়া চালনে 
তাহাদিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ভয়ানক খড়োর ঝঞ্জনা মর্মভেদ করিতে লাগিল। 
নসীরাম পরশু লইয়া যাহাকে আঘাত করিল, সে আর পুনরায় চাহিল না, জীবন হীন হইয়া 
পড়িয়া গেল। সেতুর উপর যুদ্ধে আক্রমীদিগের অসুবিধা হইল বটে, কিন্তু তাহাদিগের অসম্ভব 
বিক্রম ও সমূহ সৈন্যে তাহায় অধিক ক্ষতি হইল না। এক এক যব করিয়া ক্রমে বর্মাবৃত পুরুষ 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কতকগুলি সম্মুখের যোদ্ধারা সেতু পার হইয়া দু প্রবেশ করিল। 
অন্যান্য যোদ্ধার তরঙ্গে সেতুটি ভাঙ্গিয়া গেল। অমনি প্রায় তেইশ জন সেনা এক কালে 
পরিখার গভীর জলে ডুবিয়া গেল। কেহ ডুবিয়া বলপূর্বক সম্তরণ দিয়া কুলে উঠিল। কেহ 
সম্তরণ দিয়া উঠিতে না উঠিতে গবাক্ষস্থ ফিরিঙ্গীসেনার শরে কালগ্রাসে কবলিত হইল। কেহ 
তীরে উঠিয়াও ফিরিঙ্গীর অস্ত্রবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া আবার জলে গিয়া অদৃশ্য হইল। 
সেতু ভঙ্গে সেনাবল জলে পড়িয়া নিতান্ত অবসন্ন হইল। বর্মাবৃত পুরুষ ভিত্তি মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া আলোকাভাবে কিছু অস্থির হইলেন। ফিরিঙ্গীরা অন্ধকারে ছিল, তাহারা অবিরামে অস্ত্র 
চালাইতে লাগিল। বর্মাবৃত পুরুষ আলোক আনিতে আদেশ করিতে অবকাশ পাইলেন না। 
নসীরাম অন্ধকারে যুদ্ধ করা নিতাত্ত অসম্ভব জ্ঞানে পশ্চাতে ফিরিয়া আলোক আনিতে বলিবে, 
দেখে সেতু ভাঙ্গিয়া গেছে। চীৎকার করিয়া পারের সেনাদিগকে আলোক আনিতে আদেশিল। 
সেনারা শীঘ্র দীর্ঘ দীর্ঘ উল্কা জ্বালিয়া অপর পারে দাঁড়ীইল। কিন্তু যোদ্ধাদিগের নিকট 
আলোকাভাবে নসীরাম নিতাস্ত ব্যস্ত হইয়া জলে ঝাপ দিল। নসীরামকে জলে পড়িতে দেখিয়া 
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অপর পারের সেনারা উক্কা লইয়া জলে লম্ফ দিয়া পড়িল। এক হাতে উল্কা উচ্চ করিয়া 
সম্ভরণ দিয়া পারে উঠিতে চেষ্টা পাইল। গবাক্ষ দ্বারের ফিরিঙ্গীরা ঘন ঘন শর বর্ষণে 
তাহাদিগের অধিকাংশকে নষ্ট করিল। অতি অল্প সেনা উক্কা লইয়া ভিত্তির দ্বারে আসিয়া 
উপস্থিত হইল। বর্মাবৃত পুরুষ আলোক দেখিয়া দ্বিগুণ বলে শত্রু আঘাত করিতে লাগিলেন। 
শত্রু ক্ষয়ে দক্ষ যোদ্ধারা বহুক্ষণ যুঝিয়া ক্রমে হীনবল হইতে লাগিল। নসীরাম ইতোমধ্যে নূতন 
বাঁশ লইয়া আবার সেতু বন্ধনে নিযুক্ত হইল। প্রায় একদণ্ডের মধ্যে আবার সেতু প্রস্তুত হইলে 
রায়গড়ের সেনারা অবিশ্রামে পার হইয়া আসিতে লাগিল। সেনাস্োতে ফিরিঙ্গীরা হটিয়া 
গেল। ইহাদিগের বেগ সহ্য করিতে না পারায় দ্রুত পলায়ন করিয়া দ্বিতীয় খাদ পার হইয়া 
জঙ্গম সেতু উঠাইয়া দ্বার বন্ধ করিল। আক্রমী সেনারা প্রথম জঙ্গম দ্বার খুলিয়া দিলে এক 
রক্ষায় নিযুক্ত হইল। বর্মাবৃত পুরুষ এক দ্বার পার হইলেন। আবার তদ্রুপ দ্বিতীয় দ্বার ভেদ 
করিতে হইবে, দেখিয়া তোপ সব আনিতে আজ্ঞা দিলেন ও নসীরামকে সূর্যকুমারের নিকট 
পাঠাইলেন। বলিলেন, ““ূর্যকূমারকে এই গড়ের চতুর্দিক ঘেরিতে বল।” 

নসীরাম তোপ আনিয়া উপস্থিত করিল। বলিল, “আর সূর্যকূমারের এদিকে আসিবার 
উপায় নাই। ফিরিঙ্গী সেনারা গড়ের বাহির হইতে তাহার সেনার সহিত যুদ্ধ উপস্থিত 
করিয়াছে।” বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “তবে তুমি সূর্যকূমারের সাহায্যে যাও, আমি ইহাদিগকে 
পরাভব করিতেছি।” নসীরাম বর্মাবৃত পুরুষের আদেশানুসারে চলিয়া গেল। বর্মাবৃত পুরুষ 
দূরের ঘন ঘন তোপধ্বনি শুনিয়া বুঝিলেন, বাহিরেও ঘোর যুদ্ধ বাঁধিয়াছে। বর্মাবৃত পুরুষ 
আবার তোপ লইয়া একবার দ্বারে আঘাত করিয়া দ্বারের পার্খের প্রাচীরে আঘাত করিতে 
লাগিলেন। ক্ষণকাল বিকট তোপ মারিবার পর এককালে ভিত্তিটি পড়িয়া গেল। অমনি বর্মাবৃত 
পুরুষ সেই ভেদ দিয়া পরশু হস্তে প্রবেশ করিলেন। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্যান্য প্রধান প্রধান 
যোদ্ধারা দৌড়িয়া চলিল। ভিতরে প্রবেশমাত্র গঞ্জালিস প্রভাত কএক জন ভীম যোদ্ধার 
সম্মুখীন হইলেন! অমনি বর্মাবৃত পুরুষ্‌ দস্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া ভীমবলে তাহাদের উপর পরশু 
চালাইতে লাগিলেন, ভূমিতল রক্তআ্রাবে কর্দমাবৃত হইল। ঘন আস্ত্রে অস্ত্রে লাগায় ঝঞ্জন শব্দে 
চতুর্দিক পুরিয়া উঠিল। গঞ্জালিস ভয়ানক বলে যুঝিতে লাগিল। তুমুল যুদ্ধে সকলেই 
মাতিয়াছে, সকলেই উন্মত্ত, ক্রমে একে একে সকল উক্কাধারী নষ্ট হইল। বর্মাবৃত পুরুষ আর 
কিছুই দেখিতে পান না, কেবল অবিশ্রামে পরশু চালনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অন্ধকারে 
শত্রুর আঘাত হইতে আপনাকে রক্ষা করা দুর্ঘট হইল। অন্ধকারে সন্ধান বা লক্ষ্য সম্ভবে না। 
বর্মাবৃত পুরুষ বাম হস্তে আপনার কঠিন দীর্ঘ চর্মদ্বারা শিরোদেশ আচ্ছাদন পূর্বক দক্ষিণ হস্তে 
পরশু লইয়া বেগে আঘাত করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে “রায়গড়ের সেনা আলোক আন, 
শীঘ্ব যাও, ভয় পাইও না, দস্যু নষ্ট হইলে গেডিজ আমাদিগের” বলিয়া চীৎকার করিতে 
লাগিলেন। কতক্ষণ এইরূপে অন্ধকাবে অস্ত্রের ধ্বনি ও প্রবল গোলযোগ হইতে লাগিল। 
অন্ধকারে দীর্ঘ অপ্রশত্ত পথমাঝে কেবল লোকের যন্ত্রণাটীৎকার ও বিকট মৃত্যুযন্ত্রণা শোনা গেল! 
বহুক্ষণের পর কতকগুলি লেক উক্কা লইয়া দূরে আসিতে লাগিল। ক্রমে বর্মাবৃত পুরুষ সে 
অন্ধকার পথ পার হইয়া প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িলেন। প্রাঙ্গণে পদার্পণ মাত্রে সকল বিপক্ষ 
ফিরিঙ্গী যোদ্ধারা পলায়ন করিল। বর্মাবৃত পুরুষ প্রাঙ্গণে কোন বিপক্ষ লোক না দেখিয়া জয়ধ্বনি 
করিলেন। তাহার অনুসারকেরাও জয়ধ্বনি করিল। জয়ধবনিতে গেডিজের প্রতি প্রাটার কাপিল। 
জয়ধ্বনির পর বর্মাবৃত পুরুষ সকলকে একত্র করিয়া বলিলেন। “তোমরা যে যাহা অভিরুচি, 
দ্রব্যাদি লও। কিন্তু আমাদিগের আত্মীয় বন্দীদিগকে খুঁজিয়া আনিয়া প্রাঙ্গণে রাখ। আমি বন্দীর 
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অন্বেষণে যাই।” ডাকিয়া বলিলেন। “বরদাকণ্ঠ কোথায় ?” বরদাকঠ ভিড়ের মধ্য হইতে বাহির 
হইয়া বর্মাবৃত পুরুষের সম্মুখীন হইলে বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “চল আমাকে পথ দেখাও, 
আমি বন্দীদিগকে মুক্ত করি।” 

বরদাকণ্ঠ অগ্রে চলিল। বর্মাবৃত পুরুষ তাহার পশ্চাতে চলিলেন। ক্রমে গেডিজের পশ্চিম 
পার্খে যাইয়া দ্বারের সম্মুখ হইতে একটি অপ্রশস্ত গলির ধারে গিয়া দীড়াইলেন। 

বরদা বলিল। “মহাশয় আমি এই ঘরে ছিলাম। এই খানেই ভিত্রুস ছিল। অপরের সমাচার 
আমি বলিতে পারি না।” বর্মাবৃত পুরুষ তাহার পার্থের ঘরের দ্বারে দীড়াইলেন। দ্বারটিতে 
শৃঙ্ঘল দেওয়া রুদ্ধ করা। বাহিরে তালক দেওয়া। কুপ্ী না থাকায় তালক খুলিতে পারিলেন 
না। আপনার পরশু দিয়া অতি বেগে তালকে আঘাতমাত্র তালক ভাঙ্গিয়া গেল। শৃঙ্খল খুলিয়া 
ঘরের দ্বার খুলিলেন। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখেন, প্রভাবতী অতি অবসন্ন হইয়া বসিয়া 
আছেন। বর্মাবৃত পুরুষকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বলল, “কি আবার একি বেশে আমাকে 
দগ্ধ করিতে আসিলে, আর কেন কষ্ট দাও, আমাকে চ্ছেদ কর।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “তোমার চিন্তা নাই, আমরা আত্মীয়। রায়গড় হইতে তোমাদিগের 
উদ্ধারে আসিয়াছি। ফিরিঙ্গীরা এ দুর্গ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এখন বাহিরে আইস।” 

প্রভাবতী একবার এবদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া বলিল। “আর ব্যঙ্গে কাজ নাই, যথেষ্ট 
হইয়াছে।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “আমি সত্য বলিতেছি, আমরা আত্মীয়, এখন সুস্থ হও ।” 

প্রভাবতী বলিল। “আত্মীয় হও ত, আমাকে আমার পিতার নিকট লইয়া চল। আমি 
তাহাকে না দেখিলে আর থাকিতে পারি না। তাহার কি দশা হইল?” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “আইস তোমার পিতার নিকট লইয়া যাই। কিন্তু আমরা জানি 
না, তিনি কোথায় আছেন।” 

বরদাক্ঠ বলিল। “বোধ হয় এই পার্থের ঘরে আছেন।” 
করিয়া দেখেন, ইন্দুমতী অতি বিষণ্ন হইয়া বসিয়া আছেন। আহা সে কমল মুখচন্দ্র শুষ্ক হইয়াছে, 
অবনতমুখী ইন্দুমতীর কবরী বদ্ধ নাই। কেশপাশ আলুলায়িত। নিরাসনে ভূমে ভূমিদৃষ্টিতে 
বসিয়া আছেন। দক্ষিণ হস্তে খরসান কৃপাণ। কৃপাণটির অগ্রভাগ চিবুকে ঠেকিয়াছে। স্পর্শস্থানে 
চিবুকরাগ নষ্ট হইয়া একটি নীল বিন্দু, পেষণে তাহার চতুষ্পার্শ রক্তহীন। বর্মাবৃত পুরুষের 
প্রবেশ শব্দে ইন্দুমতী চাহিয়া দেখিলেন। বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “দেবি! গাত্রোথান কর, দুষ্ট 
ফিরিঙ্গীরা পলাইয়াছে।” 

বর্মাবৃত পুরুষের মন ভাবে পুরিল। বাক্যস্ফুর্তি ভাল হইল না। অসহ্য বেগে শোণিতস্নোত 
ললাটে প্রবাহিত হইতে লাগিল। গণুরাগ বর্ধিত হইল। ইন্দুমতী বলিলেন। “আমি কোন্‌ বীরকে 
আমার উদ্ধারের জন্য প্রণাম করিব? আপনা হইতে আমার যে কত উপকার হইয়াছে, তাহা 
আমি বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারি না। মহাশয়! এটি কোন্‌ বীরের পুরুষত্ব £” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “দেবী! এস্থান অতি কদর্য, অনাহারে আপনার কষ্ট হইয়াছে, 
এক্ষণে শীঘ এস্থান ত্যাগ করিয়া হিন্দুর আবাসে চলুন।” 

বরদাকষ্ঠ ব্যগ্র হইয়া বলিল। “আমি লোক দিতেছি, আমার গদি আপনার জন্য নিয়োজিত 

৮ 

বরদাকণ্ঠ দ্রুত ঘরের বাহিরে যাইয়া ভজহরিকে ডাকিয়া আনিল ও তাহার নিকট ইন্দুমতীকে 
সমর্পণ করিল। প্রভাবতীকে লইয়া বর্মাবৃত পুরুষ অপর এক ঘর খুলিলেন। তাহায় অনঙ্গপাল 
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দেব ছিলেন। প্রভাবতী আপনার পিতাকে দেখিয়া দ্রুত যাইয়া তাহার গলদেশ ধরিয়া ক্রন্দন 
করিতে লাগিল। অনঙ্গপাল অকম্মাৎ প্রভাবতীকে দেখিলেন এককালে আনন্দাশ্রুতে তাহার 
বক্ষোদেশ ভাসিয়া গেল। ঘন ঘন প্রভাবতীর শিরোঘাণ ও ললাট চুম্বন করিতে লাগিলেন। 
কতক্ষণ পরস্পরের মিলনে সুখলাভ করিলে বর্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। “বরদাকণ্ঠ! তুমি অন্যান্য 
বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া তোমার গদিতে লইয়া যাও, আমি একবার সূর্যকূমারের যুদ্ধ দেখিয়া 
আসি। তাহার জন্য আমার অত্যন্ত চিস্তা হইয়াছে।” 

বরদাক্ঠ বলিল। “ইহাদিগের জন্য আপনি তিলেক ভাবিবেন না। আপনি সূর্যকূমারের 
নিকট যান।” 

বর্মাবৃত পুরুষ অন্তর্গেডিজ হইতে বাহির হইলেন। দ্বারের বাহিরে আসিয়া একটা অশ্ব লইয়া 
দ্রুত আন্বাগানের দিগে চলিলেন। দূর হইতে দেখেন, ফিরিঙ্গী সেনারা পলায়ন করিতেছে। 
রায়গড় ও বৈদ্যনাথের সেনা জয়ধ্বনি করিয়া তাহাদিগের অনুসরণ করিতেছে। কিছু দূর 
যাইয়াই ফিরিঙ্গী সেনাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা ভীম বেগ সহ্য করিতে পারিল না। 
অধিকাংশ যমকবলে নিপতিত হইল । দুই চার জন পলাইয়া গেল। আর প্রায় সাতজন প্রধান 
প্রধান সেনাপতি বন্দী হইল। দেখিতে দেখিতে বর্মাবৃত পুরুষ সূর্যকুমারের পার্থ যাইয়া উপস্থিত 
হইলেন। সূর্যকূমার বলিলেন। “গেডিজের সমাচার কি?” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “দুর্গ আমাদিগের হইয়াছে, পাপেরা পলায়ন করিয়াছে। তোমারও 
জয় দেখিতে পাই। ভাল হইল। এখন সেনাদল শীঘ্র একত্র করিয়া রায়গড়ে যাওয়া কর্তব্য। 
আমার মূল কর্ম এখনও হইল না।” 

সূর্কূমার বলিলেন। “ইন্দুমতীলাভই আমার মূল উদ্দেশ্য । আহা তাহা যখন সিদ্ধ হইয়াছে, 
তখন আর আমাদিগের এখানে থাকায় প্রয়োজন নাই।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “এক্ষণে সকল সেনা একত্র কন ' আর জাহাজ ও নৌকা হইতে 
সকল নিশান আনিতে বল। প্রত্যুষেই আমরা আমাদিগের সেনা লইয়া যাত্রা করিব। সূর্যকূমাম 
আপন তুরী লইয়া বাজাইলেন। অমন সনারা শ্রেণীবদ্ধ হইল। পরে একে একে ঘুরিয়া ঘুরিয়া 
তাহারা মাঠে দীড়াইল। চন্দ্রের কিরণে কি অনির্বচনীয় শোভিল। সেনারা একত্র হইয়া দাড়াইলে 
সূর্যকূমার তাহাদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত হইতে অনুমতি দিলেন। অমনি তাহারা দুই পার্শ্ব 
হইতে হটিয়া গিয়া দুই দিকে দুটি পক্ষে দীড়াইল। বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “কাহাকে গেডিজ 
হইতে সেনাদলকে এখানে আনিতে বল।” 

সূর্যকূমার একজনকে ডাকিয়া বলিয়া দিলে সে দ্রত আজ্ঞা লইয়া চলিয়া গেল। বর্মাবৃত 
পুরুষ বলিলেন, “এখন আর সকল সেনা একত্র করা উচিত নহে। রায়গড়ের সেনা ও মহারাজ 
মানসিংহের সেনারা ভিন্ন ভিন্ন হউক, বৈদ্যনাথের সেনারা একদল হইয়া মগ্ডলব্যুহে দীড়াক।” 
সূর্যকূমারের অনুমতিমাত্র সেনাবা পৃথক হইতে লাগিল? ক্রমে মাঠের তিন অংশে তিন থাক 
সেনা দীড়াইল। বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন, “এ গেডিজ হইতে অপর সেনারা আসিতেছে, 
তাহাদিগকে আপন আপন দলে মিশিতে আজ্ঞা দাও ।” সূর্যকূমার সেইমত আজ্ঞা দিলে তাহারা 
যে যাহার দলভুক্ত হইল। সূর্যক্মার (সনাশ্রেণী ত্যাগ করিয়া বর্মাবৃত পুরুষের পার্থে আসিয়া 
দাড়াইলেন। মালিকরাজ ও বল্পভও সেই খানে দীড়াইল। পরে নসীরাম আসিলে সেও অন্তরে 
দাঁড়াইল। শঙ্কর প্রভৃতি অন্যান্য রায়গড়ের লোক যে যাহার পদে থাকিয়া সেনামধ্যে গণ্য হইল। 
ওদিকে বৈদ্যনাথের গোমস্তা পঞ্চু ও অন্যান্য লোকেরা বৈদ্যনাথের সেনামালায় দীড়াইল। 
বর্মাবৃত পুরুষের অনুমতিতে মহারাজ মানসিংহের সেনানীরা আপন আপন স্থানে দীড়াইল। কিছু 
পরেই লোকেরা মহারাজ মানসিংহের সেনাদিগের পতাকা লইয়া উপস্থিত করিল। আপন আপন 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ২০৫ 


পতাকা ভিন্ন পদাভিষিক্ত সেনা ও সেনাপতিরা বাছিয়া লইল। পরে বর্মাবৃত পুরুষ সকল 
সেনাকে আপন আপন বাদ্য বাজাইতে অনুমতি দিলেন। জয়বাদ্য বাজিতে লাগিল। বাদ্যোদ্যমে 
সনদ্বীপ পৃরিল। ক্রমে অরুণোদয় হইলে গ্রামস্থ লোকেরা দেখা দিল। তাহারা সমস্ত রাত্রি 
তোপধ্বনিতে ভয় পাইয়া আপন আপন ঘরে লুকাইয়াছিল। সূর্যোদয়মাত্রে দূর হইতে লুকাইয়া 
দেখিতে লাগিল। পরে বাদ্যধবনিতে মোহিত হইয়া ক্রমে অগ্রসর হইল। বন্দী ফিরিঙ্গীদিগকে 
লৌহের পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে পিঞ্জর বসান হইল। পরে বর্মাবৃত পুরুষ সেনাদিগকে 
সমুদ্রতীরে যাইতে আদেশিলেন। সেনাস্নোত তালে তালে সমুদ্রদিগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। 
তীরে উপস্থিত হইলে রায়গড়ের সেনাদিগকে আপন আপন অস্ত্র, তোপ প্রভৃতি লইয়া 
নৌকারোহণ করিতে আদেশিলেন। তাহারা তোপ খুলিতে লাগিল। তাহার পর দিল্লীম্বরের 
সেনাপতি কুতব-উদ্দিনকে ডাকাইয়া বলিলেন, “তুমি সহত্র অশ্বারোহী ও পাঁচ শত পদাতি ও 
চারি তোপ লইয়া সনদ্বীপে থাক। পরে আমি বজবজে যাইয়া যেমন সমাচার পাঠাইব, সেই 
মত করিও । বাকী সেনাদিগকে অদ্যই যাইতে বল।” সেনাপতি অনুমতি পাইয়া সেইরূপ করিতে 
লাগিল। বৈদ্যনাথের সেনাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া বিদায় দিলেন ও রায়গড়ের সেনাকে 
রায়গড়ে যাত্রা করিতে অনুমতি দিলে, রায়গড়ের সেনা ও বাকী মহারাজ মানসিংহের সেনারা 
আপন আপন নৌকায় ও জাহাজে উঠিল। কেবল একখানা নৌকামাত্র তীরে রহিল। বন্দীদিগকে 
মানসিংহের পোতে উঠাইয়া লইলেন। বন্দীর মধ্যে ফ্রাল্সিক্কো ও আনথনি ছিল । সূর্যকূমারকে 
সঙ্গে লইয়া বৈদ্যনাথের গদীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বৈদানাথের সঙ্গে সক্ষাৎ হইল। 
বৈদ্যনাথ ইহাদিগকে তাহার ঘরে আসিতে নিমন্ত্রণ করিল ও বহু যত্বু পাইল। বর্মাবৃত পুরুষ 
বলিলেন, “মহাশয়! আমাদিগের অনা বিশেষ কর্ম আছে, বারাত্তরে আপনার সহিত সাক্ষাৎ 
হইবে।” 

বরদাকঠ বলিল। “মহাশয়! আমি আপনার সঙ্গে রায়গড়ে যাইব। আমার এখানে নিক্র্ম 
থাকিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়।” বৈদ্যনাথ অনেক নিষেধ করিল, কিন্তু বরদার ব্যগ্রতা দেখিয়া 
অবশেষে অনুমতি দিল। অরুন্ধতী বরদার সঙ্গে রায়গড়ে যাইতে অভিলাষ প্রকাশ করায়, 
ইন্দুমত, ও প্রভাবতী যত্ব করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইলেন। অনঙ্গপাল দেব, বল্পভ, নসীরাম, 
সূর্যকূমার, মালিকরাজ, বর্মাবৃত পুরুষ ও বরদাকণ্ঠ, ইন্দুমতী, প্রভাবতী ও অরুন্ধতীকে লইয়া 
নৌকারোহণ করিলেন। বৈদ্যনাথ নৌকা ধরিয়া অনেক ক্ষণ কথা কহিয়া অবশেষে সূর্যকূমার ও 
বর্মাবৃত পুরুষের হস্তে বরদাকে সমর্পণ করিলেন ও তাহাদিগকে পুনরায় সনদ্বীপে আসিতে 
প্রতিজ্ঞা করাইয়া বিদায় দিলেন। বিদায়কালীন বৈদ্যনাথের চক্ষে জল পড়িল। গোবিন্দ বরদার 
সঙ্গী হইতে চাহিল, কিন্তু বরদা ও বৈদ্যনাথের ব্যগ্রতায় সনদ্বীপে রহিল। বেলা প্রায় একদণ্ড 
হইয়াছে, বর্মাবৃত পুরুষ তুরী বাজাইলেন। সূর্যকূমার ও মালিরাজও তুরী বাজাইলেন। সকলে 
জয়ধ্বনি করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। বাহকেরা ধবজি ঠেলিয়া নৌকা তীর হইতে অন্তর করিয়া 
দণ্ড ধারণ করিল। ঝপ ঝপ শব্দে দণ্ড চালাইতে লাগিল। নৌকা ক্রমে সনদ্বীপ হইতে অস্তর 
হইতে লাগিল। বৈদ্যনাথ তীরে দীড়াইয়া এবদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। বরদাকণ্ঠ নৌকায় উঠিয়া দূর 
হইতে আপনার পিতাকে নমস্কার করিল। গোবিন্দ আপন উত্তরীয় লইয়া দক্ষিণ হস্তে তুলিয়া 
দূর হইতে উড়াইতে লাগিল। এ দিকে নৌকা হইতে বরদাকষ্ঠ আপন উত্তরীয় উঠাইল। অরুন্ধতী 
বর্মাবৃত পুরুষকে বলিল “মহাশয়! আমার ভ্রাতা অনুপরামকে কোথাও দেখিয়াছিলেন ?” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “না আমি তাহাকে জানি না।” 

বরদা বলিল। “আমি বোধ হয়, যেন তাহার মত একজনকে গঞ্জালিসের স্বন্ধ ধরিয়া 
গেডিজের খড়ক্কি দিয়া পলাইতে দেখিয়াছি।” নৌকা বেগে বহিতে লাগিল। ক্রমে সনদ্বীপের 
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লোক আর দেখা যায় না। গাছগুলি মিলিয়া একটি ঝোপরাশি হইল। ক্রমে সমুদ্ধের জলে 
সনদ্বীপের কুল ডুবিল। ক্রমে ঘর দ্বারও ডুবিল। ঝোপ তরুও সমুদ্বের জলে ডুবিল। এখন 
কেবল দুই একটা অত্যন্ত উচ্চ তরুর শিখা ভাসিতেছে। ক্রমে সেও ডুবিয়া গেল। পূর্বদিকে আর 
সনদ্বীপের চিহুও নাই। 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
“হারো নারোপিতঃ কঠে ময়া বিচ্ছেদভীরুণা।” 


যখন রায়গড় হইতে বর্মাবৃত পুরুষ ও অন্যান্য সেনারা সনদ্বীপ যাত্রা করিয়া মহারাজ 
মানসিংহের নিকট উপস্থিত হইল, যখন সনদ্বীপে বৈদ্যনাথ বেঞ্জামিনের সহিত সাক্ষাৎ করিল 
ও তাহার ঘরে বিশ্রাম করিতে গেল, সেই সময় যমুনা পরুইয়ে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের 
আবাসদ্বারে বড় গোলযোগ। উদ্যানে বিজয়কৃষ্ণ বিষপ্নবদনে দাঁড়াইয়া আছে। দ্বারের সোপানে 
মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্বয়ং। তাহার বিস্রস্ত(১) কেশ স্বন্ধদেশ পর্যস্ত পড়িয়াছে। আকণ্ঠ 
পার্ষি্(২) পর্যন্ত শ্লথ অঙ্গরক্ষ দীর্ঘবপূকে আচ্ছাদন করিয়াছে। শিথিল কটিবন্ধের দশা ও 
রেশমের প্রলম্বদ্ধয় সম্মুখে ঝুলিতেছে। সুপ্রশস্ত পিপ্পলের(৩) মধ্য হইতে বলবান্‌ স্নায়ুমান 
হস্ত দেখা যাইতেছে। মহারাজ বামহস্তে আপনার কেশপাশ ধরিয়াছেন। দক্ষিণ হস্তটি কঙ্কালে 
আছে। মহারাজের পায়ে লপেটা পাদুকা। মহারাজ কিছুক্ষণ শুন্যদৃষ্টি করিয়া উদ্যানে নামিলেন 
ও যেখানে বিজয়কৃষ্ণ এক মনে দাঁড়াইয়া ছিল, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিজয়কৃষ্ণ 
মহারাজের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কোন কথাই কহিল না। মহারাজও নিকটে গিয়া কিছুই 
বলিলেন না; উভয়ে কিছুক্ষণ মৌনভাবে থাকিলে, বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! এখ | 
হজুরমল আ'সিলে সে সমাচার পাওয়ু! যায়। দেখুন রায়গড়েই বা কি হইল। শাস্ত্রে বলে যখন 

মহারাজ বলিলেন । "বিজয়কৃষ্ণ! কিন্তু আমার ত এমত বোধ হয় না যে আমার সৌভাগ্য 
এত শীঘ্র অস্ত হইবে। আমার ত আশার এখন অর্ধেক কার্য হয় নাই। আমার অদৃষ্টসূর্যের 
সমুচিত উদয়ই হয় নাই, তা তাহার অস্ত কি।” 

বিজয়কৃষ বলিল। “মহারাজ সকলের ভাগ্যে সে ভাস্করের উদয়পর্যস্তও হয় না। আপনার 

মহারাজ বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ তোমার কথা সত্য বটে। অনেকের ভাগ্যে তড়িতের 
ন্যায়ও দৃশ্য হয় না। কিন্তু আমার ভাগ্য কি সাধারণের ভাগ্যের ছাচে ঢালা যে, তুমি এত শীঘ্র 
আমাকে হতাশ হইতে বল। আমার আশার কণামাত্রও অঙ্করিত হয় নাই।” 

বিজয়কৃষ্চ বলিল। “মহারাজ আপনার তাহায় পরিবেদনা(৪) করা যোগ্য হইতেছে না। 
মহারাজ! আপনার তুল্য ভাগাবান্‌ পুরুষ সংসারে ক জন আছে। এ হেন বঙ্গে একছত্রী হইলেন। 
বঙ্গের সকলেই আপনার শাসন স্বীকার করিয়াছে ও অনেকে করও দিতেছে। বঙ্গের দ্বাদশ 
সুর্যের মধ্যে আপনি একমাত্র সকলের সমষ্টি। বর্ধমান রাজকে গণ্য করা যায় না। তীাহায 
রাজচিহু নাই। সামান্য ভূম্যধিকারীর সঙ্গে ছত্রদণ্ড ধারার তুলনা হয় না। এ অপেক্ষা আর কি 
আশা করেন। এতদতিরিক্ত অভিলা ফলকরী নহে।” 


আসল পাস পলা সপে টিসি অঅ সস পপ মপ  প  ্পপ-স  ল 


(১) বিগলিত। (২) গুলফের আধাভাগ। (৩) জামার আগ্তিন। (8) প'রিতাপ। 
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মহারাজ বলিলেন। “তুমি আপনার মত কথা কহিলে। এক রাজ্যের মন্ত্রিত্বে বৃত 
হইয়াছিলে। একের সুশৃঙ্খলে রাজকর্ম প্রবাহিত হইলেই যথেষ্ট রাজকার্য্য হইলে জ্ঞান করিতে। 
এখন দ্বাদশমাত্র রাজত্বের চিন্তা করিতে হয়, যথেষ্ট জ্ঞান করিলে, কিন্তু বিবেচনা করিলে না 
যে, প্রতাপাদিত্যের মন ভারতবর্ষ এককালে গ্রাস করিতে সমর্থ । এখন বলিতে পারি না, সে 
পদ হইলে আবার মনের কত দূর গ্রাসশক্তি বৃদ্ধি হইবে। বিজয়কৃষ্ণ! আমার অল্লেতে সম্তৃষ্টি 
হয় না। আমি যত দূর পর্যস্ত মনপটে দেখিতে পাই তাহার মধ্যে অপর কাহার শাসন আমার 
যেন হৃদে শেলমত লাগে! আমার তাহা সহ্য হয় না। এ কি আমার রাজ্য! সামান্য ভূমিখগুমাত্র, 
ইহাতে আমার হস্তপদাদি বিস্তারের স্থান নাই। এই দেখ, যমুনাপরুই পার হইলেই গঙ্গাতীরে 
বর্ধমান রাজার অধিকার, আবার তাহার মধ্যে দিল্লীশ্বরের অর্থচন্দ্র চিহ্ুও দেখা দেয়। 
বিজয়কৃষ্ত! আমার কেবল রাজ্যলাভেচ্ছাই বলবতী নহে। আমি লোভে মুগ্ধ হইতেছি না। পাপ 
আবার আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে বলিয়া সমাচার পাঠাইয়াছিল। কি আস্পর্দা! একি 
কাহার সহ্য হয়£ আমি ইহার সমুচিত দণ্ডবিধান করিব। যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনে যে বিদেশীয় 
যবন বসিবে, ইহা আমার অসহ্য । পৃথুরাজ চৌহান যে ছত্র শিরে ধারণ করিয়াছিলেন, সে ছত্র, 
অশ্বমাংসলোলুপ, বাসহীন, অসভ্য, তাতারে অধিকার করে এ কোন সৎ হিন্দুর বক্ষে সহ। 
আমাদিগের দেশ, আমাদিগের ধন, আমাদিগের অন্ত্রবল। আমাদিগের সেনা, আবার 
আমাদিগেরই সেনানী কি ল্লেচ্ছ যবনের স্ববৃত্তি চরিতার্থে নিযুক্ত থাকিবে! এ কেমনে কথা? যে 
সমাচার পাইলাম, কালী করুন, মহারাজ মানসিংহ কৃতকার্য হউন, তবেই আমি সুস্থ থাকিব, 
যাহা হউক, তীাহাতেও হিন্দুশোণিত আছে। জিহাঙ্গিরকে সিংহাসন দেওয়া নিতান্ত অসহ্য। ভাল, 
মুসলমানদিগের মতেও খসরু কিছু অন্য কেহ নহে, সেও বাদসাহজাদ। যোধপুরপতি গতবার 
আমায় যেরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি একান্ত হিন্দুপক্ষ। জয়পুরওয়ালা মহারাজ 
মানসিংহ তিনিও মনে মনে আমাদিগের পক্ষ, কিন্তু ভীরুস্বভাববশত স্পষ্ট প্রকাশ করিতে 
পারেন না। আমি সেরূপ নহি। আমার ইহলোকে কাহাকেই ভয় হয় না। ভয় কাহাকেই বা 
করিব£ বিজয়কৃষ্ণ! তুমিও জান, আর আমিও শুনিয়াছি, আমি বাল্যকালেও কাহাকে ভয় 
করিতাম না। আর কাহাকেই বা ভয় করি, আমা অপেক্ষা অধিক বলবান্‌, অধিক সাহসী, অধিক 
বুদ্ধিজীবী, অধিক জ্ঞানী, না হইলে ত আমার ভয়ের পাত্র হইবে না।” 

বিজয়কৃষ্ত বলিল। “মহারাজ! যাহা বলিলেন তাহা সত্য, কিন্তু দেখুন, মহারাজ মানসিংহ 
স্পষ্ট আপন মনের ভাব প্রকাশ করেন না। তিনি কিছু ভীরু নহেন। তাহাব বিষয়জ্ঞান আছে, 
মনে জানেন এখন আস্ফালন নিতাত্ত ফলহীন। তিনি যখন যে অবস্থায় থাকেন, তখন সেই মতই 
ব্যবহার করেন। দেশকাল পাত্রাদি বিবেচনা করিয়া কর্ম করিবে। সময় পরিণত না হইলে 
আস্ফালনে বিপরীত ফল প্রসব করে। মনে করুন, যখন দিল্লীতে বর্তমান ছিলেন, তখন যদাপি 
মহারাজ এরূপ মত প্রকাশ করিতেন, তবে কি আপনি ফিরিয়া যশোরে আসিতেন, না রাজত্বই 
পাইতেন? তৎক্ষণাৎ দিল্লীশ্বর আপনাকে যথেচ্ছাচরণ করিত। মনের ভাব মনেই রাখুন, সময় 
হয়, প্রকাশ করিবেন। মহারাজ মানসিংহ সদ্যুক্তি করিতেছেন। গুপ্তভাবে স্বকার্য সাধনে নিযুক্ত 
আছেন। ইহাতে উভয় কুলই রক্ষা পাইবে। কালী দয়া করেন ত এক দিন হিন্দু সম্রাটের ধবজা 
দিল্লীর মূুরচার উপর হইতে উডিবে।” 

মহারাজ বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! সকলই কালীর ইচ্ছা বটে, কিন্তু আমাদিগকেও যত্বুশীল 
হইতে হইবে। উদ্যোগ না করিলে কে কোথায় স্বার্থলাভ করে। মহারাজ মানসিংহ গুপ্তভাবে 
পরামর্শ করায়, সিংহের মত আচরণ করিতেছেন না। তিনি যতখানি লোকপ্রিয়, আমার যদ্যপি 
তাহার অর্দেক লোক বশীভূত হইত, তবে আমার আর রাত্রে জাগরণের কারণ কি? 
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বিজয়কৃষ্ণ! আমায় ওরূপ পরামর্শ দিও না। আমি অস্তঃশীলা বহিতে পারি না। আমার বল 
ন্লেচ্ছ তাতার সহ৷ করিতে পারে, ভাল, নতুবা একবার পৃথুরাজার আসনের জন্য আমায় 
যত্বুবান হইতে হইবে।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই করা বিধেয়। রাজশ্রীর কুশলেই আমরা 
জীবিত থাকি। আমরা ছত্রচ্ছায়ায় বৃদ্ধি পাই। গত বিষয়ের শোচনায় প্রয়োজন নাই, এক্ষণকার 
বিবেচনা কি। মানসিংহও বজবজে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাহার সেনাদল অত্যন্ত অধিক।” 

প্রতাপাদিত্য বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! বর্ঘমানাধিপ কি বলিলেন, আমার দূত কি করিয়া 
আসিয়াছে, দেখ একবার তত্ত্ব লও । উড়িষ্যায় যে পাঠানরা ভীত হইল, তাহার অর্থ কি? আমার 
দূতকে যে মানসিংহের লোক বলপূর্বক লইয়া গেল, তাহারই বা কি শাস্তি? এত রাজনীতি নহে। 
দূতেরা চিরদিন সর্বত্রই অবধ্য। যদি দূতের স্বাধীনতা না রক্ষা হইল, তবে আর রাজত্বই বা কি। 
আমার এ অপমান কোন মতেই সহ্য হয় না। কৃষ্ণনাথের নৃতন কিছু সমাচার পাইয়াছ? সে 
যে প্রায় তিন দণ্ড স্বয়ং তত্ব লইতে গেল, তাহার ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! আমার ত এমত বোধ হয় না যে, রণবীরবাহাদুর সহসা 
কোন বিপদে পড়িবে । তবে বলা যায় না, আমাদিগের সময়ের গুণ । অস্তঃপুর হইতে যমুনা দ্রুত 
আসিতেছে, তাহার কি বার্তা? আবার কি সরমার কোন নূতন উপসর্গ ঘটিল। রোগে নিতান্ত 
আমাদিগকে জীর্ণ করিতেছে।” 

ক্রমে যমুনা মহারাজের সম্মুখীন হইয়া বলিল। “মহারাজ! সরমাদেবীর মোহ হইয়াছে। 
তিনি এখন কি বলিতেছেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না ও বলপূর্বক এক একবার শয্যা হইতে 
উঠিতেছেন। রাণী নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। আপনাকে সমাচার দিতে অনুমতি করিলেন” 

প্রতাপাদিত্য বলিলেন। '“বিজয়কৃষ্ণ! কি বিপদ! এ সমস্ত রাত্রি আমাদিগকে কষ্ট দিল। 
আপনিও যথোচিত কষ্ট পাইতেছে। এমত রোগ ত কখন দেখি নাই। একবার বৈদ্যরাজ 
হরিশ্চন্দ্রকে ডাকাও ।” 

বিজয়কৃষ্ণ দূরস্থ্‌ প্রহরীকে ইঙ্গিতৃ. করাতে সে অগ্রসর হইল। তাহাকে হরিশ্ন্দ্র রায় 
মহাশয়কে ডাকিতে অনুমতি দিলেন। বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “যমুনা! তুমি এখন অন্তঃপুরে যাও, 
আমরা তাহাকে লইয়া শীঘ্ব যাইতেছি।” যমুনা অস্তঃপুরাভিমুখে চলিয়া গেল। 

মহারাজ বলিলেন। “এ রোগটা কি, তাহা এখন নিশ্চয় হইল নাঃ রোগ স্থির না হইলে 
তাহার ব্যবস্থা চলে না। রায়জি কি বলেন?” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ এটি আমার মতে কোন শারীরিক রোগ বোধ হয় না। অত্যস্ত 
হর্ষে বিষাদ হওয়ায় এটি জন্মিয়াছে। এক্ষণে বিকার প্রাপ্ত বলিতে হইবে। ইহার শাস্তি 
চিকিৎসাশান্ত্রে কিছুই লিখে না।” 

মহারাজ বলিলেন। “তবে সবমার কি পরিত্রাণ নাই। হরিষে বিষাদেরই বা কারণ কি? 
সরমা কি সেই দুষ্টটার জন্য এত ব্যথা পাইবে ।” 

বিজয়কৃষ্ বলিল। “মহাবাজ! যে যাহার প্রিয় হয়, তাহার চক্ষে সকল দোষ শুণরূপে পরিণত 
হয়। উভয়ের বাল্যাবধি একত্রে বাস থাকায় এইরূপ ঘটিয়াছে। তাহাতে আবার সূর্যকুমার কিছু 
নিতান্ত অপাত্র নহে। তাহার গুণ আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। সে যে অদ্ধিতীয় বীর 
অসামান্য সরলম্বভাব। বিশেষত সে ভুবনমোহন রূপে সকলকেই বশীভূত করে।” 

মহারাজ বলিলেন। ““সত্য বটে, কিন্তু এখন ত তাহার কোন বিপদ ঘটে নাই, যে সরমা 
বিষণ্ন হইল। সে অল্প সময়ের জন্য কোথায় গিয়াছে, ফিরিয়া আসিলেই আবার উভয়ের মিলন 
সম্ভাবনা 
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বিজয়কৃষ বলিল। “মহারাজ যাহা বলিলেন, তাহা আমি বুঝিলাম, কিন্ত প্রেমিক দিগের 
আর একরকম বিচার়। তাহাদিগের বুদ্ধির গতি তস্্। তাহাদিগের' ভাব ্বতন্ত্। তাহারা 
ংসার ছাড়া। প্রেমিকের বিবেচনা নাই। যাহাকে ভাল বাসে, তাহাকে কখন অন্যচক্ষে দেখে 
না। তাহাকে চক্ষের তারা করে। প্রাণের আশ্রয় জ্ঞান করে। দুই প্রেমিককে একত্রে ছাড়িয়া 
দাও, তাহারা আর কিছুই চাহে না। তাহাদিগের পক্ষে সংসারের অস্তিত্ব থাকে না। একই 
অপরের পক্ষে সংসার। সেই তার সকল ভাবের আধার। মহারাজ! আপনি ত এ সকল ভাল 
জ্ঞাত আছেন।” 

প্রতাপাদিত্য বলিলেন। “আমি স্ত্রীলোকের প্রেমে এক কালে মন্ত হই না। আমার অন্য চিন্তায় 
মনকে নিযুক্ত রাখে। বশিষ্ঠ খষির বচনটি আমি কখন ভূলিব না। বাহিরে আমি সকল বিষয়েই 
সংশ্লিষ্ট, কিন্তু হৃদয়ে আমার কিছুই নাই” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ যদি এমত হয়, তবে ইন্দুমতীর জন্য আপনি এত ব্যস্ত 
হইলেন কেন?” 

প্রতাপাদিত্য বলিলেন। “বিজয়কৃষ্জ! আমি তখন যেন চেতনাশূন্য হইলাম! এখনও 
ইন্দুমতীর কথাটি মনে পড়িলেই আর আমার কিছুই ভাল লাগে না। ভাল এখনও হজ্রমল 
আসিল না কেন? তোমার কি বোধ হয়, সে কৃতকার্য হইয়াছে।” 

বিজয়কৃষ বলিল। “মহারাজ! কৃতকার্য না হইবার ত কোন কারণ দেখিতেছি না। তবে 
সূর্যকূমার ও মালিকরাজ কোথায়, তাহা না জানিলে আমি কিছুই বলিতে পারি না। এ রায় 
মহাশয় আসিতেছেন।” 

মহারাজ বলিলেন। '“ভাল. ইন্দুমতীর তুলা আর কাহাকেও চক্ষে দেখিয়াছ। আমার চক্ষে 
জওপুজ্বসিজঞঞাজীকুলউলু-৮৮৮৮০০৮৭৯১০৭ ৬০০০৭ 
রায়মহাশয়কে নিকটস্থ দেখিয়া বলিলেন। "'রায়জি সরমার রোগের শাস্তি হইতেছে না। আরও 
বৃদ্ধিকে পাইয়াছে। চল একবার দেখিবে।” 

হরিশ্চন্দ্র বলিল। "মহারাজ দেবীর যে রোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহায় ত কোন চিকিংসাই 
খাটে না। আমি তাহার জনা নিতান্ত চিন্তিত আছি।" 

মহারাজ বলিলেন “চল একবার দেখিয়া আসি।” মহারাজ অগ্রসর হইলেন, হরিশ্চন্দ্র ও 
বিজয়কৃষ্ণ তাহাকে অনুসরণ করিলেন। ক্রমে রাজ বাটার ভিতরেও গেলেন, পরে অস্তঃপুরে 
প্রবেশ করিয়া সরমার ঘরে গেলেন। দেখেন, সরমা তাহার শযায় বসিয়া - চেন, তাহার 
বক্ষস্থলে বস্থ না থাকাতে প্রশস্ত বক্ষকে আচ্ছাদন করিয়া তুঙ্গ স্তনদ্ধয় সাহঙ্কারে উন্নত হইয়া 
আছে। কঠ্ঠার হার পৃষ্টদেশে পড়িয়াছে, চক্ু্ঘয় অত্যন্ত উন্মীলিত ও আরক্ত। কপোলরা!গ অত্যন্ত 
বর্দিত। মহারাজ ঘরে প্রবেশ করিয়াই হটিয়া বাহিরে আনিলেন। যমুনা ব্যস্তে সরমার গাত্রে 
ও মস্তুকে ওড়না ঢাকিয়া দিল। মহারাজ কিঞিৎ বিলম্ব করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন । হরিশ্চন্দ্ 
ও বিজয়কৃষ তাহার পশ্চাতে প্রবেশ করিল। চিকিংসক ঘরে প্রবেশ করিয়াই সরমার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিল । অনমননি তাহার অচেতন অতীব বিস্ফারিত নেত্রভঙ্গি দেখিয়া কিছু ভীত হইল; 
কিছু ক্ষণ এক দৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া অল্প অল্পে অগ্রসর হইল। নিকটে গিয়া বলিল। “মা 
সরমা! একবার তোমার হাত দেখি!” 

সরমা কোন উত্তরই করিলেন না। একদৃষ্টে এক নিমেষ চাহি ররহিলেন। চিকিৎসক দুই তিনবার 
বলিলেও সরমা কোন উত্তর করিলেন না ও কোন ভাবও তার চক্ষে দেখা দিল না। কেবল এক 
দৃষ্টে যেমন চাহিয়াছিলেন, তেমতই চাহিয়া রহিলেন। মহারাজ অগ্রসর হইয়া বলিলেন। “সরমা! 
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সরমা কোন উত্তর করিলেন না। মহারাজ দুই তিনবার বলিলে পর, চিকিৎসকের দিক 
হইতে ফিরিয়া মহাবাজের দিকে চাহিলেন। কিছুক্ষণ চাহিয়া ক্রমে সরমার ওগ্ঠদ্বয় কাপিতে 
লাগিল। তাহার হস্তপদাদি কঠিন ইইল। মুষ্টি বদ্ধ হইল, গলার শিরা সকল উচ্চ হইয়া খেঁচিয়া 
ধরিল। ক্রমে সরমার নিশ্বাস ঘন ঘন বহিতে লাগিল। ক্রমে উদর ও বক্ষস্থল বায়ুপূর্ণ হইয়া 
উচ্চ হইল। ক্রমে তাহার বর্ধিত কপোলরাগ আরও বৃদ্ধি পাইল! ক্রমে সরমার নীরস চক্ষুতে 
রস উপজিল। ক্রমে সরমা নাসাপুট সঙ্কচিত করিতে লাগিলেন। কিছু ক্ষণের পর তাহার 
মনের ভাব উথলিল, সরমা আর আপনাকে সাবধান করিতে পারিলেন না। সরমা আর স্থির 
রহিলেন না, সরমার উন্নত কুচাচ্ছাদন বন্ত্র ক্রমে ঘন ঘন দুলিতে লাগিল, সরমা একটি “হা 
বিধাতঃ!” বলিয়া চীৎকার করিয়া রাণীর গলদেশ ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 
রাণী অমনি বাম হাত সরমার কটিদেশে ও দক্ষিণ হাত সরমার গলদেশে দিয়া তাহার 
কপোলস্থ বিগলিত অশ্্রুধারা চুম্বন করিতে লাগিলেন। রাণীরও চক্ষের জল পড়িল। সে পবিত্র 
শ্নেহভাব দেখিয়া কঠিনহাদয় চিকিৎসক আর সে দিকে চাহিতে পারিলেন না। সরমার 
দুঃখাবনত মুখচন্দ্রও নিতান্ত ব্যাকুল আধ প্রস্ফুটিত, আধ গদগদধ্বনিতে মিশ্রিত বাকো 
সকলেরই মন গলিয়া গেল। বিজয়কৃষ্ণ আপন অশ্রুসংযমে অক্ষম হওয়ায় মুখ ফিরাইয়া 
ঘরের বাহিরে গেলেন। মহারাজও মুখে হস্ত দিয়া বাহিরে আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ 
গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সরমার শয্যায় বসিলে, হরিশ্চন্দ্র বাহিরে আসিল। মহারাজ সরমার 
নিকট বসিয়া বলিলেন। “সরমা! মা! তোমার কিসের জন্য মনস্তাপ হইয়াছে, তাহা আমাকে 
বল, আমি এইক্ষণে সে তাপের কারণ দূর করিতেছি।” 

রাণী বলিলেন। “মহারাজ! তোমার সরমার দুঃখের কারণ সূর্যকূমারের অদর্শন। আপনি 
সূর্যকুমারকে কোথায় পাঠাইয়াছেন বলুন, এখন সংবাদ পাঠাইয়া তাহাকে আনাই। সূর্যকূমারকে 
এক্ষণে না দেখিলে আমার সরমা-_” রাণীর ক্রমে বাক্য মনেব ভাবে অস্ফুট হইতে লাগিল, 
তিনি আর এ কথাটি শেষ করিতে পারিলেন না। ন্নেহে অভিভূত হইয়া সরমার মুখদেণে। 
একটি চুম্বন করিলেন। ৪ 

রাজা বলিলেন। "সরমা তুমি তাহার জন্য এত চিস্তিত হইও না। সূর্যকূমার কুশলে আছে, 
আমি তাহাকে কোথাও পাঠাই নাই, সে ও তাহার ছায়া মালিকরাজ গতরাত্রে কোথায় গিয়াছে, 
তাহা কেহই জানে না, অদ্য এইক্ষণেই ফিরিয়া আসিবে। তাহাতে তোমার ভয়ের কারণ নাই। 
সে কিছু বালক নহে, তাহার কোন বিপদ উপস্থিত হয় নাই।” 

রাণী বলিলেন। “মহারাজ! সরমা ভয় করিতেছে, বুঝি আপনি অসস্তৃষ্ট হইয়া তাহাকে 
কোথাও পাঠাইয়াছেন। নতুবা কেন, এই তাহার সঙ্গে বিবাহ দিবার কথার পরই সে স্থানাস্তরে 
নিরুদ্দেশ হইল। আর স্কন্ধাবার(১) হইতে যমুনা শুনিয়া আসিয়াছে, যে আপনার আজ্ঞায় 
হজুরমল কোথায় গিয়াছে, আপনি সূর্যকূমারকে প্রথমে যাইতে বলিয়াছিলেন, সে যাইতে 
আর শক্র আসিয়াছে বলিয়া রণবীর-বাহাদুর নাকি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পরিগমে(২) গিয়াছে। 
সরমার চিস্তা হইতেছে, বুঝি সর্যকূমার আপনার কোন অনুমতি লইয়া কোথাও গিয়া বিপদে 
পড়িয়াছে। আপনি এই ক্ষণেই কাহাকেও পাঠান, সূর্যকুমারকে গিয়া আনুক। সরমার আর 
কোন রোগ নাই, এইমাত্র এক চিন্তায় তাহার নবান্কুরিত কোমল প্রেমকে এককালে অবস্ 


(১) ছাউনী। (২) অনুসন্ধানে ভ্রমন। 
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করিয়াছে। মালতী আপনি সরমার দুঃখ দেখিয়া অশ্বীরোহণে তাহাদিগের অন্বেষণে গিয়াছে। 
সেও প্রায় দুই প্রহর কাল হইল। এখনও আসিতেছে না।” 

রাজা বলিলেন। “যদি এই সরমার রোগের কারণ হয়, তবে আমি নিশ্চিত্ত হইলাম। 
সরমা! তুমি কণামাত্রও ভাবিও না, সূর্যকুমার অতিশীঘ্বই আসিয়া পৌঁছিবে। আমি তাহাকে 
কোথাও পাঠাই নাই।” 

মহারাজ উঠিলেন ও ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বিজয়কৃষ্ণকে বলিলেন। “দেখ সূর্যকূমার 
কোথায় তাহার অনুসন্ধান লও। সূর্যকুমারের জন্যই সরমা নিতাত্ত অস্থির হইয়াছে!" 

মহারাজ অন্তঃপুর হইতে বাহিরে চলিলেন, বিজয়কৃষ্ণ পশ্চাৎ হইতে বলিল। "মহারাজ 

চিকিৎসক বলিল। “মহারাজ যখন রাত্রে আর দুই তিনবার দেখিয়া গিয়াছিলাম, তাহায় 
একবারও কোন রোগের চিহৃমাত্র দেখি নাই।” 

রাজা বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ এ বালকদ্বয় কোথায় গেল?” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “আমি ত অনুমান করিতে পারিতেছি না। বোধ করি, উভয়েই রায় গড়ে 
গিয়াছে। এক জন সেনাকে রায়গড়ে পাঠাইয়া সমাচার লইলে হয়। কিন্তু হজুরমল এক্ষণেই 
আসিবে দেখি সে কি বলে?” 

রাজা ক্রমে ক্রমে উদ্যানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিশ্চন্দ্র অনুমতি লইয়া বিদায় হইল। 
এমত অব্যবস্থিত আর দুটি নাই।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ ভূয়োভূয় আপনার উপর দোষারোপ করা আমার উচিত 
হইতেছে না। কিন্তু কি করি, এমত করিয়া সর্বদা আপনাকে না দেখাইয়া দিলে, আপনার মঙ্গল 
সাধন করিতে সমর্থ হই না।” 

মহারাজ বলিলেন। “বিজয়কৃষঃ বল আবার আমার কি দোষ হইল। তুমি ত আমার পদে 
পদে দোষ দেখিতেছ।” 

বিজয়কৃষ্ বলিল। “মহারাজ আমাকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু আপনি ত আমার পরামর্শে 
কর্ণপাত করেন না।” 

মহারাজ বলিলেন। “তোমার কোন্‌ পরামর্শের বিপরীত আমি ব্যবহার করিয়াছি?” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! আপনি সূর্যকুমারকে সরমা দান করিবেন, তাহা প্রকাশ 
করিলেন। একটু স্থির হইয়া বিবেচনা করিলেন না। যদি অদ্য বাস্ত হইয়া তাহা না বলিতেন, 
তবে সরমার এত চিস্তা হইবার কোন কারণ ছিল না। সরমা দেবী যদিচ মনে মনে তাহাকে 
ভাল বাসিতেন, তথাপি আপনার অনুমতি না পাইলে তাহায় তত স্থিরচিত্ত ছিলেন না। গত 
কল্য মহারাজের কথায় তিনি মনে মনে সূর্যকুমারকে পতিত্বে বরণ করিলেন, আবার গত 
রাত্রেই তাহার সঙ্গে মিলন হয়, এমত আশাও করিলেন। অস্তঃপুরে মহা উৎসবের আয়োজন 
হইতে লাগিল, মহা উৎসাহে সরমাদেবী মিলনোপযোগী বেশ ভূষা করিতে লাগিলেন, তাহার 
মনের সকল ভাব এককালে উত্তেজিত হইল। একদণ্ডও যাইবে না, সূর্যকূমার ও সরমা একাঙ্গ 
ইইবেন, চিরদিনের আশা চিরকালের প্রেম, বাল্যকালের একত্রে বাসে উদ্ভাবিত স্নেহ মিলন ফল 
ধরিবে। সল্মার নবীন মনে আর উৎসাহ ধরিতে স্থান ছিল না। সরমার কেশপাশ বদ্ধ করিতে 
বিলম্ব সহে না, আয়োজনের বিলম্ব সহে না। প্রেম উ্লিল। সরমা হরিষে উন্মত্তা হইলেন। 
সরমা স্বর্গের চন্দ্র হৃস্তের নিকট পাইলেন। শেষ সুখলাভাশয়ে হস্ত বিস্তারিলেন, এ দেখুন চন্দ্র 
পলাইল। সূর্যকুমার তাহার শিবিরে নাই, কোথায় গেছেন, কেহই জানে না। সকল আয়োজন 


২১২ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


বৃথা হইল, সরমার অর্ধবদ্ধ কবরী অমনি রহিল। সরমার এক নয়নে অঞ্জন হইল না। সরমার 
একহস্তে অলঙ্কার হইল না। সরমা অমনি উঠিলেন, সরমার মনের আশা অমনি মাথা ভাঙ্গিয়া 
পড়িল। সরমার আর দুঃখের সীমা নাই, সরমা অবসন্ন হইলেন। মহারাজ যদি এমত করিয়া 
সরমাকে সপ্তম স্বর্গে না তুলিতেন, তবে সরমার পতনে এত কষ্ট হইত না। সরমা অতীব উচ্চে 
উঠিয়াছিলেন, তাহাকে এককালে অগাধ পঙ্কে ফেলিলেন।” 

বিজয়কৃষ্ণ ক্ষান্ত হইলেন। মহারাজ কোন উত্তর করিলেন না, অবাক্‌ হইয়া বিজয়কৃষ্তের 
কথাগুলি শুনিলেন। মনে মনে আপনাকে দৃূষিলেন, সরমার দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, 
মহারাজের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মনে মনে বলিলেন। “আহা! কি কুকাজই করিয়াছি। 
নবান্কুরিত-প্রেমকে মথিয়াছি, আহা! তাহার কোমল অঙ্গ জীর্ণ করিলাম, আমি কি অর্বাচীন!” 
বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! সত্য বলিয়াছ, আমার সেটি বড় যুক্তিমত কর্ম হয় নাই, আমি পবিত্র 
প্রেমে কণ্টক দিয়াছি। আহা! নির্মলপ্রেম মলিন হইল। এ মলা নষ্ট হইতে কত দিন যাইবেক। 
আমার সরমা এক রাত্রের মধ্যে ক্ষীণা হইয়াছেন, চিস্তা এমতি ভয়ানক। রাক্ষসী যাহাকে স্পর্শ 
করে, তাহার অন্তরাত্মা পর্যন্ত ন্নান হয়! এখন সদ্যুক্তি কি, কিসে সূর্যকুমারকে শীঘ্র আনা 
যায়?” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! এঁ মালতী আসিতেছে, তাহার তত্তাবধারণের ফল শ্রবণ 
করুন; পরে উপস্থিতমতে বিচার হইবে ।” 

মালতী অতি দ্রুত আসিয়া দ্বারে দীঁড়াইল। অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলে বিজয়কৃষ্ঃ 
উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন। “মালতি! মহারাজ তোমায় স্মরণ করিতেছেন, এ দিকে এস।” 

মালতী মহারাজকে দেখিয়া তাহার নিকটে আসিল। 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মালতি! তোমার কুশল বল।” 

মালতী বলিল। “মহাশয়! আমি যাহা দেখিলাম ও গুনিষ' আসিলাম, তাহাতে বড় কুশল 
সমাচার নহে। আমি বোধ করি, সূর্যকূমার ও মালিকরাজ রায়গড়ে গিয়াছিলেন।” 

রাজা ও বিজয়কৃষ্ণ এক শ্বাসে বলিলেন। “ইহারা কি রায়গড়ে গিয়াছিল £ তুমি কেমতে 
জানিলে?” 

মালতী বলিল। “মহারাজ! আমি প্রথমে সূুর্যকূমারের তান্থুতে গিয়া সমাচার নিলাম; 
গমনকালে বলিয়া গেলেন যে, অদ্য বা কল্য অবশ্য আসিবেন, তাহাতে চিস্তিত হইতে নিষেধ 
করিও ।” আমি তাহার ভূত্যকে অনেক জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল, 'বোধ করি, তাহারা রায়গড়ে 
গিয়াছেন, কেন না তাহার দুই জনে রায়গড়ের কথা বার্তা কহিতেছিলেন'।” 

বিজয়কৃষ্ বলিল। “তার পর?” মহারাজ নিস্তব্ে শুনিতেছিলেন, কোন প্রশ্ন করিলেন না! 

মালতী বজ্িল। "আমি তাহার দাসের কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য রণবীরের তান্খুতে 
গেলাম, সেখানকার দারোগাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে আমাকে গত রাত্রের প্রথম প্রহরী- 
সকলের নাম কাগজ দেখিয়া বলিয়া দিল। দক্ষিণ অঞ্চলের প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করায়, সে 
গেলেন; জিজ্ঞাসা করায়, তাহারা বলিলেন, প্রয়োজন আছে', সে বলিল। “তাহাদিগের সঙ্গে 
অস্ত্রাদি ছিল”।" 

মালতী বলিল। “'তাহাদিগের রায়গড়ে যাওয়। স্থির জানিয়া আমি রায়গড়াভিমুখে অশ্ব 
চালাইলাম, পথে কাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, কিন্তু আসিবার সময় বরাবর পার্থাপাম্বী দুই 
অশ্বের ক্ষুরচিহ দেখিলাম। রায়গড়ে গিয়া বিষম বিপদ শুনিলাম।” 
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বিজয়কৃষ্ণ সভয় রাজার প্রতি দৃষ্টি করিলেন, মহারাজও সাকৃতে(১) উত্তরিলেন। মালতী 
বলিল। “মহারাজ রায়গড়ে ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, গত রাত্রে ফিরিঙ্গীরা অতিথিবেশে 
রায়গড়ে আশ্রয় লয়, নরাধম বিশ্বাসঘাতকেরা রাত্রে রায়গড়ে ডাকাতি করিয়াছে ও দেবী 
ইন্দুমতীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, আর অনঙ্গপাল দেব ও প্রভাবতীকেও হরিয়াছে।” 

বিজয়কৃষ্ ইঙ্গিত করিল। মহারাজ অস্তঃশিলাতে উত্তরিলেন। মালতী বলিল। “মহারাজ 
সেখানে শুনিলাম, সন্ধ্যার পর একজন বর্মাবৃত অশ্বারোহী পুরুষ অতিথি হয়, ও তাহার পর দুইজন 
সাস্ত্র অশ্বারোহীও অতিথি হয়, যে দুই জন পরে অতিথি হইয়াছিল, তাহাদিগের রূপবর্ণনে আমার 
বেশ বিশ্বাস হইল যে, তাহারা বন্ধুদ্ধয়। এই তিন জনেই রায়গড়কে অনেক রক্ষা করে। এমন কি, 
যদ্যপি তাহাদিগের মত আর এক জন থাকিত, তবে ফিরিঙ্গীরা পরাজিত হইত ও অনেকে বন্দীও 
হইতে পারিত। তিন জনে প্রায় অর্ধেক ফিরিঙ্গীকে নষ্ট করিয়াছে। মহারাজ রায়গড়ের বিপদে 
আমাদিগেরও সমূহ বিপদ শুনিলাম, দুইজন অশ্বারোহী যুদ্ধে পতিত হইয়াছেন।” 

বিজয়কৃষ্ সতৃষ্ণ নয়নে মালতীর দিকে চাহিল। মালতী বলিল। “মহারাজ! সে বর্মাবৃত 
সেনা সংগ্রহ করিয়া ইন্দুমতীকে মুক্ত ও ফিরিঙ্গী নষ্ট মানসে তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়াছেন। 
কেহ জানে না, সে ফিরিঙ্গীরা কোথা হইতে আসিয়াছিল।” 

রাজা বলিলেন। “ভাল অপর দুই জন অশ্বারোহীর কি সমাচার?” 

মালতী বলিল। “মহারাজ (সেখানে কেহই কিছু নিশ্চয় বলিতে পারে না। কেহ বলে “তাহারা 
বর্মাবৃত পুরুষের সঙ্গী হইয়াছেন'।” মালতী নিস্তব্ধ হইল। বিজয়কৃষ্ণ অতীব বিষণ্ন হইল। 
মালিকরাজ তাহার একমাত্র সন্তান। মালিকরাজের অমঙ্গল সন্বাদ পাইয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত 
হইল। কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে মালতির প্রতি চাহিয়া বিজয়কৃষ্ণ সহসা ভূমে বসিল।” 

মহারাজ বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! এত চিত্তিত হইবার প্রয়োজন নাই; এখনও সমূহ সন্দেহ 
আছে। কে বলিতে পারে যে, মালিকরাজ ও সূর্যকূমার রায়গড়ে গিয়াছে, এ সমস্তই এখন 
অনুমানের উপর চলিতেছে।” 

বিজয়কৃষ্চ কাতর হইয়া বলিল। “মহারাজ! আমার একমাত্র পুত্র মালিকরাজ।” বিজয়কৃষ্ঃ 
দুই তিনবার দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া মুখ পুছিয়া উঠিয়া দীড়াইল। মালতীকে বলিল। “মালতি! যাও 
বিশ্রাম কর, এ সমাচার সরমাকে দিও না।”' মালতী বিদায় হইল। বিজয়কৃষ্ নিতান্ত ব্যাকুল 
হইয়া মৌনী রহিল। মহারাজও মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষের সম্ভাবনা 
পরিমাণ করিতে লাগিলেন, ভাবিলেন ““বুঝি সূর্যকুমার জীবিত আছে।” আবার ভাবিলেন। 
বোধ হয় সে সূর্যকূমার নহে, মালতীর অনুমানের ভ্রম। যাহা হউক হজুরমল না আসিলে কোন 
মতেই ইহার সিদ্ধান্ত হইতেছে না। মালতীর অনুমান যদি সত্য হয়। আমি তাহা ভাবিতে পারি 
না, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমার সরমা তবে কি সুস্থ থাকিবে £” 

রাজা দূর হইতে হজুরমলকে অতি বেগে অশ্ব চালাইতে দেখিয়া! বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! 

বিজয়কৃষ বলিল। “মহারাজ আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে, আমি নিতাস্ত কাতর 
হইতেছি। আমার বৃদ্ধাবস্থায় কালী কি আমাকে মর্মবেদনা দিবেন। হা বিধাতঃ! আমার কি এমত 
পাপ আছে যে, শেষ দশায় পুত্রশোক পাইব। আহা আমার মালিকরাজ অত্যন্ত বীর” 


(১) সাভিপ্রায়। 


২১৪ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


রাজা বলিলেন। “বিজয়কৃষ্! তোমার যে বুদ্ধি ভ্রম হইল, দেখিতেছি। তুমি দুর্ভাগ্যোদয়ের 
পূর্বেই যে অবসন্ন হইলে । মালতীর কথায় এত দৃঢ় বিশ্বাস করা উচিত হইতেছে না। সকলই 
অনুমান | 

বিজয়কৃষ্ত বলিল। “মহারাজ! সতা বলিতেছেন, তথাপি মন তাহা বোঝে না। আমার 
করিয়া অশ্ব হইতে উত্তীর্ণ হইল। মহারাজ বলিলেন। “হজুরমল! তোমার কুশল বল।” 

হজুরমল বলিল। “আপনার স্থির লক্ষী দিন দিন বৃদ্ধি হউক। এ দাসকে যে বিষয়ে 
পাঠাইয়াছিলেন, তাহা আমার সাধামত আঞ্জাম করিয়াছি।” 

মহারাজ বলিলেন। “তবে ইন্দুমতীকে কোথায় রাখিয়া! আসিলে?” 

হজুরমল বলিল। “মহারাজ আপনার নিকট হইতে বিদায় হইয়া সন্ধ্যার পর রায়গড়ে গিয়া 
উপস্থিত হইলাম। পরে গঞ্জালিসের লোকজন লইয়া রায়গড়ে অতিথি হইলাম। রায়গডের 
অতিথিসেবার বন্দোবাস্তে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। এর'প ব্যবস্থা ও আদর করা কুত্রাপি দেখি নাই। 
সেখানে রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় রোগের ছল করিয়া ইন্দুমতীকে তাহার গৃহ হইতে বাহিরে 
আনাইলাম, সেই অবকাশে আমি তাহাকে লইয়া এক আশ্রবনে গেলাম। পরে গঞ্জালিসের 
সেনারা ডাকাইতি আরম্ভ করিলে রায়গড় হইতে অনা অন্য সেনাসামস্ত সব বাহির হইল। তুমুল 
যুদ্ধ উপস্থিত হইল । চতুর্দিক হইতে পঙ্গপালের মত তাহাদিগের সেনা সব বাহির হইতে লাগিল। 
চারিদিগের মুরচার উপর হইতে উল্কা জুলিয়া উঠিল। আর ঘন ঘন দামামা বাজিতে লাগিল। 
ক্ষণকাল মধো নিকট গ্রাম সকলে মহাকোলাহল উঠিল । চারিদিগের গ্রামে উচ্কা জুলিল। গ্রামস্থ 
লোকেরা তুরী ভেরী তাসা দামামা প্রভৃতির শব্দে উত্তরিল। দুর্গাক্রমে যেরূপ ব্যাপার উপস্থিত 
হয়, ততোধিক সমারোহ হইল। ক্ষণেকের মধ্ো প্রায় দশ বার সেনাদলে আমাদিগকে চারিদিক 
হইল । যুদ্ধ শ্রোতে আমরা নাচিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ যুদ্ধ কারলে ফিরিঙ্গী সেনারা ভঙ্গ দিল 
যুদ্ধ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কোন মতে মহারাজের আদেশ সাধন করা। ইন্দুমতীকে 
লইয়া পলায়ন করিলাম। কিন্তু রায়গড়ের সমূহ সেনা আমাকে আক্রমণ করিল। আমি 
তাহাদিগকে পরাভব করি, এমন সময একজন নিষ্টুর দ্রুতবেগে আসিয়া ইন্দুমতীর শিরচ্ছেদ 
কবিল। ইন্দুমতীর এই অবস্থা দেখিয়া আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, জ্ঞানে আমি রায়গড় ত্যাগ 
করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কতক্ষণ পরে যুদ্ধাবশিষ্ট ছয়জন ফিরিঙ্গী, অনুপরাম ও 
গঞ্জালিসের সঙ্গে দ্রুত পদে বাহিরে আসিল। আমার সহিত দেখা হওয়ায় আপনাদিগের অদৃষ্টের 
নিন্দা করিয়া আমরা প্রত্যাগমন করিলাম। পথে দেখি যে রায়গড়ের অশ্বীরোহী সেনা সব 
আমাদিগকে অনুসরণ করিতেছে । আমরা একটা সেতুর অন্তরালে লুকাইলাম। পরে বেলা হইলে 
বাহির হইয়া আমি এদিকে আসিলাম। তাহারা লজ্জায় আপনাকে মুখ দেখাইবে না বলিয়া 
সনদ্বীপে চলিয়া গেল। মহারাজ! আমি কৃতকার্য হইতে পারি নাই বলিয়া হুজুরের নিকট 
অপরাধী আছি। কিন্তু ধর্ম ভানেন, আমি কোন বিষয়ে ক্রটি করি নাই। এক্ষণে পুরস্কারের পাত্র 
হই, আজ্ঞা করুন|” হজুরমল ক্ষান্ত হইল । অন্তরে হেট মুণ্ডে দাড়াইল। মহারাজ একমনে তাহার 
কথা শুনিতেছিলেন, কথা সাঙ্গ হইলে কোন উত্তর করিলেন না। মৌন হইয়া ভূমি দৃষ্টিতে 
রহিলেন। 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। ““হজুরমল! তুমি কি রায়গড়ে সূর্যকূমার ও মালিকরাজকে দেখিয়াছ?” 

হজুরমল বলিল। “আমি তাহাদিগকে সেখানে দেখি নাই। তাহাদিগের ত সেখানে যাইবার 
কথা ছিল না। এ প্রশ্নের অর্থ কিঃ কিন্তু গতকল্য যুদ্ধাভিনয়ে যে কৃষ্ণ বর্মাবৃত অজ্ঞাত 
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অশ্বারোহী উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাকে রায়গড়ে দেখিয়াছি। কিন্তু বোধ করি সে জীবিত নাই। 
সে আমারই পরশু আঘাতে পড়িয়াছে।” 

বিজয়কৃষ বলিল। “সেখানে বর্মাবৃত অশ্বারোহী কয়জন ছিল।” 

হজুরমল বলিল। “তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না, বোধ হয় সহস্র বর্মাবৃতপুরুষ ছিল” 

মহারাজ বলিলেন। “ভাল এক্ষণে বিশ্রাম কর, পরে হাজির হইও।” বিজয়কৃষ্তকে 
বলিলেন। “হজুরমলকে একটি খেলাত দাও।” বিজয়কৃষ্জ আপনার অঙ্গরক্ষ হইতে একটু 
কাগজ বাহির করিল। একটি মস্যাধার ও লেখনী বাহির করিয়া একখানি ফরমান লিখিয়া দিল। 
মহারাজ আপনার অঙ্গুরীয়ক লইয়া পত্রে মুদ্রান্ধন করিলেন। বিজয়কৃষ্ণ সেই ফরমানটি লইয়া 
হজুরমলকে দিল। হজুরমল শির নোয়াইয়া মত্ত পূর্বক তাহা লইয়া চলিয়া গেল। হজুরমল দূরে 
গেলে মহারাজ বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ এই লও, আর তোমার চিস্তায় কি প্রয়োজন? মালতী 
প্রকৃত সমাচার আনিতে পারে নাই। কিন্তু ইন্দুমতীকে নষ্টকরণে তাহাদিগের কি ইস্টলাভ হইল?” 

বিজয়কৃষণ বলিল। “মহারাজ! আমি এ ব্যাপারটি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। মালতীর 
বর্ণনের সঙ্গে হজুরমলের বর্ণন কিছুই মিলিল না। কিন্তু ইন্দ্রমতীকে নষ্ট করা বেশ বোঝা 
যাইতেছে। তাহারা ধর্মনষ্ ইন্দুমতী জীবিত থাকাপেক্ষা মৃত্যু হওয়া ভাল জ্ঞানে তাহাকে নষ্ট 
করিয়া থাকিবে।” 

মহারাজ বলিলেন। “তবে এক্ষণে কি কর্তব্য? আমার মতে চল আমরা রায়গড়ে যাই, 
সেখানে গিয়া রায়গড় দখল করি।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। ““মহারাক্ত রায়গড় যাইতে ইচ্ছা হয়, চলুন, কিন্তু হজুরমলের কথা যদি 
সতা হয়, তবে সেখানে বড় দ্তস্ফুট সম্ভব নহে। তাহাদিগের সেনাবল অত্স্ত অধিক।” 

মহারাজ বলিলেন। “কি আমি সৈন্যাধিকো ভয় করিব? আর রায়গড়ে আমার বিপক্ষ কে 
হইবে। রায়গড়ের আমিই ধর্মাধিকারী ৷” 
আমাদিগের পক্ষে শুভকর বটে। এক্ষণে যেরূপ সমাচার পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে আমাদিগের 
যমুনা-পরুই বড় দৃঢ়সন্ধি (১) স্থান নহে। ইহার চতুর্দিকে প্রাকার নাই। রায়গড়ে গিয়া অনায়াসে 
মানসিংহের আক্রমণ পহ্য করিতে পারা যাইবেক।” 

মহারাজ বলিলেন। “আমি কিছু রায়গড়ে গিয়া মানসিংহের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিব না। 
আমি মানসিংহকে আক্রমণ করিতে দিব না। আমিই তাহার সেনা আক্রমণ করিব।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "তবে যদি যাইতে হয় তা অদ্যই যাওয়া বিধেয়।” 

মহারাজ বলিলেন। “তবে তুমি স্বন্ধাবারে সমাচার দাও। আমার এ গড়ে কেবল সহস্র 
পদাতি ও কুড়ি তোপ থাকিলেই যথেষ্ট হইবে। বর্ধমানপতি কি সমাচার পাঠান, তাহাও আমাকে 
জানাইও | তুমি এক্ষণে প্রস্তুত করহ, আমি দুই দণ্ডের মধ্যে শ্লানাহার করিয়া প্রস্তুত হইব।” 

বিজয়কৃ্ণ রাজাভ্ঞা লইয়া চলিয়া গেল। মহারাজ আবাসাভিমুখে চলিলেন। ভাবিলেন, “আমার 
প্রেমাম্পদ ইন্দুমতী আর নাই, কি করি দৈবের কর্ম, ইহাতে আমার কোন অধিকার নাই।” মহারাজ 
ইন্দুমতীর রূপ ধ্যান করিতে করিতে আপনার আবাস দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখেন সরমা 
অগ্রে অগ্রে, তাহার পশ্চাৎ মালতী ও যমুনা আসিতেছে। মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, “সরমা 
বেড়াইতে যাইতেছেন।” মহারাজ শুনিয়া কিছু সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন। “ভাল বায়ুসেবনে 


(১) দুঢ়রক্ষিত। 
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শরীরে স্বাস্থ্য জন্মে।” মালতী অগ্রসর হইয়া সরমার হাত ধরিয়া বাহিরে গেল। যমুনা তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। মহারাজ আপন পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মালতী সরমাকে লইয়া 
উদ্যান পার হইয়া বাজপথে উপস্থিত হইল। পথ দিয়া রাজার ক্কন্ধাবারে প্রবেশ করিল, ক্রমে 
সকল তাম্ু পার হইয়া অমাত্যের তাশ্বুর পার্থ গিয়া উপস্থিত হইল। সেইখানে ক্ষণমাত্র 
দাঁড়াইয়া বামদিগে ফিরিয়া সূর্যকুমারের তান্বুদ্ধারে গিয়া দীড়াইল। মালতী সরমারে বলিল 
“চল ভিতরে চল।” 

সরমা বলিল। “সখি! আমার এ তাম্ধুর ভিতর যাইতে ভয় করিতেছে । আমার এ তান্ুদ্ধার পর্যন্ত 
আসাতেই যথেষ্ট সুখ সম্পাদন হইল। আমি লক্ষ তান্থুর মধা হইতে এটিকে চিনিয়া লইব।” 

মালতী বলিল। “যদি তাম্ুর ভিতরই যাইবে না, তবে কেন এদিকে আসিলে? এ কেমন 
নৃতন রকম ভালবাসা।' 

সরমা বলিল। “তাম্বুর ভিতর যাওয়ায় আমার কোন লাভ নাই।"” 

মালতী বলিল। “তবে তান্বুর বাহির হইতে দেখাতে তোমার কি লাভ হইল ।” 

সরমা বলিল। “সখি! তুমি বুঝিয়াও বোঝ না, সূর্যকূমার যে স্থানে থাকেন, সে স্থানও 
আমার পক্ষে অত্যন্ত প্রিয়। এখন চল, আর স্বন্ধাবারে থাকা উচিত নহে। ক্রমে লোক সমাগম 
অধিক হইতেছে । চল এখন আপন ঘরে যাই।” 

মালতী বলিল। “সখি! যাহাতে সন্তুষ্থ থাক, তাহাই কর।” 

সরমা তান্বুর দ্বার হইতে আপন গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিল। কিছু দূর যাইয়া বলিল। 
“মালতী, সখি! আমার আর একটিমাত্র ইচ্ছা আছে, সেটি তোমা হইতেই সিদ্ধ হইবে। তাহা 
হইলেই আমি এ জন্মের মত নিশ্চিন্ত হইলাম।” সরমার শান্ত নীরস মুখশ্রী দেখিয়া মালতী 
অত্যন্ত দুঃখিতা ছিল। তাতে আবার স্বয়ং মালিকরাজের অমঙ্গল বার্তা শুনিয়া আসিয়াছে। 
মালতী মৌখিক কিছু স্থির ছিল, থাকিয়া থাকিয়া তাহার মন কীদিয়া উঠিতেছিল। পাছে তাহার 
ভাবাস্তর দেখিয়া সরমার মনে কোন যাতনা হয়, বলিয়া মনের ভাব মনেই গোপন রাখিয়াছিল। 
সরমার এই কথাটি শুনিবামাত্র তাহার মন আর সহ্য করিতে পারিল না। মালতীর চক্ষু দিয়া 
অশ্রু বিগলিত হইল । মালতী মুখ ফিরাইয়া আপন অঞ্চল দিয়া অশ্রু পুঁছিতে লাগিল। সরমা 
তাহা দেখিল, বলিল। “মালতি! তুমি আমায় বলিলে না, কিন্তু মনের ভাব কি কেহ সখীর নিকট 
গোপন করিত পারে। আমি বুঝিয়াছি, আমার সর্বনাশ হইয়াছে। ভাল! এখন এ তান্থুর ভিতর 
যাও, সূর্যকূমারের বাবহারের কোন একটি জিনিস তাহার দাসের নিকট হইতে আমার জন্য 
আন, আমি আর (তোমায় বিরক্ত করিব না।” 

মালতী বলিল। “সরম৷ তুমি কি আমাকে পর জ্ঞান কর যে, থাকিয়া থাকিয়া আমাকে এমত 
বলিতেছ। এখন তোমা ভিন্ন আমার আর কে অধিক প্রিয় আছে?” 

মালতীর শেষের কথাগুলি কিছু অপরিক্ষার হইল, মালতীর চক্ষুর্ঘয় অশ্রুতে ভাসিতে 
লাগিল। মালতী অতীব আয়াসে অশ্রু দমন করিল। সরমার কিন্তু চক্ষে জলমাত্র নাই। সরমা 
সৌম্য মুর্তিতে চাহিয়৷ রভিল। মালতী তান্বুর ভিতর প্রবেশ করিয়া ক্ষণেক বিলম্বে এক হাতে 
একটি উষ্ত্রীব, অপর হাতে একটি কুপাণ আনিয়া সরমাকে দিল। বলিল “সরমা এটি 
সূর্যকূমারের উষ্ঠীষ। এ কৃপাণটি আমার জন্য আনিয়াছি। এটি মালিকরাজের কটিদেশে সর্বদা 
বাধা থাকিত।” 

সরমা উষ্তীষটি লইল। সযত়ে চতুর্দিক ভাল করিয়া লক্ষ কারল। কৃপাণটি ও একবার 
চাহিয়া লইল। বলিল। “আহা এ কৃপাণটি আমার সূর্যকুমারের আত্মীয়ের । মালতি! এ কৃপাণটি 
তুমি রাখ।” 
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সরমা ছাউনি হইতে বাহিরে গেল। মালতী বলিল। “চল এখন ঘরে যাই, আর এখানে 
থাকায় কি ফল?” 
সরমা মালতীর স্কন্ধে এক হাত ও যমুনার ক্কন্ধে অপর একটি হাত দিয়া ঘরে চলিয়া গেল। 


একোনবিংশ অধ্যায় 
““যাং চিস্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা।” 


বেলা আড়াই প্রহরের সময় মহারাজ প্রতাপাদিতা লক্কর লইয়া রায়গড়ে পৌঁছিলেন। 
কমলাদেবী মহারাজের আগমনবার্তা পাইবামাত্র ব্যস্তে লোক জন ডাকাইয়া অভ্যাগত 
নিয়োজন করিলেন। কোন বিষয়ের ক্রটি না হয়, ভাবিয়া আপনি ঘন ঘন সকল সংবাদ 
লইতে লাগিলেন। বাটির ভিতর মহারাজের জন্য ঘর পরিষ্কার করিতে অনুমতি দিলেন ও 
পরিপাটী করিয়া সাজাইতে বলিলেন। সরমা, রাণী ও রাজমহিলাদিগকে স্বয়ং অগ্রসর হইয়া 
লইয়া আপনার বাসগৃহে বসিতে দিলেন। এ দিকে মহারাজ রায়গড়ে পৌঁছিয়াই আপনার 
সেনা-নিবেশ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রায়গড়ের লোকেরা গত রাত্রের যুদ্ধে মৃত- 
সেনার শব তাহাদিগের আত্মীয় কুটুন্বকে সমাচার দিয়া উঠাইয়া গঙ্গাতীরে রায় গড়ের ব্যয়ে 
সৎকারজন্য পাঠাইয়াছে; কেবল যে সকল শরীর অত্যস্ত ব্যবচ্ছিন্ন হওয়ায়, শবগুলি চিনিতে 
পারে নাই, সেই গুলিই রণক্ষেত্রে পড়িয়া আছে, ক্রমে পরিক্ষার হইবে । ফিরিঙ্গী শব ডোমেরা 
উঠাইয়া গঙ্গাতীরে লইয়া গেছে। এ দিকে রণক্ষেত্র অত্যত্ত ভয়ানক মূর্তি ধারণ করিয়াছে। 
কোথাও একটা পাদুকা পড়িয়া, কোথাও উষ্কীষ কোথাও চর্মের খণ্ডমাত্র, এ দিকে তলবারি 
একখানা, ও পার্খে দীর্ঘ-শেলের ভগ্ন-খণ্ড, পার্খে বৃক্ষের শাখায় একখানা তলবারি 
ঝুলিতেছে, অপর দিকে শাখায় কাহার কটিবদ্ধ, কাহার উষ্ভীষ শোণিতে চিত্রিত। রণক্ষেত্রে 
স্থানে স্থানে শোণিতের দাগ। ধুলিতে শোণিত মিশাইয়া ভয়ানক কর্দম হইয়াছে, তাহায় 
কোটি কোটি মশক ও মক্ষিকা বসিয়া আছে, কাকোল বা কন্কের পক্ষ বায়ুতে ভন্‌ ভন্‌ 
করিয়া উড়িয়া উঠিতেছে। প্রথর সূর্যতাপে ভূমিস্থ শোণিত-পেষিত মস্তিষ্ক হইতে অবর্ণনীয় 
দুর্গন্ধময় বাষ্প উঠিতেছে। চতুর্দিকে ভয়ানক দুর্গন্ধ বিস্তার করিতেছে। এ দিকে একটা ছিন্ 
হাত, তাহায় স্বর্ণের বলয়, ও পার্থ উপানদ্গুঢ়-পাদমাত্র, এ দিকে স্কন্ধহীন, হয় ত একটা 
হস্তহীন-শরীর। কোথাও একটা ছিন্ন-মুণ্ড। কোথাও কতক মস্তিক্ষমাত্র। এ দিকে 
কাকোলচয়€১) ছিন্নাঙ্গ-সমাকীর্ণ-ক্ষেত্রে সঙঘাত(২) করিয়া বসিয়াছে ও উদর পৃরিয়া শুক্ষ- 
শোণিত ও আধ-শুক্ক আধ-পচা মাংস কাল-কঠিন সুক্ষ্লাগ্র চঞ্চু দ্বারা টানিতেছে। হয় ত 
তাহার আকর্ষণ-হিল্লোলে মক্ষিকাগ্ডলি ভন্‌ ভন্‌ করিয়া উড়িল। এ দিকে শকুনিসমূহ বক্রু- 
কঠিন তীক্ষধার চঞ্চু দ্বারা অশ্ব-শবের জঠরস্থ অস্ত্র, নাড়ী, কোষ্ঠাদি আকর্ষণ করিতেছে; 
উদরস্থ আধ-শোণিত, আধ-রসে তাহাদিগের পক্ষহীন লোমশ মলিন দীর্ঘ গলদেশ এককালে 
ভিজিয়া ন্নেহপদার্থ আবৃত হইয়াছে। মুখ উচ্চ করায় গলদেশের অনেক অংশ হইতে সেই 
রসধার' পড়িতেছে। রস কিছু গাঢ় হওয়ায়, ধারাটি শীঘ্র ছিন্ন হইতেছে না। যে দিকে শকুনি 


(১) দাড় কাক। (২) সমূহ কাকের দল। 
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মুখ ফিরাইতেছে, সেই দিকেই ধারাটি যাইতেছে। পার্থ হইতে ক্ষুধার্ত-কাক সতৃষ্ণ-নয়ানে 
চঞ্চুদ্ধয় ব্যাদান, উর্মুখ করিয়া সেই রস পান করিতেছে। হয় ত দুই তিনটা কাকে পক্ষ 
উচ্চ করিয়া চঞ্চু দ্বারা বলে শকুনির ছিন্ন মাংসখণ্ড হরিতে যেমন অগ্রসর হইতেছে, অমনি 
ভীষণ চঞ্চু শকুনি গলদেশ বক্র করিয়া ঠোঝরাইতে যাইতেছে; ধূর্ত কাক অমনি উড়িয়া 
অন্তরে বসিতেছে। এদিকে পাঁচ ছয়টা কাকে একত্র হইয়া শকুনিকে থন ঘন চঞ্চুদ্বারা ব্যস্ত 
করিতেছে। কেহ দূর হইতে গলদেশ লম্বা করিয়া, তাহার পুচ্ছের পালক ধরিয়া টানিতেছে। 
কেহ উড়িয়া চিলের নকল করিয়া, নখদ্বারা শকুনির মস্তকে আঘাত করিতেছে। দুই তিন 
বার ত্যক্ত হইলে, শকুনিটা মুখ বাঁকাইয়া তাড়া দিলে, কাক কা কা করিয়া উড়িয়া অস্তরে 
বসিতেছে। কোথাও গৃধিনী একটা, উদর পূর্তির পর শুরু বিরাট পক্ষদ্বয় বিস্তারিয়া 
পৃশ্দেশে ভর দিয়া রৌদ্রে পক্ষ শুকাইতেছে। কোথাও একটা বন্য.কুকুর একপা কোন 
ক্কন্ধহীন শবের পেটে দিয়া অপর নখল পা দ্বারা তাহার ছিন্ন গলদেশ আঁচড়াইতেছে। হয়ত 
কিছু মাংস খসিলে ভীম দখষ্ট্রা ব্যাদান করিয়া, পার্থের দত্তের দ্বারা শুক্ষ মাংস চর্বণ 
করিতেছে। দূরের ঝোপের ভিতর শৃগালেরা লুকাইয়া আছে। দিবাবশত সাহস করিয়া 
বাহির হইতেছে না। একটা হয়ত অসমসাহসীকের মত ঝোপ হইতে বাহির হইয়া একবার 
ইতস্তত দৃষ্টি করিয়া দ্রুতপদে একটা ছিন্ন পা বা হাত মুখে লইয়া ঝোপের ভিতরে গেল। 
কাকেরা শৃগালাগমে কা কা করিয়া উঠিল। শৃগালটি ঝোপে যাইয়া হাতটি চর্বণ করিতেছে, 
এমত সময় অপর দুইটি শৃগাল আসিয়া বলপূর্বক তাহার মুখের আহার লইয়া গেল। 
চতুর্দিকি দেখিতে অতি ভীষণ। কুক্ুরচয়ের বিকট ডাক, কাক ও শৃগালের ডাক, মাঝে মাঝে 
দুই তিনটা কুকুরের পরস্পরের সঙ্গে কলহ ও চীৎকার। বনের মধ্য হইতে শগালের 
বিবাদের ক্যাক্‌ ক্যাক শব্দে চতুর্দিক অতাস্ত ভয়ানক হইয়াছে। ক্ষেত্রের এক পার্থে একটি 
মসীবর্ণ রক্তনেত্র বিড়াল মুখ ফিরাইয়া বসিয়া একটি হাতের কিছু মাংস অল্পে অল্পে চর্বণ 
করিতেছে। নিকটের গাছে শকুনি, গৃধিনী, কাক ও কাকোলপূর্ণ। কেহ উড়িয়া আসিয়া গাছে 
বসিল, কেহ গাছ হইতে উড়িয়া গেঁল। মাঝে মাঝে এক আধটা চিল দুই একবার ক্ষেত্রের 
উপর ঘুরিয়া একটি মাংসখণ্ড লক্ষ্য করিয়া ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। ডোমেরা আসিয়া ঝোড়া 
করিয়া টুকরা মাংস সব উঠাইয়া লইতে লাগিল। ডোমের পৃষ্ঠদেশ বহিয়া রস ও গলতানি পড়িতে 
লাগিল। পথে রসধারা পড়িল, মক্ষিকাচয় তাহায় যাইয়া বসিল, কাকেরা মহা কলরব করিয়া 
ডাকিয়া উঠিল। শকুনি ও গুধিনীরা গন্তীরভাবে অন্তরে লাফাইয়া বসিল। 

মহারাজ প্রতাপাদিতা রণক্ষেত্র দেখিয়া শীঘ্ব পরিষ্কার করিতে আদেশ দিল্নে। ব্রমে তাহার 
সেনারা আপন আপন বাসস্থানে স্তুপাকারে দ্রব্যাদি আনিয়া উপস্থিত করিল। মহারাজ চতুর্দিগ 
দেখিয়া বাটির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে কমলাদেবীর সম্মুখান হইয়া বিধি পূর্বক নমস্কার 
করিলে, কমলাদেবা আশীর্বাদ করিলেন ও সকল কুশল সমাচার জিজ্ঞাসিলেন। পরে গত রাত্রের 
বিপদের কথা সংক্ষেপে প্রতাপাদিত্যের গোচর করিলেন! 

মহারাজ বলিলেন। “আমি লোক-মুখে সমাচার পাইয়াই আসিয়াছি। এ কি দৌরাত্ম্য ! এখানে 
ত বাস করা দায় দেখিতে পাই আমি একটা বন্দোবস্ত না করিয়া এখান হইতে যাইব না।” 

কমলাদেবী বলিলেন। “বাপু! এ ত তোমারই বিষয় ? ইহাতে তোমার যত্বু না করায় দোষ 
হইতেছে. আমি তোমাকে যশোর ত্যাগ করিয়া এখানে বাস করিতে বলিতে পারি না; কিন্তু 
তোমার এক একবার এ দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।” 

মহারাজ বলিলেন। “আমি সর্বদাই সমাচার লইয়া থাকি, তবে বিষয়কর্মে ব্যাপৃত থাকায়, 
আসিয়া শ্রীচরণের ধুলি স্পর্শ করিতে পারি না। ছোট খুড়ী কোথায় £” 
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কমলাদেবী বলিলেন। “তিনি ত্বাহার ঘরে আছেন।” 

প্রতাপাদিত্য কমলাদেবীর নিকট বিদায় লইয়া বিমলাদেবীর আবাসে গেলেন। বিমলাদেবী 
আপন ঘরে বসিয়া আছেন, নিকটে প্রিয়-সহচরী এক জনও বসিয়া আছে। মহারাজকে দেখিয়া 
সম্ভাষণ করিলেন। প্রতাপাদিত্য বিহিত সম্মান-পুরঃসর আসনে বসিলেন। দাসী উঠিয়া তান্বুল 
আনিতে চলিয়া গেল। বিমলাদেবী বলিলেন, “মহারাজ! কি মনে করে এখানে শুভাগমন হইল? 
কোথায় যাত্রা হইতেছে: সঙ্গে লোক লক্কর অনেক আসিয়াছে।” 

বিমলাদেবী মহারাজ প্রতাপাদিত্য হইতে বয়সে ছোট, মহারাজ তাহা হইতে প্রায় তিন 
বৎসর অধিকবয়স্ক হইবেন। বিমলাদেবী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রধান অমাত্য জয়দেব লালার 
কন্যা। বাল্যকালাবধি মহারাজের সঙ্গে অত্যন্ত সম্প্রীতি ছিল। তাতে আবার মহারাজ 
বসস্তরায়ের সঙ্গে বিবাহে আরও প্রীতি জন্মিল। মহারাজ, লোক জন থাকিতে তাহাকে 
যথাযোগ্য সম্মান-সুচক বাক্য প্রয়োগ করিতেন, আর দুই জনে একক হইলে প্রায় তাহার নাম 
ধরিয়া ডাকিতেন ও বালককালের প্রিয়সথীর মত ব্যবহার করিতেন, ইহাতে বিমলাদেবীর 
সন্তোষ জন্মিত। মহারাজ বলিলেন। “বিমলা! তোমাদের বিপদ ঘটিয়াছে শুনিয়া এখানে 
আসিলাম, এখানে একটা বন্দোবস্ত করিব বলিয়া লক্কর আনিয়াছ।” 

বিমলা বলিলেন। “কি বন্দোবস্ত করিবে? আর বন্দোবস্ত করিবার কি আছে£ একে একে 
সকল বন্দোবস্তই ত হইয়াছে”, 

মহারাজ বলিলেন। “কি বন্দোবস্ত করিয়াছি? আমার ত মহারাজ বসস্তরায়ের কাল হইবার 
পর আর এখানে আসা হয় নাই?” 

বিমলাদেবী বলিলেন। “আমাদিগের অদৃষ্ট অপ্রসন্ন হইল। মহারাজের অকালে কাল হইল। 
কি দুঃখের বিষয়! রায়বংশে জলদানের আর কেহই রহিল না।” 

বিমলাদেবীর চক্ষু জলে ছল ছল করিতে লাগিল। দেবী অঞ্চল লইয়া মুখ আবরণ করিলেন। 
প্রতাপাদিতা স্থির হইয়া বিমলাদেবীর শোক দেখিলেন, কোন কথাই কহিলেন না। মৌনী হইয়া 
কিছুক্ষণ থাকিলে বিমলাদেবী বলিলেন। “মহারাজের বাসার ত কোন অসুবিধা হয় নাই? 
এখানে দেখিবার লে'কমাত্র নাই। গতরাত্রের ব্যাপারে অনঙ্গপালদেব কন্যার সহিত বন্দী 
হইয়াছেন। আমাদিগের প্রিয় ইন্দুমতীও আর এখানে নাই। পাপ বিশ্বাসঘাতকেরা তাহাকেও 
লইয়া গিয়াছে। আমরা অনাথা দুই অবীরা সতিনী এই জনশূন্য স্থানে পড়িয়া আছি। আহা! 
ইন্দুমতী আমাদিগের শোকোপনোদনের একমাত্র আশ্রয় ছিল। আমাদিগের একমাত্র প্রেমাম্পদ। 
আমরা কেবল তাহার প্রেমে ও শুশ্রষায় সপত্রীবাদ সাধিতাম। কেবল ইন্দুমতার স্নেহের সময় 
আমরা সপত্বীর মত হইতাম। এখন বিধাতা আমাদিগকে সে সুখে বঞ্চিত করিল। মহারাজ! 
আমরা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি।” 

মহারাজ বলিলেন। “দেবি! আমি যমুনাপরুইয়ে এই সমাচার পাওয়া অবধি অত্যন্ত দুঃখিত 
হইয়াছি। এখন যাহাতে পুনরায় সে ঘটনা না হয়, তাহার উদ্দেশেই আসিয়াছি। কিছু লক্কর গড় 
রক্ষার্থে রাখিয়া যাইব। আর সন্ধান লইয়া দুষ্টদিগকে সমুচিত দণ্ড বিধান করিব। ইন্দুমতীর কি 
হইয়াছে?” 

বিমলাদেবী বলিলেন। “মহারাজ! পাপেরা ইন্দুমতীকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে।” 
বিমলাদেবী রোদন করিতে লাগিলেন। ক্রন্দনে তাহার প্রায় শ্বাসরোধ হইল । মহারাজ সাস্তবনা 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিমলা কোন মতেই ধের্য ধরিলেন না। বিমলাকে নিতান্ত অস্থির 
দেখিয়া মহারাজ বলিলেন “বিমলা! তুমি যে আমার জ্যেষ্ঠা খুড়ীর অপেক্ষা অধিক শোকার্ত 
হইলে। ক্ষান্ত হও, নিতান্ত অসঙ্গত রোদনে কোনো ফলোদয় নাই।” 


২২০ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


বিমলা বলিলেন। “মহারাজ! আমার মন কিছুতেই স্থির হইতেছে না। আমি কেমন 
আচাভূয়ার মত হইয়াছি।” 

মহারাজ বলিলেন। “বিমলা! এটি তোমার নূতন ব্যাপার, তোমার স্বভাব ত এমত নহে।” 

বিমলা বলিলেন। “মহারাজ! কেন কিসে আমার স্বভাবের বিপরীত দেখিলেন। যখন 
সংসারের সকল সুখ হইতে ক্রমে ক্রমে বঞ্চিত হইলাম, তখন আর আমার জীবনে ফলোদয় 
কি? আমার প্রেমাস্পদ ইন্দুমতীকে পর্যস্ত আপনি হরিলেন।” বিমলা বাক্যাবসানেই সে স্থান 
হইতে উঠিয়া গেলেন। মহারাজ বিমলার শেষ কথায় অত্যস্ত রুষ্ট হইলেন, কিন্তু রোষ প্রকাশের 
পাত্র পাইলেন না বলিয়াই মনের রোষ মনেই বৃদ্ধি পাইল। বহুক্ষণ পরে আপনি বলিলেন 
“ইহার অর্থ কিঃ বিমলার এরূপ পরিবর্তনের কারণ কিছু বোধ হইতেছে না। কাহাকেই বা এ 
কথা বলি, কাহার নিকট এ বিষয়ের আন্দোলন করি। মনের কষ্ট আত্মীয়ের নিকট প্রকাশ করায় 
অনেক হ্রাস হয়, আবার হয় ত তাহার পরামর্শে কর্মট সিদ্ধ হইতে পারে। এ বিষয় 
বিজয়কৃষ্তকে জ্ঞাত করায় কোন অমঙ্গল সম্ভাবনা নাই। হজুরমলই আমার এ সকল গুপ্ত কথা 
জানে । তাহাকেই ডাকান কর্তব্য। আর সুন্দরী সহচরীও বলিতে পারে। সে আমার আদ্যোপাস্ত 
সমস্ত অবগত আছে।” মহারাজ মনে মনে এই পরামর্শ স্থির করিয়া গাব্রোথান করিলেন, যেমন 
ঘর হইতে বাহির হইবেন, অমনি বিমলা আসিয়া মহারাজের সম্মুখীন হইয়া বলিল। “মহারাজ! 
কিছু বলিবার অভিলাষ আছে, একবার নির্জনে আসিলে ভাল হয়।” 

মহারাজ বিমলাকে পুনর্বার সেই ঘরে আসিতে দেখিয়াই কিছু উৎ্কঠিত হইলেন, তাহার 
নানা চিন্তায় ওষ্ঠদ্বয় কাপিতে লাগিল। কেমত এক প্রকার ভয়ই হউক বা রাগই হউক বা অন্য 
কোন কারণে মহারাজের চিত্ত চাঞ্চল্য হইল। মহারাজ বিমলার কথায় কোন উত্তর দিতে সমর্থ 
হইলেন না। জড়ের মত ক্ষণকাল মৌনী হইয়া রহিলেন। বিমলা মহারাজের মুখের দিকে দৃষ্টি 
করিয়াই তাহার মনের সমস্ত অবস্থা অবগত হইলেন। মখারাজের উত্তরের জন্য ক্ষণমাত্রও 
অপেক্ষা করিলেন না, অমনি মহারাজের হাত ধরিয়া গৃহাত্তরে লইয়া গেলেন। সহচরী সুন্দরী 
বিমলার পশ্চাৎ দীড়াইয়াছিল, মহাধাজের অবস্থা দেখিয়া ঈষৎ হাসিল। মহারাজ ও বিমলা৷ 
গৃহাত্তরে প্রবেশ করিলে সুন্দরী মন্দ পাদবিক্ষেপে তাহাদিগকে অনুসরণ করিল। গৃহমধ্যে বিমলা 
প্রবেশচাত্রে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিলেন। সুন্দরী গৃহের বাহিরেই রহিল। মহারাজকে আসনে বসিতে 
বলিলে মহারাজ আসনে বলিলেন। বিমলা দেবীও সেই আসনের এক পার্থ বসিলে মহারাজ 
বলিলেন। “বিমলা! ভাল হইল। নির্জনে তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলিতে চাহি।” 

বিমলা মহারাজকে আলাপারন্তে উৎসুক দেখিয়া আনন্দে বলিলেন। “মহারাজ! আপনার 
যাহা মনোনীত হয়, তাহা বলুন; আমি যত্রে শুনিব।” 

রাজা বলিলেন। “বিমলা! তোমার সঙ্গে আমার বাল্যকালাবধি আত্মীয়তা, মহারাজ 
বসস্তরায়ের সঙ্গে বিবাহ হইবার পুর্বেও তোমার সঙ্গে আমার যৎপরোনাস্তি প্রীতি । তোমার 
স্মরণ হয় আমার সঙ্গে বাল্যকালে কি কথা বার্তা হয়ঃ আমরা একাত্মা। একত্রেই ক্রীড়া 
করিতাম।” 

মহারাজ থামিলেন। বিমলা বলিলেন “মহারাজ বাল্যকালের কথায় আর এক্ষণে কি লাভ, 
সে সকল সুখের দিন আর নাই, অজ্ঞানাবস্থায় এক প্রকার সুখে ছিলাম। তখন আর ভাল মন্দ 
জ্ঞান ছিল না, সকলই সুখের হইত। তখন রাত্রিকালে অবিরোধে নিদ্রা যাইতাম। তখন প্রাতে 
সুষুপ্তির পর প্রকৃত স্ফুর্তিতে গাব্রোথান করিতাম। তখন সমস্ত দিন মহারাজের উদ্যানে ফুল 
তুলিয়া বেড়াইতাম। সে সকল সুখ এখন স্বপ্নের মত হইল। মহারাজ এখন রাত্রে নিদ্রা হয় না। 
প্রাতে বিশ্রামান্তে শরীর সুস্থ থাকে না। এখন ফল দেখিলে প্রকৃতির বিকার হয়।” 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ২২১ 


রাজা বলিলেন। “বিমলা! তোমার এ সকল মনঃপীড়ার কারণ কি? অতি অল্প সময়ে যে 
তোমার এত ভাবাস্তর হইল, ইহা আশ্চর্যের বিষয়। আমার প্রতিই বা প্রেমের হাস কি জনা 
হইল। আমার জ্ঞানকৃত কোন পাপ নাই। আমি কখন ইঙ্গিতেও তোমার বিপরীতাচরণ করি 
নাই। তবে বহু দিন কর্মবশত তোমার সম্মুখীন হইতে পারি নাই। কিন্তু সে কি আমার অপরাধ? 
আর তাহার কি এই শাস্তি সম্ভবঃ যুগান্তে মিলনে প্রেমাম্পদেরা প্রেমবর্ষণ লাভ করে। কিন্তু 
আমার পক্ষে রোষাগ্নি জুলিতেছে।” 

বিমলা বলিলেন। “মহারাজ! আপনি অকারণ আত্মতাপ দিবেন না। আপনার মনস্তাপ 
আত্তরিকও নহে। আমি স্ত্রীজাতি, স্বভাবত চঞ্চলবুদ্ধি, বাল্যকালের অজ্ঞানাবস্থায় যে সকল কর্মে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহায় এক্ষণে আর বড় প্রীতি জন্মে না। আর আমিও বয়স্থা হইয়াছি। 
বিরুদ্ধ সম্পর্কে বিপরীত আত্মীয়তা নিতান্ত দোষকর হয়। মহারাজ! ইন্দুমতী লাভের উপায় 
দেখুন। ইন্দুমতী নবীনা বটেন, আর রূপের সমষ্টিও বটেন। এক্ষণে যেমন কৌশলে হরণ 
করিয়াছেন, তদ্রুপ কৌশলে তাহাকে ভোগ করিলেই আমরা সুখী হইব। কিন্তু আমাদিগের 
অদর্শন ক্লেশ কখনই যাইবেক না। ইন্দুমতী আমার গর্ভসম্তৃতাপেক্ষাও আমার প্রেয়সী ছিলেন। 
মহারাজ পাপের সম্মুখে কোন আপত্তি স্থির হয় না। পরস্ত আপনাকে ধন্যবাদ দি। আপনার 
অসীম ক্ষমতা । আমার কিন্তু আর পরিত্রাণ নাই। আমার ইতোনষ্টস্ততোত্রষ্ট হইল। স্ত্রীলোক, 
সকল সহিলাম। না সহিলেই বা কি উপায় সম্ভব! মহারাজ! আমি এক্ষণে জীবিত থাকিতে আর 
অভিলাষ করি না। আপনি সুখে দীর্ঘায়ু হইয়া থাকুন।” 

বিমলা ক্ষান্ত হইলেন। রোষে ও মনস্তাপে তাহার হৃদয়কে মথিয়া ফেলিল। স্ত্রী 
স্বভাবসুলভ অশ্রু বহিতে লাগিল। কিন্তু মাঝে মাঝে ওষ্টদ্বয় কাপিতেও লাগিল। অমিতরূপা 
বিমলা কি শোভাই ধারণ করিলেন। নির্মল কমলদলের উপর যেন হিম বিন্দুপাতে 
শুক্তিমত(১) শোভিল। এক একবার হৃদয়ের উত্তেজনায় শোণিতন্নোত কপোলদেশকে 
আক্রমণ করিল। কপোলরাগ বর্ধিত হইল । আগোলাব রঞ্জিত কপোলের পার্থে নিরলঙ্কার 
কর্ণমূল নীলবর্ণে সূর্যকান্ত-দুলদ্বয়ের ন্যায় শোভিল। স্বচ্ছ চর্মের মধ্য হইতে সৃন্ম শিরা 
সকল আকাশবর্ণে দেখা দিল। ক্রমে বিমলার সমস্ত শরীর কাপিতে লাগিল। মহারাজ সহজে 
বিমলান মুখসত্রীর দিকে স্থির হইয়া দেখিতে পারিতেন না, তাহাতে এখন এই ভূবনমোহিনী 
রূপধারণ করিলে একাস্ত চলচ্চিত্ত হইলেন। কিন্তু এক এক বার বিমলার রোষ রঞ্জিত 
ঘূর্ণায়মান চক্ষুর্ঘয়ের দৃষ্টিতে ভীত হইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ কটাক্ষ দৃষ্টি করিয়া সাহসে ভর 
দিয়া বলিলেন, “বিমলা আমার প্রতি রুষ্ট হইও না। আমার কোন অপরাধ নাই। আমাকে 
বার বার ইন্দুমতীহরণের অপযশ দিতেছ, কিন্তু আমি তাহার বাম্পও জানি না। কে'থাকার 
বিশ্বাসঘাতকেরা ইন্দুমতীকে নষ্ট করিয়াছে, কি হরিয়াছে, তাহা আমি কণামাত্রও জ্ঞাত নহি। 
আর ইন্দুমতীর প্রতিই বা আমার কি জন্য এত লক্ষ্য। আমি আজ প্রায় চারি বৎসর এ দিকে 
আসি মাই। অদ্য প্রাতে যেমত তোমাদিগের দুর্ঘটনার সংবাদ পাইলাম, অমনি কি অবস্থায় 
আছ, দেখিতে আসিলাম। তোমার জন্য আমি নিতান্ত অধীর হইলাম। এখন দেখি, ফাহার 
জন্য আমি উদ্দিপ্ন, সেই আমার দোষ দেখে। এ কেবল বিড়ন্বনামাত্র ৷” 

বিমলা বলিলেন। “মহারাজ! আমার নিকট আর ছলনায় কি লাভ? আমি মহারাজের প্রায় 
সমস্ত পরামর্শ অবগত আছি। ইন্দুমতীর উপর যে মহারাজের অত্যন্ত অনুরাগ, তাহা আমি 
জ্ঞাত আছি। গত রাত্রের ব্যাপার যে মহারাজ-কৃত, তাহাও আমি জানি। সুন্দরী আসিয়া গত 


(১) মুক্তাপ্রসূ। 
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রাত্রে আমায় বলিল যে, হজুরমল ইন্দুমতীকে লইয়া ফিরিঙ্গীর নৌকায় তুলিয়া দিল। মহারাজ! 
আপনার মনের কোন প্রবৃত্তিই আমার নিকট গুপ্ত নাই।” 

মহারাজের মুখের কিছু বৈলক্ষণ্য হইল। মহারাজ হেট মুণ্ড হইলেন। বিমলা বলিলেন। 
“মহারাজ! ইহাতে লজ্জিত হইবেন না। আপনার জাতিরই এই স্বভাব। আমার পূর্বেই 
বিবেচনা করা কর্তব্য ছিল। অপরিণত বুদ্ধি তখন বুঝিল না। অন্ধকারে ঝাপ দিল। 
বিপদের নামে হাসিল। সৎপরামর্শ অবহেলা করিল। এখন জটিল পঙ্কে জড়ীভূত হইয়াছে, 
আর উদ্ধার পাওয়ার দুরূহ। কিন্তু আমি চেষ্টা পাইব। একাত্ত অক্ষম হই ত বদ্ধাঙ্গ ত্যাগ 
পর্যস্তও স্বীকার করিব। অঙ্গের অপেক্ষায় সমষ্টি নষ্ট করিব না। মহারাজ! যথেষ্ট হইয়াছে। 
আপনি আপনার মত ব্যবহার করিলেন।” বিমলার মুখে একেই অবগুঠন ছিল না, কোমল 
ম্তরকমাত্র আচ্ছাদিত ছিল। বিমলার মস্তকের হিন্দোলে সে বসন শিরোদেশ হইতে খসিল। 
আহা কি ঘন কেশভার। কবরী বন্ধ ছিল না বটে কিন্তু কেশপাশের শিখা মত্তকের শেষে 
একত্রে গ্রন্থি দিয়া জড়ান থাকায় মস্তকটি দ্বিগুণ বড দেখাইতে লাগিল। কেশগুলি কি 
পরিষ্কার, আর কেমন অসামান্য ঘন জলদের শ্যামবর্ণের জ্যোতি । আর কি সৃক্ষ্ন। যেন 
মসীবর্ণের উর্ণাতস্ত। গলদেশেরই বা কি ভাব। আর কি অসামান্য অবর্ণনীয় মাধুরী । কি 
নির্মল। মহারাজ দৃষ্টি করিয়া একান্ত অধীর হইলেন। মহারাজের ওষ্ট শুক্ক হইল। 
মহারাজের নেত্রদ্যয় বিমলার রূপলাবণ্যে মোহিত হইল। প্রতাপাদিত্য স্তম্ভিত হইলেন। 
স্থির হইয়া একতানে অনিমিষ নয়নে রূপ পান করিতে লাগিলেন। ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে 
লাগিল। মন বিষম চিত্তায় মগ্ন হইল। বিমলা কটাক্ষে তাহা লক্ষ করিলেন। মনে মনে 
ইস্টসিদ্ধ হইয়াছে, জ্ঞানে হূষ্ট হইলেন। কিন্তু স্ত্রীস্বভাব চপূলতাবশত একবার মহারাজের 
নেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই বস্ত্র টানিয়া, মত্তকে আবরণ করিলেন। বিমলারও 
কপোলরাগ বর্ধিত হইল। বিমলা ঘন কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। প্রকৃতির বিপক্ষে 
কতক্ষণ যুদ্ধ সম্ভব? বিমলার শরীর শিথিল হইল। বিমলা শীঘ্ব শীঘ্র কটাক্ষ করিতে 
লাগিলেন, আর প্রতিবারের দৃষ্টি ক্রমে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে লাগিল। ক্রমে 
প্রতাপাদিত্যের মুখ হইতে আর চক্ষু অপসৃত করিতে অসমর্থ হইলে চারি চক্ষু মিলিল, 
অমনি বিমলার মস্তকের বসন আবার খসিল। কিন্তু অব্যবহিত পরেই দ্বারের শব্দ মাত্রে, 
বিমলা যেন সচেতন হইয়া, বসন তুলিয়া দিলেন। প্রতাপাদিত্যেরও চমক ভাঙ্গিল। দ্রুত 
উঠিয়৷ দ্বার খুলিলেন। সুন্দরী সহচরী বলিল। “মহারাজ! হজুরমল বহির্ধারে আপনার 
জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কি বিশেষ সমাচার আছে? রণবীর বাহাদুর ও বিজয় কৃষ্ণও 
সেইখানে আছেন।”' মহারাজ সুন্দরীর কথান্তেই, ব্যস্ত হইয়া ঘর হইতে বহির্গত হইলেন। 
কিন্তু গমনকালে মুখ ফিরাইয়া একবার বিমলার প্রতি লক্ষ্য করিতে ভুলিলেন না। বিমলার 
বন্ত্র শিথিল হইয়াছিল। ব্যস্তে কটির বসন সংগ্রহ করিতেছেন, সেই অবকাশে একবার বক্ষ 
হইতে বস্ত্র খসিয়াছিল। মহারাজ সোটও দেখিতে পাইলেন। অত্যন্ত প্রয়োজন না হইলে 
হজুরমল ডাকিবে না জ্ঞানে অবস্থান করিতে পারিলেন না, অগত্যা গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া 
গেলেন। বিমলা মহারাজের গমনে, কিছু বিমর্ধা হইলেন। বনু যত্বে রোপিত তরুর পরিণত 
ফল ভোগের জনা হস্তে লইয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতা তাহা হরিল। একে বারে বিষপ্না 
হইলেন। অভীষ্টি সিদ্ধ হইল না বলিয়া রোষ জন্মিল। পরক্ষণেই আবার মহারাজের শীঘ 
প্রত্যাগমনাশয়ে কিছু স্থির হইলেন। মনে মনে ইঠষ্টভাবী সুখের আলোচনা করিতে 
লাগিলেন। ক্ষীণ মনের গতিই এইরূপ! প্রকৃত সাধনে অক্ষম হইলে, কল্গপনায় সুখ সম্ভোগ 
করে। আহা সেই একমাত্র সন্তোষের উপায় ছিল। বিমলা জাগ্রদবস্থাতেই স্বপ্ন দেখিতে 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ২২৩ 


লাগিলেন। তাহার শরীর লোমাঞ্চিত হইল। কল্পনা কি বলবতী! প্রকৃত বহির্বযাপারাপেক্ষাও 
ইন্দ্রিয়সকলকে আঘাত করে। বিমলা কিছুক্ষণ এই চিস্তায় মগ্না রহিলেন। সুন্দরী দৃষ্টিমাত্রে 
সমস্ত বুঝিল। এরপ শ্রেষ্ঠ সুখকর ধ্যানভঙ্গে সমূহ কষ্ট জন্মিবে জ্ঞানে, বিমলাকে কিছুই 
বলিতে পারিল না। কিন্তু না বলিলেও যে বিমলা মায়ামোহে বদ্ধ হইয়া আশায় অতিরিক্ত 
ভর দিবেন, পরে তাহা কণামাত্রও সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহে আবার এতদতিরিক্ত 
কষ্ট জন্মিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। বহুক্ষণ পরে বিমলাকে নিতাস্ত শূন্য দেখিয়া 
সুন্দরী বলিল। “দেবী! মহারাজের সমূহ বিপদ! আমাদিগেরও আর পরিত্রাণ নাই।” 

বিমলা বলিলেন। “রাজার আবার বিপদ£ঃ রাজার ত এক্ষণে চারিদিকে সম্পদ 
উপস্থিত। বিপদ আমাদিগের বটে। কিন্তু সুন্দরি! এ রূপে আর চলিবে না। তোমার কিছু 
মাত্র বিবেচনা নাই। অসময়ে কি জন্য আমাকে ত্যক্ত করিলে। তুমিই ত মহারাজকে বিদায় 
করিয়া দিলে ।” 

সুন্দরী বলিল। “হা আমিই এক প্রকার বিদায়ের মূল কারণ হইলাম বটে, ইহাতে কিন্ত 
আপনার ক্ষতি হইল না। রাজার গমনকালে আমি বিশেষ করিয়া তাহার ভাব ভঙ্গী 
দেখিয়াছিলাম। তাহায় ভাল বিশ্বাস হইল যে, এখনও তিনি আপনার আজ্ঞা অতিক্রম করিতে 
সমর্থ নহেন। হজুরমলের নিকট যাহা শুনিলাম. তাহায় স্থির হইয়া থাকিতে পারিলাম না। 
মহারাজ মানসিংহ সসৈন্যে বজবজে আসিয়া ছাউনি করিয়াছেন। শুনিলাম কচুরায়ও তাহার 
সঙ্গে আসিয়াছে। মহারাজ অদ্যই হউক বা কল্য প্রাতে এ গড় অধিকার করিতে আসিবেন। কি 
বিপদ! আমাদিগের কি হইবে?” 

বিমলা বলিলেন। “সুন্দরি! বোধ করি এ কথা সত্য না হইবে, মানসিংহ এখানে কি জন্য 
আসিবেন? আর সে দিন যে রায়গড়ে কচুরায়ের প্রেতকৃত্য হইল। অনঙ্গপালদেবেরও কদাচ 
সাধ হইতে পারে না যে, কচুরায়ের বর্তমানে সেরূপ কায করে । আর অনঙ্গপালদেব কিছু 
কচুরায়ের বিপক্ষ নহে।” 

সুন্দরী বলিল। “সে কথার উত্তর আমি দিতে পারি না। কিন্তু মানসিংহ আসিয়াছেন, তাহার 
সন্দেহ নাই। নতুবা হজুরমল এত ব্যস্ত হইবে কেন। এখন আমরা কি করিব?” 

বিমলা বলিলেন। “আমাদিগের উপর দৌরাত্য করিবার কোন ভয় নাই। যে আসুক, 
স্ত্রীলোকের সঙ্গে কাহার বাদ নাই, তাতে আবার মহারাজ বসস্তরায়ের পরিবার ।” 

সুন্দরী বলিল। “তাহা না হইলেই ভাল। কেন না, আপনাদিগের কণামাত্র বিপদে 
আমাদিগের দুঃখের একশেষ হইবে। মহারাজ কি বলিলেন? আমি তাহার মুখের ভাবে বুঝিলাম, 
তিনি এখনও আপনার অধিকার স্বীকার করেন।” 

বিমলা বলিলেন। “সুন্দরী! মহারাজের বড় যখন আমার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া 
গিয়াছেন ?”__ 

সুন্দরী বলিল। “কিন্তু তিনি এত অধীন ছিলেন না। তাহার কেমন একটু ক্ষমতা ছিল, 
সকলেই তাহাকে ভয় করিত।” 

বিমলা বলিলেন। “কিন্তু প্রতাপাদিত্যের আর এক রকম মোহিনী শক্তি আছে।” 

সুন্দরী বলিল। “তাই ত আপনি এক একবার আত্মবিস্থৃত হন ও প্রতাপাদিত্যের জন্য 
অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন। এখানে উভয় পক্ষে সমান টান আছে।” 

বিমলা বলিলেন। “প্রতাপাদিত্য যতক্ষণ আমার সম্মুখীন থাকেন, ততক্ষণ তাহাকে আমি 
সৃচ্যগ্রে নাচাইতে পারি। আমার অসাক্ষাতে সে কিছু অবাধা হয়। আজ কিন্তু কিছু কালের মত 
পরাজয় করিয়াছি।” 


২২৪ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


সুন্দরী বলিল। “তা যা হউক, কিন্তু ইন্দুমতীর উপর ইহার অত্যন্ত দৃষ্টি। তাহাকে লইয়া 
কোথায় গেল, কিছুই বলা যায় না। ইহাতে আপনার কিছু খর্বতা সম্ভাবনা ।"" 

ইন্দুমতীর নামে বিমলার কিছু চাঞ্চল্য জন্মিল। আপনার অমঙ্গল চিত্তা, তাহার উপর 
আবার ঈর্ধা। ত্যক্ত হইয়া বলিলেন। “তা ইন্দুমতীই হউন, আর যে হউন, আমার স্বার্থসিদ্দি 
কিছুতেই বাঁধিবে না। কিন্তু প্রতাপাদিত্য কি ভয়ানক নারকী। আমাকে অমুলক আশ্বাসে বদ্ধ 
করিল। এখন অসময় জ্ঞানে আমাকে ত্যাগ করিল। ত্যাগ ত করে না, অথচ ইন্দুমতীর 
জন্যও ব্যাকুল হয়।” 

সুন্দরী বলিল। “আমার বোধ হয় আপনাকে সামান্যার ন্যায় জ্ঞান করেন।” বিমলা 
ক্রোধবশে আপন আসন ত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বাহিরে গেলেন। 

সুন্দরী বলিল। “এখন আমার উপর রাগ করিলে কি হইবে। প্রতাপাদিত্য আপনাকে ত 
অযত্ুই করেন।” 

বিমলা বলিলেন। “অযত্ন করে সত্য, কিন্তু আমাকে বারবার তাহা শুনানতে এক্ষণকার কি 
লাভ ?”” ৃ 

সুন্দরী বলিল। “নিতান্ত কিছু অকারণ বলিতেছি না। আপনার লাভ সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। 
আমার পক্ষে স্পষ্ট তাহা বলা বিধেয় হইতেছে না, কিন্তু ইঙ্গিতে আপনাকে না বলিলে আমাকে 
দোষ স্পর্শ করে।” 

বিমলা বলিলেন। "আবার তোমার দোষ কি? তুমি কি এখন আমাকে ধর্মকথা শুনাইতে 
আসিলে নাকি?” 

সুন্দরী বলিল। “আমি নিতান্ত ধর্মোপদেশ দিতে আসি নাই, কিন্তু যাহাতে আপনার হিত 
সাধন হয়, তাহা আমার সর্বত কর্তব্য । আমার মতে এক্ষণে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে এরূপ 
ঘনিষ্ঠতা থাকা বড় শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে না। অন্যান্য ব্িবয়ক চিস্তা ত্যাগ করিলেও স্বার্থ 
সিদ্ধির ব্যাঘাত সম্ভবে। গতরাত্রের ব্যাপারে ইন্দুমতী হরণ বাতীত, যথেষ্ট ধনক্ষয়ও হইয়াছে, 
তাহায় আপনারই ভাগ্ারের ক্ষতি হইয়াছে। আবার যখন মহারাজ স্বয়ং আজ ছলনা করিয়া 
উপস্থিত হইলেন, তখন ত রায়গড়ের স্বাধীনতা এক কালে নষ্ট হইবে। রায়গড়ে তাহার সেনা 
রাখিয়া গেলে, আপনারা নজর বন্দীর মত রহিলেন। আর রায়গড় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের 
রাজ্যভুক্ত হইল।” 
স্বতন্ত্রতা নষ্ট হইল, ক্রমে আপনাদিগকে প্রতাপাদিত্যের আজ্ঞাবর্তী হইতে হইবে। মহারাজ 
বসস্তরায়ের স্ত্রীর কিছু সে সকল বড় মানের কথা নহে। মানও ত্যাগ করিলে আপনাদিগের 
বিষয় ভোগেরও যথেষ্ট হানি হইবে।” 

বিমলা বলিলেন। “যাহা হইবার তাহা হউক, আমার তাহায় কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু যে 

সুন্দরা বলিল। “হা আপনার এখনি এই মতই বুদ্ধি হইয়াছে বটে। মহারাজ বসন্তরায়ের 
স্ত্রীর মতই হইল। আপনার কি কণামাত্রও লঙ্জা হইল না? আপনার কি বোধ নাই ধে আপনি 
কে?” 

বিমলা বলিলেন। “সুন্দরী! যথেষ্ট হইয়াছে । আমায় আর কষ্ট দিও না। এক্ষণে আমি নিন 
হইতে চাহি। ইতোমধ্যে মানসিংহের সমাচার ও প্রতাপাদিত্যের মনের ভাব অবগত হইতে চেষ্টা 
পাও। অদ্য সায়ংকালে একবার আমার নিকট আসিও।” 


বিংশ অধ্যায় 


“বিধায় বৈরং সামর্ষে নরোহরী য উদাসতে। 
প্রক্ষিপ্যোদর্িষং কক্ষে শেরতে তেহভিমারুতম্।1” 


বাসমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দেখেন, বিজয়কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাথ, রণবীর ও অন্যান্য প্রধান 
কর্মচারীরা সতৃষ্জ নয়নে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার সভাকুদ্রিমে প্রবেশমাত্র 
সকলে ব্যস্ত হইয়া গাত্রোথান করিল। মহারাজ আপন আসনে উপবিষ্ট হইলে সকলে স্ব স্ব স্থানে 
উপবেশন করিল। মহারাজ ক্ষণকাল বসিয়া শ্বাস লইলে বিজয়কৃষ্ণ করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া 
বলিল। “মহারাজ! রণবীর বাহাদুরের চরেরা অত্যন্ত অমঙ্গল সমাচার আনিয়াছে। আর নিশ্চিস্ত 
থাকিবার সময় নাই। মহারাজ মানসিংহ সসৈন্য বজবজে আছেন, তিনি সনদ্বীপ হইতে তাহার 
সেনানীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রতি মুহূর্তেই লোক আসিতেছে। সনদ্বীপ হইতে 
জাহাজ সব কত দূর, সন্বাদ দিতেছে। তাহার সেনাবলে তুমুল আয়োজন। সকলে অস্ত্রবদ্ধ ৷ 
উৎসাহে মত্ত। আজ্ঞার অস্কুরমাত্রেই রায়গড়ে আপনাকে আক্রমণ করিতে আসিবে । তাহার 
চরেরা মহারাজের এখানে উপস্থিতির সমাচার তাহার কর্ণে যোজনা করিয়াছে। বর্ধমানাধিপ ও 
তাহার সৈন্যদল রায়গড় আক্রমণে মহারাজ মানসিংহের পক্ষ হইবে বলিয়া রওয়ানা হইয়াছে, 
দূতের জ্ঞান হইতেছে, দুই দণ্ডের মধ্যে এখানে আসিয়া পৌঁছিবে। এ দিকে যশোর হইতেও 
তদ্রপ কু-বার্তা আসিয়াছে। তথায় ঢাকার নবাবের সেনা যশোর দখলে অগ্রসর হইয়াছে। 
বিদ্বোহে শুনিতে পাই সেনজ চক্রবস্তী হইতে বেষ্টিত আছেন। মহারাজের যমুনা হইতে প্রেরিত 
সেনা এক্ষণে পথে মহারাজের আদেশ লক্ষ্য করিয়া অবস্থান করিতেছে। শুনিতে পাই, 
যশোরেশ্বরী প্রস্তরময়ী দেবী বিমুখ হইয়াছেন। কেনই বা না হইবেন। যশোরে যখন যবনাধিকার 
হইল, তখন সকলই সম্ভবে। জয়স্তীরাজ সেনারা কতকগুলি তদেন্ীয় আমীরের আজ্ঞাবততী 
হইয়া সম্প্রতি রাজকুমার সূর্যকুমারের অন্বেষণে লোক পাঠাইয়াছে। তাহারাও গত রাত্রে যমুনা 
পরুইয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তথায় সূর্যকূমারের অন্বেষণ না পাইয়া মহারাজ মানসিংহের. 
নিকট আবেদন করে। মহারাজ মানসিংহ তাহাদিগকে যত্তে বাসস্থান দিয়া সনদ্বীপ হইতে সেনা 
আগমনের আশে অপেক্ষা করিতেছেন। মহারাজ কচুরায় স্বয়ং ও সূর্যকূমার ও মালিকরাজ 
সনদ্বীপে গিয়াছেন। এ দিকে মহারাজ মানসিংহের কাজীউল্‌ কুজ্জার দপ্তরে মহারাজার বিপক্ষে 
কএকখানা আবেদনপত্র পৌঁছিয়াছে। তিনি সেই সকল আবেদন পত্রের মর্ম ও তাহার উপর 
ইসলামী ধর্মসঙ্গত ফতোয়া(১) লিখিয়া মহারাজ মানসিংহের অবগতিতে পেষ করিয়াছেন। 
তাহায় লোকমুখে শুনিতে পাই, অনেক অসঙ্গত ও অননুভবনীয় দোষ আয়ুম্মানের উপর 
নিবুক্ত হইয়াছে। একজন দূত বহু যত্রে তাহার একখানি অনুরূপ আনিয়াছে। ইহা মহারাজের 
অবলোকনার্ঘে দিই।” 

বিজয়কৃষ্ণ আপনার অঙ্গরক্ষের মধ্য হইতে একখানি ফারসিতে লেখা পত্র মহারাজের 
হস্তে দিল। মহারাজ তাহা আদ্যন্ত পাঠ করিলেন। পাঠান্তে পত্রখানি অত্যন্ত অযত্রে দূরে 
নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, “বিজয়কৃষ্ণ! তোমার যে এরূপ বুদ্ধিলোপ হইয়াছে, তাহা 
জানিতাম না। তুমি এরূপ গহিত পত্র কি করিয়া আমার অবগতিতে আনিলে? ইহার 


(১) মুসলমানা ধর্ম বাবস্থা। 
বঙ্গাধিপ-পবাজয়-১৮ 


২২৬ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


লেখককে এক্ষণেই আমার কর্ম হইতে দূর কর। আর তুমি পুনরায় এরূপ অবোধের মত কর্ম 
করিও না। আমার নিন্দাসূচক সংবাদ আমাকে অবগত করান তোমার উচিত হয় নাই। সে 
পাপিষ্ঠের কি অতীব সাহস! আমার জ্ঞান হয়, সে এখন উন্মাদ হইয়াছে।” 

বিজয়কৃষ্ করযোড়ে বলিল। “মহারাজ! রোষ ত্যাগ করুন, আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে 
অনুমতি হউক, কিন্তু পত্রের বিষয় গোপনে ধর্মরাজের নিকট আবেদন করিতে ইচ্ছা করি।” 

রাজা বলিলেন। “ভাল, যাহা নির্জনে বলিতে চাহ, বল।” একবার সভাসদের প্রতি লক্ষ্য 
করিবামাত্র সকলে গৃহাস্তরে চলিয়া গেল। 

বিজয়কৃষ্ত বলিল। “মহারাজ! এ পত্রের মর্মে আপনার রাগ করিবার কোন কারণ নাই। 
এখন সম্প্রতি কয়েক বৎসর দিল্লীশ্বরকে কর দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু নির্জনে তাহার 
অধিকারস্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর তীহার অধিকারভুক্ত না হইলেও রাজগণমধ্যে 
প্রচলিত প্রথানুসারেও আপনাকে এ পত্রে কিছু কুগ্ঠিত হইতে হইবে।” 

রাজা রোষে বলিলেন। “বিজয়কৃষণ! তুমিও যে আমায় দোষী জ্ঞান কর।” 

বিজয়কৃষ বলিল। “মহারাজ! আমার এত ক্ষমতা হয় না। পরস্তু মহারাজের অপযশ 
হইলে বিশেষ ক্ষতি বোধ হয়। স্কন্ধাবারে এ সমাচার রাষ্ট্র হইলে ও প্রধান প্রধান আমীরেরা 
ইহা অবগত হইলে মহারাজের প্রতি যে প্রীতিটুকু আছে, তাহা লোপ পাইবে। সকল দলেই 
সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি লোক আছে। সতাই হউক বা মিথ্যা হউক, স্পষ্ট মহারাজের কলঙ্ক উঠিলে, বিপক্ষ 
লোক অনেক জন্মিবে।” 

রাজা বলিলেন। “ভাল তাহা তুমি কি প্রকারে নিষেধ করিতে পার?” 

বিজয়কৃষণ বলিল। “মহারাজ! সম্প্রতি মহারাজ মানসিংহের নিকট লোক পাঠাইয়া গোপনে 
তাহার সঙ্গে কোন বন্দোবস্ত করিলে এ কথাটি রাষ্ট্র হইবে না। নতুবা এই সূর্যকূমার ও 
মালিকরাজ সম্প্রতি বিপক্ষদল হইতে পারে ।” 

মহারাজ বলিলেন। “কি আমি ইহাদিগকে ভয় করিব! ইহারা আমার বিপক্ষ হইলে আমার 
কিছুমাত্র ক্ষতি সম্ভবে না।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজা এক্ষণে আমার পরামর্শ মত প্রকাশ করুন। আমার জ্ঞানে 
উপায়াস্তরে রক্ষা নাই। আপনার অপযশের কারণ আমার অগোচর কিছু নাই। সে সকল কথা 
লোকে জানিলে আর আপনার সাধারণসম্মুখে বাহির হওয়া নিতান্ত অসম্ভব হইবে। পত্রে 
দেখিলেন, কতগুলি পাপ আপনার শিরে দিয়াছে।” 

রাজা বলিলেন। “আমি কিন্তু সে সকল পাপের কণামাত্রেরও অংশী নহি।” 

বিজয়কৃষ্ বলিল। “মহারাজ! আপনি অংশী হউন বা নাই হউন, সে সকলের সম্বলিষ্ট 
আপনার নাম উচ্চারণ মাত্রেই যথেষ্ট হইল” 

রাজা কিছু ত্াক্ত হইয়া বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! তোমার অসঙ্গত বাক্য সহ্য হয় না। 
তোমরা যথেচ্ছা গমন কর তোমার ন্যায় অকর্মণ্য সুহৃদে আমার আবশ্যক নাই। মানসিংহকে 
ভয় হইয়া থাকে তাহার পদাবনত হও। আমার তাহে কোন ক্ষোভ নাই। বরং তাহে আমি 
এক প্রকার নিশ্চিত্তভ হইব।” 

বিজয়কৃষ্চ বলিল। “মহারাজ! রোয-পরবশ হইয়া আত্মস্বার্থ ভুলিবেন না। আমার 
অবর্তমানে মহারাজের কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু মহারাজ যাহাতে কৃত প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, 
£স বড় শুভকর নহে।” 

রাজা বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! আমি তোমাকে দূর করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু তোমার 
ভীরু পরামর্শেও মত দিব না। এক্ষণকার কর্তব্য কার্মে আমার আজ্ঞাবর্তী হইতে চাহ, ভাল, 
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নতুবা তুমি পুরাতন লোক তোমাকে আমি কিছু জায়গীর দিই, দেশে যাইয়া সুখে কাটাও। 
রাজকীয় বিষয়ের জঞ্জাল তোমার অতি প্রবীণ বয়সে সহা হইবে না।” 

বিজয়কৃষণ বলিল। “মহারাজ একাস্ত আমার যুক্তি অগ্রাহ্া করেন, আমি নিতাত্ত হীনবল 
হইলাম। কিন্তু মহারাজ বর্তমানে আমি আর কোথাও থাকিতে পারিব না। আপনার কুশল 
সদা দেখিব। পরে কালীর অভিরুচি ও আমাদিগের পুণ্যবল। এক্ষণে যে মত আজ্ঞা করেন, 
প্রস্তুত আছি।” 

মহারাজ বলিলেন। "বিজয়কৃষ্জ! তোমার মতে আমার যেরূপ আপদ উপস্থিত, তাহে 
মানসিংহের বশবর্তী হইলেও ত্রাণ নাই। দিল্লীশ্বর একাস্ত বঙ্গরাজ্য তাহার অধীন করিবেন, 
মানস করিয়াছেন। এস্থলে আমার চেষ্টা বিফল। তথাচ স্বদেশ গৌরব, জাত্যভিমান ত্যাগ 
করা কায়স্থ বংশে সম্ভবে না। আমি ইচ্ছা করি যে শেষ পর্যস্ত একবার দেখা যাক। আমা 
হইতে নীচের কর্ম হইবে না। আমি শ্লরেচ্ছ যবনকে প্রভু বলিয়া কখনই স্বীকার করিব না। 
বুঝিলাম, বঙ্গের শেষ উপস্থিত। ইহকালে বাঙ্গালির আর সুখোদয় হইবে না। আমার 
বংশেরও এই শেষ। কচুরায় একাস্ত মতিত্রষ্ট হইয়াছে। আত্মবিচ্ছেদে দেশ নষ্ট করিল। কিন্তু 
তাহার সমুচিত শাস্তি দিতে হইবে। গঞ্জালিস আমার পক্ষে আছে, আর যদি চারি পাঁচ দিন 
কোন ক্রমে বিলম্ব করিতে পারি, বোধ করি আমার সকল সেনা একত্রিত হইবে । গঞ্জালিসও 
আসিয়া উপস্থিত হইবে। পাঠনেরাও কিছু এককালে অবসন্ন হয় নাই। এ সকল সেনা একত্র 
করিলে বিজয়কৃষ্! প্রতাপাদিত্য জয় করিতে পারে না, এমত শক্রই নাই। যখন বঙ্গের 
একমাত্র ছত্রী হইয়াছি। তখন আমার চক্ষে দিল্লীশ্বর বড় ভীম্ত শত্রু নহেন। উড়িষ্যার সমাচার 
মাত্র আমার বিলম্বের কারণ। এখন রায়গড়ের বশবর্তী সেনাদিগের সমাচার লও । আর 
উগ্রসেন কত অর্থ এক্ষণে দিতে পারে, তাহারও বার্তা পাওয়া আবশ্যক। আমি দেখিয়া 
আসিয়াছি, ভাগ্ডারে যথেষ্ট রসদ আছে। আমার সেনাবলও কিছু নিতাস্ত হীন নহে। রায়গড় 
পরিপাটা করিয়া রক্ষণে সমর্থ। কিন্তু সেনাপতির অভাব জ্ঞান করিতেছি। তোমার সে 
বিষয়ে কি যুক্তি হয়? হজুরমল ও রণবীর বাহাদুর দুই পার্শ্ব রক্ষা করিবে। আমি এক দিক্‌ 
রাখিতে পারিব। তোমাকে দক্ষিণ দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত করিব। কিন্তু মাঝে মাঝে গড় হইতে 
বাহির হইয়া মাননিংহের সেনাকে বিরক্ত করাও আবশ্যক। তাহাদিগকে গড় আক্রমণে 
নিযুক্ত করিলে, আমরা এক প্রকার সুবিধা পাইব। গড়, বড় সামান্য নহে, আমি চারি দিক 
ভাল করিয়া দেখিয়াছি, কোন স্থানই আমার চক্ষে হীনবল বোধ হয় না। কিন্তু শক্রসেনা গড় 
আক্রমণ করে, তবে বোধ করি শক্রবলের অনেক হ্থাস হইবে। গড়ের বাহিরে কাহাকে 
পাঠাই। আমি স্বয়ং যাইতে পারি । তোমাদিগের ক্ষমতা আমি জ্ঞাত আছি। তোমরা অনায়াসে 
দুর্গ রক্ষা করিতে পারিবে, কিন্তু আমার বোধ হয় তোমরা আমাকে গড়ের বাহিরে যাইতে 
দিবে না।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! তাহার জন্য আপনি চিস্তিত হইবেন না। আমি কিছু এখনও 
এত হীন বল হই নাই, যে শক্রসেনার সম্মুখে হটিয়া যাইব। আজ্ঞা হয় ত আমিই বাহিরে যাই। 
হজুরমল ও কৃষ্ণনাথ দুর্গ রক্ষায় যথেষ্ট পারগ। আপনার এসকল দেখিবার প্রয়োজন নাই। 

রাজা বলিলেন। “ভাল তবে তাহার বন্দোবস্ত কর, আমি জানি তোমরা সে বিষয়ে বিশেষ 
দক্ষ। সম্প্রতি কৃষ্ণনাথকে ডাকিয়া যুক্তি কর। হজুরমলকে একবার আমার নিকট পাঠাও । আমি 
গঞ্জালিসের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে চাহি।” 
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বিজয়কৃষ্ণ সেস্থান হইতে বাহিরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই হজুরমল আসিলে রাজা 
বলিলেন। “হজুরমল গঞ্জালিসের আগমনের বিলম্ব কি? সে এখনও এখানে আসিয়া উপস্থিত 
হইল না কেন? তাহার সেনাই বা কোথায় ?” 

হজুরমল বলিল। “মহারাজ! সে ইন্দুমতীর ব্যাপারে কৃতকার্য হয় নাই বলিয়া, লজ্জায় 
শ্রীমানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসে নাই। বোধ করি, তাহার সেনারা দুই এক দিনের মধ্যে 
আসিয়া উপস্থিত হইবে ।” 

রাজা বলিলেন। “হজুরমল, তাহার আশয়ে আমি আর থাকিতে পারি না। আমাকে অতি 
শীঘ্ব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। যখন মানসিংহ এত নিকট, তখন আমি আর কোন মতে স্থির 
হইয়া থাকিতে পারি না। আমাকে যে রূপে হউক এইক্ষণেই প্রস্তুত হইতে হইবে। যদি শক্র সেনা 
গড় আক্রমণ করে, তবে আমরা আর আপন বল প্রকাশের উপায় পাইব না। আমার চতুরঙ্গ 
সেনা এককালে স্থানাভাবে হস্তবদ্ধ হইবে। অতএব মানসিংহের এখানে আগমনের পূর্বেই আমার 
সতর্ক থাকা আবশ্যক। যদি সময় পাই, তবে একবার গড় ছাড়িয়াও মানসিংহকে আক্রমণ করা 
উচিত বোধ হইতেছে। তাহার উপর তাহার স্বস্থানে আক্রমণ করিলে, চাহি তাহাকে পঙ্গু করিতে 
পারি। পরন্ত এ সকল পরামর্শ গঞ্জালিস সাপেক্ষ । তোমাকে বোধ করি, অদ্যই গঞ্জালিসের 
নিকট সনদ্বীপে যাইতে হইবে।” 

হজুরমল বলিল। “মহারাজ আমি এইক্ষণেই প্রস্তুত আছি, আজ্ঞা পাইলেই যাত্রা করি। পরস্ত 
শুনিতেছিলাম, আমাকে দুর্গ রক্ষায় থাকিতে হইবে। আবার যদি যাত্রাও করি, আর গঞ্জালিস 
পথাত্তর দিয়া সনদ্বীপ হইতে মহারাজের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া থাকে, তবে অকারণ এখানকার কর্ম 
নষ্্র হয়। মহারাজের যে রূপ অনুমতি । আমার নিবেদন যে গঞ্জালিসের প্রতীক্ষা করিয়া, চার পাঁচ 
দিন পরে এখান হইতে যাত্রা করিলে ভাল হয়। হজুর মালিক, যে রূপ আদেশ হয়।” 

মহারাজ বলিলেন। “হজুরমল তাহাই ভাল, কিন্তু সে অপেক্ষা কি সহিবে? যখন শক্র এত 
নিকট, তখন আর কাহার মুখ চাহিয়া থাকা উচিত হইতেছে না।” বিজয়কৃষ্রকে প্রবেশ করিতে 
দেখিয়া বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! এত শীঘ্র যে আসিলে? কুশল বল।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "*আয়ু্মন্! রাজলন্ল্লী দিন দিন বৃদ্ধি হউক। মহারাজ মানসিংহের 
স্কন্ধাবারে যুদ্ধায়োজন হইতেছে। শুনিতে পাই, অদ্য রাত্রিতে তাহার সেনা রায়গড়াভিমুখে যাত্রা 
করিবে। হয় ত অদ্যই তাহারা রায়গড় আক্রমণ করিবে। একান্ত অদ্য রাত্রিতে না হয়, কল্য 
প্রত্যুষে অবশ্য অবশ্য আক্রমণ হইবে। অতএব সেনাগণ এক্ষণকার আদেশ অপেক্ষা করিতেছে। 
আজ্ঞা হয় ত কৃষ্ণনাথকে সম্মুখে আসিতে কহি। এখান হইতে যাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে পারি নাই। রণবীরবাহাদুর সেনামণ্লীর মধ্যে আছেন। এখন হজুরমলকে ক্ষণেকের 
জন্য সেখানে পাঠাইলে তাহাকে অবকাশ দিতে পারে।” 

রাজা বলিলেন। “হজুরমল! তবে তুমি যাইয়া শীঘ্র কৃষ্ণনাথকে পাঠাইয়া দাও।” 

হজুরমল শির নত করিয়া চলিয়া গেল। রাজা বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ গঞ্জালিসের বিলম্ব 
কি?” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ হজুরমলের প্রমুখাৎ যাহা শুনিলাম, যদি সত্য হয়, তবে 
গঞ্জালিসের আশা আগ করুন, সে আর এখানে আসিবে না। দস্যুপতির কত সাহস সম্ভবে। 
আবার লোক মুখে যাহা শুনি, তাহায় ত হজুরমলের কথা আদ্যত্ত মিথ্যা দীড়াইতেছে। তাহা 
হইলেও গঞ্জালিস আর এখানে আসিবে না। মহারাজ যখন পবামর্শ নিবেদন করি, তখন ত 
কর্ণপাত করিতে আজ্ঞা হয় না। গঞ্জালিস মহারাজের সঙ্গে চাতুরী করিয়াছে, এই কথা ত 
বাজারে রাষ্ট্র।” 
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রাজা বলিলেন। “তুমি কি শুনিয়াছ? ভাল বলিয়াছ। আমিও যাহা লোক পরম্পরায় 
শুনিলাম, তাহায় আমার হজুরমলের উপর অবিশ্বাস হইতেছে। কিন্তু অমূলক বার্তায় ভর দিয়া 
বিশ্বাসী লোকের উপর সন্দেহে বিপরীত ঘটে। পাছে হজুরমল অবিশ্বাসী হয়, ভয়ে আমি 
কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই। কিন্তু তোমার কথায় আমার তাহার তত্বাবধারণ করা উচিত 
হইতেছে। গতরাত্রের রায়গড়ের ব্যাপার কি শুনিয়াছ?” 

সির নীলার বানিগিলাররাাসনা নিগার 
বৃদ্ধি হইবে।” 

রাজা বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! ওতে আমার সন্দেহ সমূলক হইল। পাপ হজুরমল 
গঞ্জালিসের সঙ্গে যোগ করিয়া, আমার বিশ্বাস নষ্ট করিল। গঞ্জালিস নরাধম কি আর আমার 
নিকট কখন আসিবে না। অনুপরাম কি ভাবিল। তাহাকে সাহায্য দেওয়া হইবে না। কিন্তু 
আমাদিগের পরামর্শের কি হয়। ইন্দুমতীকেই বা পুনর্লাভের সুযোগ কি? শক্রবল মথনের সহায় 
হাস পাইল। ফিরিঙ্গীরা যদি মোগলদিগের সঙ্গে যোগ দেয়, কি তাহাদিগের বশবত্তী হয়, তবেই 
ত দিঙ্লীম্বরের বলাধিক্য হইল। আরাকাণ হইতে কোন লাভ সম্ভাবনা রহিল না। বিজয়কৃষ্ণ! 
এতক্ষণে আমার মন্্রণা বিফল হইল। কিন্তু বিজয়কৃৰ্ণ! আমি তাহে ভীত নহি। দেখিব, শক্রর 
বলাধিক্য হইয়াই বা আমার কি ক্ষতি হয়। আমি কদাচ ভয় করিব না। এইক্ষণেই হজুরমলকে 
ক্কন্ধাবার হইতে আদালতে উপস্থিত হইতে বল। বিচারে যে দণ্ড বিধেয় হয়, অবিলম্বে তাহা 
হজুরমলের উপর নিয়োগ করিব। আর গঞ্জালিসের সহিত যেরূপ আত্মীয়তা রাখা উচিত বোধ 
হইবে, সেই মত পত্র তাহাকে লিখ।” 

বিজয়কৃষণ বলিল। “মহারাজ! ব্যস্ত হইয়া সকল বিষয় ক্ষতি করিবেন না। ক্ষান্ত হউন। 
অধীর হইলে উভয় কুল হারাইবার সম্ভাবনা। হজুরমল নিতান্ত গহিত কর্ম করিয়াছে । আপনি 
বোধ হয় উহাদিগের পরামর্শ সকল অবগত নহেন। নরাধমেরা ইন্দুমতী ও প্রভাবতীকে লইয়া 
গিয়াছে, হজুরমল ইন্দুমতীকে ও গঞ্জালিস প্রভাবতীকে লইবে স্থির হইয়াছে। পাপেরা এক্ষণে 
উভয়কে সনদ্বীপে লুকাইয়া রাখিবে। পরে হজুরমল কোন ছলে মহারাজের নিকট হইতে বিদায় 
লইয়া স্থানাস্তরে ইন্দুনতী লইয়া বাস করিবে।” মহারাজ রোষে জুলিয়া উঠিলেন। তাহার ওস্ঠদ্বয় 
কাপিতে লাগিল। চক্ষুদ্ঘয় আরক্ত হইল। কপোল-রাগরঞ্জিত মহারাজের মুখশ্রী কি শোভিল। 
সঙ্কুচিত নেত্রে উদ্দৃষ্টি করিলেন। 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ রুষ্ট হইবার সময় নহে, এখন যদি হজুরমলকে সে কথা লইয়া 
পীড়ন করেন তবে আত্মবিচ্ছেদ সম্ভব। আমার মতে সে কথার উল্লেখমাত্র না করেন। পরে 
মহারাজের যেমত আজ্ঞা হয়। গঞ্জালিসকেও এ অবস্থায় পত্র লিখার কোনো প্রয়োজন নাই।” 

রাজা কোন উত্তর করিলেন না। কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া উঠিলেন। বলিলেন। “কৃষ্ণনাথ 
আসিলে, তাহাকে আক্রমণের আয়োজন করিতে বল। আমি বিমলাদেবীর সহিত একবার 
সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেছি।" 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! এখন তাহার সঙ্গে সাক্ষাতে প্রয়োজন নাই। ইহাতে কেবল 
মহারাজের রাগ বৃদ্ধি হইবে।” 

রাজা বলিলেন। “না আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া আসিব।” আপন আবাস হইতে বাহির 
হইলেন। 

বিজয়কৃষ্ণ ভাবিল। “এ রাজার ত আর পরিত্রাণ নাই। ইহার পাপ যথেষ্ট  হইয়াছে। শেষ 
উপস্থিত। এত পাপে কখন মঙ্গল ঘটে না। হজুরমল অল্পেই ইহার দল ত্যাগ করিবে। 
আত্মবিচ্ছেদে আপনাদিগের বলহীন হইতেছে । আবার এখন বিমলার নিকটে গেলেন। কত 
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দুর্দশা ইহার অদৃষ্টে আছে, তাহা বলিতে পারি না।” কৃষ্ণনাথকে দেখিয়া বলিলেন। “কৃষ্ণনাথ! 
তোমার কুশল বল। গড়ের কোন কোন স্থানে কিরূপ লোক নিয়োজন করিলে? তোমার বীর্য 
প্রকাশের সময় উপস্থিত। মহারাজ তোমার শৌর্ষে ও কৌশলে নিশ্চিস্ত আছেন। আমরাও 
উপস্থিত বিপদে তোমার বাহুর ছায়ায় নিরাপদ বোধ করিতেছি। কেমন নতুন কোন সমাচার 
পাইয়াছ£” 

রণবীর-বাহাদুর বলিলেন। “এখন ত এক প্রকার বন্দোবস্ত হইয়াছে। গুরুবলে বোধ করি 
এ অবস্থায় কোন শক্ররই ভয় করি না। যত বড় সেনাপতি হউক না কেন, আর যত সমূহ 
শত্রু উপস্থিত হউক, এ গড়ে কাহারই দত্তস্ফুট করা দুরাহ। তবে যদি বহুকাল আবদ্ধ থাকিলে 
দ্রব্যাদির অভাব ঘটে। সেই শঙ্কাই সমূলক। এখন অগ্নিকোণের ফাটকের নীচে দিয়া সুড়ঙ্গ 
খোদিতে লোক নিযুক্ত করিয়াছি। শীঘ্র সেইটি সম্পন্ন হইলে নিশ্চিস্ত হইব।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন। “কেন নূতন সুড়ঙ্গে প্রয়োজন কি? মহারাজ বসস্তরায়ের কৃত সুড়ঙ্গ 
চার পাঁচটা আছে। তাহায় কি কর্ম সম্পন্ন হইতে পারে নাছ” 

কৃষ্ণনাথ বলিলেন। “আমি তাহা অবগত নহি। কোথায় মৃদ্ভেদী পথ আছে যদি ভাল 
অবস্থায় থাকে, তবে আমি অনেক পরিশ্রম হইতে পরিত্রাণ পাই।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন। "আমি এক্ষণকার অবস্থা অবগত নহি, তবে দেখাইয়া দিব বিবেচনা 
করিও ।” 

কৃষ্ণনাথ বলিলেন। “এখন যদি কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে চলুন দেখিয়া আসি।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন। “চল মহারাজ বসস্তরায় এ সকল বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন।” 
বিজয়কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাথ বাহিরে গেলেন। 
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“বাচা স্বলদ্িগলদশ্রুকণাকুলাক্ষীং। 

সঞ্চিস্তয়ামি গুরুশোকবিনন্রবক্তাম্‌। |” 
করিলেন। কিন্তু বিমলা দেবী তথায় না থাকাতে তাহার সহচরী সুন্দরীকে ডাকিলেন। সুন্দরী 
সম্মুখীন হইয়া বলিল। “মহারাজ! দেবীর আগমনের কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে, আয়ুয্মান অপেক্ষা 
করুন।” রাজা আসনে বসিলে, সুন্দরী মহারাজের প্রতি স্ত্রীস্কভাবসুলভ ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে 
লাগিল। এক একবার বস্ত্র টানিয়া অবগুষ্ঠন দিতে লাগিল। আবার বা সেটি অল্পে অল্পে মোচন 
করিল। একবার দ্বারে ভর দিয়া দীঁড়াইল। আবার তাহা যেন মনোনীত হইল না বলিয়া গৃহের 
এক কোণে গেল। সেটিও তত মনের মত স্থান হইল না বলিয়া তথা হইতে আসিয়া মহারাজের 
সম্মুখ দিয়া দ্বারের বাহিরে গেল। মহারাজ আপন মনের চিস্তায় নিযুক্ত ছিলেন। সুন্দরীর এ সকল 
ভাব ভঙ্গী লক্ষ্য করিলেন না। সুন্দরী আবার ব্যস্তে গৃহে প্রবেশ কবিয়া হঠাৎ মহারাজের সম্মুখে 
দীড়াইল। মহারাজ লক্ষ্য করিলেন না। সুন্দরী পলার্ধমাত্র অধিষ্ঠান করিয়া গৃহের একদিকে গেল। 
সেখান হইতে অপর দিকে যাইয়া গৃহস্থ দ্রব্যাদির নিকট বসিল। একটা ফুলের পাত্র লইয়া 
স্থানান্তরে রাখিল। পরে একটি রেশমের মার্জনী লইয়া পাত্রটি অতি প্রত্যক্ষ যত্রে পরিষ্কার করিতে 
লাগিল। মধ্যে মধ্যে মহারাজের প্রতি লক্ষ্য করিতে ভুলিল না । ইহাতেও মহারাজের মন আকর্ষণ 
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করিতে না পারায়, ঝাড়িবার ছলে আপনার হস্তের কঙ্কণ বাজাইল। মহারাজ যেন প্রস্তরময় 
পুর্তলিকার মত শব্দ সকল অগ্রাহ্য করিয়া, আপন মনে বসিয়া রহিলেন। সুন্দরী কোন মতে 
মহারাজের লক্ষ্য আপনার প্রতি আনিতে না পারিয়া, একান্ত উদ্বিগ্ন হইল। ক্রমে ব্যাকুল হওয়ায় 
অনামনস্ক হইল। অসাবধান বশতই হউক বা ইচ্ছাক্রমে তাহার হস্ত হইতে ফুলের পাত্রটি ভূমে 
পড়িল। একটি অতি তীক্ষ ঝঞ্ধনা হইল। মহারাজ জাগ্রত প্রায় হইয়া শব্দের দিকে দেখিলেন। 
সুন্দরী অমনি যেন অত্যন্ত অপ্রস্তত হইয়া কান্ঠবৎ দীঁড়াইল। পাত্রটি হস্ত হইতে খসিয়া পড়ায় 
ভাঙ্গিয়া গেল। পাত্রস্থ পুষ্পচয় চারিদিকে বিকীর্ণ হইল। 

মহারাজ বলিলেন। “সুন্দরি! কি সদগন্ধই বিস্তারিলে! আহা! এমত ঘটনায় যথেষ্ট লাভ 
আছে। পাত্রস্থ পুষ্পচয় এতক্ষণে যেন জীবিত হইয়া আপনাদিগের সৌরভযশ চারি দিকে 
বিস্তারিল।” 

মহারাজের এরূপ প্রেমগর্ভ-কথায় সুন্দরী যেন সাহস পাইয়া বলিল। “মহারাজ! কি কুকর্মই 
করিলাম? আহা! এ পাত্রটি বহুমূল্য, মহারাজ বসস্তরায় চিনদেশ হইতে আনিয়াছিলেন; দেবীকে 
আদর করিয়া দিয়াছিলেন। মহারাজ! আমি অতিরিক্ত ক্ষতি করিলাম; এ ক্ষতি আমা হইতে 
পুরিবে না।” 

রাজা সুন্দরীকে দুঃখিত দেখিয়া বলিলেন। “সুন্দরি! আমার চক্ষে তুমি কোন ক্ষতি কর নাই। 
আহা! আমাকে কি আপ্যায়িত করিলে? পাত্র ক্ষণভঙ্গুর, ভাঙ্গিয়াছে, তাহায় ক্ষতি নাই; উহার 
প্রকৃত ব্যবহার হইয়াছে। কিন্তু এ কুসুমচয় এ রূপে বিকীর্ণ না হইলে, কদাচ আত্ম-সৌরভ প্রকাশে 
সমর্থ হইত না। আহা! ইহাদিগের পূর্বের অবস্থা মনে করিলে, আমার বিশেষ কষ্ট হয়। বনের 
ফুল বনে থাকিলে, যেন অকালবিধবা অবীরার ন্যায় শুক্ক হয়। তাহাকে আনিয়া পাত্রে 
রাখিয়াছিলে, যেন কারাবদ্ধ ছিল। তাহারা খেদ করিতেছিল, এমত দূরদৃষ্টি যে. যদি ভাগ্যবশত 
চয়ন করিয়া আনিল, কিন্তু আমাদিগের কতকগুলিকে একত্র করিয়া বদ্ধ করিয়াছিল। ভাগ্যে 
সুন্দরীর হস্তে পড়িয়াছিলাম, তাইত রসগ্রাহী-পুরুষের ভোগে লাগিলাম।” মহারাজ ঈষদ্‌ 
হাসিলেন। 

সুন্দরী বলিল। "মহারাজ! আর ব্যঙ্গ করিয়া কেন আমার কষ্ট বর্ধন করেন। এ সকল 
রসপূর্ণাশ্লেষ পাত্রান্তরে ভাল শোভে। আমার কর্ণে যেন বিষবৎ বোধ হয়। আমরা অভাগিনী 
দুঃখিনী, আবার অদৃষ্ট বলে শোকিনী দেবীর হস্তে পড়িয়াছি। মহারাজ! আমাদিগের আর ও 
সকল ভাব চিস্তিবার সময় নাই। চিরদিন ভ্রিয়মাণা অপ্রাণার ন্যায় কাটাইলাম। বিধি জানেন, 
আরও কত দিন এই মতে যাইবে।” সুন্দরী ছলে এমত পটু ছিল, যে এই কথা বলিতে বলিতে 
তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রধারা বহিতে লাগিল। সুন্দরী কিছু দেখিতে নিতান্ত মন্দ ছিল না। তাতে 
আবার পূর্ণযৌবন। শরীরের গঠনটি অত্যত্ত মনোহর। এমন কি যদি বর্ণটি আর একটুকু উজ্জ্বল 
হইত, তবে বিমলাদেবীর সঙ্গে একত্রে দীড়াইলে কে সংসার মোহনে অধিক পারক বলা দুক্কর 
হইত। সহচরীবেশ থাকায় প্রায় জানুর অগ্রদেশ পর্যস্ত অনাবৃত ছিল। আহা কি কোমল ও 
অক্ষীণ জানুর আরম্ভ। কটিদেশে অঞ্চল বেষ্টিত থাকায় কটার ক্ষীণতা, নিতম্ব ও বক্ষের সুগোল 
গঠন অধিক শোভা পাইতেছে। কঠ্ঠদেশের কি বক্রভাব! আর স্কন্ধদেশের কি মাধুরী! মহারাজ, 
সুন্দরী অশ্রুভাসিত বদন, ঈষদ্বিম্ফোরিত অধর আর অর্দমুদ্রিত নেত্রদ্বয় দেখিয়া দয়ার্র চিত্ত 
হইলেন। বলিলেন “আহা! এ বন মল্লিকা, যত্বাভাবে মলিন হইয়াছে।” 

সুন্দরী বলিল। “মহারাজ! অস্বামিক পদার্থের ভূম্বামীই অধিকারী। আমি মহারাজের 
অবশ্যপোষ্য। আপনার কোমল দয়াল কথায় আমি আপ্যায়িত হইলাম। মহারাজ দয়ার সমুদ্র। 
আপনার নিকট অবিচার হইবার সম্ভাবনা নাই, বলিয়াই মহারাজের শ্রীচরণ একাশ্রয় করিয়াছি।” 
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মহারাজ সুন্দরীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া, তাহার রূপ ও ভাবভঙ্গীতে মোহিত হইলেন। ঘন ঘন 
তাহার দিকে লক্ষ করিলেন। দুষ্টের মন অল্লেতেই দুষিত হয়। বলিলেন। “সুন্দরি! তুমি আমার 
আশ্রয় লইয়াছ, দুঃখিত হইও না। আমি তোমাকে যত্তে রাখিব। চল আমার সঙ্গে থাকিবে ।” 

বিমলাদেবী গৃহে প্রবেশ করিয়া মহারাজের সঙ্গে সুন্দরীর এরূপ আতস্ত্ীয়ভাব দেখিয়া, 
অন্তরে অত্ন্ত বিরক্ত হইলেন। রোষে তাহার বদন আরক্ত হইল। সাহঙ্কারে পাদ বিক্ষেপ 
করিয়া, মহারাজের সম্মুখে আসিয়া দীড়াইলেন। বলিলেন। “মহারাজ! অসময়ে আমার গৃহে 
আসায় মহারাজের কি প্রয়োজন” রাজা সহসা বিমলাকে গভীর স্বরে এরূপ কথা কহিতে 
শুনিয়া চমকিলেন। সুন্দরী ব্যন্তে অস্তরে দীড়াইল। 

রাজা বলিলেন। “দেবি! আমি তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। একক বসিয়া থাকাপেক্ষা, 
সুন্দরীর সঙ্গে কথা বার্তা কহিতেছিলাম। সুন্দরী অত্যন্ত রসিকা।” 

বিমলা বলিলেন। “মহারাজ! ভাল হইয়াছে। রসজ্ঞ পুরুষ সর্বত্র রসিকা লাভ করে। এখন 
আপনারা মিষ্টালাপ করুন। আমি স্থানাস্তরে যাই।” 

বিমলা গৃহ হইতে বাহিরে গেলেন। মহারাজ গতিক দেখিয়া ব্যস্তে বিমলার সম্মুখীন হইয়া 
বলিলেন। “দেবি বিমলা! তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কোন কথা আছে। এক বার আইস।” 

বিমলা বলিলেন। “মহারাজ! কি কথা আছে এই খানেই বলুন £” 

রাজা বলিলেন। “বিমলা! ঘরে আসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছ কেন। একবার ঘরে 
বসিলে অনেক প্রয়োজনীয় কথা আছে বলিব।” 

বিমলা যেন অগত্যা প্রত্যাগমন করিলেন। বলিলেন। “মহারাজ। কি প্রয়োজন আছে?” 

রাজা বলিলেন। “বিমলা! গতরাত্রে ইন্দুমতীর কি দশা হইয়াছে, তাহা আমি অবগত হইতে 
ইচ্ছা করি। তুমি অবশ্য সকল শুনিয়াছ।” 

বিমলা বলিলেন। “মহারাজ আপনার সকল মন্ত্রণা পগু হইয়াছে, আমি তাহা ভাল 
অবগত আছি। মহারাজ যে গঞ্জালিস ও হজুঁরমলকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাও রায় গড়ে রাষ্ট্র 
হইয়াছে। কিন্তু মহারাজের কুমন্ত্রণার উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছেন, আর শাস্তির বোধ করি এখন 
শেষ হয় নাই।” বিমলা থামিলেন। প্রতাপাদিত্যের অসহ্য দৌরাত্ম্য ও অতীব পাপাচরণ 
বিমলার মনে এক কালে উঠিল। তিনি সিহরিলেন। আপনার অবস্থা ও বসস্তরায়ের 
অকালমৃত্যু তাহার মনকে মথিল। মনস্তাপে ও শোকে এককালে জীর্ণ হইয়া পড়িলেন। তাতে 
আবার অদ্য স্বচক্ষে মহারাজের সুন্দরীর প্রতি যেরূপ ভাব দেখিলেন, তাহাতে নিতাস্ত 
অবসন্ন হইলেন। অদ্য কিছু পূর্বে সুন্দরীর সঙ্গে মহারাজবিষয়ক যে সকল কথা হইয়াছিল, 
তাহাও মনে উদয় হইল। ঈর্ধা, অপমান, অভিমান, অহঙ্কার, এক কালে নাচিয়া উঠিল। 
বলিলেন। “মহারাজ! আপনার মন্ত্রণা প্রকাশ পাইয়াছে। শুনিতে পাই মহারাজ মানসিংহ 
সকল অবগত হইয়াছেন। কচুরায়। আহা যদি জীবিত থাকে, চিরজীবী হউক, আমি তাহার 
কত ক্ষতি করিয়াছি। যদি জীবিত থাকে ত মহারাজের শোণিতে তর্পণ করিবে । আমি 
দাঁড়াইয়া দেখিব। সেটি দেখিলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। আমাকে অবোধ বালা পাইয়া 
কুমতি দিয়াছিলেন। আমি তখন বুঝিতে পারি নাই। অগাধ সাগরে লম্ফ দিলাম। এখন 
ভয়ানক পঞ্কিল হৃদে পড়িয়াছি। কিন্তু আমার এখনও পরিত্রাণের উপায় আছে, আমি ত্যাগ 
করিব। দেখি যদি সর্বস্ব দিয়াও উদ্ধার পাইতে পারি। আপনার কিন্তু এখনও চেতনা হইল 
না। ক্রমে হইবে, তখন বুঝিবেন যে, আপনার জন্য কি দশ প্রস্তুত আছে।” বিমলা শ্বাস 
লাভাশয়ে থামিলেন। তাহার কণ্ঠ শুক্ক হইয়াছিল। উন্নত বক্ষ ঘন ঘন দুলিতে লাগিল। 
আরক্ত চক্ষুর্ঘয় ঘুরিতে লাগিল। 
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রাজা বলিলেন। “দেবি! তোমার বুদ্ধি ভ্রম হইয়াছে। ক্ষান্ত হও, আমি তোমাকে কোন 
অযত্ব করি নাই। এত ছল রোষে প্রয়োজন নাই। অধিক রাগান্বিত হইলে আত্মকষ্ট ব্যতীত আর 
কিছু লাভ হয় না।” 

বিমলা বলিলেন। “হী, মহারাজ! আমার বুদ্ধির ভ্রম হইয়াছিল, নতুবা আপনার মত 
পাষণ্ডের কথায় ভুলিব কেন? কিন্তু এখন স্বভাবস্থ হইয়াছি। তাইত আমার আর মহারাজের 
বিষগর্ভ বাক্য সহ্য হইতেছে না। আমি ছল রোষ করিতেছি! মহারাজ যেমন সকল কর্মেই ছল 
আশ্রয় করেন। মহারাজ! আপনার এ মিষ্ট চাতুরীই ত আমার সর্বনাশ করিয়াছে। আমি আর 
মহারাজের মুখের দিকে সহজে চাহিতে পারি না। মনুষ্য যদি মনুষ্যের খাদ্যদ্রব্য হইত, (বিমলা 
দত্তে দত্তে পেষিয়া বলিলেন) তবে আমি আপনাকে চর্বণ করিতাম, কিন্তু তাহা অসম্ভব। আমি 
কিন্তু অল্পে ক্ষান্ত হইব না।” 

রাজা বলিলেন। “বিমলা! আমার বয়সে কাহার বাক্যে আমি ভয় পাই নাই, তুমি ত 
স্ত্রীলোক অবধ্য ও নিবীর্য, কিন্তু তৃমি যেরূপ উন্মাদিনীর মত আচরণ করিতেছ, তাহে তোমাকে 
প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু তোমার পূর্ব প্রীতি স্মরণ করিয়া, তোমার অবলাবস্থা 
জানিয়া, আবার সম্পর্ক অনুরোধে কিছু বলিব না।” 

বিমলা বলিলেন। “মহারাজ! আপনি অত্যন্ত নির্লজ্জ । পূর্ব শ্রীতি স্মরণ করিতেছেন, কিন্তু 
তাহার দোষটি মনে লাগিতেছে না। আর সম্পর্ক-অনুরোধ যথেষ্ট রাখিয়াছিলেন, যে এখন 
রাখিবেন। আপনার আর দয়ায় প্রয়োজন নাই। আমি বলি আপনার যথাসাধ্য শাস্তি দিন। আমি 
কিছু আপনাকে ভয় করিয়া চলিব না। যখন কচুরায় এখানে উপস্থিত হইবে, তখন আপনার 
সমস্ত কর্মের হিসাব লইবে ! মহারাজ! তখনকার চিন্তা করুন, বল্পভ এখনও জীবিত আছে; সে 
আমাদিগের সাক্ষী, ধর্ম ক্রমে সকল প্রকাশ করিবে। ভাল, বলি মহারাজ! আপনার কি বৃত্তি 
চরিতার্থ হয় নাই? এখনও আপনার সমূহ কুপ্রবৃত্তি বর্তমান আছে। সুন্দরীকে প্রীতিবাক্য 
বলিতেছিলেন। আপনাকে ধিকৃ! আপনার পাপ আর সংসারে ধরে না। মহারাজ! আপনার 
ুষ্টবুদ্ধি আপনাকে কত শত ভয়ানক গহিত প্রায়শ্চিত্তবিহীন পাপে লিপ্ত করিয়াছে, তাহা 
অবগত নহেন। ইন্দুমতীর উপর লক্ষ্য । হা ধর্ম! কিন্তু ধর্ম তাহাকে রক্ষা করিয়াছে। আপনাকেও 
শাস্তি দিয়াছে। আপনার লোকেই আপনাকে বঞ্চনা করিল। পাপের মিলন ক্ষণনস্থায়ী। হজুরমল 
ও গঞ্জালিস কেমন আপনার অভিরুচিটিকে স্বার্থসাধনে যোজিল। ভাল হইল। এখনও ধর্ম 
আপনাকে এক প্রকারে রক্ষা করিল। মহারাজ! ইন্দুমতী আপনার পাপ ভোগের ফল। মহারাজ! 
বসম্তরায় তাহাকে বনে পান বটে, কিন্তু মহারাজ! আপনি জানেন তাহাকে কে বনে 
ছাঁড়িয়াছিল? মহারাজ! জয়স্তিরাজ মহিষীর কি গতি হইয়াছে, তাহা অবগত আছেন £ সে যে 
অবোধ দুঃখিনী বালা আপনার চাতুরীতে পড়িয়া এককালে নষ্ট হইল। প্রাণ পর্যস্ত দিল এখন 
আবার তাহারই কন্যার উপর দৌরাত্ম্য!” বিমলা থামিলেন। 

মহারাজ বিজ্ঞ্পরিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ অবাক্‌ হইয়া বলিলেন। 
“বিমলা এটি তোমার উত্তপ্ত কপোলকল্সিত ব্যাপার, এ কখনই সত্য নহে। কেন অকারণ 
আমাকে কষ্ট দাও। দেখ, আমি বালককালাবধি তোমার অনুগত। আমি ইন্দুমতীর হরণবিষয়ে 
কিছুই জানি না। আর যদিও আমি তাহায় লিপ্ত থাকি, কিন্তু তোমার প্রকৃত মানহানির ভয় নাই। 
যত্রের পাত্র কখন অযত্বে থাকে না।” রাজা এটি বলিলেন বটে, কিন্তু তাহার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন 
ইইল। মনমুখী চিন্তায় বাকুল হইলেন। সম্প্রতি বিমলার সন্তোষ উদ্দেশে রচিত কথা বলিলেন। 
কিন্ত মন এমত অবাধ্য যে, একবার সতা জ্ঞান পাইলে তাহা শীঘ্র ছাড়িতে সাহস করে না। 
আবার বুঝিলেন যে, রচা কথা অধিকক্ষণ স্থায়ী নহে। কি করেন, অগত্যা চাতুরী আশ্রয় করিতে 
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হইল। কিন্তু অত পরিক্ষার চাতুরী ব্যবহারেও লজ্জিত হইলেন। বুঝিলেন যে, বিমলাদেবী তাহা 
সমস্ত ভেদ করিয়াছেন। কি করেন, উপায়স্তর না থাকাতে অগত্যা এরূপ করিতে হইল। 
বিমলা বলিলেন। “মহারাজ! আপনার মধুমাথা গরলপূর্ণ কথাগুলিতে দগ্ধ বিমলা আর 
ভূলিবে না। আপনার যাহার সঙ্গে আলাপে শ্রীতি জন্মে, তাহার সহিত আলাপ করুন। আমাকে 
এখনও ছাড়িয়া দিন। মহারাজ! উৎকট পাপের চিন্তা ও মনস্তাপ আমাকে জীর্ণ করিয়াছে। নতুবা 
আমি আপনার যোগ্য উত্তর দিতাম। আঃ! সে সকল পাপ ভাবিলে সংসারে দীড়াইবার বল 
থাকে না।” বিমলার ক্ষণলৰ্‌ স্নিগ্ধ মুর্তি বিচলিত হইল। তাহার মন ব্যাকুল হইল। বিগত 
ক্ষতির চিস্তায় জুলিয়া উঠিলেন। প্রতিহিংসা মনকে আক্রমণ করিল। উন্মত্তা বিমলা নক্ষত্রবেগে 
গৃহ হইতে বাহিরে গেলেন, বেগ গমনে মস্তকের আবরণ খসিল। বিগলিতকেশা বিমলা দ্বারের 
বাহিরে গিয়া আরক্ত চক্ষু দিয়া একবার প্রতাপাদিত্যকে দেখিলেন। ক্ষণমাত্র দৃষ্টিতেই যেন পূর্বের 
আত্মীয়তা তাহার মনকে ক্রমে কোমল করিবার চেষ্টা পাইল। অমনি বেগে অপর দিকে দৃষ্টিমাত্রে 
যেন সে ভাবটি মন হইতে অপসৃত করিলেন। আবার প্রতাপাদিত্যের দিকে চাহিলে বহুকালের 
সম্পর্ক যেন তাহাকে ক্রমে বশীভূত করিল। তিনি সৌম্য দৃষ্টিতে প্রতাপাদিত্যের চমণকৃত মুখ 
অবলোকন করিলেন। মনে বিপরীত ভাবের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। কি করিবেন। কিছুই স্থির 
করিতে পারিলেন না। উভয় দিকে সমান। আকৃষ্ট মন কোন দিকেই অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল 
না। বিলম্বে বদ্ধমূল ভাব জয়ী হয়। সহসাগত ভাব বল পায় না। বিমলার উগ্রমূর্তি পরিবর্তিত 
হইতে লাগিল । ক্রমে নয়নের শিরা সকল শিথিল হইতে লাগিল। কুটিল ভ্র ক্রমে সরল হইল। 
হৃদয়ের শোণিত কপোলদেশ হইতে ক্রমে হৃদয়ে ফিরিল। ওষ্টের শিরা সকল কোমল হইল । 
সঙ্কুচিত ওষ্ঠ ক্রমে সরল হইল। স্বভাব পাইল। আহা! যেন বিমলা সুপ্তোথিতার ন্যায় লীলাসঙ্গী 
হইলেন। মুখে কি চক্ষে কোন ভাবই নাই। যেন নিজীব। ক্রমে ওষ্ঠের মূলদ্বয় অতি অল্পে অল্পে 
বিস্তৃত হইতে লাগিল । দৃষ্টি ক্রমে প্রেমময় হইল। বিমলা ঈষদ্‌ হাস্যবদন হইলেন। অগ্রসর হইনা 
প্রতাপাদিত্যের নিকটে আসিলেন। তাহার বামস্বন্ধে দক্ষিণ হস্তটি অতি স্নেহের সহিত রাখিলেন। 
বলিলেন “প্রতাপাদিতা ! তুমি বিষময় হইলেও ত্যজা নও। আমি তোমায় কণ্ঠে রাখিব। আমার 
নীলকন্ঠ অপযশ হইলেও তোমাকে ছাড়িব না। তুমি আবার এ সংসারের আত্মীয়। একমাত্র 
প্রেমাস্পদ।” বিমল! থামিলেন। বিমলার আবার যেন চেতনা হইল। বিমলা এক দৃষ্টে 
প্রতাপাদিত্যের যেন অন্তরের লক্ষণ দেখিবেন। অল্পে অল্পে প্রতাপাদিতোর স্কন্ধ হইতে তাহার 
কোমল হাত স্থলিত হইল। নানা চিস্তামগ্ন প্রতাপাদিত্য ব্রিয়মাণ ছিলেন। সম্প্রতি বিমলার 
কোমল বাক্যে কিছু স্বাস্থ্য পাইয়াছিলেন। আবার ক্রমে দেবীর হাত স্কন্ধ হইতে অপসৃত হইলে 
বুঝিলেন, নতুন প্রলয়ের সৃষ্টি হইতেছে। দেবী স্থির মৃর্তিতে অতি অল্পে অল্পে এক একটি করিয়া 
কথা বলিলেন। “মহারাজ আমার আসন্নকাল উপস্থিত হইতেছে, আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আমি 
দীড়াইয়া জন সমাজে অবমানিত হইতে পারিব না। আপনি আমার বহুকালের আত্মীয়। 
আপনাকেও সহজে অবমানিত হইতে দেখিতে পারিব না। আপনার উপর অনেক দৌরাত্ম্য 
করিয়াছি। আপনিও তাহা চিরকাল সুখে সহ্য করিয়াছেন। আমাদিগের আত্মীয়তা ন্যায়সঙ্গত 
হউক বা না, যাহা হউক পরস্পরের সুখের জন্য ছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এখন সে 
আত্মীয়তা কি রূপ তাহা অতি শীঘ্রই ধার্য হইবে। প্রণয় ও পরিণষের মধ্যে যাহার বলাধিক্য 
সে জয়ী হইয়াছে, এখন পরে উহাদিগের গুণাগুণানুরোধে যেরূপ পাড়াইবে তাহা আমি চিত্তিতে 
সাহস করি না। প্রণয় প্রাণবল পর্যস্ত স্বীকার করে। বল্পভের এখনও শাস্তি আবশ্যক। 
প্রতাপাদিত্য তোমার হস্ত দাও।” প্রতাপাদিত্য ব্যগ্র হইয়া হাত বাড়াইয়া বিমলার বিস্তৃত হাত 
ধরিলেন। বিমলা প্রতাপাদিত্যের হাতটি আপনার কোমল হস্তে ধরিলেন। আহা যেন চন্দ্র 
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কুমুদিনী স্পর্শ করিল। প্রতাপাদিত্যের মুখের দিকে চাহিলেন। আহা কি মধুর প্রেম দৃষ্টি! 
তাহাতে কোন রোগের চিহ্ন নহে। কেবল প্রেমময় দৃষ্টি। কিছুক্ষণ পরেই বিমলার চক্ষু দিয়া 
অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। বিমলা ধীর মুর্তিতে অবিরোধে নিস্তব্ধে অশ্রু ফেলিতে লাগিলেন। 
আহা অশ্রু বারিতে কর যুগল ন্নাত হইল। কিছুক্ষণ পরেই বিমলা সহসা প্রতাপাদিত্যের হাত 
হইতে আপনার কর কমলটি অন্তর করিলেন। বাম হাতে চক্ষের অশ্রু দূরে ফেলিলেন। 
দ্বারাভিমুখে চলিলেন। 

প্রতাপাদিত্য বলিলেন। “বিমলা! এত শীঘ্র নহে। এত সহসা কেন ত্যাগ কর? যাইও না।” 
বিমলার হাত ধরিলেন। বিমলা গভীর স্বরে বলিলেন। “আমার হাত ছাড়!” বলে হাতটি 
ছাড়াইয়া বেগে গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। মৃৎপিগুবৎ অবাক্‌ প্রতাপাদিত্যের প্রতি চাহিয়াও 
দেখিলেন না। প্রতাপাদিত্য নিস্তব্ধ হেট মুণ্ডে বসিয়া রহিলেন। তাহার কঠিন প্রাণও গলিল। 
অশ্রু বহিতে লাগিল। সুন্দরী গৃহের বাহির হইতে সকল দেখিল। প্রতাপাদিত্য কতক্ষণ এই 
অবস্থায় নীরবে অশ্রুপাত করিলেন। পরে অশ্রু মুছিয়া অল্পে অল্পে ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। 
সুন্দরী সম্মুখে আসিয়া দীড়াইল। কিন্ত প্রতাপাদিত্য তাহাকে কোন কথাই বলিলেন না। অস্তঃপুর 
হইতে বাহিরে গেলেন। 
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“হত্বা তং কুন্পমহং হি পালকং ভোস্তদ্রাজ্যে দ্রুতমভিষিচ্য চার্য্যকং তম্‌। 
তস্যাজ্ঞাং শিরসি নিধায় শেষভূতাং মোক্ষ্যেহহং ব্যসনগতঞ্চ চারুদত্তম্। 1” 


বজবজের গড়ের সম্মুখে কাটী গঙ্গায় পোতচয়ের উপর নানা বিধ, নানা বর্ণের পতাকা 
উড়িতেছে। পোতের কুপকচয়ের মধ্যে পতাকামালা মন্দ বায়ুতে দুলিতেছে। অর্ণবযানের পার্শে 
ছোট ছোট ডিঙ্গি লাগান আছে। তাহে পিপীলিকার শ্রেণীর মত সেনারা অবতীর্ণ হইতেছে। 
এক এক ডিঙ্গি লোকে পূর্ণ হইলেই, ডিঙ্গিটি বাহিয়া তীরে তাহাদিগকে নামাইয়া আবার 
জাহাজের পার্থে যাইয়া লাগিতেছে। কুলে মহারাজ মানসিংহ প্রকাণ্ড ছব্রের নীচে দাঁড়াইয়া 
দেখিতেহেন। জাহাজশ্রেণী ও তীরের মধ্যে একখানা ডিঙ্গিতে বর্মাবৃত পুরুষ ও সূর্যকূমার 
দাঁড়াইয়া আছেন। মালিকরাজ একখানি জাহাজের সম্মুখ-কুপকে ভর দিয়া দীড়াইয়া আছেন। 
ক্রমে একখানি জাহাজ খালি হইল। পোতকর্তার আদেশ মতে নাবিকেরা দূরের বয়া ও তীরস্থ 
কৃপক দণ্ডে রজ্ঘু ও শৃঙ্খলাকর্ষণ করিয়া জাহাজটি অতি অল্পে অল্পে স্থানাস্তরে লইয়া গেল। 
সেনারা তীরে অবতীর্ণ হইয়া সশস্ত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দীড়াইতেছে। ক্রমে সেনাদল সকলেই 
নামিল। কুল ও উপকূল সেনাসমূহে আবৃত হইল। সকল সেনা জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইলে, 
মালিকরাজ জাহাজ হইতে কুলে নামিলেন। সূর্যকূমার ও বর্মাবৃত পুরুষও কুলে যেখানে 
মহারাজ মানসিংহ ছিলেন, আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ মানসিংহ অগ্রসর হইয়া 
সূর্যকূমারের হাত ধরিয়া ছত্রের নীচে আনিলেন। সূর্যকূমার বামহস্তে বর্মাবৃত পুরুষের হাত 
ধরিয়া মানসিংহের সহিত ছত্রের নীচে দীঁড়াইলেন। 

মহারাজ মানসিংহ বলিলেন। “জয়ন্তীরাজ! এখন বন্দীদিগকে এই গড়ে রাখিয়া চল 
রায়গড়ে যাওয়া যাক্‌। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। সায়ংকালের পূর্বেই আমরা রায়গড়ে 
পৌঁছিব। অদ্য রাত্রেই রায়গড় আক্রমণ করিব। তোমার কি পরামর্শ?” 
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সূর্যকূমার বলিল। “মহারাজ! আমার ইহা মনোনীত হইতেছে। সত্য বলিতে কি, বিলম্বে 
সেনাদলে উৎসাহ হাস হইবে। যেমত জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে, অমনি যাত্রা করা ভাল। 
তবে যে অবতরণকষ্ট, তা সে অতি সামান্য। আর কুচ কিছু অধিক দূরও নয়। শিথিল কুচে 
রাত্রির পূেই পৌঁছিব। তাহার পর প্রায় দশ এগার দণ্ড সময় অবকাশ পাওয়া যাইবে। তখন 
সুখে বিশ্রাম করিতে পারিবে ।” 

মানসিংহ বলিলেন। “তোমার মতেই আমার মত।” (বর্মাবৃত পুরুষের প্রতি ।) “তবে তুমি 
একবার দেখিয়া আইস ।” 

সূর্যকূমার বলিল। “মহারাজ! আমার ইচ্ছা হয় আমিও যাই। আপনার কি অনুমতি ?” 

মানসিংহ বলিলেন। “ভালই ত। কিন্তু আমি বলি, তুমি একটু বিশ্রাম কর। রৌদ্রের তাপ 
কমিলে আমরা দুই জনে হাতিতে করিয়া পশ্চাৎ লাইব।” 

সূর্যকুমার বলিল। “মহারাজ! আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য। কিন্তু আমার বিশ্রাম করিবার 
আবশ্যক হইতেছে না। অনুমতি করেন ত আমি সেনার সঙ্গেই যাই। আপনার সঙ্গে একত্রে 
যাওয়ায় আমার একান্ত মত বটে, কিন্তু বহুক্ষণ গুরুলোকের সহবাস বড় যুক্তিযুক্ত নহে।” 

মানসিংহ হাসিয়া বলিলেন। “রাজার এই চিহই বটে। কখন নিশ্চিন্ত থাকিতে ভাল বাসে 
না। সেনাপর্যবেক্ষণে তোমার অত্যন্ত উৎসাহ। ভাল, আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। আমি 
পশ্চাতে পৌঁছিব।” সূর্যকুমার মহারাজের হাত ধরিয়া বিদায় হইলেন। বর্মাবৃত পুরুষ ও 
সূর্যকূমার উভয়ে পার্খাপাশ্থী হইয়া সেনার নিকট চলিলেন। পথে দুই জন রাজপুরুষ দুটি অশ্ব 
আনিয়া দিল, উভয়ে অশ্বারূঢ হইলেন। মালিকরাজ কূলে অবতীর্ণ হইয়াই আপন অশ্বে 
বসিয়াছিলেন, ইহাদিগকে অশ্থে দেখিয়া নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "'মালিকরাজ! এতক্ষণ কোথায় ছিলে?” 

মালিকরাজ বলিল। “আমি (.সনাপর্যবেক্ষণ করিতেছ্গিলাম।” 

সূর্যকূমার বলিল। “মালিকরাজ! এখন রায়গড়ে প্রতাপাদিত্যের সমাচার কি? সে কি কোন 
উদ্যোগে আছে?” রা 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “প্রতাপাদিত্য আমাদিগের বজবজে আগমন বার্তা পাইয়াছেন। 
তিনি সেনাসংগ্রহ করিতেছেন।” 

সূর্যকূমার বলিল। “প্রতাপাদিত্য ফলে যুদ্ধকৌশলে অতান্ত দক্ষ। সে যদি সমাচার পাইয়া 
থাকে, তবে রায়গড় অধিকার করা বড় সহজ ব্যাপার হইবে না।” 

মালিক রাজ বলিল। “যথেষ্ট সেনা রক্ষিত হইলে রায়গড় কোন মতেই অধিকার করিতে 
পারিবে না। মহারাজ বসন্তরায়ের এমনই কৌশল। ফলে আমি ত উহার তুল্য গড় আর কুত্রা্পি 
দেখি নাই।” 
যোজনা করা যায়, কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না।” 

সূর্যকুমার বলিল। “প্রতাপাদিতোর সকল সেনা গড়ে বর্তমান নাই। আমার জ্ঞান হয়, অদ্য 
রাত্রেই গড় আমাদিগের হইবে। কিন্তু আমার একটি আবেদন আছে, সেটি মহারাজ মানসিংহকে 
বলিয়া তোমাকে সিদ্ধ করিতে হইবে।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “তোমার অভিমত অবশ্য অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। ইহাতে মানসিংহ 
কোন আপত্তি করিবেন না। তোমার ইচ্ছাটি কি?” 

সূর্যকূমার বলিল। “রায়গড়ে রেবতীকে বাসস্থান দিতে হইবে, আর তাহার স্মরণার্থে একটি 
মঠ নির্মাণ করিতে হইবে । আমার এই মাত্র অভিরুচি। 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ২৩৭ 


বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “সে বড় কঠিন ব্যাপার নহে। আগে গড় অধিকার হউক।” 

মালিকরাজ বলিল। “রেবতী যাহা বলিতেছিল, তাহা নিতান্ত অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। 
তাহা হইতে অনেক সমাচার পাওয়া যাইবেক।” 

মূর্যকূমার বলিল। “আহা! তাহার অসংলগ্ন বাক্য-বালুকাচয়ের মধ্যে হীরকখণ্ড আছে। 
সনদ্বীপে ইন্দুমতীর গেডিজে বদ্ধ হওয়া ও অরুন্ধতী প্রভৃতিরও সেই অবস্থাগ্রস্থের বিষয় 
রেবতী যাহা বলিল, সমস্তই সত্য হইল। আমার রেবতীর প্রতি অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছে। আবার 
কচুরায়ের বাল্যবৃত্তাত্ত যাহা বলিল, আমার সত্য জ্ঞান হইতেছে। উন্মাদেরা কখন মিথ্যা বলে 
না। তাহাদিগের বিশৃঙ্খল মনে সুশৃঙ্খল মিথ্যার অঙ্গসৌষ্ঠব থাকে না। সৃষ্টি, বহুল নিয়ম ও 
প্রণালীর সমষ্টি; প্রলাপে সৃষ্টি অসম্ভব। রেবতীর সকল কথারই মূল আছে, কেবল বিকৃত মনে 
অসঙ্গত দ্যুতি দিয়াছে। তাহাতেই সকল রুপান্তর হইয়াছে। বল্পভকে এইক্ষণেই কারারুদ্ধ করা 
বিধেয়। মহারাজ কচুরায় শুনিলে কখনই এরূপ নিস্পৃহ হইয়া থাকিতেন না।” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “রেবতীর কথা কিছু নিতাত্ত অমূলক নহে, তবে তাহাই দৃঢ় জ্ঞান 
করিয়া কোন উৎকট কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে।” 

মালিকরাজ বলিল। “এখন ত কোন মতেই নহে। বল্পভকে এখন ধরাধরি করিলে সেনামধ্যে 
একটি নৃতন ভাব উদ্ভাবিত হইবে। তাহে আমাদিগের পক্ষে বড় সুখকর ফল প্রসবিবে না!” 

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “সেও একটি বিশেষ কারণ বটে। বল্লভ আমাদিগের সন্দেহ 
কণাঙ্কুরেও অবগত নহে। এখন সে আমাদিগকে কোনমতেই ত্যাগ করিতেছে না। পরে স্থির 
হইলে বিচার করিতে কোন আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই।” 

সূর্যকূমার বলিল। “এ দেখ, বোধ করি তোমার দূত ফিরিয়া আসিতেছে চল একটু দ্রুত 
যাইয়া সেনামালার অগ্রে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা যাক্‌।” 

বর্মাৃত পুরুষ, সূর্যকূমার ও মালিকরাজ একত্রে অশ্থে সেনার পার্থে যাইতেছিলেন, এখন 
অশ্ব বেগে চালন করিয়া অল্প ক্ষণে সেই সেনাদল পার হইলেন। ক্রমে দ্রতাগত চরের সম্মুখীন 
হইলেন। চর বর্মাবৃত পুরুষকে দেখিয়া অশ্ববেগ সংযত করিল। সূর্যকূমার বলিল। “কি হে 
তোমার সমাচার কি?” 

চর বলিল। “মহাশয়! দিল্লীশ্বরের যশ বৃদ্ধি হউক, সমস্ত মঙ্গল। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের 
সেনামণ্ডল হইতে এই মাত্র আসিতেছি। আপনারা কি রায়গড় যাইতেছেন£ ভাল সময়, এখন 
যাইলে অবাধে রাত্রিকালে আক্রমণ করিতে পারিবেন। তবে আমার আর বজবজে যাওয়ার 
প্রয়োজন নাই।” চর আপন অশ্ব ফিরাইল। বর্মাবৃত পুরুষ, সূর্যকুমার ও মালিকরাজ অগ্রসর 
হইলেন। চর পার্থে পার্থে চলিল। কিছু দূর গমনের পর বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “কেমন 
প্রতাপাদিত্যের সেনামণ্ডলীতে সমাচার কি? কত সেনা বোধ হয়। কে কেমন প্রস্তুত ?” 

চর বলিল। “মহাশয় রায়গড়ে সেনা সমাগম অত্যন্ত অধিক। সকলেই রণোৎসুক। কিন্তু 
সেখানকার দুই জন প্রধান সেনাপতির অভাবে কিছু গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সেই দুই জন 
সেনানী অত্যন্ত সেনাপ্রিয়। সেনারা তাহাদিগের অবর্তমানে ভগ্নোদ্যম হইয়াছে। কিন্তু হজুরমল 
বলিয়া এক জন অধ্যক্ষের সেনারা অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছে। তাহাদিগের প্রধান সেনাপতি রণবীর 
বাহাদুরের সেনারাও প্রস্তুত আছে বটে, কিন্তু গত রণাভিনয়ে রণবীর বাহাদুরের পরাভব হওয়া 
পর্যস্ত তাহাদিগের এক প্রকার মনে সঙ্কোচ জন্মিয়াছে। প্রতাপাদিত্যের চর, এখানকার সমাচার 
সমস্ত ও যে আবেদন পত্র মহারাজ মানসিংহের নিকট উপস্থিত হয়, তাহার নকল রায়গড়ে 
পাঠায়। মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাহা পাঠে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়াছেন। শুনিয়াছি, এখান হইতে 
একজন প্রতাপাদিত্যের চর ফিরিয়া যাইবার সময় পথে বন্দী হইয়াছে।” 


১৩৮ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “এখানে কি আবেদন আসিয়াছে?” 

চর বলিল। “মহাশয়! তাহা অবগত নহেন? আপনি তখন সনদ্বীপ হইতে ফেরেন নাই। 
সে বড় কদর্য আবেদনপত্র। তাহায় কাহারও স্বাক্ষর নাই, কিন্তু শুনিতে পাই, তাহা নাকি রায়গড় 
হইতে আসিয়াছে। তাহায় প্রতাপাদিত্যের প্রতি অতি উৎকট পাপ স্পর্শিয়াছে। আবেদনে লেখে 
যে, “মহারাজ বসস্তরায়ের অকাল মৃত্যুর মূল কারণ প্রতাপাদিত্য।” বর্মাবৃত পুরুষ শুনিবামাত্র 
সিহরিলেন। “তাহায় লেখে যে, 'জয়স্তীরাজের অকাল মৃত্যুর মূল প্রতাপাদিত্য” সূর্যকূমারের 
কপোলরাগ বর্ধিত হইল। তাহায় বলে যে, 'জয়স্তীরাজমহিষীর ধর্মনষ্ট প্রতাপাদিত্যকৃত, শিশু 
বালিকার মৃত্যুর কারণ প্রতাপাদিত্য।” সূর্যকুমার একবার আরক্ত নয়নে চরের দিকে চাহিল। 
“রেবতী নামে একজন ব্রাহ্মাণীর বিদেশে গমন ও মৃত্যুর কারণ প্রতাপাদিত্য। মহাশয় তাহাতে 
বল্লভ বলিয়া যে গুরু মহাশয় আছে, তাহাকে বিষম পাপে লিপ্ত করিয়াছে। আরও কত কথা 
আছে, তাহা আপনাদিগের শ্রবণের যোগ্য নহে।” 

সূর্যকূমার বলিল। “কেমন রেবতীর কথা সব সত্য দীড়াইল £” বর্মাবৃত পুরুষ কিন্তু কোন 
উত্তর দিলেন না। তিনি শূন্য দৃষ্টে কি ভাবিতেছিলেন। সূর্যকুমার কোন উত্তর না পাইয়া বর্মাবৃত 
পুরুষের দিকে চাহিয়া দেখেন, যে তিনি প্রায় মোহে আচ্ছন্ন। অশ্বের বল্গা তাহার হাত হইতে 
খসিয়াছে। বাহুদ্ধয় দুই পার্থে ঝুলিতেছে। সূর্যকুমার বর্মাবৃত পুরুষের এই অবস্থা দেখিয়া, কিছু 
ভাবিত হইলেন। তিনিও একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, নিস্তব্ধ হইলেন। ক্রমে বহুক্ষণ এই ভাবে 
সকলে বাক্যরহিত হইয়া, চলিলেন। ক্রমে শিবরামপুরের মাঠে আসিয়া, উপস্থিত হইলেন। 
মাঠটি অতি মনোরম. চতুর্দিকে প্রায় দুই ক্রোশ। তাহার চতুঃসীমায় ঘন তরুগুল্মাদি। এমন কি, 
তাহা ভেদ করিয়া আর কিছুই দেখা যায় না। দ্বারির জাঙ্গাল মাঠের প্রায় দক্ষিণ সীমা দিয়া 
গেছে। বর্মাবৃত পুরুষ মাঠে উপস্থিত হইলে চেতনা পাইলেন। চতুর্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া, 
অশ্ববেগ ধারণ করিলেন। সূর্যকূমারও সেইখানে স্থির হইয়া দীড়াইল। ক্ষণেক পরেই বর্মাবৃত 
পুরুষ বলিলেন। ““সূর্যকূমার! আমরা এইখানে সেনা সংস্থাপন করি, কি বল?” 

সূর্যকুমার বলিল। “হী, এ স্থানটি ক্ন্ধাবারের(১) যোগ্য বটে। এখান হইতে রায়গড় 
অধিক দূর নহে।” বর্মাবৃত পুরুষ অশ্বকে দ্বারির জাঙ্গাল হইতে উত্তর দিকের খাদের ধারে 
নামাইলেন। সূর্যকুমার, মালিক ও চরটি পশ্চাদগমন করিল। খালের কুলে যাইয়া, কি প্রকারে 
পার হইবেন চিত্তিতে লাগিলেন। মুহূর্তমাত্র অবস্থান করিয়া, অশ্বকে জলে নামাইয়া দিলেন। 
বেগবান্‌ অশ্ব তেজে পদদ্বারা জল ভেদিয়া পারে উত্তরিল। খাদে জল অধিক ছিল না, 
অনায়াসে মালিকরাজ, সূর্যকূমারও চর পার হইল। পারে উত্তরিলে, কিছুক্ষণ পরে দূরে সেনা 
সমাগম দৃষ্ট হইল। বর্মাবৃত পুরুষ সেনা দেখিয়া, তৃরী লইয়া বাজাইলেন। কিছুক্ষণ পরে 
সেনাপংক্তি হইতে একটি ধ্বজা উঠিল। তাহার কিছু পরেই সেনাশ্রেণী হইতে একটি তুরী 
বাজিল। ত্রমে সেনারা দ্বারির জাঙ্গাল ত্যাগ করিয়া উত্তরের খাদাভিমুখ হইতে লাগিল। 
ক্ষণেকে অশ্বারোহীরা পার হইল, কেবল পদাতি সেনা ও তোপ অপর পারে রহিল। কিছুক্ষণ 
মধ্যে কতকগুলি সেনা আসিয়া নিকটস্থ তীরের মাটি কাটিয়া বাশের খোটার মধ্যে সেতু 
বন্ধনাশয়ে মাটি ফলিতে লাগিল। একদণু কাল অতীত হইল না। দিব্য প্রায় আট হাত প্রশস্ত 
সেতু প্রস্তুত হইল। সেতু প্রস্তুত হইলে সেতু দিয়া সেনাদল পার হইয়া, মাঠে নামিল। ক্রমে 
অধ্যক্ষেরা আপন আপন দল ত্যাগ করিয়া যেখানে বর্মাবৃত পুরুষ, সূর্যকূমার ও মালিকরাজ 
অশ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, আসিয়া উপস্থিত হইল! ও দিকে সেনারা শিবির সংস্থানে নিযুক্ত। কেহ 


এট এল 


(১) ছাউনি। 
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বা স্বন্ধাবারের চতুর্দিকে পরিখা(১) খনন আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে অল্প সময়ের মধ্যে 
পরিষ্কার মাঠ হইতে নানা বর্ণে শিবির উঠিল। চারি দিক হইতে পতাকা, পঞ্জা, আশা, অভয় 
প্রভৃতি দিল্লীশ্বরের চিহু দেদীপ্যমান হইল। ক্ষণেক পরে বর্মাবৃতপুরুষ আপনার শিবিরে চলিলেন, 
সূর্যকূমার ও মালিকরাজ তাহাকে অনুসরণ করিল। চর বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। আপন 
শিবিরে যাইয়া বর্মাবৃত পুরুষ অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন ও সূর্যকূমার ও মালিকরাজকে 
বিশ্রাম করিতে কহিলেন। তাহারাও অশ্থ হইতে অবতীর্ণ হইয়া একত্রে শিবিরে বিশ্রাম করিতে 
গেল। বর্মাবৃত পুরুষ আপনার বর্ম অঙ্গ হইতে অপসৃত করিয়া চারপাইয়ে বিশ্রাম করিতে 
লাগিলেন। 

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সূর্যকুমার বলিল। “মালিকরাজ! এখন ত আমরা দুরূহ কর্মে একপ্রকার 
নিযুক্ত হইলাম। কিন্তু শেষ না রক্ষা করিতে পারিলে অপমানের আর সীমা নাই। যদি আবার 
প্রতাপাদিত্যের, কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, এমত কখনই হইবে না। আমি ত জীবিত থাকিতে 
তাহার হস্তে নিপতিত হইব না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, চর যাহা বলিল, তাহার অর্থ কি?” 

মালিকরাজ বলিল। “সূর্যকূমার এখন আমাদিগকে কৃতঘ্রের কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইল। আমি 
মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ক্রীতদাস। আমার পাঁচ পুরুষ এ বংশের অন্নে পালিত, এখনও আমি 
তাহার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু এখন দুই তিন গুরু পাপে লিপ্ত ইইলাম। কি করি? কিছুই 
ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। একেই ত রাজার বিপক্ষে অন্ত্রধারণ মহা বিষম পাপ, তাহে 
আবার স্বজাতীয় রাজার বিপক্ষে যবনের দলভূক্ত। রাজা আবার তাহে প্রভু। আবার হয় ত 
যুদ্ধের সময় আমার পিতার উপরই অস্ত্র চালাইতে হইবে। এ দিকে আমার প্রাণসম বন্ধুর 
অনুরোধ। অনুরোধই বা কেন? আমার একান্ত শেষ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সূর্যকূমার! 
আমার যুদ্ধ করিতে কোন ক্রমে মন উঠিতেছে না। যুদ্ধে আমার ধর্মলাভও নাই, তবে একমাত্র 
প্রেমপাশে আমি বদ্ধ আছি। তাহা কাটাইতে পারি না; পারিলেও চাহি না। কিন্তু তোমার মনের 
ভাব কিরূপ £” 

সূর্যকূমার বলিল। “মালিকরাজ! সত্য বলিতে কি, ইতিপূর্বে আমার এক একবার এটি 
কৃতঘ্বের কর্ম বলিয়া বোধ হইতেছিল, কিন্তু ইন্দুমতীর উপর অন্যায় দৌরাত্ম্য দেখিয়া আমার 
সে জ্ঞানটি টলিল। পরে রেবতীর কথায় আমার প্রতাপাদিত্যের উপর জাতক্রোধ জন্মিল; 
আবার এই চরমুখে যাহা শুনিলাম, তাহায় আমার বোধ হইতেছে যে, প্রতাপাদিত্যকে স্বহস্তে 
নষ্ট করিলে কোন সৎকর্ম সিদ্ধ হইবে। আমার অন্য চিস্তার লেশমাত্র নাই। কিন্তু বলিতে কি, 
তোমার জন্য আমি অত্যন্ত চিত্তিত হইতেছি। তোমার অবস্থাটি স্বতন্্র। তোমাকে এক প্রকার 
পিতার বিপক্ষে অস্ত্র ধরিতে হইবে। মালিকরাজ! আমার হৃদয় সিহরিতেছে। আমি অধীর 
হইতেছি। বলি, তুমি এখনও নিবৃত্ত হইতে পার। আমার পক্ষ তোমাকে করিতে যদিচ আমার 
বিশেষ যত্্র হইতেছে, কিন্তু তোমাকে আমি বলিতে সাহস করিতেছি না। ভাল আমার জ্ঞান 
হইতেছে যে, তুমি এ চরের প্রকাশিত ও রেবতীপ্রোক্ত সকল সমাচারের নিগুঢ় জান। তোমাকে 
আমি কতবার এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু তুমি আমাকে নানা প্রকার ছলিয়াছ; কখন 
স্পষ্ট বলিলে না। এখন আমি একমাত্র কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি। সকল জিজ্ঞাসিলে তুমি 
বলিবে না। কিন্তু প্রেমের খাতিরে অবশ্য একটির প্রকৃত সরল উত্তর দিবে।” 

মালিকরাজ সূর্যকূমারের স্কন্ধে হাত দিয়া বলিল। “সূর্যকুমার! তোমার নিকট কোন্‌ কথা 
আমার গুপ্ত আছে? এমন কি কথা আমি জানি যাহা তোমাকে বলি নাঃ আমি কখন তোমাকে 


(১) নগর বেছুন খাদ। 
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ভেদ জ্ঞান করি না। তবে যে তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর দিই নাই, তাহার কারণ স্বতন্তর। সেটি 
কেবল তোমার নঙ্গলাশয়ে। বল, কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে?” 

সূর্যকূমার বলিল। “মালিকরাজ! ইন্দুমতী কে? আর মহারাজ বসস্তরায় তাহাকে কোথায় 
পান? আমাকে এই উত্তরটি দাও। আমি তোমায় যুদ্ধের পূর্বে আর কোন কথার জন্য বিরক্ত 
করিব না।” 

মালিকরাজ বলিল। ““সূর্যকুমার! তোমাকে অবক্তব্য কিছুই না। তুমি আমার হাদয়বল্পভ।” 
মালিকরাজ পার্থে ফিরিয়া সূর্যকূমারের গলদেশ আক্রমণ করিয়া কর্ণে কর্ণে একটিমাত্র কথা 
বলিল। সূর্যকুমার অমনি চমকিয়া উঠিল। পর্যক্কে উঠিয়া বসিল। ক্ষণেক একদৃষ্টে মালিকরাজের 
প্রতি চাহিয়া রহিল। ক্রমে সূর্যকূমারের নিশ্বাস রোধ হইতে লাগিল। ক্রমে বক্ষ বেপন বৃদ্ধি 
পাইল। সূর্যকূমার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অনর্গল অশ্রু নিপাতন করিতে লাগিল। 
ক্রমে রোদনে অন্ধপ্রায় হইল। ক্ষণেক পরে রোদন করিতে করিতে মালিকরাজের গলদেশ ধারণ 
করিল। পরে তাহার বক্ষে মুখ রাখিয়া রোদন করিল। কতক্ষণ পরে মুখ উঠাইয়া মালিকরাজের 
চক্ষের দিকে চাহিল। মালিকরাজও দুই হস্তে তাহার গণ্ডদেশ ধারণ করিয়া রোদন করিতে 
লাগিল। দুই বন্ধুতে এইরূপ নীরবে পরস্পরের দিকে চাহিয়া, কতক্ষণ অশ্রপাত করিলেন। ক্রমে 
উভয়ের অশ্রু মিশিল। কিছুক্ষণ পরে পরস্পর পরস্পরের ঘন ঘন মুখ চুন্বন করিয়া গাত্রোথান 
করিলেন। 

সূর্যকূমার বলিল। “ম্লিকরাজ! তবে রেবতীর কথাগুলি সকল সত্য; যাহা হউক, এখন 
প্রতাপাদিত্যকে স্বহস্তে না চ্ছেদ করিলে আমি সন্তুষ্ট হইব না।” 

মালিকরাজ বলিল । “সূর্যকুমার! তোমার যাহা অভিরুচি হয় করিও, কিন্তু স্বহস্তে তাহার প্রাণ 
নাশ করিও না। একদিন হউক বা দুই দিন হউক, সে তোমাকে অন্ন দিয়াছে। সেটি ভাবিও।” 

সূর্যকূমার বলিল। “শুদ্ধ তাই কেন, সে যে সরমার পিতা । আমা হইতে তাহার শরীরে আঘাত 
করা হইবে না। কিন্তু মালিকরাজ! তুমি দেখিও, আমার পক্ষে সংসার অসার হইল ।” 

বর্মাবৃত পুরুষ সম্মুখে আসিয়া হ্রাসিতে হাসিতে বলিলেন। “কিগো রাজজামাতা! মহারাজ 
মানসিংহ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, সে বার্তা জান? তিনি তোমাকে স্মরণ করিয়াছেন।” সূর্যকূমার 
হাসিতে হাসিতে গাত্রোান করিল। আপন বর্মাদি অঙ্গে যোজনা করিল। পরে মহারাজ 
মানসিংহের শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিল। মালিকরাজও অনুসরণ করিল। 

এ দিকে মহারাজ মানসিংহের শিবির-সম্মুখে প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপ পড়িয়াছে। চতুর্দিকে সেনারা 
গতায়াত করিতেছে। মহারাজ মানসিংহ উচ্চ আসনে বসিয়াছেন। সর্বাঙ্গ বর্মাবৃত। তাহার 
সম্মুখে একখানা প্রকাণ্ড অতি বিস্তৃত কাষ্ঠের উচ্চপাদমঞ্চ(১) পাতা আছে। তাহার চতুর্দিকে 
কতকগুলি চৌকীতে প্রধান প্রধান সেনানী। মেজের উপর কতকগুলি মানচিত্র বিস্তৃত আছে। 
চন্দ্রাতপের চতুর্দিক অশ্বারোহী প্রহরীরা রক্ষা করিতেছে। ক্রমে সূর্যকূমার ও মালিকরাজ 
চন্দ্রাতপে প্রবেশ করিলে কিছু পরেই বর্মাবৃত পুরুষ তথায় উপস্থিত হইলেন। মানসিংহ 
সকলকে যথাযোগ্য সম্মান করিলে আপন আপন আসনে উপবিষ্ট হইল। পরে মানসিংহ 
আপন আসন ত্যাগ করিয়া গাত্রোথান করিলেন, সভাভঙ্গসূচক তৃরী বাজিল। সকলে সসন্ত্রমে 
গাত্রোথান করিল। মহারাজ মানসিংহ সকলের হস্ত স্পর্শ করিয়া বিদায় দিলেন, তাহারা স্ব 
স্ব কর্মে চলিয়া গেল। কেবল বর্মাবৃত পুরুষ, সূর্যকূমার ও মালিকরাজ অবস্থান করিলেন। 


(১) টেবিল, মেজ। 
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বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মহারাজ আমাদিগের উপর বিশেষ বিশেষ কর্ম নিয়োগের 
আজ্ঞা হউক।” 

মানসিংহ বলিলেন। “তুমি ত এক্ষণকার বর্তমান সমস্ত সমাচার অবগত আছ। মহারাজ 
প্রতাপাদিতোর কত সেনা, কত সেনাপতি, কে কেমন কৌশলী ও বলবান্‌; ও কে কোন্‌ স্থান 
রক্ষার ভার লইয়াছেন, তাহা বিশেষ জ্ঞাত আছ। সেনামধ্যে যাহার যেরূপ ভাব ও যে যত 
দূর দক্ষ, তাহাও তোমার অগোচর নহে। রায়গড় অত্যন্ত কঠিন দুর্তেদ্য দুর্গ । তাহার গঠন প্রণালী 
অতি কৌশলগর্ভ। তাহার যে স্থানে যত তোপ ও যে যে মুরচা যত বলবান্‌ ও সেনারক্ষক 
তাহাও তোমার অবিদিত নাই। গড় মধ্যে মহারাজ অতীব তেজস্বী পুণ্যবান্‌ বীরচুড়ামণি 
জগন্মান্য ও দিল্লীম্বর চিভ্রিত বসস্তরায় বাহাদুরের বুদ্ধি কৌশলে দুইটি অতি গুপ্ত সুড়ঙ্গ আছে। 
তাহাদিগের দ্বার গ্রামের প্রান্তে। সে স্থলে সেনা রক্ষা করা তোমার মত আমি অবগত আছি। 
এ দিকে অতীব জ্যোতিস্মান্‌ জিহাঙ্গির সাহের সেনাদল যত বলবান ও সোৎসুক, তাহাও তুমি 
জান। আর দিল্লী হইতে আগত সেনানীরা এই সভায় সকলেই বর্তমান ছিলেন, তাহাদিগের 
প্রত্যেকের বল ও বুদ্ধি অবগত আছ। এ সকল অবস্থায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে যে প্রকারে 
পরাজিত করা যায় ও দুঃসন্ধ দুর্গ যে প্রকারে অধিকার করা যার ও মহারাজ প্রতাপাদিত্যের 
জ্যোতি যাহাতে দিল্লীসম্রাটের সম্মুখীন করা যায়, যাহাতে সে জ্যোতি আমাদিগকে পর্যস্ত 
জ্যোতিম্মান করে এরূপ উপায় কর। তুমি অত্যন্ত বিচক্ষণ। সম্মুখে প্রশংসা করা উচিত নহে, 
তোমার যেরাপ সদ্যুক্তি বোধ হয়, সেইরূপ সেনা সংস্থাপন কর ও দুর্গ আক্রমণ কর। 
দিশ্লীশ্বরের নিয়োজিত সেনাপতিরা যথাবিধি স্ব স্ব অধিকৃত বশবর্তী সেনা চালন করুক। 
জয়স্তীরাজ-পুত্র সূর্যকূমার ও বিজ্ঞবর সচিবপুত্র মালিকরাজ উভয় পক্ষে রক্ষা করুন। তুমি 
কতকগুলি সেনা লইয়া যেখানে বলাভাব বোধ হইবে, উপস্থিত হইবে। এ মানচিত্র দেখ। 
রায়গড়ের সম্মুখে দ্বারির জাঙ্গালে অধিক সেনার স্থান নাই।” মহারাজ মানসিংহ সেই 
মানচিত্রটি মঞ্চে বিস্তারিলেন। বর্মাবৃত পুরুষ, সূর্যকুূমার ও মালিকরাজ মঞ্চের উপর ভর দিয়া 
মানচিত্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ মানসিংহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাণ্ঠে দুই বর্ণের সেনাপংক্তি 
যথাবিহিত স্থানে নিয়োজন করিলেন ও ক্রমে এক স্থান হইতে স্থানাস্তরে সেনা-চালনাদি করার 
বিধিবিহিত পরামর্শ ও আজ্ঞা দিলেন। মাঝে মাঝে বর্মাবৃত পুরুষ, মালিকরাজ ও সূর্যকুমার 
যথাজ্ঞান মন্ত্রণা দিলে অবশেষে আক্রমণপ্রণালী নির্ধারিত হইল। ব্রমে চারি সেনাপতির চক্ষে 
উৎসাহ ও জয় দৃষ্ট হইল। এইরাপ প্রায় দুই দণ্ড কাল বিবেচ্য বিবেচিত হইল। পরে মহারাজ 
মানসিংহ চন্দ্রাতপ হইতে বাহিরে গেলেন। সূর্যকূমার, মালিকরাজ ও বর্মাবৃত পুরুষ অনেকক্ষণ 
মানসিংহপ্রোক্ত মন্ত্রণাগুলি আন্দোলন করিলেন। পরে ক্রমে এক এক জন করিয়া পঞ্জ 
হাঁজারিরা আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহারা তিন জনে তাহাদিগকে যথাযোগ্য আজ্ঞা ও উপদেশ 
দিলে তাহারা চলিয়া গেল। স্ব স্ব শিবিরে যাইয়া সহম্র সেনাধ্যক্ষ দিগকে বিধিবিহিত আদেশ 
দিলে সেই আদেশ শতাধ্যক্ষ ও দশীধ্যক্ষ অবশেষে প্রত্যেক সেনা অবগত হইল। এই মতে 
মহারাজ মানসিংহের আজ্ঞ৷ ও অভিমত অতি অল্প সময়ে সুচারু রূপে সমস্ত সেনামণ্ডলীতে 
প্রচারিত হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে আজ্ঞা দানে কোন গোল যোগ উপস্থিত হইবার আর কোন সম্ভাবনা 
রহিল না। নির্দিষ্ট সময়ে একটি তৃরীও বাজিল না, একটি দামামার শব্দও হইল না; অথচ 
সেনাসমূহ সসজ্জ হইয়া দীঁড়াইল। পরে সেনারা নীরবে আপন আপন অধ্যক্ষের পশ্চাদ্বত্তী হইয়া 
গোধুলী অস্তে রায়গড়াভিমুখে যাত্রা করিল। এমনি সুশিক্ষিত সেনাদল ও বলমগ্ডলীতে এমত 
শৃঙ্খলা যে, এত সেনা পথে যাত্রা করিল বটে কিন্তু পাদক্ষেপ শব্দ ব্যতীত আর কিছুমাত্র শব্দ 
ইইল না। ক্রমে চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া আসিল। সেনারা আপন মনে নীরবে দ্বারীর জাঙ্গাল 
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ছাড়িয়া চলিয়াচ্টে, কোন শব্দটি নাই! কেবল পর্যাণের(১) ও বস্ত্র পাদুকাদির মষ্‌ মষ্‌ শব্দ। 
অন্ধকার হইলে মহারাজ মানসিংহ একটি অশ্থে আরঢ় হইয়া প্রত্যেক সেনার পারে যাইয়া কাহার 
স্কন্ধদেশে হস্ত দিয়া আদর করিলেন, কাহাকেও বা মিষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করিলেন। সকলেরই 
এইরূপে শ্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন। বর্মাবৃত পুরুষ, সূর্যকূমার ও মালিকরাজ একত্রে অশ্থে 
যাইতে ছিলেন। ক্রমে রায়গড়ের নিকটস্থ হইলে সেনারা থামিল। বর্মাবৃত পুরুষ অগ্রসর হইয়া 
পূর্বাহে প্রেরিত সেনাদিগের নির্মিত সেতৃচয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহার 
নিকটস্থ হইলে দেখেন, সেনারা সন্ধার পর কতকগুলি সেতু বাঁধিয়াছে, আর কতকগুলি অতি 
শীঘ্রই সম্পন্ন করিবে । সেই সকল সেতু দিয়া সেনারা দ্বারীর জাঙ্গালের দক্ষিণ খাদ পার হইল। 
হইল। পরে উত্তরের খাদ পার হইয়া ঘুরিয়া দূর দিয়া রায়গড়ের পূর্ব প্রান্তে যাইয়া উপস্থিত 
হইল। বাকি সেনা কতকগুলি মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে উত্তরের মাঠে যাইয়া দীড়াইল। 
কতকগুলি পশ্চিমের মাঠে দূরে দীড়াইল। সুর্যকূমার আপন সেনা লইয়া রায়গড়ের পশ্চিম দিকে 
দীঁড়াইল। বর্মীবৃত পুরুষ একবার দ্রুত পদে মালিকরাজের সেনাচয়ের অবস্থা ও তোপসংস্থান 
দেখিয়া আসিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। রাত্রি দেড় প্রহরের পর রায়গড়ের প্রধান 
দ্বার রুদ্ধ হইল। তাহারই অব্যবহিত পরে রায়গড়ের মুরচা হইতে নিত্য তোপের একটি শব্দ 
হইল। সেনা বিশ্রামের তুরী বাজিল। আক্রমী সেনারা কিন্তু নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ 
পরে ভজহরি অতি বেগে অশ্থে আসিয়া মালিকরাজকে কি বলিয়া গেল। তাহার অনতিবিলম্বে 
সর্ব চিহিত বর্মাবৃত পুরুষের ভীষণ তুরীধবনি হইল । তুরীধ্বনি দূরের বনে মিলিতে না মিলিতে 
রায়গড়ের পূর্ব ও পশ্চিম দিক এককালে ধ্বক্‌ করিয়া জুলিয়া উঠিল। অমনি এক কালে এক 
শত (তাপের ধ্বনি শুনা গেল। ভীম শব্দে জগৎ কীপিল। ধুমে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হইল। এমতি 
দিশ্লীশ্বরের সেনামগ্লীতে শৃঙ্খলা যে, পূর্বদিকে মালিকরাস্জর তোপচয় আগ্রে, না পশ্চিমস্থ 
সূর্যকূমারের তোপচয় অগ্রে অগ্নি ও ধুম উদ্দারিল, কিছুই স্থির নাই। তাহারই পরে সুতান 
রণবাদ্য উভয় দিক হইতে বাজিয়+-উঠিল। তাসা, দামামা, তুরী, ভেরীর শব্দে সেনাসমুচয় 
উত্তেজিত হইল। তোপধ্বনির প্রতিধ্বনি দূরের মাঠে পৌছিতে না পৌছিতে আবার স্থানাস্তরদ্বয়ে 
অগ্নিময় হইল। বোধ হইল যেন, পাবক(২) মূর্তিমান হইয়া মুখ ব্যাদান পূর্বক রায়গড় গ্রাস 
করিলেন। সূর্যকূমার ও মালিকরাজ উভয় দিক হইতে ঘন ঘন তোপ চালাইতে লাগিল। 
একবার এস্থানে দাঁড়াইয়া একবার বা স্থানান্তর হইতে তোপ চলিল। মুহূর্ত মধ্যে রায়গড়ের 
ভিতর জন কোলাহল শোনা গেল। দুর্গমধ্যে তুরী, ভেরী প্রভৃতি রণ বাদ্য বাজিয়া উঠিল। 
ক্ষণেকে গড়ের মুরচা হইতে তোপ চলিতে লাগিল। গড়ের ভিতর যদিচ মহারাজ প্রতাপাদিত্য 
মহারাজ মানসিংহের বজবজে আগমনবার্তা পাইয়া যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন করিতেছিলেন ও 
কিন্তু তাহার সমস্ত সেনা এখনতক আসিয়া পৌঁছায় নাই বলিয়া এক প্রকার নিষ্কাম ছিলেন। 
যে চর মহারাজ মানসিংহ ও বর্মীবৃত পুরুষের সসৈন্য রায়গড়াভিমুখে যাত্রার সম্বাদ 
আনিতেছিল, পথিমধ্যে সে বন্দী হওয়ায় প্রতাপাদিত্য সে সমাচারটি এখনও পান নাই। নতুবা 
এত সেনাসমাগম-বার্তা অবশ্য প্রতাপাদিত্যের কর্ণে উঠিত। রাত্রিকালে সভামন্দির ত্যাগ 
করিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্যের আপন আবাসে গিয়া আহারাদি সমাপনে একবার 
(১) অশ্বপৃষ্ঠস্থিত জিন্‌। 
(২) অগ্নি। 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ২৪৩ 


বিমলাদেবীর গৃহে যান। তথায় সম্যকসমাদূত হন না। বনুক্ষণ বিমলার সঙ্গে বাকৃবিতণ্ডা হয়। 
এমত সময় রায়গড়ের এই ব্যাপারটি উপস্থিত হইল। বিজয়কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাথ ও হজুরমল সভা 
ত্যাগ করে নাই। প্রথম তোপশব্দ শুনিবামাত্র ব্যস্ত হইল। পরেই প্রতোলী প্রাকারের€১) প্রহরী 
উপস্থিত বিপদের বার্তা দিলে তিন জনে সেনা প্রস্তুত হইতে আদেশ দিয়া সভা হইতে বাহির 
হইলেন। সেনারা সসজ্জ হইয়া মুরচার উপর যাইতে লাগিল। এ দিকে মহারাজের আবাস 
মন্দিরে সমাচার গেল। মহারাজ তথায় নাই গুনিয়া, বিজয়কৃষ্ণ চিস্তিত হইল। তাহারই 
অব্যবহিত পরে মহারাজ বর্মাবৃত হইয়া বেগে চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। সেনা 
মণ্ডলীতে সাহস ও উৎসাহ দানে সকলকে এককালে উত্তেজিত করিয়াছেন। মুরচা হইতে 
সেনারা শর চালাইতে লাগিল। ও প্রতোলী প্রাকার হইতে, ঘন ঘন তোপ চলিতে লাগিল। 
অন্ধকার থাকায় মুরচাস্থ সেনারা সন্ধান লক্ষ করিতে পারিল না। কিন্তু তোপের গোলা 
উচ্চস্থান হইতে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় দূরে যাইয়া সূর্যকুমারের ও মালিকরাজের সেনামগ্ডলীতে গিয়া 
পড়িতে লাগিল, তাহাদিগের সেনা এক স্থানে স্থির না থাকায় আর অত্যন্ত দূরে অবস্থান করায় 
বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হইল না। কিছুক্ষণ এইরূপ উভয় পক্ষের ঘন ঘন তোপ চালানের পর 
সূর্কূমার আপনার সেনা লইয়া সহসা মা? ত্যাগ করিল ও তোপ সকল চালান বন্ধ করিয়া, 
দুরে চলিয়া গেল। এ দিকে গড়স্থ সেনারা পশ্চিমস্থ বিপক্ষের কিছুক্ষণ তোপ শব্দ না পাইয়া 
বুঝিল যে, তাহারা পলায়ন করিয়াছে! কিন্তু মালিকরাজ নিকট হইয়া, তোপ চালান দুরূহ 
্ঞানে আপন সেনা অন্তর করিল। প্রতাপাদিত্যের সেনারা উৎসাহ পাইয়া বলে গোলা ও বাণ 
নিক্ষেপিতে লাগিল। প্রতাপাদিতোর তোপ মুরচা হইতে চালাইবার পর ও পুনর্বার প্রস্তুত 
হইবার পূর্বে মালিকরাজ সহসা এমত বেগে তোপের অশ্ব চালন করিল যে চক্ষের নিমেয 
পড়িতে না পড়িতে মালিকরাজের তোপের মুখ প্রায় রায়গড়ের পরিখার তীরে আসিয়া 
উপস্থিত হইল। প্রতাপাদিত্যের সেনারা অন্ধকারে সেটি লক্ষ করিতে পারিল না। পূর্বের 
তোপে ভর দিয়া পূর্বলক্ষে তোপ ও শর যোজনা করিয়া গোলা চালাইল। কিন্তু গোলা তোপ 
হইতে বহির্গত হইতে না হইতে মালিকরাজের তোপসমূহ হইতে এককালে বিষম বেগে অতি 
বিশাল অগ্নি উদগাবিল। তোপ অত্যন্ত নিকট থাকাতে গোলা অতি বেগে যাইয়া প্রতোলী 
প্রাকারস্থ তোপে ও গোলন্দাজ সেনাদিগকে এককালে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। সেনারা নিকট 
বিপদ দেখিয়া আর অকম্মাৎ এত তোপের বল সহ্য করিতে অক্ষম হইল। মালিকরাজের এক 
পংক্তি তোপ গোলা ফেলিয়া পশ্চাৎ হইতে না হইতে অপর পংক্তি অগ্রসর হইয়। তাহারই 
অব্যবহিত পরে, আবার মুরচার উপর ও প্রতোলী প্রাকারে গোলা মারিল। এইরূপ উপধু্পরি 
চার পীচ বার তোপ চালানতে, সে দিককার প্রতোলী প্রাকার প্রায় সেন' বলহীন হইল । কিন্তু 
সেই ভয়ানক মৃত্যুটীৎকারের মধ্য হইতে সর্বচিহিত মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ভীম স্বর শুনা 
গেল। মহারাজ স্বয়ং প্রতোলী প্রাকারে ও প্রতি মুরচায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। প্রত্যেক সেনাকে 
উৎসাহ দিতেছেন। যেখানে বলাভাব বোধ হইতেছে, সেই খানেই উপস্থিত হইতেছেন। 
সেনাদিগের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া প্রশ্রীবের প্রাকার ও পার্থের মুরচা হইতে তোপ চালাইতে 
আজ্ঞা দিলেন। সম্মুখের তোপের গোলা নিকটস্থ বিপক্ষ সেনাকে কোন ক্রমে স্পর্শ করে না। 
অতএব প্রাকার মধ্যস্থ গবাক্ষ হইতে শর ও গুলি চালাইতে বলিলেন। সেনারা রাজসন্মুখে 
অতীব উৎসাহ পাইয়া প্রগ্রীবপার্থের(২) মুরচা ও নিন্স্থ প্রাকারের গবাক্ষচয় দিয়া শস্ত্র নিক্ষেপ 
করিতে লাগিল। মালিকরাজ অত নিকটে থাকিয়া অস্ত্রবেগ সহ্য করা অসম্ভব জ্ঞানে ক্রমে 





(১) দুর্গের চতুর্দিকের উচ্চ প্রাচীর। (২) মন্দুরার বাতায়ন। 


২৪৪ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


হিয়া স্থানান্তরে আক্রমণ করিল। মহারাজ প্রতাপাদিতোর সমস্ত সেনা গড়মধ্যে বর্তমান ছিল 
না। কাষে কাষেই গড়ের সকল অংশ এককালে রক্ষণে অপটু। স্থানাস্তরে মালিকরাজ আক্রমণ 
করিবামাত্র, প্রতাপাদিত্য আপাততঃ কিছু চঞ্চল হইলেন। মাঠে সেনা সঞ্চালন অতি সুলভ 
বলিয়া মালিকরাজ ক্ষণে আক্রমণের স্থান পরিবর্তন করিতে লাগিল। কিন্তু গড়স্থ সেনাদিগের 
পক্ষে তত শীঘ্র নবআক্রান্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া, রক্ষা করা অত্যন্ত কষ্টকর হইতে লাগিল। 
কিন্ত প্রতাপাদিত্যের স্ফৃর্তিতে সে কষ্ট লক্ষ্য হইল না। ক্ষণে এখানে, ক্ষণে ওখানে, যে স্থানে 
মালিকরাজ আক্রমণ করে, অমনি সেই খান হইতে তোপ চালাইতে লাগিল। এইরূপে কিছুক্ষণ 
একদিকের যুদ্ধ হইতে হইতে ক্রমে চন্দ্রোদয় হইল। মালিকরাজ এরূপ অস্থির রণে প্রাকার 
ভেদ অসম্ভব জ্ঞানে কিছু ভাবিত হইল। এতক্ষণ অন্ধকারে অলক্ষিত হইয়া যথেচ্ছা সঞ্চরণ 
করিতেছিল, কিন্তু এখন জ্যোতস্নায় সেটি অসম্ভব হইল। যে স্থানে মালিকরাজের সেনা 
দীড়াইয়া অস্ত্র চালায়, অমনি সেই স্থানে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ভীম্ম তোপচয়ের অগ্নি মূর্তি 
ভয়ানক গোলাচয় আসিয়া উপস্থিত হয়। 

এ দিকে গড়মধ্যে রণবীর-বাহাদুর ও হজুরমল এক প্রাকারের উপর দাঁড়াইয়া তোপ চালন 
দেখিতেছিল। বিজয়কৃষ্ণ ও প্রতাপাদিত্য সেই স্থানে উপস্থিত হইলে, রণবীর-বাহাদুর বলিলেন। 
“মহারাজ! অনুমতি করেন ত, এই সময় সিংহদ্বার হইতে বাহির হইয়া এ সেনার পশ্চাৎ 
আক্রমণ করি।” প্রতাপাদিতা কৃষ্ণনাথের কথা শুনিবামাত্র অনুমতি দিলেন। কৃষ্তনাথ ও 
হজুরমল অমনি প্রাকার হইতে নামিয়া, দুর্গস্থ মাঠে রায়দীঘির পূর্বপাড়ে সেনা সংগ্রহ করিতে 
লাগিল। 

বাহিরে মালিকরাজ সেনাক্ষয় ভয়ে একবার দূরে হঠিয়া গেল। প্রতাপাদিত্য মুরচা হইতে 
লক্ষ করিয়া তুরী দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাথকে শীঘ্ব বাহির হইতে আজ্ঞা দিলেন। ওদিকে 
চন্দ্রোদয় হইবামাত্র সূর্যকূমার অল্পে মাঠ পার হইয়া, আপন সেনা'মগুলী রায়গড়ের দ্বারের নিকট 
আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহার মনন ছিল, মালিকরাজের সেনার সঙ্গে যোগ দিয়া এককাশে 
পূর্বদিক অধিকার করে। এ দিকে বর্মাুত পুরুষ সেনা লইয়া ক্রমে মালিকরাজের সেনার সহিত 
মিলাইয়া দিলেন। উভয় সেনা একত্র হইবামাত্র সূর্যকুমারের সেনার জন্য অপেক্ষা না করিয়া, 
এককালে বিষম বেগে পূর্বদিক আক্রমণ করিলেন। মালিকরাজকে হঠাৎ হঠিয়া যাইতে দেখিয়া, 
আর তোপ চালান ব্যর্থ জ্ঞানে, প্রাকারস্থ্‌ প্রতাপাদিত্যের সেনা একবার স্থির হইয়া দীড়াইল। 
এতদূর মালিকরাজের সেনারা হঠিয়া গেছে যে, সেখানে তোপের গোলা কোন ক্রমে পৌঁছে না। 
বর্মাবৃত পুরুষ বিপক্ষ সেনাকে নিরস্ত দেখিয়া এত বেগে পূর্বদিকে আক্রমণ করিলেন, ও এত 
অধিক তোপ এককালে এত নিকটে যোজনা করিয়া গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, 
মহারাজ প্রতাপাদিত্যের মুরচা ও প্রীকারস্থ সেনারা এককালে অবসন্ন হইল। ক্ষণেকে প্রাকার 
হইতে শত শত সেনা নিপাতিত হইল। তখন কাহার সাধ্য অগ্রসর হইয়া তোপে বারুদ দেয়। 
প্রতাপাদিত্য অগত্যা সে স্থান ত্যাগ করিবেন স্থির করিয়া, অপর প্রগ্রীব হইতে তোপ চালাইবেন 
মনন করিলেন। আর কৃষ্ণনাথের সাহসে অধিক ভর দিয়া তাহাকে শীঘ্র দ্বার হইতে বাহিরে 
গিয়া আক্রমণ করিতে আদেশিলেন। অতি বেগে হজুরমল ও কৃষ্ণনাথ সেনা লইয়া, দ্বারের 
নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল দ্বারটি বিষম শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল। ত্বরায় শৃঙ্খলা খোলা দূরাহ। অনেক 
চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু গ্রন্থি সকল ব্যস্ত হওয়ায় আরও জটিল হইল। অগত্যা মিস্ত্রিদ্বারা শৃঙ্খলাচয় 
কাটিতে আদেশিলেন। লৌহকারেরা যন্ত্রাদি দ্বারা ভীম আঘাত করিতে লাগিল। সূর্যকূমার সেই 
সময় দ্বারীর জাঙ্গাল দিয়া দ্বার পার হইতেছিলেন। দ্বারের ভিতর অতীব তীব্র ভীম মাস্ত্রের 
নিনাদ শুনিয়া, সেনাদলকে সেখানে অবস্থান করিতে আজ্ঞা দিয়া আপনি অশ্ব লইয়া, দ্বারের 
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নিকটবর্তী হইলেন। ভিতরে সেনাচয়ের গোলযোগ ও যন্ত্রশব্দ শুনিয়া বুঝিলেন। দ্বারটা হীনবল 
আছে, যন্ত্রের দ্বারা নূতন লৌহখণ্ড সকল যোজনা হইতেছে। অতএব এই সময় দ্বারে আক্রমণ 
বন্ধনে অনুমতি দিলেন। সেনারা মহোৎসাহে সেতু বন্ধনে নিযুক্ত হইল। 

ও দিকে বর্মাবৃত পুরুষ দিবা সুযোগ বুঝিয়া বেগে পরিখার তীর পর্যস্ত আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। কিন্তু পরিখা জলে পূর্ণ থাকায় কোন সুযোগে পার হইবার উপায় পাইলেন না। 
দেখিলেন, যে সেতু বন্ধের অবকাশ নাই। ক্ষণেক আমাদিগের তোপ চালান বন্ধ হইলেই 
বিপক্ষেরা আপন আপন তোপ অধিকার করিবে, আর বিপক্ষের তোপচয় তাহাদিগের 
বশীভূত থাকিলে দিল্লীসেনার অত নিকটে থাকা দুক্ষর হইবে। চকিতের ন্যায় চিত্তিয়া ঘন 
ঘন তোপ চালাইতে অনুমতি দিলেন, আর আপনি একবার খাদে ঘোড়ায় নামিলেন। খাদে 
নামিয়া জল অল্প দেখিয়া মালিকরাজকে ডাকিয়া বলিলেন। ““সাহসীরা জয়ী হইবে ত আমার 
পশ্চাদ আইস।” বর্মাবৃতপুরুষের কথা সাঙ্গ হইতে না হইতে মালিকরাজ আর প্রায় দুই সহস্র 
অমিততেজা অতীব উগ্র অশ্বারোহী এক কালে খাদের জলে লম্ফ দিল। এত অশ্বারোহীর 
এক কালে লম্ফ দেওয়াতে খাদের জল আপ্লাবিত হইল। ০কিতের জনা জলকল্লোলে 
কাহাকেই দেখা গেল না। ও দিকে তীরস্থ তোপচরের অতীব ভয়ানক গোলা উদ্দ দিয়া 
রায়গড়ের পাষাণময় প্রাটীরে ও তাহার উপরস্থ সেনাচয়ে আঘাত করিতে লাগিল। তোপের 
ধুমে সে স্থল অন্ধকার হইল। আর তোপের শব্দে জল প্লাবন কোলাহল শ্রুতিগোচর হইল 
না। খাদটি কর্দমময় হইয়া গেল। নিমেষমধ্যে দিল্লীর দুই সহস্র অশ্বীরোহী সেনা রায়গড়ের 
প্রাচীর স্পর্শ করিল। অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইতে নিমেষমাত্র পড়িল না। অবতীর্ণ হইয়া 
বর্মাবৃত পুরুষ রায় গড়ের প্রাটীরে কীলক মারিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষণেকের মধ প্রায় ৪০ 
জন সেনা কীলক মারিয়া প্রাচীরে উঠিতে লাগিল। ও দিকে অপর পার হইতে অন্য 
অশ্বারোহীরা শীঘ্ব শীঘ্র দীর্ঘ সোপানচয় আনিয়া উপস্থিত করিল। এ সকল কর্ম করিতে 
নিমেষমাত্র পড়িল না। ও দিকে প্রতাপািত্য সেনাচয় লইয়া প্রগ্রীবের মুরচা সংস্থাপন 
করিবামাত্র দেখেন যে, পিগীলিকার পালের মত রায় গড়ের প্রাচীরে বহুল সেনা উঠিতেছে। 
কেহ অর্ প্রাচীর, কেহ বা প্রায় শেষ, কেহ বা আরম্তমাত্র করিয়াছে। সকলেই সম উৎসাহী। 
মহারাজ এ অবস্থা লক্ষ্য করিবামাত্র কতকগুলি সেনাদিগকে এ বিপক্ষসেনা লক্ষা করিয়া 
গোলাগুলি শর চালাইতে বলিলেন ও আপনি কতকগুলি অতি সাহসী সেনা লইয়া সে 
স্থলের প্রাকারের উপর উপস্থিত হইলেন। প্রতাপাদিত্যকে সে দিকে আসিতে দেখিয়া 
বর্মাবৃত পুরুষ একবার ভীমনাদে তুরীধ্বনি করিলেন। আর অতি বিকট উচ্চৈঃস্বরে 
বলিলেন। “মালিকরাজ! আর একপদ, রায়গড় আমার ।” 
উর্দে উঠিল। সেনামগ্ডলীতে ““দিল্লীশ্বরের জয়! মানসিংহের জয়!” শব্দ প্রতিধ্বনিত হইল। 
সেনাদিগের ভীষণ বেশ। প্রায় সকলেরই অঙ্গে বর্ম। বাম কটিতে তলবারী, দক্ষিণ কটিতে 
পরশু। পৃষ্ঠে কাহার বন্দুক, কাহার বা ধনু ও তৃণদ্বয়। তাহাদিগের বাম হস্তে দীর্ঘ লৌহের 
শলাকা। দক্ষিণ হস্তে প্রকাণ্ড ঘন(১)। বাম হস্তের শলাকা ভূমে দাঁড়াইয়া প্রায় তিন হাত 
উর্ধের প্রাচীরে ঘন দিয়া গাড়িতেছে, পরে তাহার উপর দীড়াইয়া আবার আরো উর্দে আর 
একটি গাড়িতেছে। এই মতে ক্রমে উর্ধে উঠিতেছে। ও দিকে প্রশ্বীব হইতে সন্‌ সন্‌ করিয়া 





(১) ঘন- হাতুড়ি। 
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একটা গুলি একজন সেনার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শমাত্র করিয়া চলিয়া গেল। সেনাটি সহসা গুলিকা 
স্পর্শে কম্পিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সাহস পাইয়া উঠিতে লাগিল। বর্মাবৃত পুরুষ 
প্রাচীরের শেষে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার দক্ষিণ হস্ত মুরচার শিরে লাগিয়াছে, আর 
কীলক বসান প্রয়োজন নাই, জ্ঞানে মার্তুলটি আপনার পৃষ্ঠদেশে রাখিলেন। অমনি দেখেন যে, 
প্রতাপাদিত্য মুরচার পার্থ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বর্মাবৃত পুরুষ ক্ষণকাল অচেতন প্রায় 
হইলেন, আবার উৎসাহ সংগ্রহ করিয়া নিমেষে পড়িতে না পড়িতে এক লম্ফে মুরচার 
শিরোদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। মুরচার উপর দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন। “প্রতাপাদিত্য 
পলাইল, তাহার অনুসরণ কর, তাহাকে বন্দী করিতে হইবে।” 

মালিকরাজ এই কথা শ্রবণমাত্রে উচ্চৈঃস্বরে সেনাদিগকে উদ্দেশিয়া বলিল। “এ 

সেনারা প্রতাপাদিত্যের পলায়ন বার্তা শুনিয়া এক এক লম্ফে প্রতোলী প্রাকার ও 
মুরচার উপর উঠিয়া পড়িল। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের সেনারা যে যেমন উঠিল, অমনি তাহাকে 
বন্দুকের আঘাত বা বলে ফেলিয়া দিল। কত সেনা সেই অতীব উচ্চ মুরচা হইতে নিপতিত 
হইতে লাগিল, তাহার সীমা নাই। গড়ের সেনারা ভীম প্রস্তর নিক্ষেপিতে লাগিল। কিন্তু 
সেনা পতন কোলাহলে মালিকরাজ প্রভৃতি কয়জন অতীব সাহসী অধ্যক্ষেরা উঠিয়াই খড়া 
হস্তে বিপক্ষসেনা-বধাশয়ে অগ্রসর হইল। নিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। আক্রমী সেনারা মুরচার ধার 
ত্যাগ করিয়া গড়ের দিকে দৌড়িল। কিন্তু গড়ের সেনা কেহ প্রস্তর কেহ বা বড় তোপের 
গোলা উপর হইতে গড়াইয়া দিতে লাগল। বর্মাবৃত পুরুষ চন্দ্রহাস হস্তে লইয়া দ্রুত 
প্রতাপাদিত্যের সম্মুখীন হইলেন। একবার মুখ ফিরাইয়া “তোপ অকর্মণ্য কর,” বলিয়া 
মালিকরাজকে আদেশ দিলেন। মালিকরাজ ছোট ছোট গজাল লইয়া তোপের রঞ্জকের ঘর 
রুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এ দিকে প্রতাপাদিত্য বর্মাবৃত পুরুষকে চন্দ্রহাস লইয়া অগ্রসর 
হইতে দেখিয়া আপনি এক খানা চন্দ্রহাস হস্তে অগ্রসর হইলেন। ও দিকে গড়ের অপর 
সেনারা মুরচার নিকট আসিয়া অন্য (সনাকে উপরে উঠিতে বাধা দিতে লাগিল। ও দিকে 
ভজহরি প্রভৃতি কএক জনে বৈজয়স্তী লাগাইয়া বলে উঠিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল। গড়ের 
স্থানে স্থানে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। উভয় সেনাই স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাধনে প্রাণপণ করিল। 
আক্রমী সেনা কত নষ্ট হইল, তাহার পরিমাণ নাই। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের সেনা কৃষ্ণ বর্মাবৃত 
পুরুষের আগমনে কিছু হতাশ হইয়া পড়িল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাকে দেখিয়া বলিলেন। 
“গত রণাভিনয়ে বোধ করি মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু আপনাকে সমুচিত 
পুরস্কার দিতে পাই নাই। এক্ষণে ভীষ্মের সেবা করিব, প্রস্তুত হউন ।” বর্মাবৃত পুরুষ তাহার 
কোন উত্তর না দিয়া চন্দ্রহাস উঠাইয়া বেগে আঘাত করিলেন। অমিতভেজা প্রতাপাদিত্য 
আপন চন্দ্রহাসে বেগ ধারণ করিলেন। পরেই লম্ফ দিয়া এমত বলে আপন চন্দ্রহাস 
উঠাইলেন, যে বোধ হইল, বর্মসহিত বর্মাবৃত পুরুষের শির স্কন্ধ হইতে অস্তর হইবে। কিন্তু 
বর্মাবৃত পুরুষ একার নক্ত্রবেগে ঘুরিয়া সে আঘাত অতিক্রম করিলে বীরছয়ের যুদ্ধ 
দেখিয়া উভয় পক্ষের সেনাচয় ভূরি ভূরি ধন্যবাদ দিল। কিন্তু এদিকে গড়স্থ সেনা একজন 
বেগে আসিয়া বর্মাবৃত পুরুষের (শিরোদেশে অসি চালাইল। কঠিন বর্মে অসি নিপতিত 
হইবামাত্র অস্ত্রটি খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। মালিকরাজ দুরে এরূপ অন্যায়যুদ্ধ দেখিয়া 
আপনার সেনা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের উপর নিয়োজন করিল । মহারাজ প্রতাপাদিত্য 
চতুর্দিক হইতে এক কালে আক্রান্ত হইলে একবার সাহায্যের জন্য চারি দিকে চাহিলেন। 
কিন্তু কোন বলবান্‌ সেনাকে বর্তমান না দেখিয়া কিছু চিত্তিত হইলেন। এমত সময় 
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চারশত বলবান্‌ গড়ের সেনা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা উপস্থিত হইবামাত্র একটা 
তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দূর হইতে বিজয়কৃষ্ণ মহারাজকে ডাকাতে মহারাজ প্রতাপাদিত্য 
স্থানাস্তরে চলিয়া গেলেন। 

ও দিকে রণবীর-বাহাদুর যেমন দ্বার খুলিয়া চলসেতু€১) পাড়িয়া দিলেন, অমনি সূর্যকুমার 
সেনা লইয়া বেগে গড়ে প্রবেশ করিল। গড়দ্বারে তুমুল যুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু ক্ষণেকে মহারাজ 
মানসিংহ সেনাবল লইয়া দ্বারে আসিলে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেনারা ভঙ্গ দিল। রণবীর 
বাহাদুর ও হজুরমল ক্রমে বহুক্ষণ যুদ্ধে সেনা ভঙ্গ দেখিয়া অবশেষে পলায়নতৎপর হইল। 
মহারাজ মানসিংহ ও সূর্যকুমার গড়ে প্রবেশ করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইলেন। অবশেষে রায়দীঘির 
কূলে আসিলে বিজয়কৃষ্ণ প্রতাপাদিত্যকে ডাকিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য বিজয়কৃষ্ণের প্রমুখাৎ 
ও দিকের অবস্থা শুনিয়া চিত্তিত হইলেন, পরে বিজয়কৃষ্ণের মন্ত্রণায় সুড়ঙ্গ দিয়া পলায়ন 
করিলেন। 

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে রায়গড় মানসিংহের অধিকারস্থ হইল। প্রতাপাদিত্যের 
পলায়নের পর বাকি সেনারা ক্রমে পলাইল। 

মহারাজ মানসিংহ রায়দীঘির উত্তরের চাদালে আসিয়া দীড়াইলেন। সূর্যকুূমার তৃরী 
লইয়া জয় উচ্চারণ করিল। তাহারই অবাবহিত পরে দিশ্লীশ্বরের সুশিক্ষিত বাদ্যকরেরা 
জয়বাদ্য বাজাইতে লাগিল। সূর্যকুমার প্রকাণ্ড ও রৌপ্যদণ্ডের ধবজা লইয়া রায়দীঘির কুলে 
গাড়িল। 

জয়বাদ্য শুনিয়া বর্মাবৃত পুরুষ ও মালিকরাজ দীঘির কূলে আসিলে, মানসিংহ সসন্ত্রমে 
গাব্রোখান করিয়া বলিলেন। “কচুরায়! বঙ্গেশ বিজয় হইল। এখন রায়গড় তোমার, দিশ্লীম্বরের 
আদেশানুসারে তোমার পৈত্রিক গড়ে তোমায় অধিকারী করিলাম।” মালিকরাজকে ডাকাইয়া 
জয়সুচক তোপ চালাইতে অনুমতি দিলেন। দূর হইতে ভীম নাদে তোপধ্বনি হইতে লাগিল। 
জয়ঢক্কা বেগে বাজিয়া উঠিল। সেনারা “মানসিংহের জয়, মহারাজ কচুরায়ের জয়!” বলিয়া 
ধন্যবাদ ও আশিষ করিল। সূর্যকুমার মহারাজ মানসিংহের সহসা এরূপ বর্মাবৃত পুরুষকে 
কচুরায় বলিয়া সম্বোধন করায় চমৎকৃত হইল। তাহার মনের ভাবে বাকনিম্পত্তি হইল না। 
বর্মাবৃত পুরুষ অষ্টিবতে ভর দিয়া মহারাজ মানসিংহের সম্মুখীন হইলেন। মহারাজ মানসিংহ 
আপন তলবারী লইয়া তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরেই সূর্যকূমারকে আহান করিয়া 
বলিলেন। “জয়ন্ত্রীরাজ সূর্যকূমার! আমায় আলিঙ্গন কর।” সূর্যকূমার সন্ত্রমে গাত্রোথান 
করিয়া, অগ্রসর হইলে মহারাজ মানসিংহ প্রেমে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে বর্মাবৃত 
পুরুষ অগ্রসর হইয়া সূর্যকুমারকে বলিলেন। “ভাই সূর্যকুমার! আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমি 
তোমার সঙ্গে ছলনা করিয়াছি”। সূর্যকূমার হস্তদ্বয় বিস্তারিয়া আলিঙ্গন করিল। পরে 
মালিকরাজের সঙ্গে সকলের মেল হইল। 

মহারাজ মানসিংহ্‌ প্রতাপাদিতোর অন্বেষণে লোক পাঠাইলেন। ইত্যবসরে একজন লোক 
আসিয়া বলিল “মহারাজ প্রতাপাদিতা পূর্ব দক্ষিণ কোণের সুড়ঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছিলেন। 
রামনারায়ণে মির-আমিনের পাহারার সম্মুখীন হওয়াতে তাহারা তাহাকে ধরিয়াছে। আপনার 
সম্মুখীন আনিতেছে।” এ কথা সাঙ্গ হইতে না হইতে মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে ধরিয়া সম্মথে 
আনিল। 
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পরিশিষ্টের সূচনা 


“যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদুসুপ্তস্য তথৈবেতি 
দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমন্তু।” 


পরদিন প্রাতে মহারাজ মানসিংহ রায়গড়ের প্রধান মন্দিরে সভা করিয়া বসিয়াছেন। 
সম্মুখে মহারাজ প্রতাপাদিত্য এক আসনে উপবিষ্ট আছেন। সন্মুখে পর্যঙ্কের উপর বিমলার 
বাবচ্ছিন্ন শব। অপর কএক আসনে সূর্যকূমার, মালিকরাজ, বিজয়কৃষ্ণ, কচুরায় ও অন্যান্য 
সভ্যেরা উপবিষ্ট আছেন। প্রহরীরা বল্পভ গুরুমহাশয়কে ধরিয়া আনিল। তাহারই পরে 
অনঙ্গপালদেব, প্রভাবতী, ইন্দুমতী, অরুন্ধতী, বরদাকণ্ঠ, গোবিন্দ, ভজহরি, শঙ্কর আসিয়া এক 
এক আসনে উপবিষ্ট হইল। কিছু পরে হজুরমল প্রহরীবেষ্টিত হইয়া আগমন করিল। 

কচুরায় গাত্রোথান করিয়া একখানি পত্র পাঠ করিলেন। পত্রপাঠান্তে মহারাজ মানসিংহ 
বলিলেন। “মহারাজ প্রতাপাদিত্য! এ সকল কথায় আপনার কি বক্তব্য আছে? বলুন। 
আপনার কথা সাঙ্গ হইলে অনা কএক জনের কথা শুনা যাইবেক।” 

মহারাজ প্রতাপাদিত্য বলিলেন। '*আমার ইহাতে কিছুই বলিবার নাই। তবে যে বল্পভ ও 
হজুরমল এ বিষয়ে লিপ্ত আছে, তাহা একজন ধনের লোভে আর একজন আমার আঙ্ঞায় 
সে কর্মে নিযুক্ত ইইয়াছিল। তাহাদিগের ইহাতে কোন দোষ নাই।” মহারাজ প্রতাপাদিত্য ক্ষান্ত 
হইলেন। সভা নীরব হইল। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ মানসিংহ বলিলেন। “বল্পভ! তুমি স্বহস্তে 
বিমলাদেবীর সঙ্গে যোগ করিয়া যহারাজ বসম্তরায়কে বিষ খাওয়াইয়াছিলে। মহারাজ 
বসস্তরায় তাহাতে অকালে কালগ্রস্ত হইয়াছেন। অতএব তোমার প্রাণ দণ্ডারহ হইল। আনি 
(তোমার প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিলাম । হজুরমল তোমারও সেই আজ্ঞা ।” 


“কসজাপু,দাহরস্তীমমিতিহলং পুরাতনন 1৯১ 


গগিজসপগড শলশিশ সিল পেশ পেগ | 


শি | ঝি পপ পিপাসা এপি আজ ছি | আত ভি 





'দ্কু! কৃত্ধে। অরুতম্‌ বৎ তে অস্তি উক্থম্‌ 
নবীয়ো জনয়ন্ বঞ্জে-_-__” 


কলিকাতা ॥ 


খোড়াসাফো। : শিবকৃ্ণ দায় লেন, ৭ নং জ্যোতিঘ প্রকাশ হন্্ে 
ঞ্গোপালচজ ঘোষাল-মারা 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 
শাক ১৮৭৬। 





দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যাপতর 


দ্বিতীয় খণ্ড 


প্রথম অধ্যায় 


“তৎতস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ1” 


“ভাই সরমা, তুমি এসে পর্যস্ত একবার মুখতুলে দেখিলে না। তোমার শ্লান মুখ দেখে 
আমার মন অস্থির হইয়াছে। মালতি, একবার সরমাকে বুঝাও,” বলিয়া কমলা দেবী সরমার 
পার্থে গিয়া বসিলেন ও প্রেমে তাহার চিবুক ধারণ করিয়া ললাট চুম্বন করিলেন। শোকসত্তপ্তা 
সরমা ভূদৃষ্টিতে থাকিয়া কেবল ঘন ঘন শ্বাস আগে উত্তরিলেন ও তাহার নেত্রদ্বয় হইতে বিন্দু 
বিন্দু অশ্রু নিঃসরিল। কিছুক্ষণ পরে কমলা দেবীর গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া তাহার ক্রোড়ে বদন 
লুকাইলেন। আহা! যেন শরৎ চন্দ্রিকা প্রস্ফুটিত কুমুদিনীতে প্রবেশ করিল, যেন 

সরমা বলিলেন, “আর্ধা, আপনার প্রেম আমার মন প্রফুল্ল না করিয়া আমার শোক 
উদ্দীপিত করিতেছে। দিদি, বিচ্ছেদ শোক এমত দুষ্ট যে সান্ত্বনা মানে না। অতীব শোকানল 
শোচনীয়ঘৃতাহুতিতে যেমত প্রজ্বলিত হয়, আবার সান্ত্বনা বারি সিঞ্চনেও তেমত জুলিয়া উঠে। 
বিপরীত-ধর্মী ঘৃত ও বারি এ অভাগিনীর অদৃষ্টে সমস্ত গুণাবলম্বী হইয়াছে। এখন আমার মন 
কেবল সেই জয়স্তী-রাজকুমারের কথাই ওুনিতে চাহে ও তীহারই গুণকীর্তনামৃত পানেই স্থির 
হইতে পারে। বিধাতা আমার যাহা করিবার তাহা করিয়াছে। আমি আর কোন বিষয় ভয় করি 
না। তবে আমার মাতার জন্য চিস্তা উপস্থিত হইয়াছে। মা ক্রমে শুকাইয়া যাইতেছেন। তিনি 
সর্বদা আমাকে সান্ত্বনা করেন বটে, কিন্তু তাহার গদ্গদ বাক্যে ও মলিন মুখশ্রীতে আমার মন 
আরও মথিত হয়। মা! তূমি এত উদ্বিগ্ন হইলে আমিত আর জীবিত থাকিতে পারি না।” 

মহিষী সরমার কথায় কোন উত্তর না করিয়া নিকটে আসিয়া কমলাদেবীর ক্রোড়স্থ সরমার 
পৃষ্টদেশে হাত বুলাইতে লাগিলেন। নিঃশব্দে তাহার চক্ষু হইতে অশ্রু বহিতে লাগিল। মধ্যে 
মধ্যে বাম হস্ত দিয়া অঞ্চল লইয়া মুখ মুছিতে লাগিলেন। 

মালতী বলিল, “রাণি, আপনি ভাল সান্ত্বনা করিতেছেন। আপনার চক্ষুঃজলে সরমার 
পৃষ্ঠটদেশ ভাসিয়া গেল। কেন এত শোকের কারণ কি? সূর্যকুমার বীরবংশ্য, উন্নত প্রকৃতির বীর 
পুরুষ, আবার তাহার সঙ্গে মালিকরাজ আছে। গুপ্তগতির প্রমুখাৎ সুন্দরী যাহা শুনিয়া আসিল 
তাহায় ত তাহাদিগের জয়োল্লাস হইয়াছে । একথা শুনিয়া আমাদিগের আমোদ করা উচিত। 
তবে কেন সকলেই মুগ্ধ হইয়া রোদন করিতেছি ও তাহাদিগের অমঙ্গল ঘটাইতেছি।” 
এত চিন্তা হয় নাই-_আমি জানি সে ধার্মিক চুড়ামণি কখন বিপদে পড়িবে না__মা কালী 
তাহাকে সর্বদা রক্ষা করিবেন। আমার উদ্বেগ অন্যকারণ-মূলক। ভগ্নোৎসাহে মন আমার 
মথিত হইয়াছে-_আমি কখন অকারণ হাস্য করি, আবার পরক্ষণেই হাস্যে অশক্ত বুঝিয়া 
নিস্তব্ধ হই, আবার কখন অকারণ আমার মন কীদিয়া উঠে, কিছুতেই বাগ মানে না। আমি 
স্বয়ং কোন কারণ বুঝিতে পারি না-_ কেবল হানি সূচক উদ্বেগ।” 

বিমলাদেবী ঘরে আসিয়া বলিলেন, “কি গো সরমা দিদি, কেমন আছিস। ওমা সরমা 
তোমার মুখ মলিন যে? মহারাজ উপযুক্ত কন্যার পাত্র কাহাকে মনোনীত করিয়াছেন? আহা! 
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রত্ব যে পাইনে সে সংসার ত্যাগ করিয়া দিবা রাত্রি সরমার সেবায় নিযুক্ত থাকিলেও শ্রেয়ঃ! 
সরমা দিদি, তোর বর কোথায় সাব্যস্ত হইয়াছে?” 

মালতী বলিল, “বিধাতা যোগ্যেই যোগ্যা নিয়োজন করেন। সরমার যোগ্য বর এ দেশে 
নাই।” 

মহিষী বলিলেন, “ছোটখুড়ী, মহারাজ সরমার জন্য জয়স্তীরাজকুমার সূর্যকুমারদেবকে বর 
স্থির করিয়াছেন। ভবিতবাতা কে খণ্ডন করিতে পারে? সেদিন মহারাজ সহসা এ কথা উত্থাপন 
করিয়া অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিলেন না, সদ্য বিবাহের উদ্যোগ করিতে বলিলেন। আমরাও 
মাতিলাম-যমুনা পরুইয়ে মহা উৎসাহ হইল। কিন্তু আমরা অত্যন্ত মনস্তাপ পাইলাম। 
তৎকালেই সূর্যকূমার ও মালিকরাজ নিরুদ্দেশ হইল-_উৎসাহভঙ্গ হইল; আমার সরমা 
মুচ্ছান্বিতা হইয়া মুক্তকঞ্চকসর্পিণীর ন্যায় জীর্ণ ও ্রিয়মাণা হইলেন। আহা! তদবধি সরমার 
ভাবাস্তর হইয়াছে, এত বুঝাইতেছি কিছুই মানে না। মালতি, তুমি সূর্যকুমারের কি সমাচার 
পাইয়াছ?” 

মালতী বলিল, "*সুন্দরীর মুখে শুনিলাম যে, রায়গড়ের গুপ্তগতি, সূর্যকুমার ও 
মালিকরাজকে মহারাজা মানসিংহের বজবজের স্কন্ধাবারে দেখিয়া আসিয়াছে। সে বলিল 
তাহারা মানসিংহের সৈনা লইয়া ইন্দুমতী উদ্ধারের জন্য ও তত্রত্য ফিরিঙ্গী শাসনের উদ্দেশে 
সনদ্বীপ গিয়াছেন।” 

বিমলা বলিলেন। “হা! তাতো জানি! কিন্তু আমি এই শুনিয়া আসিলাম যে তাহারা 
ইন্দুমতী ও প্রভাবতীকে তাহার বৃদ্ধ পিতা সহ উদ্ধার করিয়া সনদ্বীপ হইতে ফিরিঙ্গী 
দূরীকরণান্তে কয়েক জন বন্দী সঙ্গে আনিয়াছে ও অদ্যই অনুমান করি মহারাজ মানসিংহ 
রায়গড় আক্রমণ করিবেন।”' 

কমলাদেবী ব্যস্তে বলিলেন, “ভগ্মি, আমার ইন্দ্ু কোথায়?  বজবজে আসিয়া সেই খানেই 
রহিল! এখানে আসিল না কেন? এখানে তাহাকে ত্বরায় আনাও। দুষ্ট ফিরিঙ্গীরা বাছাকে কতহ 

বিমলা বলিলেন, “দিদি, আমি শুনিবামাত্র পত্র পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু অপর একজন চর 
আসিয়া বলিল, পত্রবাহক বজবজে পৌঁছিতে পারে নাই। পথেই ধরা পড়িয়াছে। যুদ্ধের উদ্যোগে 
লোকের গমনাগমন রোধ হইয়াছে; সমাচার পাওয়া যায় না। মহারাজ মানসিংহের স্বন্ধাবারে১) 
সূর্যকুমার ও মালিকরাজ আছেন, ইন্দুমতীর শুশ্রাধা অবশাই হইবেক। মানসিংহও বীরপুরুষ, 
তাহাতে আবার সূর্যকূমার আর সেই অজ্ঞাত বর্মাবৃত পুরুষ আছেন- ইন্দুমতীর জন্য কোন চিন্তা 
করিবেন না। সম্প্রতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জন্য সমূহ উদ্বিগ্ন হইতে হইয়াছে।” 

মহ্ষী বলিলেন, “আমাদিগের কি বিপদ! শুনিয়া আমার হৃতকম্প হইতেছে।” 

সরমা সযত্রে বিমলাদেবীর মুখের দিকে চাহিলেন। যেন বিমলার চক্ষুঃ দিয়া অন্তরের 
লেখা পড়িলেন। 

কমলা বলিলেন, “কেন প্রতাপাদিত্যির কি বিপদ? চল- আমরা তাহার নিকট যাই।” 

বিমলা বলিলেন, “তাহার নিকট যাইয়া কিছুই প্রতিকার করিতে পারিব না। এখন দৈববল 
ব্যতীত অপর উপায় কিছুই নাই- মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কুগ্রহ উপস্থিত-_চতুর্দিকেই শত্রু 
কারাবদ্ধ থাকিয়া কিছু নিশ্চিস্ত নাই; তাহার প্রজাবর্গ ফিরিঙ্গী শাসনে একাস্ত অসন্তুষ্ট; 


(১) রাজ সমীপস্থ সেনামগুলী ছাউনী। 
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টট্টগ্রামের প্রজারা অধিকাংশ মগ ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলিয়া তাহাদিগের প্রকৃত টান যক্ষরাজের 
দিকে__তিনিও অবকাশ পাইয়াছেন। টট্টগ্রাম যক্ষরাজ্য ভুক্ত হইয়াছে । এখন হোগলা ও 
নলচিঠী বুঝি হাত ছাড়া হয়।” 
কিন্তু কেমন বিষয়ান্ধতা-_অনুরোধ করিলে বলেন যে, রাজ্যনায় ও কৌশল স্ত্রীজাতির বোধগম্য 
নহে। আমি কি করিব--কেবল নিরালে বসিয়া কাদি ও কালীর স্তুতিবাদ করি-_মাতার যাহা 
মানস তাহাই হইবেক।” 

বিমলা বলিলেন, “মহিষী, তোমার গুণ ও সপত্রী দুহিতার প্রতি প্রেম-_জগৎ বিখ্যাত। 
কি করিবে মা? রাজা ত তোমার বশবতী নহেন। আমরা জানি, যে তোমারই সহায়তায় রামচন্দ্র 
ছিন্ন হইত।” | 

কমলা বলিলেন, “আহা ! আমাদিগের নাতিনী কেহই সুখী হইল না। সরমার এই দশা, তার 
জ্যেষ্ঠা সুমতীর ত কথাই নাই,_সে নবীনাবালা রাজরাণী হইয়াও আজন্মকাল স্বেচ্ছাবাসে 
কারাগারে কাটাইল। কিন্তু সে সতী- লক্ষ্মী! এমত পতি-পরায়ণ; বালিকা আমি আর কখন 
দেখি না।” 

মহিষী বলিলেন, “আহা! বাছা__নামে সুমতী, কর্মেও সুমতী। বাছা আমার এখন আবার 
করিয়াছেন- সম্প্রতি তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে রাখিতে আদেশ দিয়াছেন-_-পিতার মন এত 
নিষ্ঠুর হয় তা জানি না। আমি কলক্ষের ভাগী হইয়াছি-_-লোক মনে করে যে আমারই হিংসায় 
মহারাজ তাহার কন্যাজামাতাকে কষ্ট দিতেছেন। লোকে ভাবে মহারাজ স্ত্রেণ, কিন্তু এমত 
পাষাণ-হৃদয় জীব আর দেখি না।” 

কমলা বলিলেন, “মা,_ তোর মত সতীলম্ষ্ী নাই। তোর ত সপত্বী-কন্যা বলিয়া ভেদজ্ঞান 
নাই- তুমি সুমতীকে সরমার তুল্য ভালবাস। আহা, সে যে সুমতী!”-__ 

সুন্দরী প্রবেশ করিয়া বলিল, “ওমা! কি হবে! চরে আসিয়া বলিল যে, মানসিংহ সসৈন্যে 
রায়গড় আক্রমণ করিবেন!” 

কমলা বলিলেন, “কেন, রায়গড়ের দৌষ কি? অনঙ্গপাল দেবকে ডাকাও; রায় গড় প্রস্তুত 
হইতে বল; আর জনৈক দূত মহারাজ মানসিংহের নিকট পাঠাও; __তীহাকে বুঝাও যে, 
অনাথিনীর রায়দুর্গের উপর ক্রোধপ্রকাশে কি বীরত্ব হইবেক?” 

বিমলা দেবী বলিলেন, “মানসিংহের নিকট লোক প্রেরণে প্রয়োজন নাই। আমি তাহার পত্র 
পাইয়াছি। পত্রটি আপনার নামে আসিয়াছিল। আপনি অতিথি সেবায় বাস্ত ছিলেন বলিয়া আমি 
স্বয়ং তাহার উত্তর পাঠাইয়াছি।” কমলা বলিলেন, “ভাল করিয়াছ__তোমার মতেই আমার 
মত। তুমি বুদ্ধিমতী, _রাজ্যনায়ে বিশেষ দক্ষ, যাহা করিয়াছ ভালই হইয়াছে।” 

বিমলা বলিলেন, “আমি সে পত্র পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম। মানসিংহের নিকট 
হইতে এমত পত্র আসা-_উচিত হয় না।” 

সরলচিত্বী কমলা বলিলেন, “মানসিংহের বয়োধিক্যে বুদ্ধির ভ্রম হইয়াছে” 

বিমলা বলিলেন, “তিনি প্রতাপাদিত্যের উপর রুষ্ট হইয়াছেন-_তাহাকে বাঁধিয়া তাহার 
নিকট পাঠাইতে বলেন।” | 

কমলা বলিল, “তাও কি হয়! মানসিংহ অত্যন্ত অত্যাচারী! মহারাজ প্রতাপাদিত্য আমার 
পুত্র. তাহার ক্রোড়ে মরিলে আমরা এক গণ্ডুষ জল পাইব। আমাদিগের অপর কে আছে?” 
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বিমলা বলিলেন, “কেবল সেই বিচার নয়, আরও কারণ আছে। প্রতাপাদিত্য এক্ষণে 
রায়গড়ের অতিথি, আতিথ্যসৎকার গৃহস্তের প্রধান ধর্ম। তাহাকে আমরা কি প্রকারে শত্রু হস্তে 
দিতে পারি?” 

কমলা বলিলেন, “প্রাণ যায় সেও স্বীকার, রাজ্য যায় তাহাও শ্রেয়ঃ, কিন্তু আপনার 
অপত্যকে, বিশেষে আতিথ্য অবস্থায় কিরূপে শক্র হস্তে সমর্পণ করি? মানসিংহ অত্যন্ত 
অবিবেচক। রায়গড়ের প্রতোলী প্রাকারে সৈন্য সংস্থাপন কর। আহা! এমত সময় ইন্দুমতী 
থাকিলে কতই উদ্যোগ করিত! আবার আমার প্রভাবতী সাহসী স্ত্রীসেনানী আহা, সেও নাই। 
যেখানে দুর্গের অধিপত্রী স্ত্রী, সেখানে সেনাপত্বীই থাকা উচিত।” 

বিমলা বলিল, “সকল সত্য বটে, কিন্তু এক্ষণে মহারাজ মানসিংহের নিকট আমাদিগের 
পরমাত্মীয় কয়েক জন আছেন। আমরা বৈর বাবহার করিলে, অনুমান করি, তিনি তাহাদিগকে 
অব্যাহতি দিবেন না। তাহাদিগকে রণপ্রতিভূম্বরূপ€১) করিয়া রাখিয়াছেন।” 

সরমা বলিল, “সূর্যকূমারও ত সেই খানে আছেন। তাহার কি হইবে?” 

মহিষী বলিলেন, “সরমা তুমি চিন্তিত হইও না, যশোহরেশ্বরী সকলকে রক্ষা করিবেন। তিনি 
আমাদের মহারাজের কুলবিধাত্রী(২) ও ইষ্টদেবতা। তিনি থাকিতে আমাদিগের কোন চিন্তা নাই।” 

সরমা বলিল, “তাতো জানি কিন্তু স্বন্ধাবারে প্রবাদ, যে যশোহরেশ্বরী বিমুখ হইয়াছেন ও 
মন্দিরের অপরদিকে ফিরিয়া বসিয়াছেন। মাগো আমাদিগের কি সর্বনাশ!" 

মহিষী বলিলেন, “কোন্‌ দুষ্টাত্মা তোমাকে এ সমাচার দিল! আমি বাছা সেই কথা শুনিয়া 
অবধি তোমা ছাড়া এক ক্ষণও নেই। কিন্তু পাছে তুমি মনে ব্যথা পাও এই ভয়ে বিন্দু বিসর্গও 

সরমা বলিল, “মা তৃমি যদি বলিলে তবে আমিও বলি, আমি গুনিয়াছি যে যশোহরেশ্বরী 
মহারাজার সভায় আমার দিদি সুমতীর রূপ ধরে “যাই যাই” বলিয়া হল পূর্বক ত্যক্ত করায়. 
মহারাজ তাহাকে কটু বাক্যে বিদায় দেন। আহা যশোহরেশ্বরীর কি কৃপা! জানান না দিয়া বিমুখ 
হইলেন না! আবার মহারাজের দুরদৃক্টে্র উদয়ের পূর্বেও যশোহরের মন্দিরস্থ প্রতিমূর্তি ফিরিয়া 
দাঁড়াইয়া মহারাজকে সতর্ক করিতেছেন; ইহাতেও কি মহারাজের চৈতন্য হয় না! মহারাজ 
ভবানীর বরপুত্র হইয়াও এমত নির্বোধ হইলেন কেন? মা এই সব ভাবনাই আমার রোগের 
কারণ, এ রোগ নহে গরিষ্(৩)।” 

বিমলা বলিলেন, “সরমা, রাজার প্রতি গ্রহেরা অপ্রসন্ন হইয়াছেন সন্দেহ নাই, নতুবা এ হেন 
দিগ্বিজয়ী রাজার অভাব কি? আর চিন্তাই বা কি? যিনি বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিককে পরাজয় করিয়া 
বঙ্গে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন, তিনি অতি সামান্য বিষয়ে মুগ্ধ হইলেন! আহা! তাহার কি 
স্বার্থ চিন্তা নাই। তিনি দিল্লীর সহিত সন্ধি রাখিয়া একছত্রী হইয়া পরম সুখে বঙ্গের উন্নতি সাধন 
ও স্বীয় যশোকীর্তির সহিত রাজ্য সন্বর্দন করিতে পারিতেন। কিন্তু আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি হয়। 
দিল্লীর কৃপায় পিতা ও পিতৃব্যের হস্ত হইতে রাজ্য লইয়া স্বীয় শিরে মুকুট বসাইলেন। দেখিতেছি 
সে যে ক্ষণেকের জন্য হইল' আবার কণ্টক ফুটিতেছে, এখন মুকুটের দায়ে মস্তক পর্যান্ত যায়। 
মুকুটও ত ছাড়ে না। এতে একা মহারাজের ক্ষতি নহে; এ বঙ্গের অধোগতি। এই হইতেই বঙ্গের 
স্বাধীনতা ফুরাইল। বাঙ্গালার সূর্যের এইবারে মহা অস্ত হইল। হায়রে! যদি প্রতাপাদিত্য বুঝিয়া 
চলিতে পারিত, তবে এত দিনে বাঙ্গালার স্বরও(৪) পরিবর্তন ইইত!” 


(১) জামীন। (২) কুলদেবতা। (৩) মৃত্যুসূৃচক শারীরিক নিদর্শন, শারীরিক উপসর্গ। 
€৪) প্রবৃত্তি 
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সরমা বলিলেন, “মা আমি একবার দিদির সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমি অনেক দিন 
তাহাকে দেখি নাই, আমার মন কীদিয়া উঠিতেছে। তিনি সতী লক্ষ্মী তা না হলেই বা 
যশোহরেশ্বরী তাহার বেশে মহারাজার নিকট কেন যাইবেন !” 

মহিষী বলিলেন, “মহারাজকে তোমার ইচ্ছা জানাইব। এ আর দুর্লভ কি, সুমতীকে 
আনাইলেই হইবে। না হয়ত আমরাই যশোহর যাইব ।” 

কমলা বলিলেন, “সুমতী বাছাকে আমিও অনেক দিন দেখি না। সুমতী কেমন আছে? 

বিমলা বলিলেন, “দিদি, আহা সুমতী বড়ই মনের কষ্টে আছে। সে এখন কারাগারে থাকিয়াও 
পতিসেবা করিতে পাইতেছে না। মহারাজ তাহার পাপসকল ক্রমেই পূর্ণ করিতেছেন!” 

সুন্দরী ব্যস্ত হইয়া ঘরে প্রবেশ করিলে বিমলা বলিলেন। “কিগো এত দ্রুত কেন” 

সুন্দরী বলিল, “দ্বারে ভজহরি আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে; সে বজবজ হইতে আসিয়াছে; 
তাহার নিকট কমলার দেবীর জন্য পত্রও আছে।” 

বিমলা বলিলেন, “কৈ ভজহরিকে ডাক” বিমলা ও কমলাদেবী উভয়েই গৃহান্তরে গেলেন। 

সুন্দরী ক্ষণেক পরেই ভজহরিকে লইয়া উপস্থিত হইলে ভজহরি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া 
বলিল, “বড় মা, এই ইন্দুমতীর পত্র; ছোট মা, এটি আপনার জন্য; আর সরমার জন্য এইটি 
সূর্যকুমার দিয়াছেন। এটি মালতীর জন্য মালিকরাজ আমার হস্তে গোপনে সঁপিয়াছেন। আর 
বড়মা ঠাকুরাণীর নিকট আমার অপরাপর সমাচার আছে।” 

কমলা পত্রটি হাত পাতিয়া লইলেন ও বলিলেন, “বাছা ঘাটে মুখ হাত প্রক্ষালিয়া আসিয়া 
বস! পথশ্রম নিবারণ কর। বিমলা এঁকে কিছু খাইতে দাও। আহা! বাছার মুখ কালী বর্ণ 
হইয়াছে। ভজ! বাবা! কখন বজবজ হইতে ছাড়িয়াছিলে। আহা রৌদ্র লাগিয়াছে। সরমা দিদি; 
ভজকে একটি নারিকেল দিতে বল।” স্বয়ং উঠিয়া এক খানি পাখা লইয়। বলিলেন, “নে বাছা 
ধর একটু বাতাস খা।” 

ভজহরি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পাখাটি লইল। বিমলা৷ দেবী পররটি পাঠ করিয়া কোন কথা 
কহিলেন না। 

কমলা বলিলেন, “বিমলা, তুই এ পত্র খানাও পড়্‌। ইন্দ্ু কি লিখিয়াছে?” 

বিমলা পত্রটী হাত পাতিয়া লইয়া পড়িলেন, ও কমলাকে অন্তরে লইয়া বলিলেন, “দিদি, 
ইন্দ্র লিখিতেছেন যে মহারাজ মানসিংহ তীহার পাত্রের উত্তর না পাওয়ায় বিনা সম্বাদে রায়গড় 
আক্রমণ করিবেন। ইন্দু আমাদিগকে মহারাজ মানসিংহের সহায়তা করিতে অনুরোধ 
করিতেছেন। এক্ষণে আমার পরামর্শ ইন্দুমতীর মতানুযায়ী হওয়া উচিত। কিন্তু রায়গড় 
আক্রান্ত হইলেই, অধীনস্থ সমস্ত সেনাই স্বতঃ খড়গহস্ত হইয়া উপস্থিত হইবে ও মানসিংহের 
বিপক্ষে অস্ত্র চালন করিবে; তাহা কি প্রকারে শাস্ত করা যায়?” 

ভজহরি নিকটে যাইয়া বলিল, “ছোট মা, আমি স্বয়ং আসিয়াছি, অদ্যই গ্রামে গ্রামে যাইয়া 
সকলকে সমাচার দিব ও মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অজ্ঞাতে এ দুর্গ হইতে পলাইব। আপনারা 
সাবধানে থাকিবেন। দিঘখীর দক্ষিণ তীরে প্রধান সভামন্দিরে যাউন, সেখানে গোলা যাইবে না, 
আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন। অনঙ্গদেবপাল সনদ্বীপ হইতে আসিয়াছেন তিনিও এ বিষয়ে 
আপনাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি গ্রামের প্রধান ও মণ্ডল দিগকে স্বয়ং যাইয়া বলিলেন 
ও যদ্যপি পারেন ত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মহারাজ মানসিংহের দলভুক্ত হইবেন। তিনি বলেন 
এক্ষণে প্রতাপাদিত্য রায়গড়ের শত্রু, কেননা তিনি সেনা নিবেশ দ্বারা অনধিকার স্থানে কর্তৃত্ব গ্রহণ 
করিয়াছেন। চরের মুখে গুনা যায় যে তাহার রায়গড়ে আসিবার মুল উদ্দেশ্যই গড় অধিকার 
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করা। এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা স্ত্রী ছয়ের হস্ত হইতে দুর্গ কাড়িয়া লওয়া তাহার উচিত হয় 
নাই।” 

বিমলা বলিলেন, “আমরা ইহার প্রতিকার করিব। তুমি বিশ্রাম করিয়া মানসিংহের 
স্বন্ধাবারে যাও ও বলিও যে আমরা প্রতাপাদিত্যের চাতুরী এতক্ষণে বুঝিলাম। আমরা দুর্গ 
হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করিবার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা পাইব।” 

কমলা বলিলেন, “ইন্দুমতী কেমন আছে?” 

ভজহরি বলিল, “তিনি ভাল আছেন, আপনাদিগকে তাহার প্রণাম জানাইয়াছেন। প্রভাবতী 
আপনাদিগের অনাময়(১) জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ও মঙ্গলাদি সমাচার লইয়া যাইতে বালয়াছেন 
ও কমলা দেবীকে তাহার জন্য আচার পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।” 
ভালবাসে। আহা! বাছা সনদ্বীপে কত কষ্টই পাইয়াছে।” 

বিমলা ভিতরে আসিয়া বলিলেন, “মহিষী, চল আম্বরা সভামন্দিরে যাই। যেরূপ সমাচার 
পাইতেছি, তাহাতে এখানে থাকা ভয়ের বিষয়। প্রতোলী প্রকারের এত সন্নিকটে থাকা উচিত 
নহে। মহারাজকে এ সমাচার পাঠাইয়া দাও । ভজহরি তুমি এস আমার নিকট হইতে পত্র লইয়া 
রায়গড় ত্যাগ কর।” 

ভজহরি বিমলাদেবীর পশ্চাৎ গমন করিয়া দিঘীর কুলে উপস্থিত হইল। 

বিমলা বলিলেন, “তুমি যাইবার পূর্বে একবার আয়ুধাগারে যাইবা, শিবচন্দ্রকে বলিবা যে 
আয়ুধ ও বারুদ ও গুলী ইত্যাদি ত্বরায় স্থানান্তর করুক।” 

ভজহরি বলিল, “আমি আসিবার সময় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। সে বলিল 
প্রতাপাদিতোর অনুমতিতে মায়ুধ ও অস্ত্র শস্ত্রাদি প্রতোলী প্রকারের নিকটস্থ দণ্ডাগার মধ্যে 
পাঠান যাইতেছে।” 

বিমলা বলিল, “ভাল এ অবস্থায় আমাদিগের কৌশলে কার্য সাধন করিতে হইবে। রায়গঙ 
এখন প্রতাপাদিত্যের অধীন। আমরা এখন বলহীন নিঃসহায়। তাহাকে আমার নিকট, পাঠাইয়া 
দাও। এই মন্দির প্রতোলী প্রকারের নিকট আয়ুধাদি রক্ষার উপযুক্ত স্থান।” 

ভজহরি বলিল, “আমি তবে এখন যাই শিবচন্দ্রকে ডাকিয়া দিব।” 

বিমলা বলিলেন, “তুমি কোন দিকৃদিয়া আসিলে?” 

ভজহরি বলিল, “আমি সুড়ঙ্গ দিয়া আসিয়াছি ও সেই পথেই যাইব। ছোট মা প্রণাম। 
আশীর্বাদ করুন ত্বরার ফিরিয়া আসি। হায়! অকারণ পরের দায়ে রায়গড়ের ধননষ্ট, অস্ত্রক্ষয় 
ও দুর্গহানি।” ভজহরি চলিয়া গেল, বিমলা স্বীয় মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। বিষণ্ণ সরমার শাস্ত 
মন ক্রমে শরীরকে অবসন্ন করিলে, তিনি কমলার ক্রোড়ে নিদ্রিতা হইলেন। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
“স ব্রবে মহতীম্‌ নিদ্রাম্‌ তমসাগ্রস্তচেতনঃ”। 


বেলা ১০টা হইয়াছে, প্রাতঃকালাবধি অত্যন্ত কুজ্ঝটিকা হওয়ায় গ্রামে লোক গমনাগমন 
প্রায় নাই। রাজমার্গ প্রায় জনশূন্য, জনৈক রাজকর্মচারী দ্রতপদে যাইতেছে, পথে কিলেদার 


€১) স্বাস্থাতা। 
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গোবর্ধন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় ব্যন্তে তাহাকে অভিবাদন করিয়া পথের পার্খে 
দণ্ডায়মান হইল। 

গোবর্ধন রায় আকারে খর্ব, কিন্তু বয়ঃক্রম প্রায় ৪৫। সতেজ চক্ষু, সর্বাঙ্গ লোমাবৃত, 
মন্তকটি ছোট, তনুর পরিমাণে ক্ষুদ্র। দেহরাগ উজ্জ্বল শ্যাম। দেখিলেই বোধ হয় যেন বিধাতা 
তাহাকে নির্জনে বসিয়া অল্প ও সামানা মৃত্তিকায় যত দূর শোভা সম্ভব তাহা দিয়াছেন। কেননা 
গোবদ্ধনের মুখস্রী মন্দ নহে। এখন জোড়ায় সর্বাঙ্গ আবৃত থাকায় বিশেষে মস্তকে জরীর তাজে 
মাথাটি নিতাত্ত ছোট দেখাইতেছে না; গোবর্ধানের আকার ভুলিয়া গেলে মুখ ভোলা যায় না; 
ক্লীণ ও কিঞ্চিৎ দীর্ঘ চিবুকে যেন স্বার্থপরতা মাখা আছে। আর জদ্ধয় নাসিকা মূলে মিশাতে 
কথঞ্চিংৎ আঁচল-অধীন বলিয়া পরিচয় দিতেছে। সতেজ ও অস্থির চক্ষে স্বার্থ প্রবণতায় ইস্ট 
অনুসন্ধান করিতেছে। উদ্দৌষ্ট অপেক্ষা অধরোষ্ঠ স্থুল ও বড় থাকায় কতকটা অনুচ্চ প্রকৃতির 
চিহু্বরূপ হইয়াছে। 

গোবদ্ধন রায় অশ্থে যাইতেছিল, উহাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিন্রাসা করিল, “জেহের এমন 
সময় কোথায় যাইতেছে 2” 

জেহের বলিল। “মহাশয় আমি হুজুরের নিকট যাইতেছিল।ম, টাদখাণে একটা হেঙ্গাম 

গোবর্ধন বলিল। 'ঘ্ম্টাঃ! কি বল্লে, রামচন্দ্র রায় মরেছে! কেন তাহার কি হইয়াছিল? কৈ 
আমাকেত কেহ কোন কথা শুনায় নাই। তাহার কোন রাগের সমাচার ত পাই নাই। কি 
হইয়াছিল ?” 

জেহের বলিল, “মহাশয়, কৈ এমত কিছুই ত হয় নাই। কালরাত্রে যখন দেড় প্রহরের 
পাহারা বদল হয় তখন আমি রীতিমত তাহার ঘরে গিয়াছিলাম। তাহাকে এক খানা কেতাব 
পড়িতে দেখিয়া আসি। তার পর আজ প্রাতে হারু আসিয়া আমাকে বলিল, যে আজ সকালে 
ঘর খুলিতেই দেখিলাম রামচন্দ্র রায় যেমন দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া 
আছে। এক খানি বহি ডাইনে পড়ে আছে। প্রদীপটি নিকটে জুলিতেছে। আমি ওনিয়া দেখিতে 
গেলাম ও এ ভাব দেখিয়া ভয় হইল। কেমন চক্ষু বুজাইয়া বসিয়া আছে, বোধ হয় যেন 
ঘুমাইতেছে। কোন সাড়া শব্দ নাই! আমি গিয়া ডাকা ডাকি গেলা ঠেলি নানান রকম করিলাম। 
কে কারে ডাকে, ও কে কারে বলে। নাকে হাত দিয় দেখিলাম নিশ্বাস পড়ে না। কেবল 
উপসর্গের মধ্যে মুখ দিয়া গোটা লাল ভাঙ্গিয়াছে ও চোয়াল ঝুলিয়া পড়িয়াছে। মহাশয় চলুন 
দেখিবেন কি ব্যাপার ।” 

গোবর্ধন রায় যশোহরের কিলেদার, তত্রতা কারাগার ও পেট! তাহার অধীনে ছিল। 
তিনি জাতিতে বৈদা, বন্ুকালাবধি এ কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। চাদখাণের আমলে তাহার পিতা 
এ পদে ছিলেন। তিনি প্রতাপাদিতোর একজন বিশ্বস্ত প্রধান কর্মচারী । যদিচ যশোহরে 
তাহার উপরস্থ অপর দুই তিনটি কর্মচারী ছিল কিন্তু প্রতাপাদিতোর বিশ্বস্ত বলিয়া তাহার 
অবিদামানে সকলেই রায় মহাশয়ের মত না লইয়া কোন কর্ম করিত না। যে দিন সনদ্বীপ 
হইতে বর্মাবৃত পুরুষ বজ্বজে প্রত্যাগমন করেন সেইদিন যশোহরে এই ব্যাপার ঘটান হয়। 
গোবর্দন রায় রামচন্দ্রের হঠাৎ মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন, কিন্তু শোকসূচক 
কোনপ্রকার ভাবভঙ্গি দেখা গেল না। জেহেরের কথা শুনিয়া একটু নিত্তব্ধে স্থির হইয়া 
থাকিয়া বলিলেন "জেহের আমি টাদখাণে যাইতেছি, তুমি শীঘ্ব নাএব ফৌজদারকে 
সেইখানে লইয়া আইস।” জেহের শির নোয়াইয়া চলিয়া গেল, রায়মহাশয় চাদখাণের দিকে 
অশ্ব চালাইলেন। বেগে অশ্ব চলিল ক্ষণেকে চাদখাণের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 


লঙ্গাশিস-পবাভ্য ২০ 
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দ্বারের বাহিরে পিগুলের উপর কারাগারের গান্ধিক(১) চণ্ডীচরণ দত্ত দীড়াইয়াছিল, 
অগ্রসর হইয়া অভিবাদন করিলে গোবর্ধন অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহার হস্তে অশ্বের 
কবীয়(২) দিলেন। চণ্তীচরণ কবীয় ধরিয়া অশ্বকে পিগুলপারে নিকটস্থ একটি গাছের 
ডালে বাঁধিয়া গোবর্ধনের পশ্চাৎ গমন করিল। গোবর্ধন কারাগারের অঙ্গনে প্রবেশ 
করিয়া পক্ষপালী(৩) দিয়া ভিতরে বাটাতে গেলেন। গান্ধিক দত্তজ তাহার পশ্চাৎ গমন 
রায় আমার নিকট হইতে কাগজ কলম আনাইয়া লইয়াছিলেন। রাত্রির মধ্যে কি হইল 
বলিতে পারি না। হায় সংসার কি অনিত্য!” 

গোবর্ধন বলিল “দত্তজ! হঠাৎ কি রোগ হইল বলিতে পারি না। তুমি দেখিয়াছ কি 
হইয়াছে £” 

দত্ত বলিল, “আজ্ঞে না আমি এই আসিতেছিলাম, পথে জেহের আমাকে এই সমাচার 
দিল। মহাশয় আসুন ভিতরে আসুন””। 

গোবর্ধন বলিল. “তুমি ঘরে যাও আমি যাইতেছি।” 

চণ্ডীচরণ দত্ত অগ্রে গৃহে প্রবেশ করিয়াই চীৎকার করিয়া বলিল “কি আশ্চর্য্য এ দেখে 
কে বলিবে যে মরিয়াছে; যেমন বসিয়াছিল তেমনি বসিয়া আছে! আবার প্রদীপটিও 
জলিতেছে।” 

রামচন্দ্র রায় চন্দ্রদ্বীপের রাজপুত্র । পিতার মৃত্যুর পরে রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার অল্পদিন 
মধ স্বীয় শ্বশুরের কোপে পড়িয়াছিলেন। দেখিতে অতি সুন্দর। ক্ষীণ শরীর বলিয়া কিছু অস্থি 
পঞ্জর দেখা যায় না। স্বভাবতঃ তাহার আকৃতি স্থুল নহে বরং স্ত্রীলোকদিগের মত সুগোল 
হওয়ায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোমলতা বৃদ্ধিকে পাইয়াছে। বুকাল কারাবাস বলিয়া শরীরের 
সন্ধিস্থানে কর্দমাদি জমিয়াছে, বোধ হইতেছে যেন নিকষ হেনপাত্রে পঙ্ক পড়িয়াছে। রামচন্দ্র 
দীর্ঘকায়, শরীরের উপযুক্ত প্রশস্ত বক্ষস্থল ও যথা যোগ্য দীর্ঘবাহু। দেখিলে সুখী স্থিরপ্রকৃতির 
রাজকুমার বোধ হয়। বয়ঃক্রম যদিচ" প্রায় ২৫ বৎসর কিন্তু শরীরের বাল সুলভ লালিতা 
আজও নষ্ট হয় নাই। অনুমানে প্রায় পাচ বৎসর বয়ঃক্রম কম বোধ হয়। চক্ষু মুদ্রিত আছে 
কিন্ত ভ্ররেখার গান্তীর্য ও কৃষ্তত্ব গৌর ললাটের উপর শোভিয়াছে। গণ্ডে ও চিবুকে টোল 
থাকায় মুখশ্রী অত্যান্ত প্রিয়দর্শন হইয়াছে। গোবর্ধন গৃহে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে একবার 
গৃহে প্রবেশ করিল। বলিল “একি রামচন্দ্র যে অক্কা পেয়েছেন। যৈসা বসে ছিল এঁসা হেলিয়া 
আছে। কি তাজ্ডব! মৌত এয়সা হৈয়। কি হইল কিসে মলো। খোদার কেরামত কিছুই সমঝা 
যায় না। রায় মহাশয় এ মল কিসে।” 

গোবদ্ধন বলিল, “কিছু বলিতে পারি না। মুখে গোটা লাল ভাঙ্গিয়াছে। সাপে খেয়ে 
থাকিবে।” 

মানুল্লা বলিল, “তা হতে পারে। লেকেন সীপের দাতের নিসান কোথা £” বলিয়া সর্বাঙ্গ 

গোবর্ধন বলিল, “সাপে খেলে কি ঢলে পড়ত না যেমন ঠেস্‌ দিয়া বসিয়াছিল সেই মতই 
আছে।” 





(১) মুহুরী, কেরাণী, (২) কজাই। (৩) খিড়কী দ্বার। 
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মানুল্লা উঠিয়া ঘরের দিকে দেখিয়া এক কোণ হইতে একটা তীক্ষাগ্র তীর উঠাইয়া লইয়া 
বলিল, “এ তীর এখানে কেন?” 

গোবদ্ধন ঘরে প্রবেশ করিয়া তীরটি হাতে করিয়া লইল ও যত্রে তাহার অগ্রভাগ লক্ষ্য 
করিয়া বলিল “ইহার অগ্র বত্র হইয়াছে কোন কঠিন দ্রব্যে আঘাত লাগিয়া থাকিবেক।” 

মানুল্লা চারিদিক দেখিতে দেখিতে গবাক্ষের বিপক্ষ প্রাটীরে খানিকটা বালি ও চুণ খসা 
দেখিয়া বলিল, “এই খানে নয়া দেওয়াল ভাঙ্গা দেখিতে পাই। ইহার কারণ কি।” পরে কতক 
টুকরা কাগজ উঠাইয়া বলিল “এ কোণে এ কাগজগুলি কেন”? 

এমত সময় নাএব কৃপারাম চট্ট আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া চমকিয়া উঠিল, বলিল, “আহা 
এ সুপুরুষের অকস্মাৎ এরূপ কেন হইল? বিধাতার সমস্ত ইচ্ছা। সুমতীর কি সর্বনাশ। আহা বাছা 
অল্প বয়েসে মাতৃহীনা। তাহাতে আবার স্বামীর বশীভূতা হওয়ায় পিতার বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছে, 
এক্ষণে বিধাতা তাহাকে বৈধব্য যন্ত্রণায় ফেলিলেন! কিলেদার মহাশয় অনুমতি করুন সুমতীকে 
একবার এখানে আনা যাকৃ। জন্মের তরে একবার তাহার স্বামীকে চক্ষু দিয়া দেখুক।” 

গোবর্ধন বলিল, “দুঃখের বিষয় বটে কিন্তু বিবেচনা করিলে এ একপ্রকার ভালই হইয়াছে। 
রাজপুত্র কারাগারে জীবন কাটাইবার অপেক্ষা প্রাণে মরা ভাল। তুমি যে সুমতীকে এখানে 
আনাইতে বলিতেছ তাহায় আমার সাহস হয় না। পাছে সুমতীর সহিত তাহার স্বামীর কদাচ 
সাক্ষাৎ হয় উদ্দেশে, মহারাজ উভয়কে কারাবদ্ধ করিয়াছেন! নতুবা সুমতীকে কারাগারে রাখা 
তাহার কিছু বড় ইচ্ছা নহে।” 

কৃপারাম বলিল, “রাজার অনুমতির বিরুদ্ধ হইবেক বটে; কিন্তু মরণের পর আর কাহার 
অধিকার £ এক্ষণে শাস্ত্রসম্মত সুমতীই সৎকারের আধিকারিণী। সেই শ্মশানে অগ্নিকার্ষের বেলা 
দেখা হইবার পূর্বে একবার এখন দেখা হওয়া ভাল। নতুবা সুমতীকে অত্যত্ত শোক লাগিবেক। 
অনুমান করি মহাশয় এ বিষয়ে যাহা করিবেন, মহারাজ তাহায় অসস্তৃষ্ট হইবেন না। আপনি 
একবার সুমতীকে সমাচার দেওয়ান।” 

গোবর্ধন বলিল, “আমি তাহায় অক্ষম। মহারাজের স্পষ্ট অনুমতি ছিল যে এ স্ত্রী পুরুষে 
শ্মশানেও সাক্ষাৎ করিতে দিও না। তিনি বলিয়াছেন যে একের মৃত্যু হইলে অপরে সৎকার 
করিতেও যাইবেক না। ফলে তাহার অনুমতি মতে রামচন্দ্রের সৎকার নিষেধ । রামচন্দ্রের শব 
বনে ফেলিয়া দিবার অনুমতি আছে।” 

কৃপারাম বলিল, “মহাশয় উক্ত আদেশ আমিও বিশেষ অবগত আছি। মহাশয় যদ্যপি আমাকে 
সাহস দেন ত আমি স্বীয় ক্কন্ধে সমস্ত দোষ স্বীকার করিয়া সুমতীকে এখানে আনাই।” 

গোবদ্ধন বলিল, “আমার তাহে কিছুই বক্তবা নাই। কারাগার তোমার স্বায়ত্তাধীন। তোমার 
অনুমতি এ কারাগারে প্রবল। যদিচ তুমি আমার অধীন ও বশবর্তী বট তথাচ এ সমস্ত ব্যাপারে 
তুমি স্বাধীন। তুমি বিবেচনা কর ও শেষে আমাকে দোষের ভাগী না হইতে হয় তা যাহা ভাল 
বোঝ করহ। আমি যেন এ সকল বিষয় অবগত নহি।” 

কৃপারাম কারগারের গান্ধিককে বলিল, “চন্তী শীঘ্র সুমতীকে এই বিপদের কথা জানাও 
ও তিনি যদ্যপি এখানে আসিতে চাহেন তাহাকে আসিতে বল।” 

চণ্ীচরণ চলিয়া গেল। কারাগারের অপর প্রাঙ্গণের কোষ্টে সুমতীর বাস। সুমতী একাস্ত দীনা 
অনাথার ন্যায় সেই জনশূন্য মন্দিরে বন্দী হইয়া আজ তিন বৎসর বাস করিতেছেন। অল্প বয়সে 
মাতৃ হীনা হওয়ায় বিমাতার যত্রে মাতৃশোক বিস্মৃত হইয়াছিলেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা কায়স্থ 
রামচন্দ্র রায় পিতার পরলোক যাত্রার পর স্বরাজ অভিষিক্ত হইয়া কিছু দিন প্রজা পালনে ও 
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আরাকাণের মগ রাজার দৌরাত্ম দূর করত কীর্তি লাভ করেন। মগেরা বাকলার ভূমিককে পদচ্যুত 
করত তাহার রাজ্য লুট করিয়া আপনাদিগের প্রভুত্ব সংস্থাপন করে। বাকলার রাজার সাহায্যের 
জন্য চন্দ্রদ্বীপের ভূমিক রামচন্দ্র রায় যথেষ্ট যত্ব করেন, এমন কি স্বীয় ব্যয়ে পঞ্চাশটি সুশিক্ষিত 
গুল্ম (১) পাঠান। এক এক চন্দ্রদ্বীপের গুলে দুইটি করিয়া হস্তি, নয়টি রথ, সাতাইশটি অশ্বারোহী 
ও যষ্ঠি পদাতি। প্রতাপাদিত্য আরাকাণের মগ ও তত্রত্য ফিরিঙ্গীদিগের অনুকূলে যত্ববান্‌ ছিলেন। 
সোণারগ্রামের নবাবের বিপক্ষতাচরণ জন্য দলবদ্ধ করা অভিপ্রায়ে তাহাদিগের সহিত 
প্রতাপাদিত্যের কপালসন্ধি হইয়াছিল। তাহাতে পরস্পর পরস্পরের সঙ্কটে(২) ও কল্কটে(৩) 
সাহায্যের জনয স্বীকৃত ছিলেন। ফলে সোণারগ্রামের নবাবের বিপক্ষতাচরণে প্রতাপাদিত্য 
আরাকাণের মগ ও দস্যু ফিরিঙ্গী একমত হইয়া পরস্পরের পারিভাব্(৪) অবস্থা লাভ 
করিয়াছিল। রামচন্দ্র রায়ের ব্যবহারে প্রতাপাদিত্য অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া দাস্তিক বাক্য প্রয়োগ 
পূর্বক স্বীয় জামাতাকে ভর্সনা করিয়া পাঠান ও বাকলা হইতে সহায়কারী সেনা প্রত্যাবর্তন করিয়া 
আনিতৈ অনুরোধ করেন। রামচন্দ্র রায় শ্বশুরের উপরোধ রক্ষা করিলে স্বীয় বিষয়ে ন্যায় সঙ্গত 
আচরণ হয় না জানিয়া অথচ “সন্বন্ধীর পিতা' শাস্ত্রীয় গুরুজনের বাকা অন্যথা করা লৌকিক দোষ 
জ্ঞানে স্বয়ং নিদানাদি(৫) দর্শাইয়া আত্ম ন্যায় সংস্থাপন ও প্রতাপাদিত্যকে তুষ্ট করিবার চেষ্টায় 
চন্দ্রত্বীপ হইতে যশোহরাভিমুখে যাত্রা করেন ও নিসষ্টার্থ৬) স্বরূপ জনৈক প্রধান সভাসদ সঙ্গে 
আপনার প্রিয়পাত্র রমাইবীরকে পাঠান। রমাইবীর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সম্মুখীন হইয়া 
৩৯ ক পিএ 
ও রামচন্দ্র রায় সম্মুখীন হইলে তাহার অবস্থার অতিরিক্ত তিরস্কার করিয়া তাহাকেও 
জিন ঃ স্বীয় কন্যা সুমতী রামচন্দ্রের অনুগত হওয়ায় তাহাকেও বিষদৃষ্টিতে দেখিয়া 
সমুচিত দণ্ডবিধান করেন। দুর্ভাগা সুমতী স্বামীর নিন্দা ও অপমানে মথিতা হইয়া শ্িয়মাণা হন। 
প্রথমে ভর্তাকে নানা প্রকারে শান্ত করিতে চেষ্টা পান, পরে পিতা 'ও স্বামী দ্বন্দে স্বামীর সপক্ষ হইলে 
পিতকোপে নিপতিতা হন ও স্বামীর সহ কারাবদ্ধ হন। এক স্থানে থাকিয়া বিপদের সময় 
নিঃশলাক(৭) কারাগারে কিয়দ্দিন স্ভর্তুসেবায় আত্মপ্রস্নতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
রোযপরবশ পিতা কারাগারেও দম্পতীর পরস্পরের সহবাসে কষ্টের হাস হয় দেখিয়া তাহাদিগকে 
স্থানান্তরিত করে। সুমতী তদবধিই একাকিনী কারাগারে অনাথা দীনার ন্যায় কালযাপন করিতেন। 
চণ্তীচরণ কৃপারামের আদেশ মতে চলিয়া গেলে গোবর্ধন বলিল, “কৃপারাম বহুদিন যাবৎ 
মহারাজের কোন বিশেষ সমাচার পাই নাই। শুনিতে পাই মহারাজ নাকি পুরুযোত্তম দর্শনে ত্বরায় 
যাত্রা করিবেন। কিন্তু আবার নাকি মহারাজ মানসিংহ বাঙ্গালায় দণুযাত্রায়৮) আসিয়াছেন। অদ্য 
শুনিলাম যমুনাপরুই হইতে আদেশ আসিয়াছে ও তজ্জন্য অত্রত্য প্রধান প্রধান সেনাপতিরা স্বীয় 
স্বীয় সৈন্য লইয়া তথায় যাইতেছিল, পথিমধ্যে রাজাজ্ঞান্সারে আবার যশোহর প্রত্যাগমন 
করিবে। যশোহরে সোণারগ্রামেব নবাবের আসিবার কথা শুনিতে পাই।” 
কৃপারাম বলিল, “বঙ্গের লক্ষণ বড় ভাল দেখিতে পাই না। মানসিংহের সভায় ভবানন্দ 
উপস্থিত হইয়াছেন ও গত ঝটিকাতে বিশেষ সহায়তা করায় বাগোয়ান পরগণার রাজত্ব 
পাইবার আশা করিতেছেন। প্রজাতি অন্তসলিল না বহিলে মহারাজ মানসিংহ কিছু বঙ্গে 
প্রতিপত্তি পাইতেন না। আমরা মনে করিয়াছিলাম যে অকাল ঝড়ে তাহার সেনা অবসন্ন হইয়া 
থাকিবে। কিন্তু ভবানন্দের সাহায্যে নৌকা ও রসদ লাভে লন্ধজীব্‌ প্রায় হইয়াছে।”" 


(১) সেনাবিভাগ। (২) আপদ। (৩) রক্ষা । (৪) বিশ্বাসভাজন। 
(৫) আদি কারণ। (৬) সমস্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজদূত। (৭) জনশূন্য । (৮) শাসনের নিমিত্ত যুদ্ধযাত্রা। 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ২৬৬ 


গোবর্ধন বলিল, “ভবানন্দের অদৃষ্ট ভাল। আজ কাল তাহার প্রতি বৃহস্পতি সুপ্রসন্ন। কোথা 
দেবতা প্রতিষ্ঠার আয়োজন কোথা নৃদেব পুজা? ও হয়ত এই অবকাশে তাহার স্বার্থ সিদ্ধ ইইল। 
ঝড়ে ও বারিদবর্ধণে অকাল হওয়ায় প্রতিষ্ঠাদি দৈব কর্মে ব্যাঘাত হইল বটে, কিন্তু এমনি তাহার 
প্রতি বিধাতার শুভ দৃষ্টি যে অসম্ভাবি ঘটনায় ভবানন্দ মানুষ হইয়া গেল। কৃপারাম, কি হইতে 
কি হয় কেহই বলিতে পারে না! দুর্দেবে অপরের পক্ষে উভয় কুল ক্ষতি হইত। আয়োজিত দ্রব্যের 
হানি ও উৎসাহভঙ্গ। কিন্তু এখন দেখিতে পাই যে ভবানন্দের সমস্তই মঙ্গলের জন্য হইয়াছিল। 
সত্য বলিতে কি লোকে বলে যে ভবানন্দ পূর্বাবধি মহারাজ মানসিংহের বঙ্গে দণ্ডযাত্রার বিষয় 
ভয়ে দেবপ্রতিষ্ঠা বলিয়া একটা রটনামাত্র করিয়াছিলেন।” 

কৃপারাম বলিল, “মহাশয় ভবানন্দের কথা কন কেন। ভবানন্দ বালককালাবধি শুভ গ্রহের 
আবার কানুন্গোই পদাভিষেক; পরে বল্লভপুরের রাজ্য, এ সমস্তই শুভ গ্রহের দৃষ্টির চিহ 
সন্দেহ নাই। যদি মহাশয় যেরূপ বলিতেছেন, সুযোগ পাইয়া থাকেন, তবে ত তিনি বঙ্গে এক 
জন প্রধান অধিকারী হইবেন সান্দেহ নাই। দুর্গাদাস তাহার শৈশবাবধি বুদ্ধিজীবী ও পরম 
সাহসিক।” 
পতামায়(১) দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে। মহাশয়দিগের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় 
হস্বলহুকুম(২) আছে, বলিতেছে আপনাদিগের হস্তে অর্পণ করিবে ।” 

কৃপারাম ও গোবর্ধন সমাচারটি শুনিয়া পরস্পরের দিকে স-ভাব দৃষ্টি করিয়া একে বাস্তে 
কারাগারের দ্বারাভিমুখে গেলেন। দেখেন টাদখাণের পিগুলের অনতিদূরে একটি গাছের তলে 
একটা অশ্ব পড়িয়া আছে। তাহার পার্থের গাছে আশ্রয় করিয়া অশ্বারোহী বসিয়া আছে। 
ইহাদিগকে আসিতে দেখিয়া সে অতি কষ্টে গাব্রোথান করিল। 

গোবদ্ধন বলিল। “ভিখারী সিংহ তোমার আশ্বের কি হইল? কতদূর হইতে আসিতেছ” 

ভিখারা পতামায় বলিল, “হুজুর বন্দগী! ইঃ ঘোড়ী বরোবর্‌ যমুনা সে মেরে সওয়ারীমে 
আতি ঘ্রী। অব্‌ গির্‌ পড়ি। হোর্‌ খড়ী ন হোগী। ইসকী দম্‌ নিকল্‌ গয়ী। জান্‌ ভি গয়ী। মেরে 
পিয়ারকি ঘোড়ী থি। বচপন্সে মৈনে ইস্কী হেফাজৎ কি। বহোত কড়ী পানি কী জানোবর রহী। 
অব ইস্বী বকৃত আ পহুচি।" বলিয়া আপনার কক্ষস্থল হইতে চর্মাবৃত এক পত্র লইয়া 
গোবদ্ধনের হস্তে দিল। “উজীর বাহাদুর নে মুজ্কো ইস্‌ লেফাপা দি, হোর হুজুরকী দস্তমে 
দাখিল করনে কো ফরমায়া। গোস্তাকী মাপ কিজিয়ে, মৈনে নেহায়েৎ কাবু হুবা স্ব” বলিয়া 
বসিয়া পড়িল। 

গোবর্ধন পার্খস্থ দণ্ডপাংশুলকে(৩) ভিখারী সিংহের সুশ্রযা করিতে বলিয়া পত্র লইয়া 
কৃপারামকে ডাকিয়া কিছু অস্তরে গেলেন ও পত্র পড়িয়া কৃপারামের হস্তে দিলেন। কৃপারাম 
পত্রটি আদ্যস্ত পড়িয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল। আবার আদ্যত্ত পড়িয়া বলিল “মহাশয় 
এরূপ ঘন ঘন বিপরীত অনুমতির কারণ কি? সে দিন সমস্ত ফৌজ যমুনাপরুইয়ে তলব 
হইল: আজ আবার তাহাদিগকে যশোহরে থাকিতে অনুমতি আসিল; এ ব্যাপারখানা কি? 
যশোহরে এত ফৌজ থাকিয়া কি করিবে। হস্বল্‌ হুকুমে দেখা যায় যে উজীর স্বয়ং 
মহারাজের আদেশে এই হস্বল্‌ হুকুম জারি করিয়াছেন ও লেখেন যে অনুমান হয় 


(১) দূতবিশেষ। (২) মোগল বাদসাহের উজীরের দস্তখতী "আদেশ পত্র। (৩) হরকরা। 


২৬২ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


সোণারগ্রামের নবাব ত্বরায় যশোহর আক্রমণ করিবেন, অতএব আক্রমণের পূর্ব উদ্যোগ 
যথা বিহিত করিতে আদেশ করিতেছেন।” 

গোবরদ্ধন বলিল, “ভালই হইয়াছে। যমুনা যাইতে যাইতে পথ হইতে ফিরিয়া আসায় 
ভষ্টমগুলীতে(১) উৎসব ভঙ্গ ও উৎসাহ রহিত হইয়াছিল এমত কি ভাটার(২) জন্য 
গোলযোগ করিতেছিল। অনেকে বলিয়াছিল যে আমরা বিদেশ গমনাশয়ে গাহস্থ্য সমস্ত 
বন্দোবস্ত করিয়াছি, তাহায় আমাদিগের বহুল ব্যয় হইয়াছে এক্ষণে আমরা যদ্যপি ভাটাবেতন 
না পাই তাহা হইলে আমাদিগের ক্ষতি হয়। মুসলমান কাগুপৃষ্ঠেরা(৩) বিশেষতঃ পায়িকসৈন্য 
শ্রেণীত্যাগ করিয়া যাইবার ইঙ্গিতও করিয়াছিল। অনেক সান্ত্বনা করায় রুরৎসুরা(৪) 
আপাততঃ ক্ষান্ত হইয়াছে। কএকজন মুসলমান কবচহর(৫) সৈনিক তাহাদিগের স্ব স্ব সেনা 
লইয়া পথিমধ্যে ছাউনি করিয়া আছে। ভাটীর বিষয়ে কৃষ্ণনাথ রণবীর-বাহাদুরের দস্তক(৬) 
অনুমতি না পইলে মধ্যাহতসূর্যাচিহধবজের জন্য অস্ত্র ধারণ করিবেক না। সৈন্যাধ্যক্ষের দত্তক 
আসিবার প্রতীক্ষা করিতেছে। এখন যদ্যপি সেনাচালন দত্তক জারি হয়, তাহা হইলেই 
তাহাদিগের ভাটী লাভ হইবেক ও সেনামগ্ুলীতে উৎসাহ বৃদ্ধিকে পাইবেক।” 

কৃপারাম বলিল। “মহাশয় বহুল সেনাসমাগম অনর্থের মূল। যে রাজা স্বীয় সৈন্যকে সর্বদা 
যুদ্ধাদিতে নিযুক্ত রাখিতে পারে সেই সুবুদ্ধি নৃপতি সুখে নিদ্রা যায়। সেনাদিগের মন এমনি 
অস্থির যে নিক্ষর্ম হইলেই নানা প্রকার বিদ্রোহ ও বিপ্রবের দিকে ধাবমান হয়। সৈনিকেরা যেন 
বালবৃন্দের মত লঘু প্রযত্ব হইলেই কুপথে গমন করে। বসিয়া বসিয়া মহারাজের ভর্ম৭) 
ভোগ করিলে দুর্মতি হয় সন্দেহ নাই।” অতএব চিরসেনা অপেক্ষা নীতিশাস্ত্রের মতে 
তাৎকালিকসেনা অনেক বিধায় উৎকৃষ্ট। মহারাজ বসস্তরায়ও তাহার শাসনকালে মহারাজ 
বিক্রমাদিতা কক্ষাবেক্ষক,৮) রাজীব(৯) প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বৈতনিক চিরসেনা 
ব্যতীত অতিরিক্ত সেনা রাখিতেন না। প্রয়োজন হইলেই গ্রামবাসীিগকে যুদ্ধে নিয়োজন 
করিতেন ও তাহাদিগকে অভ্যন্তশস্ত্র করিবার জন্য সময়ে সময়ে পর্যবেক্ষণাদি করিতেন। 

গোবর্ধন বলিল। “এ কথা সত্য"বটে কিন্তু চিরসেনা না থাকিলে প্রয়োজন মতে সুশিক্ষিত 
সেনা সমুহ সংগঠন করা দুষ্কর হইয়া উঠে। সে যাহা হউক জয়ন্তীপুরে নাকি বিপ্লবঘটনার 
উদ্যোগ হইতেছে। কল্য যে কমলালেবুর কএক খানা নৌকা আসিয়াছে তাহার চড়ণদার কএক 
জনা আপনা আপনি যাহা বলাবলি করিতেছিল তাহা বাজারে রটিয়াছে। এ যাত্রায় জয়ন্তীপুর 
হইতে অনেক লোক সমাগম হইয়াছে । এত পাহাড়ী লোকের আগমন আর কখন হয় নাই। 
কমলা লেবুর আমদানি তত নাই কিন্তু মূল্য কম। ইহারই বা কারণ কি। এত অল্প আমদানিতে 
অল্প মূলা কখন দেখি নাই। গত রাত্রিতে শুনিলাম তথাকার বর্তমান রাজার উপর তত্রত্য 
অনেকানেক মীরাশদার, দল্লুই ও চৌধুরী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট আছে। জয়স্তীরাজ লটকা শুনিলাম 
মধ্যে শ্রীহট্রের অধিপতির সহিত কএকটা হস্তী লইয়া বিবাদে শ্রীহট্রের বিপক্ষে রাটা(১০) 
প্রকাশ করায় ওমরাও মণ্ডলীতে বিশেষ নিকার০১১) উপস্থিত হয় ও কএক জন প্রধান প্রধান 
দলুই ও চৌধুরীরা জয়ন্তী রাজ লটকার বিপক্ষে আকার ইঙ্গিত করেন। রাজা তাহায় একাস্ত 
স্পষ্ট রোষ প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়াছেন, রুরুৎসুদিগের শাসনের উপায় গোপনে চেষ্টা 


(১) সৈন্য সমষ্টি। (২) ভাতা। (৩) ধানুকী সেনা। (৪) অবরোধ ইচ্ছুক। 
(৫) কবচধারী সেনা। (৬) মোগল পাতসাহের দপ্তরের আদেশ পত্র। (৭) সেনা বেতন। 
(৮) বাটির অনুচর প্রহরী। (৯) রাজার শরীর রক্ষক সেনা। 

(১০) রাজকীয় ইস্তাহার। (১১) অমাত্য মণ্ডলীতে বিপক্ষ মত। 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ২৬৩ 


করিতেছেন। ইতোমধ্যে মুখ্য চৌধুরীরা স্বীয় অমঙ্গল আশঙ্কায় পূর্ব হিন্দুরাজপুত্র সূর্যকুমারের 
জন্য উদ্যোগী আছেন। যদিচ জয়ন্তীবাসীরা অধিকাংশই অনার্ধপাবতীয় জাতি কিন্তু 
সূর্যকূমারের পিতার শাসন কালে শাসন প্রণালী ও রাজ্য নায়ে সন্তুষ্ট ছিল।” 

কৃপারাম বলিল, “মহাশয় সূর্যকুমারের পিতার রাজ্যনায় ধর্মমূলক ছিল। তিনি 
আমাদিগের রাজপিতৃব্য বসস্তরায়ের বিশেষ আত্মীয় ছিলেন ও সর্বদা তাহার তত্বাবধারণ 
করিতেন। কামাখ্যার মন্দিরে উভয়ের মিলন হয় ও তদবধি যশোহর ও জয়স্তীপুর মিত্রভাবে 
পরস্পরকে দেখিত। তথাকার বিগত চৌধুরী নন্দরাম শুনিতেছি জীবিত আছে ও এখন সে 
সূর্যকূমারকে জয়্তী সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়াছে। সে নাকি আমাদিগের 

গোবর্ধন বলিল, “হা আমরা সে পাত্রের বিষয় অবগত আছি। সে পত্র কে কোথা হইতে 
পাঠাইল ও কি প্রকারে মহারাজের গোশগৃহে(১) পৌঁছিল তাহা তদন্তের জন্য আমার উপর 
ভার হয়। আমি যশোরের সমস্ত চৌলব্রি২) ও সরাই ও পেট্টায়ত৩) অন্বেষণ করিলাম কিস্তু 
কিছুই অনুসন্ধান পাইলাম না। মহারাজ তাহায় আমার প্রতি অত্যস্ত বিরক্তি প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। তিনি লেখকের অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশে গুপ্তগতি(৪) নিযুক্ত করিতে 
আদেশিলেন ও বলিলেন যে কেহ নন্দরাম চৌধুরীকে জীবিত বা মৃত আনিবে তাহাকে আমি 
তাহার রাজো পাঠাইতে লেখে ।” এই কথা বলিতে বলিতে গোবর্ধন আপন অশ্ব আরোহণ 
করিল এমত সময় চণ্ডীচরণকে আসিতে দেখিয়া কৃপারাম বলিল “মহাশয় একটু অপেক্ষা করুন 
চণ্তীচরণ আসিতেছে।” 

চণ্ডীচরণ আসিয়া বলিল। “মহাশয় সুমতী অনুমান করি উন্মত্তা হইয়াছেন। আমি তাহার নিকট 
যাইয়া ক্রমে ক্রমে রামচন্দ্র অকস্মাৎ মৃত্যুর কথা প্রকাশিলাম। তিনি শুন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে 
ক্ষণেক কাল চাহিয়া থাকিয়া লম্ফ দিয়া উঠিলেন ও এমত রৌরব(৫) অষ্রহাস হাসিলেন যে 
আমার রক্তাশয়€৬) হইতে সমস্ত শোণিত রায়ভাটার(৭) ন্যায় বেগে সর্বাঙ্গে বহিতে লাগিল ও 
আমার রোমাধিকার(৮) হইল। আমি সিহরিলাম। তথা হইতে ফিরিয়া আসিতেছি। আবার 
পথিময্যে দেখি সুমতী উন্মত্তা প্রায় আলুলায়িত কবরী সর্বাঙ্গে ভল্মাবৃতা হইয়া 'দীড়িয়া 
যাইতেহেন, তাহার পশ্চাতে কয়েক জন দণ্ডপাংশুল দৌড়িয়া যাইতেছে কিন্তু সুমতীর যে লম্ 
ও বেগ. অতি শীঘ্র তিনি তাহাদিগকে দূরে রাখিয়া যাইবেন। মধ্যে মধো ফিরিয়া তাহাদিগের প্রতি 
খল খা করিয়া হাসিতেছেন আবার যেন রিঙ্ঞ(৯) গতিতে পিছলিয়া যাইতেছেন। তাহার বেগ 
ও মন্ততা দেখিয়া আমি দণ্ডপাংশুলগণকে নিরস্ত ইইতে কহিয়াছি। এক্ষণে যাহা বিধেয় আজ্ঞা 

গোবর্দন বলিল। “"দণ্ুপাংশুলদিগকে নিবৃত্ত হইতে বলা তোমার ভাল হয় নাই। তাহারা পরাস্ত 
হইয়া প্রত্যাগমন করিলেই ভাল হইত। যাহা হউক এ বিষয়ে তুমি ত্বরায় এতেলা দিবা।” 

চণ্তীচরণ বলিল “যথা আদেশ আচরিব।” 

গোবর্ধন স্বীয় অশ্ব চালন করেন এমত সময় সুমতী দ্রুতপদে আসিয়া তাহার অশ্বের 
নিগালদেশ€১০) ধরিল। ভক্তিল(১১) অমনি স্থির হইয়া দীড়াইল। আহা তপ্তকাঞ্চন 
(১) রাজ শয়নাগার। (২) যে সরাইতে ব্রাহ্মণ অনুচর নিযুক্ত থাকে। (৩) দুর্গবেষ্টিত পল্লী। 

(৪) চর। (৫) ভয়ানক বীভৎস। (৬) হৃৎপিগু। (৭) জোয়ারভাটা। (৮) লোমাঞ্চ! 

(৯) পিছলিয়া যাওয়া। (১০) ঘোড়াব শিনা। (১১) ভদ্র অশ্ব। 


২৬৪ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


নিভবর্ণে ঘনজলদের ন্যায় কেশভার কি শোভিয়াছে। সুমতীর আলুলায়িত কেশ তাহার 
দ্রুতগমনে ও বায়ুবেগে কৃষ্ণচামরীর স্কদ্ধদেশের ন্যায় বোধ হইতেছে ও কেশাস্তরাল দিয়া 
মুখচন্দ্রের লালিতা যেন তমাল তরুর ঘনশাখা মধ্য দিয়া শশি দর্শন হইতেছে। সুমতী 
দীর্ঘছন্দা পরন্ত দৈর্ঘের সহিত রাঁপলাবণা ও অঙ্গের কোমলতা একতান হওয়ায় যেন 
বিদ্যুল্লতার ন্যায় শোভিয়াছেন। সুমতীর চক্ষু এমত সপ্রতিভ ও এত বিস্তবৃত যে মৃগনয়না 
বলিলে তাহার অংশমাত্রের উপমা হয় কিন্তু চাঞ্চল্যের জন্য খঞ্জনকে মনে পড়ে। সুমতীর 
নাসিকা দীর্ঘল ও টীকল, উদ্ধৌষ্ঠ অধরাপেক্ষা প্রতুল কিন্তু ওষ্টদ্বয়ের গঠন এমত সুললিত 
ও রক্তিম যে সুমতী যদি স্থির হইয়া ধ্যানে বসেন তাহা হইলে পক্ষিতে চঞ্চাঘাতে অসাহসী 
হইবেক না বলিলে অতিরিক্ত বলা হয় না। সুমতীর দৈর্ঘোপযোগী বিস্তৃত বক্ষস্থল আর 
কুচদ্বন্দও সমুপযুক্ত পীন। সুমতীর সর্বাঙ্গই সুগঠিত ও সুচারু পরিণত এমত কি সুমতীকে 
দেখিলেই একটি বীরাঙ্গনা বলিয়া বোধ হয়, উন্মত্তাপ্রায় হওয়ায় নেত্র আরক্তিম হইয়াছে। 
আলুলায়িত কবরীতে যেন পার্বতী দেবার শক্তিষ্বরূপ বোধ হইতেছে। দেখিলে যেন গৌরী 
বিদ্যার আবির্ভাব জ্ঞান হয়। একাধারে প্রেম ও বল, দৈক্ষ্য আর লালিত্য, প্রসন্নতা আর 
করালতা আর কুত্রাপি দেখা যায় না। যেমন মত্ত মাতঙ্গী প্রায়, যেন মহিষঘাতিনী চণ্ডতিকা 
তুলা, যেন নবকুসুমিত আধ প্রস্ফুটিত বসন্তাগমের কমলিনী নায়। আধ কুসুমিত 
কমলপাটলের উন্নতাবস্থা দেখিয়া কাঠিনোর সহিত কোমলতা অনুভূত হয় সুমতীর 
উন্মস্তাতেও সেইরূপ অনুভব হইতেছে। গোবর্ধন চমকিয়া উঠিলেন ও বলিলেন “কেও 
সুমতী। মা তুমি এখানে কেন। চল রামচন্দ্রের ঘরে যাই” 

সুমতী বলিলেন। “কিলেদার! এখন সেখানে যাইয়া আর কি করিবে? রামচন্দ্র রায় জীবিত 
থাকিতে আমাকে তাহার সেবা করিতে দিলে না, এখন আর সেখানে যাইব না । তুমি আছ, এ নাএব 
আছে, এখন এ স্থলে মহারাজ নাই। তোমাদিগের আজ্ঞাই বলন্তী। আমাকে আদেশ দাও; আমি 

কৃপারাম নিকটে আসিলে গোবর বলিল। “কৃপারাম! সুমতী তাহার পতির সহগমন 
কবিতে চাহেন। তোমার তাহাতে কি মত ?” 

সুমতী বলিল, “এখন আর মতামতের সময় নাই, আমি একান্তই স্বামিবিরহ সহ্য করিতে 
পারিব না।” 
সহগমন করিব।” 

মানুল্লা বলিল। '*মরিতে চাহ মর! তাহা কি প্রকারে ঠেকাইতে পারি। তবে সতীর মত 
মরিতে পাইবে না। মহারাজের আদেশ আছে যে হিন্দুমতে তোমাদিগের সৎকার হইবেক না। 
আমরা রামচন্দ্রকে বনে কি ভাগাড়ে ফেলিয়া দিব। লাস জ্বালাইতে দিব না। তোমার মরিবার 
ইচ্ছা হয় মর! তোমার লাস যেখানে ফেলিব, রামচন্দ্রের লাস সেথায় ফেলিব না।” 

সুমতী, মানুল্লার এই কঠোর বাকা শুনিয়া নিস্তব্ধ হইল। একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া ক্রমে ক্রমে 
ভক্তিলের স্বন্ধ দেশ হইতে তাহার হাত সরাইল ক্ষণেক হেট মুণ্ডে দীঁড়াইয়া কারাগারের দিকে 
দৌড়িয়া গেল। মানুল্পা চণ্ডীচরণগন্ধিককে বলিল। “চণ্ডীচরণ! সুমতী কারাগারে যাইতেছে, 
তাহাকে ঘরে বন্দ করিয়া রাখিবা।” 

গোবর্ধন কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল। কৃপারাম নাএব তাহার পশ্চাৎ গমন করিল। 
মানুল্লা স্বীয় কর্মে স্থানাস্তরে গেল। 


তৃতীয় অধ্যায় 
“অল্পকা যদ্মিতং বিকুবর্বতে বস্তুভিঃ ক ইব তত্র বিস্ময়ঃ।” 


গোবর্ধান চাদখানের কারাগার হইতে যাইতে যাইতে পথিমধো এক বড় আম্্র বাগানের 
ধারে অনেক জনসমাগম দেখিয়া জনৈক পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন। “ওখানে কিসের 
জনতা % 

পান্থ বলিল। “মহাশয়! ওখানে একজন সাধু বসিয়া আছেন, তাহার নিকট সকলে নানাবিধ 
রোগের ওযষধি লইতেছে ও স্বীয় স্বীয় অদৃষ্টের ফল বিচার করিতেছে। বড় আশ্চর্য্য সাধু! তিনি 
আজ ১২ দিন সেই খানে বসিয়া আছেন কিছু খান না, অথচ যেমত বলবান্‌ সুস্থ শরীর পূর্বে 
দেখিয়াছিলাম, আজও তেমত আছেন।” 

অপর একটি লোক আসিয়া বলিল। “মহাশয়! এত অসাধারণ ক্ষমতা আর কাহার দোঁখ 
নাই। সাধু প্রতিগ্রহ করেন না ও অকাতরে সকলের রোগশাস্তি ও মনস্কামনা পূর্ণ করাইয়া দেন। 
সাধু পিশাচসিদ্ধ কি সিদ্ধপুরুষ না হইলে এত ক্ষমতা কোথা হইতে হইল।” 

অপর এক জন বলিল। “মহাশয়! এ যে সাধুর পশ্চাতে বাঁসয়া আছে, উটি জন্মান্ধ, 
ইহার ঘর এখান হইতে অনেক দূর, শুনিলাম। নলদীর বাসিন্দা। এ লোকটি সোণারপগ্রাম 
কর্মবশতঃ তাহার সহোদরের নিকট যাইতেছিল। নৌকা হইতে উহার সঙ্গীগণ আহার করিতে 
বাজারে নামিয়াছিল, বাজারে অন্ধটিকে এক বিপণির নিকট রাখিয়া তাহার সঙ্গের লোক 
অপরাপর দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে বিলম্ব হওয়ায় অন্ধটি অল্পে অল্পে নদীতীরে যাইবার উপক্রম 
করে। ষষ্ঠী না থাকায়, নদীতীরে এই সাধুটি বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জপ করিতেছিলেন 
ইহার উপর পড়িয়া যায়। সাধুর যোগ ভঙ্গ হওয়ায় সাধু চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন। “তুমি 
কি চক্ষু থাকিতে দেখনা? আমার উপর আসিয়া পড়িলে? তাহাতে এ অন্ধটি বলিল, “আমি 
জন্মান্ধ। আমার চক্ষু নাই। সঙ্গের লোক কোথা গেল জানিনা । আমি পথও পাই না। তৃমি 
যে পথে বসিয়া আছ তাহা আমি কি প্রকারে জানিবগ। সাধু বলিল। “তোমার চক্ষু থাকিতে 
তুমি দেখনা? অন্ধ বলিল। “আমার চক্ষু নাই তা দেখিব কি? সাধু, “আমাকে স্পর্শ করিয়া 
কে অন্ধ থাকে?" বলিয়া গাত্রোথান করিয়া চক্ষুতে পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিলেন। জন্মান্ধটি চক্ষু 
চাহিয়া দেখিল ও তৎক্ষণাৎ সাধুর চরণদ্বয় মস্তকে লইয়া বলিল। “প্রভু! তুমি আমার পিতা 
ও আমার কর্তা, আমার জন্মদাতা অপেক্ষাও অধিক দান করিয়াছ, তুমি কে? বল।' সাধু 
বলিলেন। "বাবা! আমি ফকির, আমি তোমা অপেক্ষা নারকী ও পাপী, জামার পদস্পর্শ 
করিও না।' জন্মান্ধ বলিল। “বাবা! আমার জন্মাবচ্ছিন্ন অন্ধতা দূর করিয়াছ, তুমি অন্ধকে 
চক্ষুদান করিয়াছ, তুমি ধন্য। মহাশয়। আজ কএক দিনের মধ্যে সাধু কত অন্ধকে চক্ষু 
দিয়াছেন, কত গপঙ্গুকে পদ দিয়াছেন, তাহা গণনা করা যায় না। দেশ বিদেশ হইতে নৌকা 
করিয়া লোক তাহার নিকট আসিতেছে ও স্বেষ্টলাভ করিয়া তাহার ধন্যবাদ করিতেছে। প্রথম 
জন্মান্ধটি তাহাকে গুরু বলিয়াছে ও সোণারগ্রাম যাওয়া তাগ করিয়া সাধুর সঙ্গে ফকির 
হইয়াছে। আশ্চর্য এই যে, যে বাক্তি আসিতেছে সেই ইঞ্টলাভ করিতেছে আর সাধুর শিষ্য 
হইয়া তাহার সেবাদি করিতেছে। তাহার সঙ্গ ছাড়ে না। সাধু জনতার ভয়ে বাজার হইতে 
উঠিয়া এই আন্ত্র বাগানে অদ্য প্রাতে আসিয়া বসিয়াছেন, এখানেও লোক সমাগম হইতেছে। 
মহাশয়! চলুন সাধু দর্শন করুন। আমার কন্যার সন্তান হয় নাই বলিয়া এস্থানে 
আসিয়াছিলাম। সাধু, এই ওঁষধ ধারণ করিলে পুত্র সন্তান হইবেক বলিয়াছেন, আমি গঁষধ 
লইয়া যাইতেছি।” 


২৬৬ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


অপর একজন বলিল। “আমার পক্ষাঘাতে দক্ষিণ অঙ্গ পড়িয়া গিয়াছিল। জীবিকা নির্বাহ 
জন্য আমাকে পরিশ্রম করিতে হয়। আমি নৌকায় চড়নদার হইয়া চুণ আনিয়াছিলাম। আজ 
ছয় দিবস সাধুর পদ্মহস্তম্পর্শে আমার রোগ ত্যাগ হইয়াছে । আমি দক্ষিণ অঙ্গে বল পাইয়াছি 
ও সুখে বেড়াইতেছি।” অপর একজন বলিল। “মহাশয় ! সাধুর কৃপায় আমার যথা সর্বস্ব পুনঃ 
প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি কল্য সন্ধার সময় বাজারের ঘাটে আমার পুঁটুলি রাখিয়া নদীতে হস্ত পদাদি 
ধৌত করিতে নামিয়া ছিলাম। উঠিয়াই দেখিলাম যে আমার পুটুলি নাই। আমি বিদেশীয় 
দুঃঘীলোক, আমার পাথেয় যথা সর্বস্ব অপহৃত হওয়ায় আমি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে 
লাগিলাম। সাধু কৃপা করিয়া আমাকে বলিলেন। “বেটা! রোয় মৎ, তেরা কাপড়া ও রূপৈয়া 
এ গাছে আছে।' আমি গাছের তলায় যাইবামাত্র তাহার ডাল হইতে আমার পুটুলীটি আমার 
স্কান্ধে পড়িল! 

গোবর্ধান, এই সকল কথা শুনিয়া কৌতৃহলে সাধু দর্শনে গেলেন। বাগানের বাহিরে 
আপনার অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া হাঁটিয়া ভিতরে যাইতে যাইতে লোকারণ্য দেখিয়া চমকৃত 
হইলেন। যতলোক যাতায়াত করিতেছে, তাহার মধ্যে পরিচিত কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। 
ও জয়স্তীপুরের পাবতীয়ের মত দেখা গেল। ক্রমে অগ্রসর হইলে দেখেন, বিশালক্কন্ধ 
সুবিস্তৃতশাখ প্রবীণ একটি আশ্র গাছের তলায় সাধু একটা বাঘছালের উপর বসিয়া আছেন। 
সাধুর শুভ্র শ্বশ্রু প্রশাত্ত বক্ষস্থলকে আবরণ করিয়া নাভীদেশ পর্যাত্ত প্রলম্থিত হইয়াছে। 
শিরোভাগ জটাভারে মহত্ব লাভ করিয়াছে। জটা গুলি ললাট হইতে অপসূত হইয়া ক্ন্ধদেশকে 
আবৃত করিয়াছে । কাকপক্ষ(১) দিয়া সমস্ত গুলি ললাটের পশ্চাৎ ভাগে বাঁধা। সর্বাঙ্গে 
বিভূতিলিপ্ত হওয়ায় চমৎকার সৌমামূর্তি ধারণ করিয়াছেন। শরীর বলিষ্ঠ ও দীর্ঘল। তাহাতে 
সাধু, সাহঙ্কারে পদ্মাসনে বসিয়া দক্ষিণ করে প্রকাণ্ড রুদ্রাক্ষান্টক মালা ফিরাইতেছেন। সম্মুখে 
প্রকাণ্ড শমী গাছের সমূল স্বন্ধ অল্পে অল্লে ভস্মরাশির উপর জুলিতেছে। শাস্ত প্রকৃতি সু 
সকলেনই সহিত হাসাবদনে আলাপ-কুরিতেছেন, কিন্তু দক্ষিণ করে জপমালাও ফিরিতে ক্রটা 
হইতেছে না। সাধুর নিকটস্থ হইলে, সাধু ঈষৎ কটাক্ষ দৃষ্টিতে গোবদ্ধনের প্রতি দেখিয়া চক্ষুদ্য় 
ভূমির দিকে নামাইলেন ও হাস্য বদনে ক্রমে গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিলেন। গোবর্ধন, 
সসন্ত্রমে সাধুকে প্রণাম করিলে, সাধু নীরবে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্বক ইঙ্গিতে আশীষ 
করিলেন। গোবর্ধন, তাহার আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া গললন্নীকৃতবাসে এক পার্থ 
দাঁড়াইয়া রহিল। সাধু, সেটি লক্ষ করিয়া ক্ষণেক পরে ঈষদ্‌ প্রসন্ন বদনে গোবর্ধনের প্রতি 
চাহিয়া তাহাকে বসিতে বলিলেন। গোবদ্ধন একটি কুশাসনে বসিলে, সাধু পশ্চাতস্থ চেলার 
অন্তরে যাইতে বলিল। তাহারা দূরে চলিয়া গেলে সাধু বলিলেন। “বাবা! তোমার রাজ চিহ 
দেখিতে পাই, তুমি ত্বরায় ছত্রধারী রাজা হইবে।” গোবর্ধন, এই শ্রতিপ্রিয় বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া 
বলিল। “বাবা মহাশয় কএক দিন এখানে আসিয়াছেন আমি কিছুই শুনিতে পাই নাই। 
জানিতে: পারিলে অগ্রেই আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতাম। আমাদিগের যশোহরের অদ্য অদৃষ্ট 
শুভ বোধ করিতেছি। আপনার তুল্য সিদ্ধ পুরুষের এ সকল স্থানে শুভাগমন একাত্ত বিরল। 
মহাশয় এক্ষণে কোথা হইতে আসিতেছেন£” সাধু বলিল। “বাবা! আমি কামরূপ হইতে 


(১) জবলফী। 
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গোবর্ধন বলিল। “বাবাজি! আপনি দয়ার সাগর! শুনিলাম, অনেক চির রোগী ও অন্ধ 
ও পঙ্গুকে আরোগ্য ও চক্ষু ও বল দান করিয়াছেন, আপনার অসীম ক্ষমতা শুনিয়া আমি 
বাবাজীউর নিকট একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। শুনিলাম আপনি নাকি ভূত ও 
ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ত্রিকালেই সমদর্শী।” 

সাধু বলিলেন। “বাবা! আমি অত্যস্ত নারকী ও হীনবল সামান্য মনুষ্য। আমি কিছুই জানি 
না। তবে যাহা বলি সে আমাকে কে বলায়। লোকের রোগ আমি আরাম করি নাই ঈশ্বর সমস্ত 
জানেন।” 

গোবর্ধন বলিল। “বাবাজি! আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি কর, আমি একাস্ত তোমার দাস।” 

সাধু বলিলেন। “বাবা! আমি জানি, তুমি বড় মনের অসুখে আছ। তোমার স্ত্রীর গুল্ম রোগ 
হওয়ায় তোমার সম্তান সম্তৃতি হয় নাই। চিস্তিত হইও না। তুমি এককালে সন্তান লাভ ও রাজ্য 
লাভ করিবে। তোমার ললাটে উদ্রেখা আছে, এটি রাজদণ্ড। বাবা! তোমার কর দেখি?” 

গোবর্ধন আপনার দক্ষিণ কর বিস্তারিয়া সাধুর সম্মুখে রাখিলে সাধু বলিলেন। “তোমার 
পরমায়ুরেখা অতি সুদীর্ঘ, অশীতি বৎসর বয়ক্রমে তোমার একটি ব্যাঘাত ঘটিবে, তাহা উত্তীর্ণ 
হইলে তুমি শত শারদ জীবী হইবে। বাবা! ভীত হইও না। ভীরুর সংসারে কিছুই হয় না। 
ভীরুত্বভাবের রাজ্য লাভ, হয়ত স্বল্প ভূমি লাভে পরিণত হয়। উদ্যোগী পুরুষই লক্ষী লাভ 
করে। বসুন্ধরা বীরভোগ্যা বলিয়া বিখ্যাত। অতএব বাবা! সুযোগ পাইলে, “অদৃষ্টে থাকে ত 
পাব” বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইও না। দৈবে দেয় বটে, কিন্তু আয়াসাভাবে ফলের লাঘব হয়। নিকটে 
আইস, তোমাকে একটি গুপ্ত কথা বলি। প্রতাপাদিত্যের পাপ কলস পূর্ণ হইয়াছে। নারকীর গ্রহ 
বৈগুণ্য। যাও বাবা! দেখিয়া আইস, যশোহরেম্বরীর মন্দিরে তাহার মুখ কোন দিকে? তিনি 
বিমুখ হইয়াছেন। বিক্রমাদিত্য পূর্বে এ সমস্ত অনুমান করিয়াছিল। বসস্তরায়, সরল স্বভাব 
হেতুক যশোহর ত্যাগ করেন বটে, কিন্তু বিধির পুথিতে তাহার বংশে যশোহরের সিংহাসন 
লিখিয়াছিল। তিনি যশোহর ত্যাগ করা অবধি বিধির লিখন অন্যথা হইবার উপায় হইল। বাবা! 
স্থির হইয়া শুন। তিনি নির্বংশ হইয়াছেন, এখন প্রতাপাদিত্যও ত্বরায় নষ্ট হইবেক, আমি দিব্য 
চক্ষে দেখিতে পাইতেছি তুমি এখানকার রাজা হইবে। বাবা! বুঝে সুজে কাজ করিবা। অধিক 
কি বলিব?” 

এই কথা শুনিতে শুনিতে গোবর্ধনের শরীরে রোমহর্ষণ হইল। গোবর্ধান শ্রুতিপ্রিয় বচনে 
মুগ্ধ হইল। বলিল “প্রভূ! আমার অদৃষ্টে রাজ্য কখন হইবেক না। আমি সামান্য কিলেদার, 
আমার কি ক্ষমতা?” 

সাধু বলিলেন। “বাবা! তুমি এখন বুঝিতে পারিতেছ না। বিধাতার এমত মায়া, যে 
প্রোক্ষিতছাগ চ্ছেদস্তত্তে আবদ্ধ হইলেও উপাচারের ফুল চবাইতে ত্রটী করে না। তদ্রপ্প 
আগন্তক সুখ পাত্রকে পূর্বক্ষণেও মোহ হইতে মুক্ত করে না। উপাকৃত€১) পশু যেমত তাহার 
নিকট মৃত্যু বুঝিতে পারে না, তুমিও সেই রূপ আঢ্যস্তাবুক(২) হইয়াও আগত প্রায় সৌভাগ্য 
বুঝিতে পারিতেছ না। আমি কিন্তু সমস্ত দেখিতে পাইতেছি। এখন যাও, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা 
করিয়া আচরিবে। সুযোগ ছাড়িও না।” 

সাধু নীরব হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জপমালা ফিরাইতে লাগিলেন। গোবর্ধান ক্ষণেক 
স্থিরদৃষ্টিতে বসিয়া “প্রভু! এক্ষণে বিদায় হই” বলিয়া সান্টাঙ্গে প্রণাম করিল, গাত্রোথান 
করিয়া স্বীয় ভবনাভিমুখে চলিয়া গেল। পথে তাহার মনে নানাপ্রকার ভাব উদয় হইতে 


(১) উৎসর্গিত। (২) যে ব্যক্তি ধনী হইতেছে। 
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লাগিল। সাধু-বোপিত বীজ সমুচিতহৃদয়ে অস্কুরিত হইতে লাগিল। ভাবিল, আমার 
উন্নতির ব্যাঘাত কিছুই দেখি না। সর্বত্রই এই রূপ ঘটিয়া থাকে। একের অধোগতিতে 
সন্নিহিত লোকের উন্নতি হয়। ক্রীতদাসেও দিল্লীর বাদসাহী পাইয়াছে! বিধাতার অসাধ্য 
কিছুই নাই। বিক্রমাদিত্যের পুণ্য যশোহরে তাহার বংশে লক্ষ্মী স্থির ছিলেন। এক্ষণে আর 
সে পুণের বল নাই। ভাল, একবার যশোহরেশ্বরীর দর্শন করিয়া যাই। ক্রমে তাহার 
মন্দিরের নিকট হইলে অশ্থ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মন্দিরের দ্বারে হস্তপদাদি ধৌত করিয়া 
প্রবেশ করিল। প্রবেশ মাত্র তথাকার পূজক ব্রান্মাণ আসিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল। “মহাশয়! 
অদ্য প্রাতে আমি আপনার বাটীতে গিয়াছিলাম। মহাশয় অশ্থে বাহিরে গেছেন শুনিয়া 
ফিরিয়া আসিয়াছি। আবার মহাশয়ের দর্শনে যাইতেছিলাম।” 

গোবর্দান বলিল। “কেন ভট্টাচার্য তোমার সমস্ত মঙ্গল ত?” 

পূজক বলিল। “মহাশয়ের কল্যাণে কায়িক মঙ্গল বটে, কিন্তু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছি। অদ্য 
প্রাতে দেবীর দ্বার খুলিয়া দেখি, মাতা আমাদিগের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন। আপনি একবার 
মন্দিরে আসুন।” 

গোবর্ধন নাটাশালা পার হইয়া মন্দিরের দ্বারে গিয়া চমকিয়া উঠিল ও বলিল । “ওঃ একি? 
সাধু প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ। যাহা বলিয়াছে তাহা সতাই ঘটিয়াছে। একি, এমত ত কখন শুনি নাই। 
এই মূর্তি উদ্ধারের সময় দৈববাণী হয় “যে আমার আনন পর্য্যস্তই তোমরা পূজা করহ, আমার 
শরীর তুলিবার প্রয়োজন নাই।” এ দৈবাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া আমরা অধিক খনন করিয়াছিলাম, 
কিন্ত শ্রীদেবীর আনন ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় নাই। যত নীচে খনন করা হইয়াছিল ততই 
প্রস্তর, তাহার শেষ নাই। এক্ষণে সেই দেবী পশ্চিমাভিমুখী হইয়াছেন। এতক্ষণে সাধুর বাক্যে 
আমার বিশ্বাস হইল। যশোহরের সিংহাসন একান্তই শুন্য হইল।” বলিয়া মনে মনে ভাবিল, 
“এক্ষণে আমার চেষ্টার সময়।” বলিল ““ভষ্টাচার্য! কি করিবে? প্রতাপাদিত্যের আদিত্য 
অস্তমিত হইতেছে, এক্ষণে আর কেহই রক্ষা করিতে পারিবেক না।” 

উষ্টাচার্য বলিল। “মহাশয়! এক্ষ৮্ল- মহারাজ অবর্তমানে আমাদিগের দুঃখের কথা শুনে, 
এমত লোক নাই। শাস্ত্র মত অদ্তুতশাস্তি আবশ্যক। তাহাতে মহাশয়ের যে রূপ মত।” 

গেবর্ধন বলিল। “অবশ্য, শাস্তিকরণ কর্তব্য সন্দেহ নাই। এক্ষণে মহারাজের নিকট হইতে 
আদেশ আনাইতে বিলম্ব হইবেক। অথচ দৈবকর্মে অযত্ব করা উচিত নহে। দেবী যখন 
পশ্চিমাভিমুখী হইয়াছেন, তখন মন্দিরের দ্বার পশ্চিম দিকে ফুটান উচিত। আমি দেবীর 
পশ্চিম দিকে স্বর্ণের কবাট করিয়া দিব। তুমি আমার মঙ্গলোদদেশে দেবীর নিকট অদ্য 
মঙ্গলেই রাজ্যের মঙ্গল। অতএব অদ্যাবধি আমার নামে দেবীর মূল পুজা দিবা।” 

ভট্টাচার্য বলিল। “যে আজ্ঞা মহাশয়, শাস্ত্রে বলে অমাত্যের মঙ্গলে রাজ্যের মঙ্গল ।” 

গোবর্ধন, অঙ্গরক্ষের কোষ হইতে বিংশতি থান আকব্বরী মোহর বাহির করিয়া দেবীর 
সম্মুখে রাখিয়া সান্টীঙ্গে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে, ভট্টাচার্য বলিল। “মহাশয়! আপনি রাজা 
হউন। বিধাতা মহাশয়ের মন বাজার মনের তুল্য করিয়াছেন” । 

গোবর্ধন প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। স্বীয় গৃহে যাইতে পথে রাজমন্দিরের দ্বারের সম্মুখে 
রাত্রিতে মহারাজের শয়নমন্দিরে আগুন লাগিয়াছিল। তাহায় তাহার সমস্ত পুস্তক ও পত্রাদি নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে। কি প্রকারে আগুন লাগিল, বুঝিতে পারি না। এক্ষণে কি করা উচিত? আমরা 
মহাশয়ের নিকট এন্ডেলা দিতে গিয়াছিলাম। মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।” 
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গোবর্ধন বলিল। “বিধাতা একান্ত বাম না হইলে গৃহদাহ হয় না এটি উপসর্গ। এক্ষণে 
আমার কি করা উচিত, কিছু বুঝিতে পারিলাম না। আহারান্তে আমার নিকট যাইও, আমি 
ব্যবস্থা করিয়া দিব।” 

গোবর্ধন, ব্রমে অধিক রৌদ্র হওয়ায় ব্যস্ত হইয়া স্বীয় আবাসাভিমুখে চলিল, কিছু দূর 
যাইলে রাজকোষের সম্মুখে বক্সিট১) ও অপরাপর অনেক লোককে দীড়াইতে দেখিয়া বলিল। 
“বক্সিজি! তোমার এখানে আবার কি ব্যাপার? এত জনতা কেন?” 

বক্সি অগ্রসর হইয়া বলিল। "মহাশয়! আমি ত হতবুদ্ধি হইয়াছি! আমি প্রাতঃকাল অবধি 
এখানে উপস্থিত। মহাশয়। সর্বনাশ ঘটিয়াছে। আমি ফৌজদার মহাশয়কে এন্তেলা দেওয়ায় তিনি 
আমাকে বলিলেন “যখন রাজকোষের দ্বার উড়িয়া গিয়াছে তখন এসম্থলে আর ভাণ্ডার রাখা উচিত 
নহে। আমার বাটার নিকটে বারুদের কএকটা ঘর আছে, তাহায় সমস্ত বিস্ত পাঠাইয়া দাও ।' তিনি 
স্বয়ং বিংশতি জন লোক দ্বারা বিংশতি তোড়া মোহ লইয়া গেলেন। বলিলেন “আমি এই 
লোকদিগকে স্থান দেখাইয়া দিই, আর ঘরগুলি পরিষ্কার করাই। অকারণ রিক্তহ্স্তে বিশজন লোক 
যাওয়া অপেক্ষা, বিশমোট মোহর লইয়া যাক্‌। যত রওয়ানা হয় ততই ভাল।' 

গোবর্ধন বলিল! “দেখি কি হইয়াছে?” নিকটে যাইযা বলিল। “এত আপনি ভাঙ্গে নাই, 
এ যে যেন বারুদে উড়নের মত দেখায়। ইহারই শব্দ বোধ হয় অদ্য রৌদ্র মুহূর্তে ২) 
পাইয়াছিলাম। এখানে বারুদ কোথা হইতে আসিল?” 

বন্সি বলিল। “মহাশয়! বারুদ আসা নহে। এ দেখুন, রীতিমত শুড়ঙ্গ দিয়া বারুদ দেওয়া 
হইয়াছিল ও তাহাতেই দ্বার ও মায়ভিত্তি উড়িয়া গিয়াছে।” গোবর্ধন, ক্ষাণেক স্থির হইয়া 
বলিল। “এখানে খাজানা রাখা উচিত নহে। মানুল্লার বাটার নিকট যে পুরাতন বারুদের গুদাম 
আছে. তাহেও কোষ রক্ষা উচিত নহে। এখন তুমি আর কোথাও পাঠাইওনা. আমি আহার 
করিয়া আসিতেছি। এখানে রীতিমত পাহারা বসাইয়া দাও। আমার মতে পাঁচ সাত জন প্রহরীর 
কর্ম নহে। একটা ফৌজ রাখাও।” 

বেলা প্রায় আড়াই প্রহর অতীত হইল দেখিয়া, গোবর্ধন বাস্ত হইয়া স্বীয় মন্দিরে প্রবেশ 
করিয়াই স্ত্রীর নিকট গিয়া বলিল। “গঙ্গামণি! আজ এক জন সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। 
তিনি যাহা বলিলেন, যদি সত্য হয় তবে বিধাতা আমাদিগের প্রতি মুখ চাহিয়া দেখিলেন। 
তিনি বলেন, তুমি ত্বরায় পুত্রবতী হইবে ও পাটমহিষী হইবে।” 

গঙ্গা বলিল। “আমি তোমাকে বলি নাই। পাছে তুমি হাস্য কর, সেই ভয়ে মুখে গো 
দিয়াছিলাম। আজ চারি দিন হইল বেলা দুই প্রহর একটার সময় আমি গবাক্ষে বসিয়াছিলাম। 
দেখি, পথে একজন নবীনবয়ঙ্ক অতি রূপবান্‌ ব্রাহ্মণ যাইতেছে। তাহার কক্ষে একটি 
তালপাতার পুথী, দক্ষিণ করে একটি কঠিনী, বামকরে ছত্র ও যষ্টি। প্রশস্ত ললাটে 
গঙ্গামৃত্তিকার ব্রিপুণ্ত। তাহাকে দেখিয়া আমার ভক্তি হইল। যুবাটি আমাদিগের দ্বার অতিক্রম 
করিয়া কিছু দূর যাইয়া আবার প্রত্যাগমন করিয়া দ্বারে দীড়াইল। আমি দাসীকে দ্বারে 
পাঠাইলে ব্রান্মণকুমার বলিল। “*বাটার গৃহিণীকে বল যে জ্যোতির্বে্তা গণণ আসিয়াছেন, 
আদুষ্ট গণাইবার ইচ্ছা হয়ত, ভূত ভবিষ্যত বর্তমান সমস্ত গণিতে পারি।” দাসা আসিয়া 
আমাকে সমাচার দিলে আমি ব্রাহ্মণকে আমার কাছে ডাকাইলাম। ব্রাহ্মণ খড়ি পাতিয়া অনেক 
গণনা করিয়া আমার গুল্মরোগের কথা কহিল কিন্তু বলিল “ঠাকুরাণি! তোমার গ্রহ কাটিয়াছে, 
এইবার তোমার সম্ভান হইবেক ও তুমি ত্বরায় রাজমহিষী হইবে।' সাধুর কথা ও গণকের কথা 


2/ 


(১) কৌোষাধাক্ষ। (২) অরুণোদয়ের পূর্ব 


২৭০ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


যখন এক ইইল, তখন সমস্ত সত্য না হয় কিয়দংশ সত্য বটে। কেননা “যাহা রটে তাহার 
কিছু ঘটে।” ব্রা্মাণকে আবার আসিতে বলিয়াছি। তোমার কর দেখিয়া তোমার অদৃষ্টের বিষয় 
গণাইবার আমার অভিলাষ আছে।” 

গোবর্ধন বলিল। “সে কবে আসিবে? আমার তাহার গণনা দেখিবার অত্যন্ত কৌতুহল 
হইতেছে। আজ মহারাজের যে সকল অমঙ্গল সূচক উপসর্গ ঘটনা দেখিয়া আসিলাম, তাহায় 
মন আর স্থির হয় না। গণনাশাস্ত্র তুল্য ফলিতশাস্ত্র আর কিছুই নাই। আমার বোধ হইতেছে 
ব্রাহ্মণটি জ্ঞানী বটে।” 

গঙ্গামণি বলিল। “সংস্কৃত শান্ত্র তাহার কত দূর পড়া আছে, বলিতে পারি না। খনার বচন 
ও মন্ত্র অনেক জানে। ব্রাহ্মণ বলিল; কামাধ্যায় যাইয়া ফলিত জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়াছিল। 
ব্রাহ্মণ, অনেক দিন কামাখ্যায় থাকায় তাহার কথায় কামাখ্যার টান আছে।” 

গোবর্ধন বলিল। “আশ্চর্য! সাধুও কামাখ্যাদর্শনের ফেরত এখানে আসিয়াছেন। সাধুর 
কথাবার্তায় কিছু টান দেখা যায়।” এই রূপ কথাবার্তীয় স্ত্রী পুরুষে আহারাদি সমাপন করিয়া পর্যক্কে 
উপবিষ্ট হইয়া তর্দিনের ঘটনাগুলির বিষয় আলাপ করিতেছিল, এমত সময় দাসী আসিয়া বলিল, 
গণক ব্রাহ্মণ কুমার আসিয়াছে, অনুমতির জন্য দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে। গোবদ্ধান ও গঙ্গামণি 
এককালে উভয়ে “তাহাকে উপরে আন” বলিয়া আদেশ দিল। ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিয়া বলিল। 
“যশোহরপতি! তোমার জয় হউক।”' গোবর্ধন ও গঙ্গামণি পরস্পরের প্রতি চাহিয়া, কোন কথা 
কহিল না। ব্রা্মণকে প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিয়া আপনার পর্যঙ্ক হইতে উঠিয়া স্বতন্থব আসনে 
বসিল। ব্রাহ্মণ বলিল। “কিলেদার মহাশয়! আপনার গ্রহ কাটিয়াছে, এক্ষণে আমাকে পুরস্কার দিন, 
আপনার সমস্ত অদৃষ্ট বলিয়া দিই। দেখি আপনার হাত দেখি।” 

গোবর্ধন দক্ষিণ কর বাড়াইয়া দিলে ব্রাহ্মণ রেখাগুলি দেখিয়া বলিল। “তর্জনী ইইতে কনিষ্ঠা 
পর্য্যন্ত রেখা তবে, অশীতি বৎসর বয়সে একটা সঙ্কট আছে, উত্তীর্ণ হইলেই বহুকাল বীচিবে। “কাক 
বকা কাক বকা মড়ার মাথায় দিয়ে পা, গণে আনি পেটের ছা।” একটা ফুলের নাম করুন। 
গোবর্ধন বলিল “কদন্ব”। ব্রাহ্মণ বলিল। “অন্য গাছের অন্য ফল, গোগাছে নারিকেল, তাল 
গাছে ঝড়ে বাদুড়, আয় মামদো আয়, ধর ধর দেবতা গুল কন্দুর পালায়, জলের ভিতর বাগাবেটা 
ভুড় ভুড়ি দেখায়। মহাশয়! আপনার ভাল হইলে আমায় কি পুরস্কার দিবেন?” 

গোবদ্ধন বলিল। “তোমাকে সন্তুষ্ট করিব।” 

ব্রান্মণ বলিল। “মহাশয়কে আমার গণনার ফল গোপনে বলিতে ইচ্ছা করি।” গোবদ্ধন 
এই কথা শুনিয়া আবাস ত্যাগ করিয়া স্থানাস্তরে গেলে, ব্রাহ্মণ আসন হইতে উঠিয়া, “শাস্ত্রের 
বিষয়, উষধ ও মন্ত্রাদির ন্যায় ষট্কর্ণ ভেদ হইলে ফলে না,” বলিয়া গোবর্ধনকে অনুসরণ 
করিল। কিছুক্ষণ পরে গোবর্ধন একা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া গঙ্গামণিকে বলিল, “আমি এখন 
রাজবাটাতে যাই; আমার আগমনে বিলম্ব হইবে, চিস্তিত হইও না। যখন স্বর্গ মত্্য একত্র 
হইয়াছে, তখন আমার আর নিজীবের মত ব্যবহার করা উচিত নহে।” 

গঙ্গামণি বলিল। “যে রূপ উদ্যোগ দেখিতেছি, তাহাতে রাজত্ব অধিকার করা অতি 
স্বল্পায়াসসাধ্য। যাও, যেন ছত্রধারী হইয়া আমাকে আলিঙ্গন করিও ।” 

গোবর্ধন ব্যস্তে যুদ্ধবেশে সসজ্জ হইতে লাগিল ও আজানুপত্র(১) পাদুকা ধারণ করিল। 
অঙ্গে কায়বলন লাগাইল। বক্ষে উরভগুন(২) ধারণ করিল। দুর্ভেদ্য নাগোদে(৩) নাভিদেশ 
আবরণ করিল। বামহস্তে গোধা লাগাইয়া সর্বাঙ্গ করকটাবৃত(5) করিল। শিরে শিরম্ত্রাণ 


(১) হাটু পর্যস্ত জুতা। (২) বক্ষস্থলের বর্ম। (৩) উদরের বর্ম (৪) বর্ম। 
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বসাইল। দেখিতে যেন ভীষণ লৌহ্‌মূর্তি হইল। যথাবিহিত অস্ত্র শস্ত্রাদি লইয়া এরূপ দংশিত(১) 
হইল, যে দেখিলেই শরীর সিহরে। শিরস্ত্রাণের উপর রাজচিহু হোমারপর লাগাইয়া স্বীয় অশ্ে 
আরোহণ করিয়া বেগে প্রধান সেনানী মণ্ডলীতে গমন করিল। তথায় যাইয়া স্কন্ধাবারের সেনা 
প্রস্তুত সৃচক তুরী বাজাইল। তুরী বাদ্যের অনতিবিলম্বে তথাকার সেনানী তিন চারি জনে 
আসিয়া তাহাকে সর্বায়ুধধারী দেখিয়া বলিল, “মহাশয়! এবেশে কেন?” গোবর্ধন বলিল, 
“অদ্য তোমাদিগের ভট্টমণ্ডলীতে সসজ্জ হইতে আদেশ দাও, সঙ্জীভূত হইলে আমাকে 
আসিয়া সমাচার দিবা।” বলিয়া বেগে স্বীয়সেনার ক্ষন্ধাবারে যাইয়া প্রধান প্রধান সৈনিককে 
ডাকিয়া বলিল। “তোমরা আমার সহিত বহুকাল একত্রে যুদ্ধ করিয়াছ ও সর্বত্রই তোমাদিগের 
বল বিক্রমে আমি জয় লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া কোন কর্ম করিতে 
ইচ্ছুক নহি। প্রতাপাদিত্ের শুভ সূর্য অস্ত হইয়াছে, অশুভ চন্দ্রের উদয় হইয়াছে। দিল্লীশ্বর 
তাহার উপর রোষ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালায় মানসিংহকে সমুচিতসেনা সঙ্গে পাঠাইয়াছেন। 
সিংহাসনে বসাইয়! যাইবেন। প্রতাপাদিত্যকে ধরিয়া দিল্লীতে লইবার অনুমতি আছে। এই 
ফরমান্‌ লইয়া মানসিংহ বর্ধমান হইতে আজ চার পাঁচ দিন রওনা হইয়াছেন। ঢাকা 
সোণারগ্রামের নবাব মস্নদই অলি ইঞ্টাখান, সৈন্য লইয়া যশোহর আক্রমণ করিতে 
আসিতেছেন। প্রতাপাদিতা এক্ষণে যমুনা পরুইএ আছেন। তথা হইতে যে হস্বল হুকুম 
আসিয়াছে, তাহে যশোহর রক্ষার জন্য আমার উপর ভার হইয়াছে, অতএব এখন 
তোমাদিগের সাহায্য ব্যতীত আমার আর কোন উপায় নাই। তোমরা কায়মনোবোক্যে আমার 
সহায়তা করিলে, আমি সোণারগ্রামকে পরাস্ত করিয়া যশোহরের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে 
পারি। তোমাদিগের এ বিষয়ে যাহার যাহা বক্তব্য থাকে, মন খুলিয়া বল। আমার ইচ্ছা, 
প্রতাপাদিত্যের অবিদ্যমানে আমি রাজ্যের লঙঘনী(২) ধারণ করি। প্রতাপাদিত্য যদি জয়ী 
হইয়া এখানে প্রত্যাগমন করেন, তবে তাহার আসন তিনিই পাইবেন । যুদ্ধবিষয় ও রাজ্যরক্ষা 
গ্রামকুট(৩) দ্বারা সিদ্ধ হয় না. তজ্জন্য অনেক উপযুক্ত ওমরাওকে ভার লওয়া উচিত। এ 
বিষয়ে কিলেদার ন্যায়সঙ্গত উচ্চতর লোক, সন্দেহ নাই। অতএব রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত আমি 
প্রাণ পর্যাত্ত পণ করিয়া ভার লইতে প্রস্তুত আছি। তোমরা এ বিষয়ে অনুমোদন করিলে কার্যে 
হস্তক্ষেশ করা যায়।” এই কথা শুনিয়া সৈনিকেরা বলিল। “মহাশয় । আমরা বালককালাবধি 
আপনি বাতীত অপর কাহাকেও জানি না। আমরা আপনার লোক। যে বিষয়ে নিযুক্ত 
করিবেন, আমরা কখন অস্বীকার করিব না।” 

গোবর্ধন, স্বীয় সৈনিকদিগকে যথেষ্ট অন্গত ও ভর্তৃতাক্কিত(৪) দেখিয়া সাহস পাইল ও 
হাষ্টমনে বলিল। “মহাতাব সিংহ! তোমাকে আমি যশোহরের নাএব করিলাম। তুমি অদ্যাবধি 
এ পদে অভিষিক্ত হইয়া যশোহর রক্ষণে নিযুক্ত হও। চেৎসিংহ! তোমাকে ও ফতেসিংহ! 
তোমাকে পঞ্চহাজারী করিলাম। কুপারামকে ডাকাও, তাহাকে একটা উচ্চ পদ না দিলে ভাল হয় 
না। মানুল্লা, বক্মীর নিকট হইতে খাজানা লইয়া গিয়াছে। মহাতাব সিংহ! তুমি অবিলম্বে একশত 
পদাতি ও বিংশতি অশ্বারোহী মানুল্লার বাটী পাঠাও; তাহারা যাইয়া মানুল্লাকে গেরেপ্তার করে 
ও (সে যে খাজনাখান৷ হইতে বিংশতি মোট মোহর লইয়া গিয়াছে, তাহা আমার নিকট হাজির 


(১) বর্মাবৃত। (২) লৌহ কভাহ। (৩) আপামর সাধারণ। (৪) পরাজিত। 
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করে। বন্সীকে কৌজদারী দিব ও বামাচরণ বসুকে বক্সী পদে নিযুক্ত করিব।” এই সকল বন্দোবস্ত 
করিয়া গোবর্ধন, প্রধান স্বন্ধাবারে যাইয়া দেখে যে সেনারা সঙ্জীভূত হইয়া শ্রেণীবদ্ধে 
দীড়াইয়াছে। (গাবর্ধন, তাহাদিগের প্রধানকে ডাকাইয়া বলিল। “সোণারগ্রাম হইতে আক্রমী সেনা 
যাহাতে যশোহরে সহসা উপস্থিত হইতে না পারে, এমত উপায় কর। নদীতীরে স্থানে স্থানে ছাউনি 
করহ ও দূরে গুপ্তগতি প্রেরণ করহ। তাহারা মসন্দই অলির গতি ও মন্ত্রণা আমাকে সময়ে সময়ে 
নিবেদিবে। এক্ষণে তোমাদিগের অধীনে দশ সহস্র ভট আছে, তাহাদিগকে দশ গুল্মে বিভক্ত 
করিয়া যশোহর হইতে সোণারগ্রামের এক দিনের পথ পর্যাস্ত সৈন্য স্থাপন করহ। সেনারা যত 
দিন যশোহরের বাহিরে থাকিবেক, তত দিন স্ব স্ব ভর্মাতিরিক্ত সার্ঘ ভর্ম ভাটা পাইবেক। সম্প্রতি 
যমুনা পরুই হইতে আগত হস্বল্‌ হুকুমানুযায়ী যশোহরে প্রত্যাগত সৈন্যরা অদ্য হইতে অষ্টাহ 
পূর্বাবধি ভাটা পাইবেক।” কৃপারাম আসিয়া উপস্থিত হইলে বলিল। “কৃপারাম! এক্ষণে তোমাকে 
কিলেদার কর্মে নিযুক্ত করা গেল। তুমি যশোহররক্ষণে নিযুক্ত হও। মহাতাব সিংহ তোমার নাএব 
হইল।” প্রধান সৈনিককে যাইতে অনুমতি দিলে, সে শির নোয়াইয়া চলিয়া গেল। 

কৃপারাম বলিল। “মহাশয়! আপনার সমস্ত ক্ষমতা, কিন্তু আমার কিলেদার পদের সনন্দ 
কোথা?” 

গোবর্ধান বলিল। “পরে যথাকালে সনন্দ স্বাক্ষর করিয়া দিব। আমার মুদ্রায়(১) শক নাই। 
অদ্যকার শক খোদাইয়া, আমার চপ(২) প্রস্তুত হইলে স্বাক্ষর ও মুদ্রিত হইবেক।” কৃপারাম 
কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নিঃশব্দে দীঁড়াইয়া রহিল। গোবর্ধন বলিল। “এখন সোণারগ্রামের 
দিকে সৈন্য পাঠাইতে অনুমতি দিয়াছি, তুমি স্বয়ং সে সকল তন্তাবধারণ করিবা। যে সকল 
গুল্মে মুসলমান ভটের প্রাধান্য, সে গুল্ম সোণারগ্রামের সন্নিকটে রাখিবা। ক্ষীণভক্তি ভটগণকে 
দূরে রাখা সর্বতোভাবে বিধেয়। নিকটে থাকিলে নানা প্রকার গোলযোগ করিবেক। এই আদেশ 
পত্র লও, বামাচরণ বসু বন্সীকে দিয়া তাহার সহিত মন্ত্রণয় যে পরিমাণ অর্থ আবশ্যক হয়, 
লইও। রাজকোষের একটা বন্দোবস্ত প্রয়োজন হইতেছে। কোষাগারের দ্বার উড়িয়া গিয়াছে। 
কি প্রকারে নষ্ট হইল ও কাহার দ্বারা" এই পর্বটি ঘটিয়াছে, ইহা পরে অনুসন্ধান করা যাইবেক। 
আপাতত আমার বোধ হয়, কলব্রে(৩) কোষ রাখিলে ভাল হয়। অতএব তুমি বক্সীকে 
দেখে, যে ভটমণগ্লীতে মহা উৎসাহ; সকলে আনন্দে স্বীয় স্বীয় দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ করিয়া আপন 
আপন মোট প্রস্তুত করিতেছে ও এক এক দলের মোটগুলি একত্র করিয়া এক এক স্থানে 
স্তুপাকার করিয়া সাজান হইতেছে। ক্কন্ধাবারের সম্মুখ, গান্ত্রী(৪) ও শকট(৫) ও দণ্ডার(৬) 
সমূহে পূর্ণ। কোথাও গান্থী জোয়াইল নত হইয়া ভূমিতে ঠেকিয়া আছে। গান্ত্রীর পশ্চাৎ ভাগ 
উচ্চ, তাহায় রাশি রাশি মোট তোলা হইতেছে। গান্থ্বীর যুগন্ধরে(৭) নাথ(৮) বাঁধা। কোথাও 
বা জনৈক পিগ্ডার(৯) মহিযযুগ্মকে, নাথ দিয়া প্রধি১০), পিগ্ডি১১) বা চক্রের অপর ভাগে 
বাধিয়াহে। মহিযদ্বয় স্থল সকন্টক জিহ্থাগ্রদ্ধারা নাথ চাটিতেছে। কোথাও বা কেবল শকট 
পড়িয়া আছে। অদূরের নান্দীমুখে(১২) পিগুার দাড়াইয়া প্রপাচক্র(১৩) ঘুরাইতেছে ও 


(১) বড মোহরযুক্ত অঙ্গুরা। (২) শীল আঙ্গটা। 

(৩) লা ঘগ । (৪) গরুর গাড়ী। 

(6৫) প্রধ্যাদি বহনের জন্য গা ভিন্ন অপর পগুদ্বারা বাহিত গাড়ী। (৬) এক পশুবাহিত গাড়ী, এক্ীভেদ। 
(৭) জোয়াল। (৮) পণ্ুর নাসাছিদ্বগত রজ্জু, নাকাল। 

(৯) মহিষ পালক। (১০) চাকার হাল। (১১) চত্রনাভি। 


(১২) কুপাচ্ছাদন দালান। (১৩) কৃপাদি হইতে জলোন্তেলনের যন্্রবিশেষ। 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ২৭৩ 


মহিষগুলি উদ্ধৃত দ্রুত(১) জলপান করিতেছে। কোন কৃপের প্রপা€২) হইতে পিগ্ার জল 
লইয়া মহিষকে ধোয়াইয়া তাহার পিচগ্ড৫৩) ধসিয়া আসিতেছে। হাতে একটা দীর্ঘ যষ্ঠি, 
প্রাজনের(৪) পরিবর্তে মহিষ খেদাইবার জন্য নিযুক্ত হইতেছে। কোথাও দীর্ঘ বন্র বঁটীতে 
পিগারেরা বসিয়া রাশি রাশি বিচালী কাটিতেছে ও বড় বড় চাঙ্গারী করিয়া খলির সহিত 
মাখাইয়! মহিষাদির সম্মুখে দিয়াছে, তাহারা ঘাড় হেট করিয়া চিবাইতেছে। কোথাও মহিষ ও 
বলীর্বদ্ধ(৫) ভূমে শুইয়া রোমস্থন€৬) দ্বারা ভুক্ত দ্রব্য পুনঃ চর্বণ করিতেছে। কোথাও 
দংশদংশনে€৭) ব্যস্ত হইয়া একটি মহিষ, ঘন ঘন দেহ চর্ম হিল্লোলের পর ব্যস্তে দীড়াইয়া 
উঠিল। অন্য স্থানে জনৈক চারক€৮) অশ্বের পশ্চাতস্থ কীলক হইতে রভস€৯) খুলিয়া দিলে 
অশ্বটি একেবারে চতুষ্পদ বিস্তারিয়া অঙ্গভঙ্গ করিয়া দীড়ীইল। চারক অশ্থ প্রস্ততে নিযুক্ত 
হইল। কোথাও অশ্বের মুখ হইতে বন্তুপট€১০) খুলিয়া দেখিল; তাহার প্রায় একশের চণক 
অবশিষ্ট আছে। চারক চণকগুলি নাড়া চাড়া করিয়া বক্ৃপট অশ্বের মুখে টান করিয়া বাঁধিয়া 
দিল। অশ্ব, মুখ ঝাকাড়িয়া চণক চিবাইতে লাগিল। কোথাও অপর একটি চারক, অশ্বদ্বয়ের 
নিগালে কাঠ ও আদানাদি নিয়োজন করিয়া অশ্ব আনিয়া দণ্ডারে নিযুক্ত করিল। এদিকে 
মহামাত্র একটি কনেরের€(১১) কর্ণ ধরিয়া তাহাকে বসাইলে, তাহার পৃষ্ঠে বিচালীর গদী দিয়া 
তাহার উপর উৎকৃষ্ট নহবৎ বসাইয়া ক্ঠপাশক ধরিয়া কনেরের কণ্ঠদেশে পা দিয়া বলপূর্বক 
কণ্ঠপাশক টানিয়া বাধিল। কনেরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিক্ষপালিক(১২) দত্ত দুইটি কুন্দসন্নিভ শুভ্র। 
ঝামা দিয়া গাত্রমার্জনে রমণীয় ধূসর বর্ণ কর, দত্তদ্বয় মধ্যে কি শোভা ধারণ করিয়াছে! তাহে 
আবার কণ্ঠ কুস্তদ্ধয় অবগ্রহ€১৩) নির্ধাণ(১৪) ও চুলিকা১৫) কঠিনী(১৬) ও নাগগর্ভে(১৭) 
রঞ্জিত, পৃষ্ঠে নহবতের চাকচক্য ও কণ্ঠপাশকে রেশমের স্তবক ও তান্রঘণ্টিকায় হস্তিনীর অতি 
কমনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে। মহামত্রের লাল উষ্কীষ, কটাদেশে মল্লকচ্ছের উপর 
কর্তরিকা বীধা। হস্তে ভীম (লীহঅংকুশ, সর্বদা ব্যবহারে মুষ্টি প্রমৃষ্ট(১৮) ও অগ্রভাগ 
নিশিত€(১৯) হইয়াছে। নহবতের রক্ষার্থ দুইটি ফলকপাণি ভট, দীর্ঘ শুল ধারণ করিয়া 
কনেরের উভয় পার্থ দাড়াইল। কনেরটি মন্দে মন্দে তাহার দীর্ঘ রামরস্তাতরুতুল্য শুণ্ড এদিক 
ওদিক নাড়িতেছে ও মাঝে মাঝে পট পট শব্দে সূর্ণাকার কর্ণদ্য়ে স্বীয়ক্কন্ধে আঘাতে দংশ ও 
কীটাদি অপসারণ করিতেছে ও বিস্তৃত কণ্ঠ রোমশ্রেণীদ্বয়সমন্বিত পেচকদ্বারা(২০) মধ্যে অধর 
দেশে দংশ নিবারণ করিতেছে । ও দিকে একটি প্রকাণ্ড দত্ভী লুষভ(২১) নহবত পৃষ্ঠে করিয়া 
অমিতবেগে বজ্রজ্বালান্যায় শব্দ করিতে করিতে উর্ধপুচ্ছে দৌড়িয়া আসিতেছে। গোরষ্কু(২২) 
অবকাশ পাইলে যেমন অচেতনে লম্ফ বম্ষ করিয়া ধাবমান হয়, লুষভণ তদ্রপ অবিবেকে 
ধাবমান হইতেছে। বৃংহতি(২৩) মাত্রে কনের€২৪) মাথা ফিরাইয়া শুণ্ড বাঁকাইয়া শঙ্ঘের 
ধ্বনির ন্যায় শব্দ করিল ও ব্যন্তে ঘন ঘন, যে দিক হইতে লুষভ আসিতেছে, সে দিকে চাহিতে 


(১) বাহিত জল। (২) কুপাদি হইতে যেখানে জল তুলিয়া ঢালিয়া দেয়__জগৎ ইতি ভাষা। 
(৩) পশুপৃষ্ঠ। (৪) পশু তাড়ন দণ্ড, গোদাবাড়ি,। (৫) বলদ। 

(৬) জাওর কাটা। (৭) ডাশ। (৮) সহিস। 

(৯) বেগ। (১০) তোবড়া। 

(১১) অজাত শাবক হস্তিণী। (১২) দত্তের হরিৎ বর্ণ মলাশূন্য। (১৩) হস্তির ললাট দেশ। 
(১৪) হস্তি চক্ষু কোণ। (১৫) হস্তিকর্ণ মূল। (১৬) খড়িমাটী। 

(১৭) মেটেসিন্দুর। (১৮) পালিশ করা। (১৯) সানসে। 

(২০) হস্তি পুচ্ছ। (২১) মত্তহস্তি। (২২) বাধাগরু। 

(২৩) হস্তি গর্জন। (২৪) হস্তিনী। 


বঙ্গাধিপ-পরাজয়-২১ 


২৭৪ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


লাগিল। মহামাত্র দূর হইতে লুষভাগমন দেখিয়া সবলে কনেরের মস্তকে অন্কুশাগ্র দ্বারা 
আঘাত করায় কনের ক্রন্দনসূচক একটি ধ্বনি করিল। পার্স্থ জনমগ্লীতে, “লুষভ! 
মত্তহত্তী! মত্তহস্তী। প্রভিন্ন (১) প্রভিন্ন! পালাও পালাও! কনের হটাও! কনের তফাৎ কর! 
সাবধান! সামাল!” বলিয়া উঠিল। গ্রামকুট, বাতাগ্রস্থিত শুক্ষপর্ণের ন্যায় ভয়বিধুত হইয়া 
পলায়ন পরায়ণ হইল। কে কোন দিকে যায়, কে কাহার উপর পড়ে, কিছুই বোঝা যায় 
না। লুষভকে নিকটস্থ দেখিয়া কনেরক্ন্ধস্থিত মহামাত্র কনেরকে পূর্বদিকে চালাইল। 
লুষভস্কন্ধের আধোরণ, ঘন ঘন অস্কুশাঘাতে লুষভের কুম্তদ্য় ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে, দরদরিত 
ধারে রক্ত বহিতেছে, কিন্তু লুষভ মত্ততা পরবশ হইয়া কোন বিষয় গ্রাহ্য না করিয়া 
কনেরের দিকে দৌড়িতেছে। প্রতি আঘাতে কষ্ট প্রকাশক একটি করিয়া বৃংহিত করিতেছে, 
আবার শুণ্ড নাড়িয়া মস্তকের উপর ফুৎকার প্রয়োগে বমথুসেচর্ন(২) করিতেছে, 
আধোরণের সর্বাঙ্গ লুষভশুগ্ প্রক্ষিপ্তকরশীকরে€৩) আর্্র হইতেছে। লুষভ আহত হইলেই 
স্বীয় শুণ্তাগ্র বিশালমুখ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া তুণুস্থ জল শোষণ করিয়া শুণ্ড পূর্ণ করত, 
কর বাহির করিয়া কুক্তদ্ধয়ে ও উরদেশে বমথু সেচিতেছে। এক এক বার কর প্রসারিয়া 
স্কন্ধস্থ আধোরণের পদ ধারণ করিতে চেষ্টা পাইতেছে, কিন্তু চতুর মহামাত্র পদদ্বয় সন্কুচিত 
করিয়া স্কন্ধের উপর বসিয়াছে অঙ্গুষ্ঠ দ্বার চুলিকায় বেগ দিতেছে। লুষভের পৃষ্ঠস্থ নহবত লুষভের 
দ্রুতগতিহিল্লোলে বন্ধশিথিল হওয়ায় ক্রমে দক্ষিণ পার্থ হেলিয়া পড়িল। কিন্তু মত্ত লুষভ 
অবিবেকে কনেরকে লক্ষ্য করিয়া দৌড়িতেছে। কনেরের মহামাত্র মধ্যে মধ্যে পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি 
করিয়া লুষভকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া কনেরকে পুনঃ পুনঃ আঘাতে ও “মৈল মৈল” শব্দে 
দ্রুতগতিতে চালাইতেছে। এ দিকে লুষভের পিচগুস্থ নহবত ক্রমে শিথিল হইতেছিল, কণ্ঠপাশক 
ও পুচ্ছবন্ধের রজ্জু ছিন্ন হওয়ায় নহবত একেবারে টলিয়া লুষভের উদরের দিকে ঝুলিয়া পড়িলে, 
লুষভ নহবত পতনে চমকিয়া উঠিল। পদচতুষ্টয়ের মধ্যে নহবত ঝুলিতে লাগিল; তাহার 
পদচালনে ব্যাঘাত হওয়ায় লুষভের গতি ক্ষণেকের জন্য মন্দ হইল বটে, কিন্তু মন্দগতিতে 
অসস্তুষ্ট হইয়া দুই একবার পদ বিস্তাব্িয়া ফেলিল; পরে মত্ত লুষভ রুষ্ট হইয়া ক্ষণেক স্থিরভাবে 
দীড়াইয়া করদ্বারা নহবতের কাণ্ঠস্তস্ত ধারণপূর্বক বলে আকর্ষণ করায় নহবত কুথসহিত(৪) 
লুষভের অগ্রপদদ্বয়ে বাঁধিয়া মড়মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া গেল। অপর স্তম্তও সেই প্রকারে ভাঙ্গিয়া 
লুষভ শরীর বক্র করিয়া নহবতটি খণ্ডখখণ্ড করিয়া ফেলিল। স্বন্বস্থ আধোরণ অস্কুশ দ্বারা কত 
আঘাত করিল, কিন্তু লুষভ কোন বিষয়ে উপেক্ষা করিল না, নহবত নষ্ট করিয়া আবার কনেরের 
দিকে ধাবমান হইল। ইতোমধ্যে কনেরের মহামাত্র নিকটস্থ নদীর পুলিণে ও বাঁওড়ের তীরস্থ ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র বন দিয়া বাঁওড়ের অপর পারে যাইয়া দৌড়িল। লুষভস্থ আধোরণ ক্রমাগত অন্ুুশাঘাতে 
তাহাকে নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়া হতাশপ্রায় বসিয়া রহিল। লুষভ দূর হইতে কনেরকে 
বাঁওড়ের অপর পারে .দেখিতে পাইয়া বেগে বনমধ্যে দৌড়িলে, অল্পদূর যাইবার পরই তাহার 
গতিমন্দ ও পদ ভার হইল; লুষভ যত বেগ পূর্বক পদতোলনে আয়াস পাইল ততই তাহার পদ 
পঙ্কে নিপোথিত হইতে লাগিল, ক্রমে প্রায় বক্ষপর্যস্ত পঙ্কে বসিয়া গেল। আধোরণ লুষভকে 
পক্কাবদ্ধ দেখিয়া তাহার পিচণ্ু দিয়া পেচক আশ্রয় পূর্বক পশ্চাংভাগে অবতরণ করিল, কিন্ত 
ভূমিতে তাহার পদস্পর্শ করিল না, সে হস্তিমথিত দামও বনের উপর নামিল। পরে লুষভের 
কর্ণাগ্র ধরিয়া তাহাকে পশ্চাৎ দিকে ভর দিয়া অগ্রপদ উত্তোলনের চেষ্টা করিতে ইঙ্গিত 


(১) ক্ষরম্মদ হস্তি। 
টি (২) হস্তিশুগুনিসূঃত জলকণা। (৩) বাতাদি প্রেরিত জলকণা। (৪) গজপৃষ্ঠস্থ চত্রকম্বল। 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ২৭৫ 


করায় লুষভ মন্ততা বশতঃ কোন মতে হটিবার ইচ্ছাও করিল না। বরং অগ্রসর হইবার 
অভিপ্রায়ে শুণ্ড গুটাইয়া শুণ্ডের উপর সমস্ত শরীরের ভর দিয়া মস্তক ও শুণ্ডের সহায়তায় 
অগ্রস্থ দক্ষিণ পদ তুলিতে যত আয়াস করিতে লাগিল, ততই পঙ্কে পোথিত হইল; ক্ষণেক 
ভীম বলে এইরূপ শ্রম করায় এক কালে অবসন্ন, নিস্তেজ ও স্পন্দরহিত হইয়া পড়িলে 
এমত করুণ স্বরে বৃংহিত করিল, যে অপর পারের কনের শুনিবামাত্র ফিরিয়া দীড়াইল। 
মহামাত্র পক্কস্থ হস্তীর অবস্থা দেখিয়া কনেরকে বাঁওড়ের তীর দিয়া ক্রমে লুষভের নিকটে 
আনিলে কনেরের মহামাত্র তীরের অবস্থা দেখিয়া চিস্তিতে লাগিল; কনেরকে অগ্রসর 
করিতে দুই একবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কনের শুণ্ডের অগ্রভাগ দিয়া পদক্ষেপের পূর্বে 
স্থানটি টিপিয়া দেখিয়া ক্রমে পশ্চাৎ হটিতে লাগিল। মহামাত্র অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহার 
চুলিকা€১) টিপিয়া অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিল, অঙ্গুষ্ঠের বলে কর্ণ ফিরিয়া গেল কিন্তু 
কনের এক পদও অগ্রে নিক্ষেপ করিল না। মহামাত্র কদধবা(২) দেখিয়া কনেরকে 
প্রত্যাবর্তন পূর্বক অন্তরে যাইয়া দীড়াইল। লুষভের মহামাত্র নিকটে আসিলে তাহাকে 
বলিল, “'লুষভকে বাঁচাইবার উপায় কি স্থির করিলে? সময় থাকিতে তাহাকে ফিরাইতে 
পারিলে না?” মহামাত্র বলিল, “কেন তুমি কি দেখ নাই যে লুষভ কনেরকে অনুসরণ 
করিতে চৈতন্য রহিত হইয়াছিল?” এই কথা বলিতে বলিতে লুষভ আর এক বার পঙ্ক 
হইতে উদ্ধারের জন্য অসীম আয়াস করিল, কিন্তু আয়াসে কেবল শ্রমমাত্র হইল ও ক্ষণেকে 
হতশম্বাস হইয়া করুণস্বরে বৃংহিত করিতে লাগিল। ক্রমে স্বন্ধাবারের লোক ও সৈন্যেরা 
আসিয়া তীরে দীড়াইল; কিন্তু উদ্ধারের কোন বিশেষ উপায় স্থির হইল না। জনৈক সৈনিক 
আসিয়া বলিল “এখানে দীড়াইয়া কি করিতেছ, পঙ্কে হস্তী পড়িয়াছে তাহাকে আর কে 
উঠাইতে পারে? ইহার আশা ত্যাগ কর, ভটশ্রেণী কুচ করিয়াছে চল।” লুষভের মহামাত্র 
বলিল, “মহাশয় এই হস্তীটি মহারাজ গত বৎসর ত্রিপুরা হইতে বিশ হাজার টাকায় 
লইয়াছেন। এ দস্তী সুশিক্ষিত শিকারী, মহারাজের সমস্ত হস্তিশালায় ইহার তুল্য প্রকাণ্ড 
শরীর ও দস্তবান্‌ হস্তী আর নাই; আমি মহারাজকে এ বিষয়ে কি বলিব__আর তিনি 
আমায় জিজ্ঞাসা করিলে কি কহিব-_আমার অপেক্ষা দুর্ভাগা আর কেহই নাই!” কনেরের 
মহামাত্র মন্দে মন্দে কনেরকে স্কন্ধাবারের দিকে চালাইল। পথে অপর হস্তীর সহিত সাক্ষাৎ 
হওয়ায় তাহার মহামাত্রের সহিত লুষভের পঞ্কে পতনের বিষয়ের কথাবার্তা কহিতে 
কহিতে ক্রমে ক্বন্ধাবারে আসিয়া দেখে যে প্রায় সমস্ত গুল্ম চলিয়া গিয়াছে কেবলমাত্র 
কতিপয় হস্তিঘটা(৩) দাঁড়াইয়া আছে। নিকটে গোবর্ধন রায়কে দেখিয়া শির নোয়াইয়া 
অভিবাদন করিলে গোবর্ধন বলিল, “কোন হস্তীটি পঙ্কে পোথিত হইয়াছে?” জনৈক 
আধোরণ বলিল, “হুজুর ত্রিপুরার নৃতন মাতঙ্গটি পক্কে পড়িয়াছে।” গোবর্ধন বলিল 
“তাহাকে তুলিবার কোন উপায় কর।” আধোরণেরা বলিল “হুজুর হাতি পাঁকে পড়িলে 
আর কে উঠাইতে পারে?” গোবর্ধন জনৈক প্রতিহারীকে(৪) ডাকিয়া বলল, “যে মাতঙ্গ 
পঞ্চে পড়িয়াছে তাহার আধোরণকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও।” গোবর্ধন এই কথা 
বলিয়া স্বীয় আবাসাভিমুখে চলিয়া গেল। দুরে ভটগুল্মাদির গমনজনিত রমণীয় ঢক্কা 
দামামাদির বাদ্য শোনা যাইতে লাগিল ও উভয় অঞ্চলে এমত ধুলী উখিত হইল যে 
গগনমগ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ক্রমে স্কন্ধাবার জনশূন্য প্রায় হইল । 


(১) হস্তিকর্ণমূল। (২) কুপথ। (৩) হস্তি ফৌজ। (8) দ্বারবান। 


চতুর্থ অধ্যায় 
“মৃগায়তাক্ষো মৃগয়াবিহারী সিংহাদবাপ দ্বিপদং নৃসিংহঃ।” 


যে সময়ে রায়গড়ে মহারাজ মানসিংহের সৈন্যের সহিত প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ হইতেছিল 
ও যখন বর্মাবৃত পুরুষ দুর্গের দ্বারপিণ্তীতে দীড়াইয়া দুর্গপ্রাকারে তোপের দ্বারা আঘাত 
করিতেছিলেন; যে সময় সূর্যকুমার রায়গড়ের দক্ষিণ গোপুরে স্বীয় অজেয় গুল্ম লইয়া ভীম 
যধোসংরাবে(১) মত্ত, যখন উভয় পক্ষের ভটমগুলীতে বিষম গৌল্যপানবিহ্ল(২) মাতঙ্গের 
ন্যায় ভীষণ ভীমর€ত) প্রবাহিত হইতেছিল; যখন উভয় পক্ষের মধ্যে কেহই প্রদ্রাবকল্পনা(৪) 
করে নাই; যখন নিষঙ্গথি(৫) নিশিত নীললৌহমুখ€৬) কাগুগোচরপুঞ্জ (৭) পৃষ্ঠস্থকলাপ(৮) 
হইতে লইয়া ভীষণ ধনু হইতে ক্রমান্বয়ে জ্যা(৯) নির্ঘোষে নিক্ষেপ করিতেছিল; যখন 
কাণুপৃষ্টেরা১০) গোফণা(১১) হইতে তোয়ডিম্বের(১২) ন্যায় ক্রমান্বয়ে পাষাণক্ষেপে 
রায়গড়ের প্রতোলী প্রাকার আচ্ছন্ন করিতেছিল; তখন চেঙ্গরখালী নদী তীরে জয়স্তীপুরে মহা 
সমারোহ। জয়্তীপুরবাসীরা গোস(১৩) কালে মহারাজ গ্রামাধানে(১৪) যাইবেন বলিয়া মহা 
উৎসাহে মৃগয়ার উদ্যোগ পাইতেছে। চারিদিগে দুই ক্রোশ নীবৃৎ€১৫) মধ্যে বোধ হয় গত 
সন্ধ্যায় কেহ শয়ন করে নাই। পার্বতীয়দিগের মৃগয়া একটি মহান্‌ আনন্দের কর্ম; আবার যখন 
সে মৃগয়ায় মহারাজ স্বয়ং ব্যস্ত আছেন কুকী, লুশাই ও মিকির জনসমাজে আমোদের সীমা নাই। 
ইহারা একাস্ত মৃগয়াপ্রিয়। এমন কি মৃগয়াদ্ারা গ্রাম-রক্ষা হয় হেতুবাদে মৃগয়াকে গ্রামাধান 
বলিত। জয়স্তীপর্বতের বাসীগণ চারি জাতিতে বিভক্ত। তাহাদিগের মধ্যে নিজ জয়স্তীপুরে 
সৈন্যটক্কই অধিক। জয়স্তীপুরের চৌধুরী একজন সৈন্যটঙ্ক তাহার পিতা পূর্বমহারাজ সূর্যকুমারের 
পিতার সময়ে জোবালনামক গ্রামের একজন প্রধান দুলুই ছিলেন, পরে মহারাজের মৃত্যুর পর 
প্রতাপাদিত্যের জয়ন্তীপুর গমনে জয়স্তীপুরের পুরাতন চৌধুরী নন্দরাম ভয়ে পলায়ন করায় 
সৈন্যটঙ্কজাতীয় জোবাল গ্রামের দল্গুই গোপাল উক্ত পদে অভিষিক্ত হইবার আশায় 
প্রতাপাদিত্যের সহিত সাক্ষাৎ করে 'ও তাহার বিশেষ সাহায্য করায় প্রতাপাদিত্য গোপাল 
দক্পুইকে নন্দরাম চৌধুরীর পরিবর্তে চৌধুরীপদে নিযুক্ত করেন। প্রতাপাদিত্য স্বয়ং জয়স্তীপুরে 
থাকিয়া বিশেষ শাসন করিতে অক্ষমজ্ঞানে মিকীর জাতীয় জৈনক মীরাসদারকে আপনার 
অধীন রাজা করিয়া যান। লটকা জয়ন্তীপুরের সিংহাসন পাইয়া চিরমঙ্গ পর্বতে কালীদেবীর 
উদ্দোশে কয়েকটি মন্দির প্রস্তুত করেন ও তথায় অষ্টোত্তরশত নরবলি দিয়া লশাই, মিকির, 
কুকি ও সৈন্যটঙ্কজাতি মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। জয়স্তীপুরের রাজা লটকা অত্যন্ত 
মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। জয়ন্তীপুরে রাজ্য প্রণালী অত্যন্ত সরল। জয়স্তীপর্বত অঞ্চলে গ্রামে কর 
ছিল না, কেবল প্রত্যেক গ্রামের দল্পুই প্রতিবর্ধে জয়স্তী রাজকে একটি করিয়া পুংছাগ 
করম্বরূপ দিতেন। জয়ন্তী পর্বতে কৃষিকর্ম জুম(১৬) রীতিত্তে প্রবাহিত হইত। লাঙ্গলাদি 
কার্যযন্ত্র কিছুই ব্যবহার হইত না। কেবল একমাত্র দাও দ্বারা জুমচাষ নির্বাহ হইত। জয়ন্তীর 
উপত্যকা ভাগে নিম্ন প্রদেশের প্রণালীতে হলাদিবহন ও বীজ বপন হইত। গ্রামচয়ে চূর্ণ 


(১) যুদ্ধে আহুান। (২) উগ্রমদ্য। (৩) ঘনযুদ্ধ। (৪) সেনাপলায়ন। 
(৫) রঘী। (৬) ইস্পাৎ। (৭) লৌহবাণ। ৮৮) তুণ। 
(৯) ধনুগুণ। (১০) শরপৃষ্ঠসেনা। (১১) ফিঙ্গে। (১২) শিল। 


(১৩) প্রাতঃকাল। (১৪) মৃগয়া। (১৫) বনমধ্যে মনুষ্যবাস। 
(১৬) পবর্বতের নিকটস্থ ভূমি। 
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কমলালেবু ও শীষক ইত্যাদি দ্রব্য করস্বরূপ রাজার ভাণ্ারে পাঠান হইত। রাজার পক্ষ হইতে 
বর্ষে বর্ষে সেই সকল দ্রব্য ডাক ইজারাদ্ারা বিক্রয় হইত ও তাহার যে স্বল্প অর্থ লাভ হইত 
তাহার বিনিময়ে মহারাজ নিন্নদেশজাতবন্ত্রাদি দ্রব্য লইতেন। অদ্য রাত্রিতে জয়স্তীপুরের 
হাটতলার ধারে চেঙ্গখালী নদীতীরে অত্যন্ত সমারোহ। প্রকাণ্ড একটি দেবদারুগাছের তলায় 
লেলায়মান সভাজ্য (১) অগ্নি জুলিতেছে, সরল ও শাল নির্যাস(২) চতুর্দিক সদগন্ধে আমোদিত 
করিয়াছে, তাহা আবার শীতকাল, জুলদগ্নিতাপ প্রিয়সেব্য হওয়ায় চারিদিকে লোকারণ্য। 
অগ্নির অদৃরস্থ কয়েকজন সৈন্যটক্কজাতীয় প্রধান দক্গুই বসিয়া আছে__এমত সময় শিলানামক 
জনৈক দর্লুই আসিয়া চক্রে প্রবিষ্ট হইল, সকলে তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলে সে বলিল, 
“বন্ধু চল আমরা অগ্রসর হই। আমাদিগের ত চিরমঙ্গ পাহাড়ে যাইয়া রাজার জন্য শিবির 
সংস্থাপন করিতে হইবেক।” বন্ধু বলিল, “বস এত রাত্রি থাকিতে যাইয়া কি হইবে। এখন 
বোধ হয় এক প্রহরের অধিক রাত্রি আছে, এই অল্পকাল হইল কালকেতু পশ্চিমে অস্তমিত 
হইয়াছে, এখনও সুখতারা উঠে নাই।” শিলা বসিয়া করতল অগ্নির দিকে বিছাইয়া একবার 
জোবাল হইতে যে সকল প্রত্যস্ত(৩) পর্বত দিয়া আসিলাম, আমার সর্বাঙ্গ শীতল হইয়া গেছে। 
অদ্য মৃগয়ার এত সমারোহ হইল কেন?” বন্ধু বলিল, “জাননা রাজার প্রতি লুষাই ও মিকির 
জাতির কতকটা অসন্তোষ ভাব দেখা যাইতেছে। মৃগয়ায় মহারাজ তাহাদিগের সহিত 
আত্মীয়তা বৃদ্ধির আশা করেন, চল আমরা অগ্রসর হই।” শিলা বলিল “একান্ত যাইবে ত 
চল।” উঠিয়া তাহার নিকটস্থ খষাকে বলিল “খষা, আমার জন্য দুই কলাপ লিপ্তক(৪) 
ভুলিও না। শুনিলাম আজ কাল অত্যন্ত ব্যাঘ্রের ও তরক্ষুর দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি হইয়াছে। লিপ্তক 
না থাকিলে কাগ্ডগোচরে ব্যাঘ্দমন সুবিধা নহে।” 

বুদ্ধু বলিল, “কেন লোহবাণে কি ব্যাঘ্র মারা যায় না? চিরকালত কাণুগোচরে আমরা 
শিকার করিয়া আসিলাম। বিষলিপ্ত বাণ ত ক্ষত্রিয় রাজারা ব্যবহার করেন না। লিপ্তক ব্যবহার 
ব্যাধ ও প্রতিক্ষয়াদি(৫) রাজপুরুষদিগের গ্রাহ্য ভদ্বের পক্ষে কাগুডগোচর যখেষ্ট। যদি একই 
কাণডগোচরে ব্যাঘ্ ভূমিশায়ী না করিতে পার তবে মুগয়ায় বিষলিপ্ত লিপ্তকে কি প্রয়োজন? 
ব্যাঘ্ঘ আহত হইয়াই ত আক্রমণ করিবেক।” 

শিলা বলিল, “ভাই এ তোমার ব্যাধের বিষ মাখান লিপ্তক নহে যে বিদ্ধ হইবার দুই তিন 
দিন পরে কলঞ্জ(৬) মরিয়া যাইবেক। এ বাঙ্গলার নূতন লিপ্তক। ইহা প্রতাপাদিত্যের রাজবৈদ্য 
সৌগস্ধ্যার হরিশ্চন্দ্ররায়ের প্রস্তুত বিষ মাখান। ইহা চর্মে প্রবেশমাত্রে যত বড় জন্ত হউক না 
এককালে অচেতন হইয়া ভূমিশায়ী হইবেক। ইহার দ্বারা আহত জন্ত আমাদিগের দেশীয় লিপ্তক- 
বিদ্ধ কলগ্রের ন্যায় দূষিত হইয়া মরে না। আমাকে নন্দরাম যশোহর যাইবার সময় এক পাতা 
বিষ দিয়া গিয়াছে, সেই বিষে এই লিপ্তক প্রস্তুত হইয়াছে।” খষাকে বলিল, “খা মনে আছে 
দেখিও লিপ্তক অতি সাবধানে হাত দিও। একটু আঁচড় লাগিলে তৎক্ষণাৎ মরিতে হয়। লিপ্তকে 
অতি ভয়ানক বিষ মাখান। যাও দুই কলাপ লিপ্তক লইয়া শীঘ্ব আমাদিগের সহিত মিলিও, আমরা 
অল্পে অল্পে অশ্বে অগ্রসর হই।” খষা গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। শিলা ও বুদ্ধু দুই জনে হাত ধরা 
ধরি করিয়া দূরে যাইয়া দুই ছোট ছোট মনিপুরি টাটুতে চাপিয়া মন্দগতিতে চিরমঙ্গপর্বতাভিমুখে 
চলিল। পথে বুদ্ধু বলিল, “নন্দরাম কোথায় গেল, সে আর কতদিন লুকাইয়া থাকিবে?” 


(১) আমোদ সূচক অগ্নি। (২) ধুণা। (৩) পর্বতের সন্নিকটস্থ পর্বত। 
(৪) বিষলিপ্ত তীর। (৫) আরদালি। (৬) বিম লিপ্তশরহত পশু। 
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শিলা বলিল, “সেত আর এখন লুকাইয়া নাই, সে যে এখন প্রতাপাদিত্যের সভায় 
শিবচন্দ্রের পুত্র সূর্যকূমারকে আনিতে গিয়াছে।” 

বুদ্ধ বলিল, “আমি তাহা জ্ঞাত আছি। কিন্তু কবে সূর্যকূমার আসিয়া পিতৃসিংহাসনে 
অধিরূঢ় হইবেক। তুমি কি শিবচন্দ্র রাজার সহিত শিকার করিয়া ছিলে?” 

শিলা বলিল, “যে দিন মহারাজ শিবচন্দ্র মৃগয়ায় বনমধ্যে পড়িয়া মরিয়া যান আমি সে দিন 
মৃগয়ার দলে ছিলাম, কিন্তু শিবির আমার জিম্মায় থাকায় আমি রাজার নিকটে ছিলাম না।” 

বুদ্ধ বলিল, “আমি প্রথম মৃগয়ায় প্রায় মহারাজার পার্খে ছিলাম, পরে যখন একটা প্রকাণ্ড 
গণ্ডক সমুখিত হইল তখন মহারাজ ও প্রতাপাদিত্য ব্যস্ত হইয়া অগ্রসর হইলেন, তাহাদিগের 
আশা ছিল খড়ীটি তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাহার সহিত যোধসংরাবে নিযুক্ত হইবেন। 
কিন্ত লোকজনতা দেখিয়া গণুক স্ফুরণ€১) পূর্বক পলায়ন করিল। বিরংসু€২) নৃপদ্বয় ব্যগ্রে 
তাহাকে অনুসরণ করিলেন। খড়ী যত বেগে দৌড়িতে লাগিল রিরংসাপরবশ রাজারাও তত 
অধিকতর বেগে অশ্বচালন করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক মধ্যে বোধ হইল মহারাজ শিবচন্দ্র খড় 
লাভ করিলেন, অমনি লৌহবলয়ের উপর দাঁড়াইয়া স্বীয় দীর্ঘ শেল লইয়া আঘাতের জনা 
উত্তোলন করিলেন। অশ্বসান্লিধাভীত খড়ীী আরও বেগে দৌড়িল। ক্রমে খড়গীও মহারাজের 
মধ্যস্থ ব্যবধান বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য শিবচন্দ্রের সমকক্ষ হইবার যথেষ্ট 
প্রতাপাদিত্যের অশ্বকে পশ্চাতে রাখিয়া দৌড়িল। আমার টাটু মৃগয়া উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া 
অমিত বেগে ধাবমান হইল। কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ বশতঃ আমি অনবধানতার ফলভোগ করিলাম-__ 
নিকটস্থ ঝোপমধ্যগত ভূগুর€৩) লক্ষ্য করিলাম না; বেগে প্রান্তরস্থ দরী(8) মধ্যে নিপতিত 
হইলাম। বিধাতার কর্ম, অশ্ব লম্ফ দিবামাত্র গহ্‌র মধ্যস্থ গাছের ডালে তাহার উদর ও উরদেশ 
বিদ্ধ হইল। আমি গাছের ডালের উপর পড়িলাম। হস্তপ্রসারিয়া যে ডালটি ধরিলাম সেই ভাল 
ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু নীচের ডালে আমার জঙঘা আবদ্ধ হওয়ায় কষ্টে রক্ষা পাইলাম।” 

শিলা বলিল, “মহারাজ প্রতাপাদিত্যের এখানে আসিয়া মুগয়া করিবার কারণ কিঃ 
আমাদিগের মহারাজের মৃত্যুই বা কি প্রকারে ঘটিল?” 

বুদ্ধ বলিল, “াদখানের রাজা প্রতাপাদিত্য আপনার খুল্পতাত বসস্তরায়ের নিকট হইতে 
স্বরাজ্য লাভের কিছুদিন পরেই ইষ্টদেবতার পূজার উদ্দেশে সসৈন্যে কামরাপ যাত্রা করেন। 
তথায় দেবীমন্দিরে জয়স্তীপুরের রাজার রোগের সমাচার পাইয়া তাহার সহিত আতস্ত্বীয়তা 
করিতে জয়ন্তীপুর যাত্রা করেন। প্রতাপাদিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য কিন্ত স্বতন্ত্র ছিল। কামাখ্যার 
সেবাইত ব্রান্মণদিগের নিকট জয়ন্তীপুরের অসীম প্রশংসা শুনিয়া তথাকার পর্বতে নানাবিধ 
ধাতু ও অপরাপর রত্বাদির লোভে, বিশেষতঃ জয়ন্তী মণিপুর ত্রিপুরার মধ্যে জয়ন্তী পর্বতেই 
তৎকালে যথেষ্ট হস্তী পাওয়া যাইত,_-তথাকার আধিপত্য থাকিলে স্বসৈন্যের জন্য হস্তিযুথ 
ও মণিপুরের টাটুঘোড়া পাইবার সুবিধা বুঝিয়া জয়ন্তীপুরে প্রতিপত্তি সংস্থাপন করিতে চেষ্টিত 
হইলেন। কামাখ্যা হইতে জয়স্তীরাজ শিবচন্দ্রসিংহকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করণাভিপ্রায় 
জানান; জয়স্তীরাজ ভাটমুখে প্রতাপাদিত্যের প্রবল প্রতাপ শুনিয়া তাহাকে স্বরাজধানীতে 
আসিতে নিমন্ত্রণ করে ও স্বয়ং গারো পর্বত পর্যস্ত আসিয়া অভার্থনা করিয়া লইয়া যান। 
প্রতাপাদিত্যের রূপলাবণ্য, তাহার সৈন্যদলের প্রণালী ও রীতি নীতি ও তাহার রেশেলার 
চাকচিক্যদর্শনে জয়স্তীরাজ শিবচন্দ্র অত্যন্ত চমত্কৃত হইলেন ও অতি স্বল্পদিনেই পরস্পরের 





(১) বেগে গমন। (২) মৃগয়া করিতে ইচ্ছুক। (৩) পর্বতের উচ্চ সানু। (৪) গুহা বিশেষ। 
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বিশেষ সৌহ্‌দ্য জন্মিল। মহৎ লোকের আত্মীয়তা অল্পেতেই জন্মে ও জন্মিলে ত্বরায় নষ্ট হয় 
না, যেন স্বর্ণঘটের ন্যায় দুর্ভেদ্য ও আশু সন্ধেয়। দুর্জনের আত্মীয়তা মৃত্ঘটের ন্যায় অনায়াসে 
ভাঙ্গিয়া যায় আর ভাঙ্গিলে যোড়া লাগে না। মহারাজ জয়ন্তীপুরের রাজা শিবচন্দ্রের সহিত 
আমোদের মধ্যে সমারোহে গ্রামাধান প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহায় জয়ন্তীপুরস্থ সমস্ত প্রধান প্রধান 
চৌধুরী দর্ুই ও মীরাসদারেরা যোগ দেয়। মহারাজ শিবচন্দ্র ও মহারাজ প্রতাপাদিত্য উভয়ে 
স্ব স্ব অশ্বারোহণে গমন করেন। বনে অনেক জন্ত শিকার করিতে করিতে একটা গণুকের 
অনুসরণে উভয়ে অশ্বে দ্রতবেগে গমন করেন। ক্রমে অপরাপর রাজপুরুষ ও সৈনিকদিগকে 
অতিক্রম করিয়া দুই সখায় জনশূন্য পার্বতীয় বনে প্রবেশ করেন। বেগানুসরণে ও পার্বতীয় 
নির্মল বায়ুসেবনে উভয়ের যথোচিত উৎসাহবর্ধন হয় ও ক্রমে এত বেগে গণ্ডককে অনুসরণ 
করেন যে প্রায় একঘণ্টা পর গণ্ডকও শ্রাস্ত হইয়া নিকটস্থ হইতে লাগিল। মহারাজ শিবচন্দ্রের 
সর্বদা মৃগয়ায় অভ্যাস থাকায় তাহার অশ্ব অগ্রসর হইল ও ক্ষণেকে মহারাজ প্রতাপাদিত্য 
পশ্চাতস্থ হইলেন। এমত সময় একটা সরল গাছের ঝোপের মধ্যে গগুক ও শিবচন্ত্র তার অশ্ব 
সহিত অদৃশ্য হইলেন। ক্ষণেক পরে নন্দরাম চৌধুরী বেগে অশ্বে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে 
প্রতাপাদিত্য স্বীয় অশ্বে উঠিয়া বসিলেন ও বলিলেন “নন্দরাম আমি অত্যন্ত শ্রাস্ত হইয়াছি। 
শিবচন্দ্র কোথায় গেলেন দেখিতে পাইতেছি না। আমি অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম এইখানে 
আসিয়া এই ঝোপে একটু বিশ্রাম করিলাম ।” নন্দরাম প্রতাপাদিত্যের কথা শুনিয়া বলিল মহারাজ 
অনুমতি করেন ত আমি মহারাজ শিবচন্দ্রের অন্বেষণে যাই”। তাহায় প্রতাপাদিত্য বলিলেন “হা, 
চল আমিও যাই। এদিকে ত শিবচন্দ্র আসেন নাই। তিনি পূর্বদিকে গিয়াছেন।” নন্দরাম বলিল 
“মহারাজ আমি জয়ন্তীরাজকে এই ঝোপের ভিতর যাইতে দেখিয়াছি আমার সন্দেহ তিনি এই 
নিকটের কোন গহুরে নিপতিত হইয়াছেন। এ অতি অনিশ্চিত প্রদেশে কোথায় গুহা কোথায় 
খাদ কিছুই জানা যায় না।” তাহে প্রতাপাদিত্য বলিল, “না তিনি এদিকে যান নাই।” নন্দরাম 
বলিল, “মহারাজ এ দেখুন ঝোপের উপর তাহার উষ্কীষ পড়িয়া আছে।” প্রতাপাদিত্য উষ্তীষ 
দেখিয়া বলিলেন, তামার বোধ হয় ও উষ্ভীষ অপর কাহার।” নন্দরাম বলিল। “মহারাজ 
আপনি এইখানে থাকুন আমি ঝোপের ভিতর দেখিয়া আসি।” এই কথা বলিয়া নন্দরাম স্বীয় 
অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলে প্রতাপাদিত্য ক্ষণেক চিত্তিয়া আপনিও অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন; 
নন্দরাম ব্যস্তে ঝোপের দিকে চলিয়া গেল।” শিলা বলিল, নন্দরাম আমাদিগকে এ সকল কথা 
কিছু ভাঙ্গিয়া বলে নাই। “মহারাজ শিবচন্দ্র খাদে পড়িয়া অশ্বচাপানে মরিয়া যান এই মাত্র 
শুনিয়াহিলাম। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের অদৃষ্ট অত্যন্ত সুপ্রসন্ন, কেননা কোথা বঙ্গের রাজা, বিনা 
যুদ্ধে কামাখ্যায় প্রত্যাগমনে জয়ন্তীপুরে আসিয়া স্বীয় শাসন সংস্থাপন করিয়া চলিয়া গেলেন” 

বুদ্ধু বলিল, “সমস্তই দিনের কর্ম। মহারাজ শিবচন্দ্রের মৃত্যুর পর তখনকার চৌধুরী মধ্যে 
পরস্পরের প্রীতিপ্রণয় না থাকায় ও দুগ্ধপোষ্য বালকসূর্যকুমারের নাম করিয়া সৈন্যটক্ক ও মিকির 
জাতিমধ্যে আত্মবিচ্ছেদ হয়। বিশেষে মহারাজ শিবচন্দ্র ক্ষত্রিয় রাজা, __আমাদিগের স্বজাতি 
শাসন পাইব, এই পরামর্শে আমরা প্রতাপাদিত্যের কুহকে ভুলিয়া গেলাম। এমন কি আমিই 
প্রতাপাদিত্যের সহায়তা লাভের জন্য প্রথম তাহার শিবিরে যাইয়া তাহাকে বলিলাম, “মহারাজ 
আমার্দিগের রাজা শিবচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে, এক্ষণে দুক্ধপোষ্য কুমারমাত্র আছে, তাহা হইতে 
আমাদিগের পাবত্তীয়দেশ শাসন হওয়া দুক্কর; বিশেষ মণিপুরে ও ত্রিপুরারাজের সহিত 
আমাদিগের প্রণয়াভাব। আমাদিগের ইচ্ছা মহারাজ জয়ন্তীরাজের একটা বন্দোবস্ত করিয়া যান। 
তাহাতে তিনি বলিলেন, আমি এই চিন্তায় ব্যস্ত আছি। আমার অভিপ্রায় মহারাজ কুমার 
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সূর্যকুমারকে রাজমহিষীর সহিত বঙ্গে যশোহরে লইয়া যাই। তাহার বাল্যাবস্থায় যশোহরে আমার 
নিকট রাখিয়া রাজনীতি শিক্ষা দিই। পরে তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, তাহার রাজ্যে তাহাকে 
পাঠাইব। ইতোমধ্যে সূর্যকুমারের নামে তাহার বাল্যাবস্থায় জয়স্তী শাসন জন্য তোমাদিগের মধ্যে 
প্রধান চৌধুরী জনৈককে নিযুক্ত করিয়া যাই।” আমি তাহায় সম্মতি প্রকাশ করিলে, তিনি লটকার 
নাম করিলেন। লটকা তখন সর্বদা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নিকট যাতায়াত করিত ও ত্রিপুরার 
সহিত গত যুদ্ধে জয়লাভ করায় জোবাল ও জয়ন্তীপুরে অত্যন্ত প্রতিপন্ন হয়। তখন সেনামগলীতে 
লটকার নাম শুনিলে পুলকোগ্দম ইইত আর শক্রশিবিরে বিশেষে ত্রিপুরার আবালবৃদ্ধ সকলেই 
লটকাকে কালাস্তক যমের ন্যায় দেখিত। লটকার অদৃষ্ট ভাল, সর্ববাদী সম্মত হইল। প্রতাপাদিত্য 
তাহাকে রাজ্যভার দিয়া রাজমহিষী ও রাজকুমার লইয়া বাঙ্গালায় চলিয়া গেলেন। 

শিলা বলিল, “এখন ত লটকাও জনসমাজে অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। লটকা পদমত্ততার 
পূর্বে আত্মীয় বিস্মৃত হইতেছে, এখন সে স্থির রাজা, কাহাকেও উপেক্ষা করে না মনে যাহা উদয় 
হয় তাহাই করে।” 

বুদ্ধ বলিল, “সকল কর্ম শেষে বৃদ্ধি পায়; তবে দুই একটা যবমধ্যাকৃতি মধ্যে বৃদ্ধি পায় 
ত অন্তে উপস্থিত হইতে বিলম্ব হয়। কিস্ত সকলেরই শেষ আছে যখন ষোড়শ কলা পূর্ণ 
হইবেক, তখন কৃষ্ণপক্ষের উদয় হইবেক সন্দেহ নাই। এ সংসারের নিত্য কিছুই নাই। নিত্যের 
মধ্যে নাশই নিত্য।” 

একটা গাছের অস্তরাল হইতে জনৈক লঘুপদে আসিয়া বুদ্ধর অশ্বের বল্গা ধরিয়া অতি 
নম্র ও ক্ষুদ্র্ধরে বলিল, “মহাশয় একটু এইখানে অপেক্ষা করুন, অগ্রে একটা ব্যাঘ্র বসিয়াছে 
ধনিয়া তাহাকে মারিবার জন্য অতি সম্তর্পণে অগ্রসর হইয়াছে। শব্দ পাইলে ব্যাঘ্রটি পলাইয়া 
যাইবে। এটা অত্যন্ত বৃহৎ ব্যাঘ, কল্য সন্ধ্যায় সময় রামার ঘোড়া মারিয়াছে ও আমাদের ছত্র 
হইতে একটি স্ত্রীলোক মুখে করিয়া পলাইয়াছে।” 

বুদ্ধ ও শিলা উভয়ে কথা শুনিয়া অশ্ববেগ সম্বরণ করিল ও বলিল এখানে দীড়াইয়াই বা কি 
করিব। যে উত্তরে বাতাস দিতেছে, ইহাতে ব্যাঘ্র আমাদিগের গন্ধ পাইয়া সাবধান হইবেক।” 

ভুচ্চু বলিল, “মহাশয় আমি তাহার উপায় করিয়াছি। এ গাছের পার্থে আগুণের কাছে 
চলুন।' 

বুদ্ধ ও শিলা গাছের দিকে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে বলিল “বশাপোড়া গন্ধ পাইতেছি। 
ইহাতে ভাল্পুক আসিবার সম্ভাবনা, এমত অবোধের মত কর্ম করিয়া অন্ধকারে বসিয়া থাকা 
উচিত নহে।” 

ভুচ্চু বলিল, “মহাশয় ভাল্গুকের ভয় নাই এই পার্থেই অগম্য ভৃগু প্রান্তর। এ খাদ দিয়া 
সর্প উঠিতে পারে না, তা ভাল্লুকের কথা কি? এস্থানটি রাত্রিবাসের উপযুক্ত স্থল। আমি ধনিয়া 
এস্থানে সন্ধ্যা অবধি এ ব্যাঘের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলাম। দেখুন এ স্থানের তিন দিকে খাদ ও 
আমরা ভাল জানি এ খাদের উপর একখানি আল্গা পাথরে আমরা বসিয়া আছি, নীচে একটি 
রম্য গহুর, অতএব নীচে দিয়া কোন জন্তু আসিবার উপায় নাই। কেবল এই পূর্বদক্ষিণ কোণে 
পথ তাহার অর্দেকে সভাজ্য অগ্নি জালিয়া অপরার্ গাছের অন্তরালে বসিয়া ছিলাম। ব্যাঘ্র ও 
ভাল্পুকাদির ভ্রম জন্মাইবার জন্য সভাজ্যাগ্নিতে বশা দিয়াছি, গন্ধ দূর হইতে হিংশ্রক জস্ত 
প্রলোভন করিয়া আনিবেক। এই ক্ষণেক কাল হইল ব্যাঘ্রটি এই প্থ দিয়া চলিয়া গেলে ধনিয়া 
তাহাকে আস্তে আস্তে অনুসরণ করিতেছে ।” 

বুদ্ধু ও শিলা স্থানটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল। বুদ্ধু বলিল “এইরূপ খাদেই 
শিবচন্দ্রের মৃত্যু হয়। আমাদিগের দেশে এরূপ ভয়াবহ ভৃগু যথেষ্ট থাকায় অশ্থে চাপিয়া 
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মৃগয়া করা অত্যন্ত অনর্থ-মূলক হইয়া থাকে। তবে এ স্থানটির একটা সুবিধা দেখিতে পাই, 
ইহার কোন দিকেই বন বা ঝোপ নাই। ঝোপ থাকিলে এখানে মৃগয়ায় স্কট মানিতে হইত। 
এ ধনুর টঙ্কার হইল! অনুমান করি ধনিয়া তীর ছাড়িয়াছে।” তাহারই অব্যবহিত পরে 
একটি ভীষণ গর্জন হইল। মেদিনী কাপিয়া উঠিল। বুদ্ধ শিলা ও তুচ্চু ব্যস্তে স্ব স্ব অস্ত্র 
লইয়া অগ্রসর হইল। বুদ্ধু বৃক্ষের অন্তরালে অশ্বদ্ধয় বন্ধন পূর্বক সভাজ্যাগ্নি উজ্জ্বল করিয়া 
দিয়া অধিক শ্শুষ্ক কান্ঠ দ্বারা অগ্নিটি বিস্তারিয়া এ স্থানের দ্বারের স্বরূপ পথের মধ্যে 
ব্যবধান করিয়া দিল। পরে তিন জনে দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ শেল ও বাম হস্তে অভেদ্য দীর্ঘ 
কান্ঠফলক লইয়া অগ্রসর হইলে দেখিল যে অল্প দূরে ধনিয়া ভূমে পতিত হইয়াছে ও 
ব্যাঘ্রটি তাহার বাম ভূজশিরে উন্নত নখরপাদ ও ধনিয়ার দক্ষিণ জঙঘায় বাম নখর(১) 
দিয়া ধরিয়া ধনিয়ার মুখের নিকট নাসিকা দিয়া ঘ্বাণ লইতেছে। ধনিয়া বৈয়ান্র 
বজ্রনখ্রংষ্্রাহত€২) হইয়া রক্তরক্তীকৃতাঙ্গ হইয়াছে। শিলা ও ভুচ্চু ধনিয়ার জীবন সংশয় 
দেখিয়া প্রত্যালীট(৩) হইয়া অমিতবেগে ব্যাঘ্রের শিরোদেশ ও ললাট লক্ষ্য করিয়া শেল 
নিক্ষেপিল। শেলদ্বয় ভিন্দপালের ন্যায় বেগে যাইয়া ব্যাপ্রের শিরোদেশে বিদ্ধ হইল। ব্যাঘ্রটি 
আর একটি অর্গর্জন করিয়া ধনিয়াকে ত্যাগ করিয়া লম্ফ দিল ও প্রায় দশ হাত অস্ত্রে 
গিয়া চিৎপাত হইল। ইত্যবসরে বুদ্ধ বয়োধিক্য বশতঃ কোন ক্ষীণতা বা ক্ষুদ্রতা না 
দেখাইয়া স্বীয় তীক্ষাগ্র কর্তরিকা দিয়া ব্যাঘ্বের বক্ষঃদেশে ভেদ করিল। ব্যাঘ্রটি গৌগরাইয়া 
নিস্তব্ধ হইল। তিন জনের আঘাত এত লঘুকালের মধ্যে পড়িল যে বুদ্ধুর কর্তরিকায় কি 
শিলা ও ভুচ্চুর শেলে ব্যাঘ্রটি প্রাণ ত্যাগ করিল বোঝা গেল 'না। ধনিয়া অবকাশ পাইয়া 
সানন্দে বুদ্ধুর পদধূলি লইল ও ভুচ্চুর ও শিলার সহিত কোলাকুলি করিল। 

বুদ্ধ বলিল, “ধনিয়া, তোমার এমত অসমসাহসিকের ন্যায় আচরণ যুক্তিযুক্ত হয় নাই। 
সামান্য তীর কি কাগুগোচর হস্তে নিরাশ্রয়ে ভূমে থাকিয়া ব্যাঘ্বের সম্মুখে অস্ত্র চালন 
উন্মন্ততামাত্রর_উচিত নহে।” 

ধনিয়া বলিল, “মহাশয় আমি গাছের অন্তরালে থাকিয়া তীর মারিয়াছিলাম, এ দেখুন 
তীর এখনও ব্যাঘ্ের বুকে বেঁধা আছে। আমি অনুমান করিয়াছিলাম যে ব্যাঘ্রটি একই তীরে 
যমালয় গিয়াছে, কেন না সে তীর খাইয়া ভীমগর্জনে ভূমে পড়িল। তখন আমি গাছের 
সে উঠিয়া লম্ষ দিয়া আমাকে মৃত্শায়ী করিল।” 

শিলা বলল, “দেখি তোমার জঙঘায় কি প্রকার ক্ষত হইয়াছে__তোমার ভুজশিরে ত 
অধিক লাগে নাই? 

ধনিয়া বলিল, “আমার জঙঘায় অধিক আঘাত লাগিয়াছে, আমি লম্ফ দেওয়ার ভুজশ্ির 
ধরিতে পারে নাই; পরে পড়িয়া গেলে কেবল ব্যাঘ্ের থাবামাত্র লাগিয়াছিল। মহাশয়, সে যাহা 
হউক, রাজার আসিবার বিলম্ব কত? বিলম্ব থাকে ত আমি একটা ঘোড়ার সন্ধান দেখি।” 

বুদ্ধ বলিল, “রাজার আসিবার আর অধিক বিলম্ব নাই। তুমি আমার ঘোড়ায় চল, 
চিরমঙ্গে আমি আর একটা ঘোড়া করিয়া লইব।” 

শিলা বলিল, “মহাশয় আপনার ঘোড়ায় আপনি যান, ধনিয়া আমার ঘোড়া লউন।” 

ধনিয়া বলিল, “যেটা হউক,__আমি রক্তআাবে ক্ষীণৰল বোধ করিতেছি।” 





(১) থাবা। 
(২) ব্যাঘ্বের কঠিন নখ ও দস্তাহত। (৩) বামপদ অগ্রসর করিয়া দীঁড়ান। 
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বুদ্ধ ধনিয়ার অঙ্গবৈক্রব্য দেখিয়া স্বীয় মকর-বন্দ বস্ত্র তাহার জঙঘায় বাঁধিয়া দিল ও 
বলিল, “খষার নিকট আমার দ্রব্য সামগ্রী আছে, আসিলেই ওঁষধ লাগাইয়া দিব।” 

ধনিয়া অশ্থে বসিলে সকলে একত্র হইয়া মন্দগতিতে পথ দিয়া চলিল। ক্রমে পূর্বদিক 
রক্তবর্ণ হইতে লাগিল। প্রাতঃকালের অনির্বচনীয় সদগন্ধ চারি দিকে ছুঁটিল। দূরের গাছে ও 
ঝোপে মনাল€১) প্রভৃতি বড় বড় বন্য কুকুটাদির শব্দ পাওয়া যাইতে লাগিল। গোমায়ু(২) 
ও শৃগালে দ্রুতপদে পথের এ দিক হইতে ওদিকে দৌড়িয়া স্বীয় গর্তের অনুসন্ধান করিতে 
লাগিল। ওখানে একটা ম্বেতবর্ণ শৃগাল দূর হইতে মনুষ্যপদের শব্দে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া 
দেখিতেছে। এখানে একটা ভলুক ঘৌঁত ঘোঁত করিয়া দূর দিয়া পলাইয়া গেল। শিলা ও বুদ্ধ 
ভল্ুক দেখিয়া করতালি দিয়া চীৎকার করিল। এমত সময় পশ্চাৎ হইতে রাজার অগ্রবর্তী 
রাজপুরুষদিগের আগমন শব্দ পাইয়া বুদ্ধুরা পথের একপার্থে দাড়াইল। ক্রমে লটকার অশ্ব 
নিকটস্থ হইলে জয়ন্তীরাজ বলিলেন, “বুদ্ধ তুমি এখনও যে পথে দীড়াইয়া আছ?” 

বুদ্ধ বলিল, “মহারাজ-_জয় হউক! আমি প্রায় রাত্রি এক প্রহর থাকিতে রওয়ানা 
হইয়াছিলাম; পথে ধনিয়াকে একটা ব্যাঘ্রে আঘাত করায় বিলম্ব হইয়াছে; অনুমান করি আপনি 
ব্যাঘ্ব-শবটি পথে দেখিয়া থাকিবেন। আমি গত রাত্রিতেই লোক পাঠাইয়া চিরমঙ্গে সমস্ত উদ্যোগ 
করিতে অনুমতি দিয়াছি। আশা করি মহারাজের কোন বিষয়ে অসুবিধা হইবেক না।” 

লটকা বলিলেন, “বুদ্ধ, তুমি পুরাতন লোক, বয়ক্রম অধিক হইয়াছে বলিয়া যাহা বল 
সকল সাজে। ইদানী আমার কর্ম কার্যে তোমার শৈথিল্য দেখিতে পাই, এবিষয়ে তোমাকে 
একবার ইঙ্গিতও করিয়াছি-_তোমার চৈতন্য হয় নাই। তুমি রাজকার্যে অপটু। আমি জানি 
অনুমতি দেওয়া আমার কর্ম; মা কালী তোমাদিগকে আদেশ বহন করিতে দিয়াছেন।” পথে 
পার্স ওমরাও পুঁড়াকে বলিলেন “পুঁড়া শুনিলে? বুদ্ধু অনুমতি দিয়াছেন ও আশা করেন 
আমার কোন বিষয়ে অসুবিধা হইবেক না।” আবার বুদ্ধুপ্ দিকে ব্যঙ্গে বলিলেন “মহাশয় 
আপনার প্রসাদাৎ ও আশাবলে আমার কোথাও কোন বিষয়ের অসুবিধা হয় না। আমার 
অসুবিধা অপরের শিরচ্ছেদনমূলক।”" ত্রমে লটকার রাগবৃদ্ধি হইতে লাগিল। লটকা প্রাতেই 
মড়ই(৩) ও পচান€(৪) গৌল্যপানে৫) চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়াছিল; আবার এখন রোষ 
হওয়ায় গোলাকার চক্ষু আরও ঘুরিতে লাগিল, যেন-_কালাস্তক যম-_্বীয় কোটর হইতে 
লম্ফ দিবেক। রাজার কটুবাক্য শুনিতে শুনিতে শিলা ও ভুচ্চু স্ব স্ব শেলগুলি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিল 
ও এত বলে অধরোষ্ঠ দস্ত দিয়া চাপিল, যে বোধ হইল চর্ম ফাটিয়া রক্ত নির্গত হইবেক। 

বুদ্ধ হেটশিরে বলিল, “মহারাজ আমি রাজসংসারে প্রায় চাল্লিশ বৎসর কর্ম করিলাম। 
মহারাজ শিবচন্দ্রের নিকট যথাযোগ্য মানে কাটাইয়াছি, কিন্তু এরূপ ব্যবহার কখন আমার 
অদৃষ্টে ঘটে নাই। হুজুর প্রভু-_অধীনের প্রতি যথেচ্ছাচরণ করিতে পারেন, কিন্তু বিনাপরাধে 
দণ্ড বিধান রাজার কর্তব্য নহে।” 

লটকা বুদ্ধুর গম্তীরবাক্যে ও স্থির অঙ্গজভাবে কতকটা চমকিয়া গেল কিন্তু স্বীয় চাপল্য 
স্বভাববশতঃ বলিল, “তুমি যে প্রতাপাদিত্যের সভাসদদের ন্যায় নীতি উপদেশ দিতে শিখিলে। 
আমার অসভ্য পার্বতীয়দেশে, বিশেষ সৈন্যটঙ্কের মুখে অত ন্যায় মাখা কথা শোভা পায় না। 
কাপুরুষ শিবচন্দ্রের শাসন নহে। এ মহাপুরুষ লটকেম্বর রাজার অধিকার । তুমি খবরদার 
আমার শ্রুতিগোচরে শিবচন্দ্রের নাম করিও না।” 


(১) পর্বতীয় কুকুট। (২) খেকসেয়ালী। (৩) মেডুয়া শস্য জাত মদ্য। 
(৪) ভাত পচান মদ্য। (৫) শস্তিত উগ্র মদ্য। 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ২৮৩ 


বুদ্ধ বলিল, “মহারাজ আপনার সহিত তুল্য উক্তি আমাতে সম্ভবে না। আমার অপরাধ 
হইয়াছে ক্ষমা করুন। আমার গমনবিলম্ব অপরাধ মার্জনা করুন।” 

লটকা, “ইনি আবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে শিখিয়াছেন।” বলিয়া মত্ততাবশতঃ হস্তের 
কশামুষ্টিদেশ দিয়া ব্যঙ্গে বুদ্ধুর কর্ণদেশ স্পর্শ করিয়া ঘৃণাসূচক থুথু করিয়া তাহার দিকে ফুৎকার 
দিলেন। সৈন্যটঙ্ক দক্লুই ও চৌধুরীগণ বিস্ময়ান্বিত হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। 

পুঁড়া রাজার এ প্রকার কুব্যবহার দেখিয়া সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল “মহারাজ এটা 
আপনার উচিত কর্ম হইতেছে না। বুদ্ধু আমাদিগের মধ্যে অত্যন্ত সন্তরান্ত লোক। তাহার কোনই 
অপরাধ দেখিতে পাই না। চিরমঙ্গে যাইয়া যদ্যপি কোন বিষয়ে ক্রটি পান, তবেই বুদ্ধু অপরাধী 
হইবেক। দৈবঘটনার উপর কাহারও আয়ত্ত নাই। পথে ধনিয়া ব্যাঘ্রের হস্তে পড়িয়াছিল; ধনিয়া 
বুদ্ধুর আত্মীয়-_কাযেই তাহার সুশ্রষার জন্য কিছু বিলম্ব করিতে হইয়াছে। তাহাতেই বা 
মহারাজের ক্ষতি কি?” 

রাজা পুঁড়ার এই কথা শুনিবামাত্র জুলিয়া উঠিলেন। বুদ্ধুকে ছাড়িয়া পুঁড়ার প্রতি কটাক্ষ 
করিয়া বলিলেন “কেহে- তুমিও যে বিচারশীল হইয়াছ! ছোট মুখে বড় কথা ভাল শোনায় 
না। তুমি আমার ক্রিয়ার উপর লক্ষ্য করিয়া সদসৎ বিচার করিও না। তুমি আমার আজ্ঞাবতী 
আমার অনুমতি রক্ষা করিবে।” 

পুঁড়া বলিল, “মহারাজ আমি আপনার অধীন বটি, কিন্তু আপনার ওমরাও পরামর্শ দিবার 
লোক। সামান্য বৃত্তিভোগী ভৃত্য নহি। আপনি আমাদিগকে একটু সাবধানে ব্যবহার করিবেন।” 

লটকা বলিল, “রে পামর আমার প্রতি “সাবধানে” বাক্য প্রয়োগ করিলি। পুঙ্গী। তুই মগ 
অপেক্ষা অধম।” 

পুঁড়া বলিল, “আমাদিগের অদৃষ্ট মন্দ! আমাদিগের পিতৃপিতামহের ধর্ম নষ্ট হইল, এখন 
নিন্নদেশের দেবদেবীর সেবায় রাজা ও রাজপুরুষেরা নিযুক্ত হইয়াছেন, এখন ফ্রার(১) আর 
পুজা হয় না, এখন ধর্মপণ্ডিত পুঙ্গী ঘৃণাসূচক কটু বাক্য হইয়াছে। মহারাজ এই দোষেই আমরা 
শিবচন্দ্রের রাজত্বে বিশেষ অনুরক্ত ছিলাম না। তিনি নিন্নদেশের লোক ছিলেন বটে, কিন্ত ফ্রার 
উপর কোন অভক্তি ঘৃণা বা দ্বেষ করিতেন না। তিনি বলিতেন তোমাদিগের ফ্রা আমাদিগের 
বিষুণ্তর নবম অবতার- অবশ্য পৃজ্য! তিনি ফার উদ্দেশে কয়েকটা কায়োক€২) মন্দির প্রস্তুত 
করেন। তিনি পুঙ্গীকে নিন্নদেশের পণ্ডিতের মত মান্য করিতেন। তিনি উভয় ধর্মে সমদর্শী 
ছিলেন বলিয়া আমরা প্রতাপাদিত্যের কুহকে পড়িয়া আপনার কর্তৃত্ব স্বীকার করিলাম । আশা 
করিলাম, স্বজাতীয় রাজা আমাদিগের ধর্মের অনুশীলন করিয়া আমাদিগের মনোরঞ্জন করিবেন। 
আপনি কিন্তু সিংহাসনে বসিয়াই প্রথমে কালীর মন্দির স্থাপন করিলেন। অসভ পার্বতীয়েরা 
নরবলি প্রভৃতি নৃশংস আচরণে আপনার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিল- মূর্েরা স্বীয় ধর্ম ব্রন্ধম 
ত্যাগ করিল। মুঢ়েরা জানে না যে আমাদিগের বৌদ্ধধর্ম কত উচ্চনীতি শিক্ষা দেয়। যাহা হউক 
কেবল ধর্ম কেন, অপরাপর আচরণে আমরা আপনার প্রতি আর ভক্তি করিতে পারি না। 
আমরা এতদিন লুব্ধাশ্বীসে আপনার বচস্কর(৩) হইয়াছিলাম। অদ্যকার আচরণে সে শৃঙ্খলাটি 
ছিন্ন হইল। মহারাজ, আপনার পথ এক__আমাদিগের পথ স্বতন্ত্র” বলিয়া পুঁড়া আপনার 
অশ্বের মুখ অপর দিকে ফিরাইল। 

লটফা রোষে তাহার প্রতি আঘাতজন্য যেমন কশা উত্তোলন করিলেন, পার্খবস্থ চিমাইনামক 
অপর ওমরাও রাজার হাত ধরিয়া বলিল, “মহারাজ ওমরাওর অঙ্গে হস্তোত্তলন করা 


(১) বৌদ্ধ। (২) ব্রহ্মাদেশীয় বৌদ্ধধর্মগৃহ। (৩) হুকুমীবন্দা। 


২৮৪ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


আপনার যোগ্য নহে! রোষান্ধে মোহিত হইয়া অনুচিত কর্মে মন দিবেন না। ক্রমে সূর্যোদয় 
হইতেছে; বিলম্বে মুগয়ার ব্যাঘাত হইবেক। চলুন, অগ্রসর হউন।” 

রাজা বলপূর্বক তাহার হাত ছাড়াইয়া বলিলেন “চিমাই অদ্য তোমাদিগের কি হইয়াছে? 
সকলেই আমার সম্মুখে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছ-_ ব্যাপার কি! কেহই কি আমার বশবতী 
নহ? চোপদার! চোপদার!”” 

চোপদার শির নোয়াইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে, রাজা বলিলেন, “চোপদার, চিমাই আমার 
অঙ্গে হাত দিয়াছে, তাহারে বাঁধ।” চোপদার চিমাইয়ের দিকে চাহিয়া “যে আজ্ঞা” বলিয়া 
পশ্চাতে চলিয়া গেল। রাজা আপন অশ্থ চালাইলেন। চিমাই ক্রমে রাজাকে অগ্রসর হইতে দিয়া 
মন্দগগতিতে পশ্চাতস্থ শিলা, বুদ্ধ, ভুচ্চু পুঁড়া প্রভৃতি কয়েক জন ওমরাও নিকটে আসিলে, 
সকলে পার্থাপার্থি হইয়া চলিল। ক্রমে রাজা সদলবল অগ্রসর হইলে একটা গাছের নীচে 
কয়েকজনে অশ্বরোধ করিল। বুদ্ধু বলিল, “আজ লটকার কি হইয়াছে? সে এরূপ ব্যবহার 
করিতেছে কেন?” 

চিমাই বলিল, 'ওর গতিক ই প্রকার-_ইদানী অহঙ্কারে ভূমে পা পড়ে না-_কাহারও মান 
রাখে না! ওমরাওদিগকে সর্বদাই এই প্রকার ব্যবহার করে! এখানে চৌধুরী ও দল্লুইয়ের মান্য 
নাই। আমি অদ্যাবধি ইহার সঙ্গ ছাড়িলাম।” 

শিলা বলিল, “লটকা বুদ্ধুর সহিত যেরূপ আচরিল তাহে আমার তৎক্ষণাৎ একটা পর্ব 
করিবার ইচ্ছা ছিল। কি বলিব, তোমরা সকলে সহ্য করিলে আমাকেও অগত্যা সহ্য করিতে 
হইল ।” 

বুদ্ধ বলিল, “অদ্য বোধ হয় অতিরিক্ত মড়ুয়া পান করিয়াছে।” 

পুঁড়া বলিল, “না লটকা স্কবভাবতঃ এরূপ অবিবেক, তাতে আবার উচ্চপদ পাইয়াছে। পদের 
উত্তাপ কোথা যাইবেক? অদ্য গ্রামাধানের যাত্রার পূর্বে কেব” এক বাঁশ পচান পান করিয়াছিল। 
সে আবার আসামী পচান, তাহায় কি আছে- কেবল ভাতের পচা সৌবীরমাত্র(১)। 
আসামীরাও সৌবীরকে সন্ধিত(২)-করে না, নগ্রহ্ও€৩) বকাল(৪) দিয়া অষ্টাহের পচান 

বুদ্ধ বলিল, “আসামী পচান নিতান্ত কাঞ্চিক(৫) নহে, সে বকালটাতে শুনিয়াছি যথেষ্ট 
ধৃস্তরের বীজ বাটিয়া দেয় আর সদগন্ধের জন্য জায়ফল ও ছোট এলাটীর চূর্ণ দিয়া রাখে। একে 
পচানের মন্ততা তাতে আবার এই সকল তাপকর দ্রব্য-_আসামী পচান আমাদিগের মড়ুয়া 
অপেক্ষা অধিক ক্ষেব্য। মড়ুয়ার কেবল মড়ুশস্যের যবাণ্ড(৬) কয়েক দিন তাপে রক্ষা করিলে 
কুঞ্জলের(৭) ন্যায় অন্ন হয়। আমরা তাহা সন্ধিত করিয়া গৌল্যভাগ€৮) বৃদ্ধি করি বটে, কিন্তু 
আমাদিগের গৌল্যে যত মাদকতা আছে আসামী পচানে ততোধিক ক্ষৈব্য(৯)।” 

চিমাই বলিল, “আপনারা এ সবই জানেন- মাড়ুয়ার আর পচানের ক্ষেব্য ও মাদকতা 
লইয়া বিচার করিতেছেন, এদিকে জানেন না যে প্রতাপাদিত্যের নিকট হইতে গতমাসে যে 
ভেট আসিয়াছিল, তাহার সঙ্গে যে যক্ষপুরের সুরা আইসে তত্ুল্য ক্ষৈব্যপানীয় আমি কখন 
দেখি না। সুমরা চৌধুরী অত পায়ী, সে এক চোঙ্গা পানের পর আর বসিতে পারিল না। রাজা 


(১) কাজীমদ্য। (২) মদ্য চোলাই। (৩) যে সকল উপাদানে মদ্য উৎসিত হয়, মদ্যবীজ। 
(৪) যে গাছগাছড়ার যোগে মদ গীজিয়া উঠে। ৫৫) কাজী। 
(৬) যব ধান্য ইত্যাদির মাড়। (৭) অন্ন মদ্য। 


(৮) মদ্যের মাদক অংশ। (৯) মন্ততাজনক দ্রব্য। 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ২৮৫ 


আজ কয়েকদিন হইতে সুরা করিতেছেন। শুনিতে পাই একপাত্রে গৌড়ী(১) ও পৌষ্টিকগৌল্য(২) 
তাড়ীর সহিত দশবার সন্ধিত করায় যক্ষপুরের সুরায় অর্ধেকের অধিক ভাগ গৌল্য আছে। রাজা 
অদ্য যাত্রার পূর্বে দুই তিন বাঁশ যক্ষপুরের সুরা পান করিয়াছেন।" 

বুদ্ধ বলিল, “যাহা হউক এক্ষণে চল-_আমরা এখানে থাকিয়া আর কি করিব? চিরমগ্নে 
যাই দেখি লটকা কি করিতেছেন। রাজার উপর রাগ করিয়া মুগয়া ত্যাগ করা ইইবেক না।” 

পুঁড়া বলিল, “নন্দরামের পত্রমতে অদ্যই ত আমাদিগের একটা উপায় চিস্তিতে হয়। 
অবকাশও পাওয়া গিয়াছে, রাজার পাপও পূর্ণ-_ষোড়শ কলা প্রাপ্ত।” 

বুদ্ধ বলিল, “তাহা সত্য বটে, কিন্তু যাহাকে একবার রাজা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি ও 
মান্য করিতেছি, তাহার বিপক্ষে অস্ত্র ধরিতে আমার মন লয় না।” 

চিমাই বলিল, “আমরাই লটকাকে রাজা করিয়াছি। তিনি যদি আমাদিগের মান্য না রাখেন 
তবে আমরা তাহাকে উক্ত পদে রাখিতে প্রস্তুত নহি। ফলে লটকার স্মরণ করা উচিত যে আমরা 
তাহার ভর্তৃতাঙ্কিত প্রজা নহি। আমাদিগের মধ্যে লটকা হইতে অপেক্ষাকৃত মান্য ও সন্ত্রস্ত 
লোক আছে। বুদ্ধ প্রায় বিষপুরুষ চৌধুরী, পুঁড়াও একজন প্রত্ব চৌধুরী। আমার পূর্বপুরুষ অতি 
সন্ত্রান্ত দক্পুই ছিলেন, আমি আজ চারিপুরুষে চৌধুরী। এ খষ' দব্লুই মধ্যে একজন গণ্য ও 
সন্্রাত্ত। ফল বলিতে গেলে শ্যেনটহ্ক জাতীয় মীরাশদার মধ্যে খষার শ্রেণীর মীরাশদার অপর 
কেহ নহে। আমাদিগকে সামান্য দাসের মত ব্যবহার করিয়া যে তিনি জয়স্তীতে রাজ্য করিবেন 
তাহা কখনই ঘটিবেক না। শিব চন্দ্রের বংশকে রাজ্য দিব। নন্দরাম লিখিয়াছে যে সূর্যকূমার 
বাঙ্গলায় সমূহ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি আবার একটি অগ্রগণ্য বীর। তাহা হইতে জয়ন্তী 
শাসন অতি অন্যায়ে সমাধান হইবেক।” 

এমত সময় জনৈক পদাতি আসিয়া বলিল, “চৌধুরী, দল্লুই ও মীরাশদারদিগকে মহারাজ 
স্মরণ করিয়াছেন। বন দেখা হইয়াছে; মৃগয়া আরম্ভ হইয়াছে; অনুমান করি অদ্য আমাদিগের 
শ্রম সার্থক হইবেক-_অদ্য ব্যাপ্র, তরক্ষু(৩) ভল্গুক, গোমায়ু, মগ ও গণ্ডক যথেষ্ট উখিত 
হইয়াছে। এমত সফল গ্রামাধান ত্বরায় দেখা যায় না। মহাশয়েরা চলুন” 

গ্রামাধানের সম্বাদ, শ্যেনটক্ক কর্ণে অতি সুস্রাব্য, সকলেরই মুখ দিয়া লাল পড়িতে লাগিল। 
পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল ও সকলেই সভামধ্যে বিজ্ঞতম বুদ্ধুর প্রতি চাহিলে 
বুদ্ধু বলিল, “চল, এখন মৃগয়া ত করা যাক, পরে যাহা হইবার তাহা হইবেক।” এই কথা 
শুনিবামামত্র খষা কয়েকটি চুক্র€৪) পূর্ণ বংশপাত্র প্রত্যেকের হস্তে দিল। সকলে অশ্বের উপর 
দীড়াইয়া এক এক পানে বংশপাত্রটি নিঃশেষ করিল ও কশাঘাতে আপন আপন অশ্বচালন 
করিল। ব্যাঘ্র আহত ধনিয়া আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। খষার নিকট হইতে গৌল্য 
পান করিয়া ভুজশির ও জঙঘা কবলিকা বদ্ধ করিয়া এক টাটু চাঁপিয়া চলিল। অল্পদূর 
অশ্বচালনে তাহার ভুজশিরের কবলিকা শিথিল হইল, ঘর্ষণে কষ্টকর বোধ হওয়ায়, খষাকৈ 
ডাকিয়া কবলিকা পুনর্বার বাঁধাইয়া ক্ষতদেশ আবরণ করিল। ক্রমে কয়েকজন অশ্বারোহী 
চৌধুরী ও দল্লুইরা চিরমঙ্গের দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখে, যে কর্মটালার প্রশস্ত 
সানুতে গ্রামাধানের দ্বার হইয়াছে ও তথায় জয়স্তীরাজ লটকা ও আর কয়েকজন প্রধান প্রধান 
চৌধুরী, কেহ অশ্বে, কেহ হস্তিপৃষ্ঠে, কেহ বা ভূমে, অর্থচন্দ্রাকায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এক এক রশী 


(১) গুড় হইতে জাত মদ্য। (২) চাউল হইতে জাত মদ্য। 
(৩) হুভার, ভেড়েল, চরখা। (৪) ছিরকা। 


২৮৬ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


অস্তরে দাঁড়াইয়াছে, অপরাপর সৈনিক ও গ্রামকূটে চিরমঙ্গের পশ্চিম কটক€১) হইতে প্রায় 
দুই ক্রোশ ব্যাসের ভূমি ঘিরিয়া, মাদল, ঢাক প্রভৃতি বাদ্য ও চীৎকার ও হুঙ্কারাদি ভয় প্রদর্শক 
শব্দ করিতেছে। জনৈক দল্পুইয়ের সম্মুখ দিয়া সশাবক লম্বকর্ণ(২) দৌড়িয়া গেল। দর্পুই হত্তস্থ 
তোমরাঘাতে অগ্রের লম্বকর্ণকে ভূমিশায়ী করিয়া দৌড়িয়া অনুসরণ করত আর তিনটিকে 
আহত করিল। পরে লন্বকর্ণ চতুষ্টয় উঠাইয়া আনিয়া রাজার সম্মুখে রাখিল। গ্রামাধানের 
নিয়মানুসারে প্রথম শিকার রাজার প্রাপ্য । রাজা লম্বকর্ণ দেখিয়া কিঞ্চিৎ রোষ প্রকাশ করিয়া 
বলিলেন “অদ্যকার গ্রামাধান বড় মঙ্গলের নহে, প্রথমেই লম্বকর্ণ শিকার হানিকর। তুমি ইহা 
ছাড়িয়া দিলে না কেন?” নিকটস্থ মুণ্তী চৌধুরী বলিল, “লম্বকর্ণ আবার শশকজাতীয়মধ্যে হেয়, 
ইহার মাংসও তত কোমল নহে, ইহা রাজোপহারের অযোগ্য!” দল্পুই অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া 
গেল। ইতোমধ্যে বুদ্ধু প্রভৃতি কয়েকজন আসিয়া শ্রেণীভুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে এমত সময় 
একদলে তিনটি কৃষ্ণসার বায়ুবেগে তাহাদিগের মধ্য দিয়া ধুলি উড়াইয়া দৌড়িল। চিমাই 
আপনার ধনুতে একটি তীক্ষকঙ্কপত্র€৩) নিয়োজন করিয়া যেমন সন্ধান করিবেক, অমনি ধনুর 
জ্যা ছিঁড়িয়া গেল। একটি বৃথা টঙ্কার হইল ও ছিন্ন কর্মকার্মকের(৪) আঘাতে তাহার 
গোধার€৫) উর্দদেশের চর্ম্ম কাটিয়া গেল। কৃষ্ণসার কিন্তু অব্যাহতি পাইল না। পুতার দীর্ঘ 
শরে বিদ্ধ হইয়া ভূমে উল্টাইয়া পড়িল। বুদ্ধ আর একটিকে ভূমে পাড়িল। কিন্তু লটকা 
চিমাইয়ের ধনু্তুণ ছিন্ন দেখিয়া বলিল, “ইহারা অদ্য পরামর্শ করিয়া যাহাতে আমার অমঙ্গল 
ঘটে এমত ব্যবহার করিতেছে; কৃষ্ণসারের প্রতি প্রথম সন্ধ্যানে জ্যা ভঙ্গ মৃগয়ার অনর্থের 
মূল। চিমাই! চিমাই!” চিমাই নিকটে গেলে বলিলেন, “তুমি একান্ত এমত অক্ষম হইয়া থাকত 
ঘরে যাও। এখানে আসিয়া আমার মৃগয়ার হানি করিবার আবশ্যক নাই!” চিমাই কোন উত্তর 
করিল না, অপ্রস্তুত হইয়া দীড়াইয়া রহিল। ওদিকে বরাশূঙ্গা ও নীলগাই কয়েকটি দৌড়িয়া 
গেল শরে ও ভিন্দপালে(৬) ছয়টি ভূমিশায়ী হইল। একটিমাত্র দীর্ঘকায় নীলগাই একটি শর 
পৃষ্ঠে করিয়া পলাইল। জনৈক অশ্বারোহী দললুই শূলহস্তে তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। একে 
রাজার নিকট দিয়া একটি মুণ্তী ও দুইটি পৃষত যেমত দৌড়িয়া যাইবেক, অমনি রাজন্যস্ত শরে 
ভূমিশায়ী হইল। রাজা এতবলে শরঘ্বয় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে পৃষতদেহ ভেদ করিয়া 
তীক্ষাগ্র অপর দিকে দেখা যাইতেছিল। একপার্থে কঙ্কপত্র ও অপর পার্খে তীক্ষাগ্রমাত্র দেখা 
গেল। ক্রমে বিশালবিষাণ ন্যঙ্কু, মহান্‌ গবয়, শন্বর, নীলাণ্ড সরোরু, শ্বেতরেখা রাজীব, শূঙ্গহীন 
মুস্তী, তাত্রবর্ণ হরিণ, ঈষদ তাত্রবর্ণ বারাশূঙ্গা বা কুরঙ্গ দুই চারিটি করিয়া আহত হইল। পুং 
নীলাণ্ড বধ্য ও স্ত্রী নীলাগ্ডরোহিতও মারা পড়িল। মধ্যে মধ্যে অসংখ্য কুকুট। 

লটকা বলিলেন, “চোপদার শ্যেনচিতেরা(৭) কোথায়? তাহাদের খেলা দেখাইতে বল। 
গ্রামাধানে শ্যৈনম্পাত(৮) হওয়া উচিত; শ্যেনটক্কজাতীয় চৌধুরীদিগের শ্যেন্যম্পাত অত্যন্ত 
প্রিয় মৃগয়া।” সুমের বলিল, “মহারাজ বুদ্ধুকে ডাকাইতে আদেশ করুন, বুদ্ধর অত্যন্ত 
সুশিক্ষিত ও বলবান শ্যেন ও কপোতারি প্রভৃতি আছে। তাহার শ্যেনকদশ্ব(৯) তুল্য 
মহারাজার প্রতুদ(১০) নাই। হুজুরের আদেশ মাত্রেই বুদ্ধ সানন্দে তাহার শ্যেন কদন্বের গুণ 

” 


(১) গিরিনিতন্ব। (২) শশকভেদ। (৩) পক্ষযুক্ত বাণ। (৪) বাধা ধনু। 
(৫) হস্তাচ্ছদীত্রাণ। (৬) কর্মকারমুক হইতে তাক্ত শর। 
(৭) যাহারা শিকরা ইত্যাদি পালন করে। (৮) শিকরা দ্বারা শিকার। 


(৯) শিকরা ইত্যাদির সমূহ। (১০) শিকারী পক্ষী। 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ২৮৭ 


রাজা বলিলেন, “কেন বুদ্ধ কি দেখিতেছে না, যে আমাকে তাহার জন্য বিশেষ অনুরোধ 
করিতে হইবেক! সে ত একজন প্রধান শ্যেনটঙ্ক ও রাজামাত্যও বটে। এরূপ সাধারণ 
গ্রামাধানে কেনই বা স্বয়ং উদ্যোগী হইবে না? রাজকর্মচারীর উচিত, রাজার মনোনীত কর্মে 
স্বতঃ সর্বদা নিযুক্ত থাকা। আমার আবদারকে€১) কিছু পানীয় আনিতে বল, "আমার অত্যন্ত 
কণ্ঠশোষ হইতেছে” 

ক্ষণেকে আবদার আসিয়া উপস্থিত হইলে লটকা বলিল “আসামী মাড়ুয়া আন।” আবদার 
প্রশস্ত বংশের একটা পাত্র আনিয়া তাহা হইতে ক্ষুদ্র একটা বংশপাত্রে করিয়া কিঞ্িৎ আসামী 
মাড়ুয়া ঢালিয়া রাজার হস্তে দিলে, রাজা একশ্বাসে শোষণ করিয়া ওষ্ঠ চ্্পট্‌ করিয়া বলিলেন। 
“আঃ! আসামী মাড়ুয়া প্রাণপ্রদ। জয়ন্তীর কল্যাপালেরা(২) এরূপ গৌল্য প্রস্তুতে অক্ষম। 
ইহারা একাস্ত অকর্মণ্য। আমি আসাম হইতে দক্ষ কল্যাপাল কয়েকজন আনাইয়া জয়স্তীপুরে 
বাস করাইব। সুমের বলিল, “মহারাজ আসামী মাড়ুয়া অপেক্ষা বঙ্গের গৌড়ী ও পোষ্ট 
অত্যন্ত উপাদেয় সুরা। শুনিয়াছি তাহায় প্রায় তিন ভাগ গৌল্য ও বক্রী তত্রত্য নিন্নদেশজাত 
সুমিষ্ট এক্ষব রস ও ধান্যের নিস্কাথ থাকে। আমার জনৈক আত্মীয় গতরাত্রিতে কিঞ্চিৎ 
আমাকে দিয়াছিল। আমি এক পোয়া আনুমানিক পান করিয়া সমস্ত রাত্রি শিশিরে ও হিমে 
পড়িয়াছিলাম। আমার বোধ হইল যে জঠরাগ্নি সর্বাঙ্গ দগ্ধ করিল! আর সে সুরাপানকালীন 
সুরা যতদূর গলাধঃকরণ হয় ততদূর যেন তেজে উত্তেজিত হইতে থাকে ।” 

রাজা বলিলে, “কোথা দেখি সে কি প্রকার সুরা?” সুমের একটু অন্তরে যাইয়া আপনার 
অশ্বস্কন্ধের চর্মের থলি হইতে একটা কাচের বোতল আনিয়া তাহা হইতে আনুমানিক এক 
ছটাক একটা ক্ষুদ্র বংশ পাত্রে ঢালিয়া মহারাজের সম্মুখে ধরিল। রাজা বলিলেন, 
“এতটুকুতে কি হইবেক£ ইহাতো জিহা ও দত্ত আর্র করিতে নষ্ট হইবেক। আর একটুকু দাও 
গলাধঃকরণ হউক।” | 

সুমের আর একটুকু ঢালিয়া দিলে তাহায় মহারাজ অসস্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “এত 
অল্পমাত্রার সুরা আমি কখন পান করি ন!! এই লও তোমার দ্রব্য তুমিই পান কর!” 

সুমর বলিল, “মহারাজ এ অত্যন্ত তীব্র সুরা, ইহার ক্ষেব্য প্রায় অসহ্য। বার বার আদেশ 
করিলে অন্যথা কগ্িতে অক্ষম। এই লন।” 

প্রায় এক পোয়া সেই সুরা লইয়া রাজা এক শ্বাসে পানের জন্য যেমত শোষণ করিলেন, 
অমনি এমত বিষম লাগিল, যে হস্ত হইতে বংশপাত্রটি খসিয়া পড়িল। ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া 
বলিলেন, “হাঁ এ অতি উৎকৃষ্ট সুরা বটে। ইহা কে তোমাকে দিল? আমার হৃদয় পর্য্যন্ত 
জুলিয়া উঠিয়াছে!” বন্য অসভ্য জাতির যত তীব্র স্বাদই উপাদেয় বোধ হয়। অত্যন্ত সন্তুষ্ট 
হইয়া বলিল, “সুমের এই সুরা আমার জন্য আনাইয়া দিতে হইবেক।” 

সুমের বলিল, “মহারাজ এ অতি সুলভ কার্য্য। সম্প্রতি আপনার শ্যেণকদন্ব আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু বহুক্ষণ হইল আর কোন জন্তু উ্িত হইতেছে না। আদেশ দেন ত 
চতুষ্পার্থের খিটিদিগকে (৩) নিকট আসিতে বলা যায়?” 

রাজা বলিলেন, “ক্রমে চক্র সংকীর্ণ করুক, যদি তাহায় কোন জন্ত উিত না হয়, তাহা 
হইলে বনে আগুন দেওয়া যাইবেক।” 


(১) যে ভূৃত্যের নিকট পানীয় থাকে। (২) শুড়ী। 
(৩) যাহারা শিকারে পশু তাড়ন করে। 


২৮৮ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


সুমের রাজার অভিপ্রায় মত আদেশ দিলে খিটিরা ক্রমে ত্র সঙ্কোচ করিতে লাগিল ও 
মহা সমারোহে মাদল, ঢক্কা ও বাজ বাজাইলে, এক দল কপিঞ্জল সমুখিত হইয়া চিরমঙ্গের 
কটক হইতে প্রান্তরের দিকে কিচ কিচ শব্দ করিতে করিতে কতক দৌড়িয়া, কতক বা অল্প অল্প 
হিল্লোলে চলিল। তাহার মধ্যে তিত্তিরী, আসামী লৌহরীতি বর্ণকণ্ঠও ঈষদশু্রবর্ণচঞ্চুপুটধারী 
কোএরা নামক অপর জাতীয় কপিঞ্জল, লেপচাদিগের হরিৎপৃষ্ঠ কোহেস্পো ও ডাল্ফা পর্বতের 
রক্তকগ্ঠী পোখও যথেষ্ট দৌড়িল। রাজা ইঙ্গিত করিবামাত্র জনৈক শ্যেনচিত তাহার চর্মাবৃত 
বামহস্ত হইতে একটি সুশিক্ষিত শ্যেন ছাড়িয়া দিয়া একটি শিস দিল। শ্যেনটি শিষ শুনিবা মাত্র 
উর্ধে উঠিয়া নিমেষমাত্র স্থির হইয়া একটি কুকী পর্বতের বেঙ্গটা জাতীয় তিত্তিরীর উপর ছোঁ 
মারিয়া যেমন পড়িল, অমনি বেঙ্গটি পক্ষবিস্তারিয়া বত্রগতিতে মৃৎ্শায়ী হইয়া বসিল। শ্যেন 
ফিরিয়া দ্বিতীয় বার তাহার পৃষ্ঠদেশ স্বীয় প্রথর নখে বিদ্ধ করিয়া উড়িল ও উড়িতে উড়িতে 
বেঙ্গটির মস্তকে চঞ্চুদ্ধারা আঘাত করিয়া তাহার শিরপর্ণ ছিড়িতে লাগিল। বেঙ্গটি কাতরত্বরে 
টি টি করিতে লাগিল। এদিকে কতকগুলি লওয়া, বটের, মণিপুরী সেইপল ও লেপচা 
টিমোকফো প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার নানা রঙ্গের পক্ষি গুড় গুড় করিয়া দৌড়িল। যে যাহাকে 
পাইল তোমর, করপালিক প্রভৃতি অন্ত্রাঘাতে ও শস্ত্রনিক্ষেপে রাশি রাশি মারিয়া একন্রিত 
করিতে লাগিল। ক্রমে উলুময়ূর ও ভূততিতর দেখা গেল। লটকা স্বয়ং গুলেল দিয়া উড্ভ্ডীন 
পুং উলুময়ুর একটি ভূমে পাড়িলেন। এমত সময় বুদ্ধ বলিল, “মহারাজ এ একটা দেবদুরূগ 
যাইতেছে!” রাজা বাঁটুল দিয়া উড্ভ্ডীন দেবদুরূগকে লক্ষ্য করিয়া গুলেল ছাড়িলেন। বাঁটুল 
লাগিবামাত্র দেবদুরূগ তাহার সচক্ষু-পক্ষবিস্তারিয়া ভূমে পড়িল। আহা পক্ষের কি শোভা। প্রায় 
চার সারি রক্তবর্ণ পয়সার ন্যায় দাগ। পক্ষীটি ভূমে পড়িয়া এমত বেগে দৌড়িতে লাগিল যে 
তাহাকে অনুসরণ করা এককালে অসম্ভব বোধে অগত্যা ত্যাগ করিতে হইল। ক্ষণেক এইপ্রকার 
কুক্কুট, কপিঞ্জলাদি পক্ষীর সমুদ্দানের পর আর কিছুই দেখা গেল না। লটকার রিরংসার তৃপ্তি 
হইল না। লটকা ঘন ঘন অতীব তীব্র ক্ষৈব্য পানে মন্ত হহরা গবয়াদি বৃহৎ শিকার না ইয়া 
বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল; যে কেহ দৃষ্টিপথে পড়িল একটা না একটা দোষ উপলক্ষ করিয়া 
তাহাবে রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিলে, সকলেই রাজার নিকট ছাড়িয়া দূরে গেল। এমত সময় 
সুমরাকে দেখিয়া বলিলেন, “সুমরা তোমার জাল ও ফাঁদ কোথা? তাহায় কি পড়িল £” 

সুমরা বলিল, “মহারাজ আমি যথাস্থানে জালাদি নিয়োগ করিয়াছি, কিন্তু তথায় কি 
হইয়াছে বলিতে পারি না।” 

চোপদার জনৈক অগ্রসর হইয়া বলিল, “মহারাজ অদ্য ফাদে কিছুই পড়ে নাই।” 

লটকা বলিল, “আমার আজ্ঞা কেহই রক্ষা করে না! তুমিও একান্ত অকর্মণ্য। তোমার শাসন 
আবশ্যক ।” 

সুমরা বলিল, “মহারাজ, প্রতিনিধি নিয়োজন করিয়া তত্ব লউন। এ প্রকার জনতায় কি 
ফাদে কোন ফল দেয়? যেরূপ লোকারণ্য ও বাদ্যাদির ধবনি তাহায় এ বনে এখন পাঁচ ছয় 
মাস আর কিছুই হইবেক না।” 

লটকা বলিলেন, “আমি ওসকল ওজর শুনিতে চাহি না। তুই দেখি বুদ্ধুর অনুসরণ করিলি।” 

সুমরা বলিল, “মহারাজ আপনার মতিভ্রম হইয়াছে। আপনার কালও নিকট! নতুবা চৌধুরী 
ও দল্লুই প্রতি এ প্রকার পরুষবাক্য কেহই প্রয়োগ করে নাই। মহারাজের বুদ্ধুর প্রতি সর্বদা 
সপত্বের ন্যায় দ্েষপ্রকাশ করা উচিত নহে। বুদ্ধুর মানে আপনার রাজ্যের মান।” 

লটকা বলিলেন, “আমি বুদ্ধুর অনুগ্রহে নির্ভর করিয়া রাজ্য করিব না। জয়স্তীপুরের দুই 
সূর্য এককালে উদয় হইতে দিব না। বুদ্ধু কিছু আমার সমকক্ষ নহে” । চোপদারকে বলিলেন, 
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“বুদ্ধকে আমার সম্মুখীন কর।” চোপদার বুদ্ধুর নিকট যাইয়া দেখে যে বুদ্ধ, শিলা ও পুঁড়া 
প্রভৃতি প্রধান প্রধান চৌধুরীরা একত্র হইয়া দূরের জঙ্গলে গিয়া শ্যেনম্পাতে ব্যস্ত আছে। 
তিত্তিরী, কপিঞ্জল, জিরে চেগ্গা প্রভৃতি তজ্জাতিসানিধ্য পক্ষিচয় সুশিক্ষিত শ্যেনের সহায়তায় 
রাশি রাশি ধৃত হইতেছে। এদিকে বুদ্ধর আদেশে প্রধান শ্যেনচিতকে ডাকান হইল। সেটি 
দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ, জাতিতে মুসলমান, আবক্ষলম্বিতকৃষ্ণবর্ণশ্শ্র, শিরে একটি 
সরোমমৃগচর্মের টোগী তাহায় ফ্রসের পালক, উভয় হস্তে আকোণ পর্যস্ত চর্মের দস্তানা। 
আজানুলন্বিত পুস্তীনের€(১) অঙ্গরক্ষক বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশ আবরণ করিয়াছে, নীলবর্ণে রঞ্রিত 
মোটা ত্রিপুরাবাস্ত্রের অস্তীবৎ পর্যস্ত পাজামা । কটীদেশে সুবিস্তৃত চর্মের কোমরবন্ধ তাহায় চর্মের 
কোষ। বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশে লম্বিত দ্যঙ্গল বিস্তৃত চর্মের ফিতার উভয় দিকে রূপার বলয় দেওয়া 
তাহা হইতে রেশমের স্থূল রজ্জু বক্ষে দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া চারিটি কাষ্ঠদণ্ডের দুই কোণে বাঁধা । 
পৃষ্টদেশেও তাহার প্রতি রূপ। শ্যেনচিত উক্ত দণ্ুচতুষ্টয় মধ্যে দীড়াইয়া আছে, দণ্ুচতুষ্টয় 
চঞ্চু বক্রনখ ফ্রস। সেগুলি চঞ্চু হইতে পুচ্ছাগ্রপর্যাত্ত প্রায় দেড় হাত দীর্ঘ। পক্ষ বিস্তৃত করিলে 
পক্ষনধাগ্র প্রায় চারি হস্ত চৌড়া। শরার গোল নিরেট, আর পক্ষের পালক এত দীর্ঘ, লঘুতর পুচ্ছ 
হইতে লম্বা । সর্বাঙ্গ প্রায় তাশ্্রধূসর তাহে উজ্জ্বলধূসরে রঞ্জিত। ক্বন্ধদেশে শ্বেতবর্ণ। পৃষ্ঠ 
উজ্দ্বলতর ধুত্র। পুচ্ছে পাংশু বর্ণ কৃষ্তরেখা। শিরোভাগ আরক্ত পীত। ফলে সে একপ্রকার 
দীর্ঘকায় প্রকাণ্ড বলবান বাজ বা শিকরে পক্ষী। টারটারী ও চীনদেশে বিশেষত পশ্চিম রাজ্যে 
পৃবর্তন রাজারা এই পক্ষী সুশিক্ষিত করিয়া মৃগয়া জন্য পালন করিতেন। প্রধান শোনচিতের 
পশ্চাতে প্রায় তদ্রুপ বেশধারী আর বার জন শ্যেনচিত। প্রথম শ্যেনচিতের নিকট দুইটি ভৈরব-. 
ধাক্ত তাহার চক্ষে অবগুষ্ঠন নাই। এই পক্ষীকে হিন্দু রাজারা সাটীন বলিয়া ডাকিতেন ও 
তাহাদিগের মৃগয়ায় অত্যস্ত প্রিয়পক্ষী বলিয়া ব্যবহৃত হইত। ভৈরব-বাজকে অন্য বাজের ন্যায় 
অত্যন্ত উ্দ প্রদেশে উড্ডীন হইয়া ভ্রমণ করিতে থাকে, পরে পশু কি শিকারের পক্ষী উথ্থিত 
হইলে উচ্চতর প্রদেশ হইতে তাহার পৃষ্ঠে অমিতবেগে অন্রান্তদৃষ্টিতে নিপতিত হয় ও বক্রাগ্র 
বিষম নথে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া বৃহৎ পশু হয়ত তাহার পৃষ্ঠে বসিযা চলৎ পশুর মাংস কাটিয়া 
ফেলে ও স্বীয় উদর পূর্ণ করে। জনেকের নিকট চারিটি সাহীবাজ যাহাকে পশ্চিম রাজো কএল 
বলিয়া জানে । এ জাতীয় বাক্ত অগ্ডজ বংশের কালান্তক যম। ইহাকে অণ্ডজমাত্রেই ভয় করে। 
নির্লজ্জ কাক ইহাকে দেখিলে দূর হইতে পথাস্তরে যায়। তিত্তিরী ইহাকে উর্দাদেশে ভ্রমণ 
করিতে দেখিলে জড়সড় হইয়া অভিভূত হয়। রাজহংস ভয়ে ডুব দিতে ভুলিয়া গিয়া ইহার 
লইয়া শ্যেনচিতের নিকট ফিরিয়া আইসে! ইহার লক্ষ্যের উপর পতন এত বেগবান যে 
গ্রামাধানে ভূস্থ লক্ষ্য পলায়ন করিলে সাহীবাজ স্বীয় বেগ সম্বরণে অক্ষম হইয়া ভূমে নিপতিত 
হইয়া পঞ্চত্ব পায়। জলে হইলে হংসাদি দৈবাৎ পলায়ন করিলে ছৌ মারিতে গিয়ে ডুবিয়া 
যায়। পক্ষি শিকারের পক্ষে সাহীবাজ তুল্য শ্যেন দেখা যায় না। ইহার মত জবন পক্ষি আর 
নাই। পক্ষশাস্ত্রমতে এই পক্ষি প্রকৃত শোন। অপর শোনচিতের নিকট একটি লগ্গড় বাজ ও 
তিনটি কর্জনা-বাজ। কাহার নিকট দোরেলী। কাহার দণ্ডে তুরুমতী ও নরজীবাজ। কেহ শিকরা 
ও রাজদ্বয় শ্যেন কদম্ব লইয়া আসিতেছে। বহ্ুক্ষণ পক্ষীর মৃগয়ায় ভ্রান্ত প্রায় হইয়াছে দেখিয়া 
(১) সলোম চর্ম। 
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বুদ্ধ তাহাদিগকে আহার দিতে আদেশ করিল। এমত সময় চোপদার আসিয়া রাজাজ্ঞা অবগত 
করাইলে বুদ্ধু লটকার নিকট চলিল। সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর সমস্ত প্রধান প্রধান চৌধুরীরাও 
চলিল। পশ্চাতে কয়েক জন শ্যেনচিত ও শ্যেনম্পাতলব্ধ রাশিকৃত পশ্ড পক্ষী। কাহার ক্ষন্ধে 
লন্বকর্ণ চতুষ্টয়, কাহার শশক ছয়টা, কেহ একটা কৃষ্ণসার স্কন্ধে লইয়া যাইতেছে ও দুই হস্তে 
তাহার পদচতুষ্টয় দুই স্কন্ধের উপর দিয়া ধরিয়াছে কৃষ্ণসারের সশূঙ্গ মুণ্ড পৃষ্টদিকে ঝুলিতেছে। 
কাহার ক্কন্ধে তিত্তিরী কপিঞ্জলের মালা । কেহ মনাল, পোখু, কোহেম্পো প্রভৃতি সুদর্শন কুকুট 
হস্তে লইয়া যাইতেছে। অদূরে দুই জনের স্কন্ধে একটা সরল ডালে একটি প্রকাণ্ড চামরী গবয় 
ঝুলিতেছে। বাহকেরা ভারবহনে ক্ষিন্ন হইতেছে। নিকটস্থ হইলে বুদ্ধর মৃগয়া-সাফল্য দেখিয়া 
লটকার হিংসা হইল। বলিল, “হী বুঝিয়াছি ইহারই জন্য আমি মৃগাধানে এমত নিম্ঘল 
হইলাম। সমস্ত পশু ত তোমরাই মারিয়াছ! এই জন্য কি আমি তোমাকে পূর্বে সন্ধান দিয়া 
ছিলাম? এরাপ অত্যাচার আমি সহ্য করিব না।” 

বুদ্ধ বলিল, “আমাকে কি আদেশ করিবেন করুন। আমরা মৃগয়ায় শ্রান্ত হইয়াছি রৌদ্রও 
ক্রমে অসহ্য হইতেছে। অনুমতি পাইলে ত্বরায় ন্নানাহার করি। মহারাজের মৃগয়ায় এত নিষ্ফল 
হইল কেন?” 

লটকা বলিলেন, “নিম্মলের কারণ তুমি। গ্রামাধানে দুই স্থানে মুগয়া হইলে যেখানে 
শ্যেনম্পাত হয় সেইখানেই অধিক পশু আহত হয়। তোমাদিগের সঙ্গে কি শিকারী চিতা ছিল ?” 

বুদ্ধ বলিল, “আমার দুইটি শিয়াগোষ ও একটা চিতা আর পুড়ার একটা শিয়াগোবমাত্র 
ছিল।” 

লটকা বলিল, '“তোমার শ্যেনকদন্বও প্রচুর।” 
অপরাপর কয়েক জনায় একুনে প্রায় পঞ্চাশটি শ্যেন। আর আমাদিগের দলে প্রায় দেড় শত 
কুকুরও ছিল।” 
আসিয়াছি! ভাল আগন্তককে এরূপ নৈরাশ করা উচিত হয় নাই। বলি তোমাদিগের কি কিছু 
বুদ্ধি নাই-_আমায় সমীহ করিলে না__এ অত্যন্ত অন্যায়!” 

বুদ্ধ বলিল, “মহারাজ কেন এ ত কিছুই নহে। গ্রামাধানের নিয়মই এই। যে যেখানে ইচ্ছা 
শিকার করিয়া রাজদরবারে উপস্থিত করিবে । আমরাও রীত্যনুসারে সমস্ত হুজুরে আনিয়াছি।” 

লটকা বলিল, “আমি তোমাদিগের উচ্ছিষ্ট লাভের পাত্র নহি। পামরেরা যথেচ্ছাচরণ 
করিতেছে, আমি অদ্যই শাসন করিব। অদ্য প্রাতঃকালাবধি আমাকে বিধিমতে উদ্বেগ করিয়াছে। 
বুদ্ধু, তুই অত্যন্ত নির্লজ্জ তোকে প্রাতে কশাঘাত করিলাম তাহাতেও তোর ঘৃণা হইল না। তুই 
কাপুরুষ দূর হ-__আমার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হ।” 

বুদ্ধ বলিল, “মহারাজ ক্ষান্ত হউন, উৎকণ্ঠার সময় রাগারাগিতে প্রয়োজন নাই। কোন দোষের 
জন্য কাহাকে দণ্ড দিতে হইলে নিরপেক্ষ হইয়া শান্তমৃর্তিতে বিচার করিলে শাসন যথারীতি 
প্রবাহিত হয় ও শাসনের ফল দর্শে। রোষ পরায়ণ হইলে দণ্ডের অর্দেক ফল দেখে।” 

এই কথা শুনিতে শুনিতে লটকা আত্মবিস্মৃত হইয়া স্বীয় কশা লইয়া বুদ্ধুর তুণ্ডে উপর্যুপরি 
দুই তিন বার আঘাত করিলে বুদ্ধুর চক্ষু ফুটিয়া শোণিত নির্গত হইল। পার্থে শিলা দীড়াইয়াছিল 
স্বীয় শেল লইয়া লটকার বক্ষম্থলে বেগে মারিল, লটকা শিলার শেলোত্তলন দেখিয়া হটিয়া 
গিয়া স্বীয় শেল উঠাইল। লটকার পার্খস্থ রাজপুরুষেরা কেহ কোন কথা বলিল না। শিলার 
শেল ব্যর্থ হইয়া ভূমে পড়িল বটে, কিন্তু লটকার শেল শিলার জঙঘা বিদ্ধ করিয়া শিলাকে 
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সহ, €৮ ভে 


ভূমে পাড়িল। বুদ্ধু অন্ধপ্রায় দাঁড়াইয়া আপন চক্ষুদ্ধয়ে করতল দিয়া আবরণ করিয়া আছে, 
শিলা ভূমীস্যাৎ হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, “নন্দরামকে স্মরণ করিয়া শিবচন্দ্র রাজার নাম 
লইয়া কেহ প্রকৃত শ্যেনটঙ্ক থাক ত এ দুরাচার লটকাকে যমালয় পাঠাও!” 

পুঁড়া অগ্রসর হইয়া বলিল, “টকা তোর ভোগ শেষ হইয়াছে, তুই যদ্যপি স্বেচ্ছায় 
জয়স্তীসিংহাসন ছাড়িয়া দিস তবে তোকে প্রাণদান করি, নতুবা তোকে শিবচন্দ্রের পথে 
পাঠাইব!” লটকা পুঁড়ার ক্রুর বাক্য শুনিয়া চমকিত হইল। চোপদারগণ প্রতি দৃষ্টি করিয়া 
তাহার শিরচ্ছেদনের আদেশ দিল. কিন্তু কেহই কোন উত্তর না করিয়া স্থির হইয়া নিঃশব্দে 
দীড়াইয়া রহিল। লটকা তাহাদিগের ব্যবহার দেখিয়া রুষ্ট হইয়া বলিল, “কেহ কি আমার 
আদেশ গ্রাহ্য কর না? শুনিতেছিস£” চোপদারেরা নিরুত্তর দণ্ডায়মান রহিল। পরে সুমরার 
প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল, “সুমরা পুঁড়ার মাথা কাটিয়া ফেল।” সুমের কটাস্থ ভোজালী লইয়া 
অগ্রসর হইলে পুঁড়া বলিল, কিহে আত্মবিচ্ছেদে প্রস্তুত দেখিতেছি, তুমিও কি নরাধমের শাসনে 
অসন্তুষ্ট নহ'?। 

সুমরা বলিল, “পুঁড়া তোর মতিচ্ছন্ন হইয়াছে। তোরা রাজার সহিত এরূপ কুব্যবহার 
করিতেছিস, জানিস না যে তোদের সবংশে ধ্বংস ইইতে হইবেক।” 

ভুচ্চু বলিল, আর বৃথা বাক্যবায়ে প্রয়োজন নাই, এই লও জয়ন্তী রাজ্য নিক্ছণ্টক করি 
বলিয়া ভোজালি লইয়া লটকাকে আক্রমণ করিল। লটকা স্বীয় শেল ও ফলক লইয়া 
তাহাকে বিদ্ধ করিতে ও স্বরক্ষণে নিযুক্ত হইল। সুমরা প্রভৃতি কতকগুলি নিতান্ত লটকার 
আত্মীয় ও বশবর্তী চৌধুরী রাজার পক্ষ হইয়া সহায়তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভূচ্চুর 
দলে বক্রী সমস্ত চৌধুরী ও রাজপুরুষ ও প্রতিহারী ও চোপদারগণ দীঁড়াইল। তুমুল 
সংগ্রামের উপত্রম হইল। আত্মবিচ্ছেদে-_-বিশেষত বিদ্বোহবিপ্রবে-যুদ্ধের কোন রীতিই 
থাকে না, যে যাহা মনে করে, তাহাই করিয়া থাকে। রাজার আয়ত্ত না থাকিলে দেশ 
এককালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। দলাদলি হওয়ায় ক্ষণেকের জন্য অস্ত্রচালন ক্ষান্ত হইল। 
লটকা স্বীয় দল অত্যন্ত ক্ষীণবল দেখিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিল। “সুমরা চল এখন রানের 
বেলা হইয়াছে। আমরা শিবিরে যাই। পরে বিদ্বোহীদিগকে সমুচিত শাসন করিব।” রাজা ও 
তাহার কয়েকজন অনুগত চৌধুরী ও কর্মচারী শিবিরাভিমুখে চলিয়া গেল। বুদ্ধু পুঁড়া 
প্রভৃতি বিপক্ষ চৌধুরীরা শিলাকে ধরাধরি করিয়া চিরমঙ্গের উপত্যকাস্থ গৃহে চলিয়া গেল। 
গ্রামকুটেরা এক একদলে বিশর্পচিশজনা একত্রিত হইয়া কয়েকটা শাল সরল ও চামরী 
বৃক্ষের ছায়া আশ্রয় লইল ও মুগয়ালন্ধ পশুপক্ষী যথারীতি বিভক্ত হইলে, স্বীয় স্বীয় দলের 
অংশ লইয়া অগ্নি প্রজ্ভালনপুবর্বক কেহ শূলে নিষ্টপ্ত(১) করিয়া, কেহ পরিদহন করিয়া, 
কেহ কেবল অগ্নির উপর ব্রিকাষ্টিকায় ঝুলাইয়া, কেহ বা লোম ও পক্ষ সহিত জুলদঙ্গার 
রাশির উপর নিক্ষিপ্ত করিয়া পাক আরম্ভ করিল, কেহ বা অগ্নিতপ্ত বালুকা মধ্যে মাংস 
প্রোথনে কান্দব(২) করিয়া লইল। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড প্রশস্ত দৃতিপূর্ণ পার্বতীয় সুরা ও 
গৌল্য বংশপাত্রে ঢালিয়া পান করিতেছে। 

এদিকে বুদ্ধুরা উপত্যবাস্থ কতকগুলি বংশের মাচার উপর ঘরের মধ্যে একটি গৃহে প্রবেশ 
করিল। সেটি বুদ্ধুর ঘর। বুদ্ধুর সহিত সকলে একত্র হইয়া অনেকক্ষণ পরামর্শ করিয়া স্বীয় 
স্বীয় ঘরে চলিয়া গেল। 


(১) কাবাব। (২) তুন্দুল পকক। 


পঞ্চম অধ্যায় 


ব্ক্তকাধগ্া সনক্ষত্র৷ নির্মেঘেব নতঃস্থলী।।” 


চট্টগ্রামের দক্ষিণ লবণসমুদ্রের অন্তর্গত বঙ্গোপসাগরের পূর্ব পার্থে নাভঅস্তরীপের নিকট 
একটি কঠাল€(১) অল্পে অল্পে দণ্ডক্ষেপণে দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছে। বারিধিতীর কঠ্ঠাল হইতে 
প্রায় অর্ক্রোশ পূর্বে আছে বলিয়া মহাসমুদ্রের হিল্লোলপাত্র কঠালে লাগিতেছে ও প্রতিহিল্লোলে 
কাল যেন গন্তীরভাবে মন্দে মন্দে ঘাড় নাড়িতেছে। কণ্ঠালটি সরলস্থুল গর্জন কাণ্ঠের নির্মিত, 
বৃহৎ ডোঙ্গার আকার। একটি সমগ্র কৃতঅভ্যস্তরদগ্ধ গাছ সুত্রধার ভিতর কুন্দিয়া সুগোল াম 
করিয়াছে। কণ্ঠালের গুস্তীতে(২) মোটা কাটীর মাদুরের উপর জনৈক মগদেশীয় পুঙ্গী বসিয়া 
আছে- কাষায় বস্ত্রসম্বীত, হস্তে একটি তালবৃস্ত, শিরোদেশ মুপ্তিত-_অত্যন্ত বিমর্ষভাবে 
শুনাদৃষ্টিতে হেটমুণ্ডে বসিয়া আছে। কঠালের মধ্যার্দে একটি হোগলার দোচালা, সেইমাত্র রৌদ্র 
ও শিশিরের আবরণ। কালের পশ্চাংভাগে কালের উপর বসিয়া কর্ণগ্রাহ(৩) কাষ্ঠের লঘু 
বঁটিয়া দিয়া কর্ণিকের কর্মের সহিত জল পশ্চাংভাগে টানিতেছে ও কগ্ঠালটি বেগে যেন জলের 
উপর পিছলাইয়া যাইতেছে । রাত্রি প্রথম প্রহর, এখনও চান্দ্রোদয় হয় নাই; মাঘমাস- শীতের 
আমেজ আছে। প্রতিকর্ণঘাতে সমুদ্রের লবণাক্ত জলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতেছে ও কালের 
পদবীরেখা(৪) সজ্যোতি দেখাইতেছে। প্রতিবার কর্ণ (£) তুলিলে কর্ণের পাতায় বিন্দু বিন্দু 
অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্যোতির্ময় পরমাণুসমষ্টি দেখা যাইতেছে। অদ্যই প্রথম মলয়াচল হইতে 
নন্দে মন্দে সমীরণ বহিতেছে। আহা! শীতের পর দক্ষিণবায়ু কি সুখসেব্য। স্পর্শমাব্রে ভাবুকের 
হদয় প্রফুল্ল হয়! কণর্ধার নাকীস্বরে দেশীয় কাণুর গীত ধরিমান্ছে। যদিচ জাতিতে মগ ও ধর্মে 
বৌদ্ধ; কিন্তু অনভিজ্ঞ ভারতবর্যসন্নিকটস্থ অসভ্যদেশ সকলের গ্রামকুটেরা হিন্দুদিত্'র 
দেবদেবীর উপাসনা প্রয়োজনমত কা দেয় না। অনেকেই ব্রতাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, এ 
হিন্দুধর্মের এমত অসীমমোহিনী শক্তি যে ইহাদিগের সহিত কিছুকাল বসবাসে যবন ও 
মুসলমানমধ্যেও অনেক হিন্দুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। বিশেষে আকবরসাহের প্রসাদণ্ডণে ও 
স্হিষুঃতা বলে হিন্দু মুসলমানের ভেদের তীব্রতা ছিল না। ধনীহিন্দুতে তাজিয়াদি মহন্মাদী 
উৎসব করিত ও মুসলমানেরা হোলীতে আমোদ করিত। কর্ণধার কাণুর গান ধরিল। এদিকে 
প্রলয়কালীন ঝড় বহিতেছে; কিন্তু সাগরের বিস্তার এমত স্থির ও শ্লক্ষ(১) ও শান্ত ও 
অক্ষুব্ধ(৭) যে খমগ্ডল ও বারিধি বিস্তার প্রতিমার্ষে৬) একই আকার ধরিয়াছে। আহা কি 
মনোরম! অসীম খগোল যেন ভুগোলে মিলিয়াছে। সমুদ্ধের মধ্যে কিছুই তরঙ্গ নাই, অতি 
শান্তভাবে বরুণদেব দীর্ঘশ্বাস কেলিতেছেন ও তাহার বিশাল বক্ষাদেশ যেন উৎসর্পিত 
হইতেছে। প্রলোঠন কি পুখজনক! সুমহান্‌ লবণান্ধি কি অপরিমিত। চক্রবাল যাহার সীমা, 
অস্তদর্শনে নয়নযুগল যেন পরাজিত হইয়াছে। একে অন্ধকার, তাহাতে আবার উর্মীটিও নাই, 
এইখানেই তমসাদেবী দৃষ্টিগোচর হইতেছেন; চক্রবালের প্রান্তরে বৃষ্টির শেষে, রত্বাকরের কুলে 
কেবল মণিনদ প্রবাহিত হইতেছে। সেই খানেই জল সজীব, সেই বোধহয় সপ্রাণ বরুণদেব। 
জলের কি আবার প্রাণ আছে? কেনই বা নাই। চক্রবালের মধ্যদেশ জলের উরোভাগ, তীর 


(১) কৌদা ডোঙ্গা। (২) নৌকার খোল। (৩) মাজি। (৪) পদ্থার চিহ্ু। 
(৫) হাল, বটিয়া। (৬) ভদ্র) (৭) অসন্তুপ্ত। (৮) জলে খাগালের প্রতিবিদ্ব। 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ২৯৩ 


জলের অস্তঃকায় ও প্রতীকনিকর, কুলের ভঙ্গী ও লহরি জলের চক্ষুচয়। সমুদ্র! তুমি সহস্রাক্ষ 
পৃ প০৯৭০১৮৬ 
শতশারদ! কেননা তোমার অন্ত নাই ও আদি নাই। যদি বিজ্ঞানশাস্ত্র সত্য হয়, একসহত্র সাত 
শত বিন্দু বাষ্পে একবিন্দু জল জন্মে; যাদসাম্পতি। কত অনন্ত বিন্দুবাম্পময় তোমার এ মহান্‌ 
শরীর! সমুদ্র তুমি দুষ্প্রমেয়! তোমার ত্রসরেণুর সংখ্যা যেমত অগণনীয় তোমার স্থৌল্যও 
তেমন অপরিমিত। মন (তোমার বিস্তারের দৈর্যকে এককালে আলিঙ্গন করিতে অক্ষম। 
পয়োনিধি! তোমারই সম্বন্ধে অপারগ শব্দ যোগ্য হয়। লবণার্ণবের বিস্তার যেমত অক্ষুব 
তাহার আকাশও তেমনি নিঃশব্দ। নিঃশলাক সাগরাকাশে শব্দমধ্যে কর্ণধারের গানও এক 
একটি মীরময়নার টিটি ধ্বনি। নিষাদ গম্ভীর সাগরকাল্পোলে দিতুখপূর্ণ হওয়ায় যেন সেইটি 
সাগরের স্বভাবসিদ্ধ অবস্থা; কেবল মধ্যে মধ্যে মীরময়নার শব্দ। সামুদ্রিকগন্ধে চতুর্দিক পূর্ণ, 
স্বাস্থ্যকর ও নিত্য নবীনাবস্থ(১) ও প্রিয়সেব্য। যত আঘ্বাণ করা যায়, ততই স্ফুর্তি বৃদ্ধিকে 
পায়। সাগরের বিস্তার আজি(২) দূরের চক্রবালের প্রান্তরে নিন্নগ হইয়া পৃ্থীর কোণাভাবত্ 
সমর্থন করিতেছে। ক্রমে বরুণধূপসমুখিত(৩) হইল। ব্রামে তুলরাশি খমগুলে বহিয়া 
উত্তরাভিমুখে চলিল, ক্রমে দিগন্টক এত বাম্পে পূর্ণ হইল যে নক্ষত্রচয় অদৃশ্য হইল, দুরদৃষ্টি 
বোধ হইল। ক্রমে কঠ্ঠালের এক ওষ্ঠ হইতে অপরৌষ্ঠের লোক দেখা দুক্ধর হইল। 

কণ্ঠালে কর্ণধার লইয়া ছয়জন দণ্ডধারক। তাহার মধ্যে চারিজনে দণ্ডক্ষেপণ করিতেছে ও 
একজন একটি মুচুল্লীর উপর লঘু কাষ্ঠের অগ্নিতে পাক করিতেছে। একটা সরাবাকার 
মৃৎপাত্রে একরাশি মূলকখণ্ড ও অপর মৃৎপাত্রে কতকগুলি লঙ্কা ও হরিদ্রা ও পলাপ্ু পেষা 

আছে, নিকটস্থ কাষ্ঠাদ্রোণীতে রাশীকৃত লটায়া মৎসা, দেখিতে যেন কাচের তসরগুলি পড়িয়া 
লী পুন সৃৃটুল্ক কপ সগিজল্প্ক৮৬। 
মুসলমান মহলে অত্যন্ত প্রিয় ও শ্তক্কাবস্থায় অপর শুক্ষমৎস্যাপেক্ষা বহুমূল্য। পুঙ্গী কতকক্ষণ 
নিঃশব্দে শুন্দৃষ্টিতে থাকিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, “নাভঅন্তরীপ কতদূর?” 

কর্ণধার বলিল, “মহাশয় টেকনাফ ছাড়াইলাম বামে রহিল। এখন যক্ষরাজার অধিকারে 
আসিয়াছি। বামে বক্ষরাজ্য 1” 

পৃঙ্গী বলিল, “অদ্য রাত্রিতে কি মৎস্যদহে থাকিবে, না লৌহদ্বার পর্যন্ত আমাকে লইয়া 
যাইবে£ লৌহদ্বারে না একটি প্রকাণ্ড কায়োক আছে, সেখানে অনেক পুঙ্গী থাকে ও 
অতিথিসেবাও হইয়া থাকে?” 

কর্ণধার বলিল, “টেকনাফের দক্ষিণ দিয়া মঙ্গদোতে নামাইয়া দিলে আপনি শুক্ষপথে 
যাইতে পারিবেন। মঙ্গদোতে হাতিও পাওয়া যায়, আপনার গমন সুলভ হইবেকঃ নতুবা 
লোয়াদারা পর্যাস্ত এই কৌদায় যাইতে কলা সমস্ত দিন লাগিবেক। আপনার ম্ঘেমত 
অভিরুচি।” 

পুঙ্গী বলিল, “আমাকে তবে মৎসাদহের পথে নামাইয়া দাও। সেই সন্ত্রেদ(৪) তীরে একটা 
বড় কায়োক আছে না?” 

কর্ণধার বলিল, “মহাশয় খাড়ীর তীরের সে কায়োকটি আজ মাসাবধি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 
সেটি সেখানকার বড় কায়োক ছিল। এখন তাহার উত্তরে প্রায় একপোয়া অন্তরে টীলার উপর 
ছোট কায়োকে অতিথিসেবা হয়। আপনি কি এ পথে কখন আসেন নাই? ইহার নাম যুমার 
টালা।”" 





(১) নিত্য নতুন করে। (২) সমতল । (৩) কুয়াসা। (৪) নদীসমুদ্র সঙ্গম। 


২৯৪ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


পৃ্গী বলিল, “আমি নৌযানেই যাতায়াত করিয়া থাকি। এ অঞ্চলে প্রায় আসি না, 
এখানকার সমাচার বিশেষ অবগত নহি। লৌহদ্বার কখন পার হই নাই, তাহার পূর্ব পাহাড় 
পর্যস্তই আমার গমনাগমন ছিল।” 

কর্ণধার বলিল, “মহাশয়, মহামনি ক্েয়াঙ্গ দেখিয়াছেন? শুনিতে পাই আমাদিগের রাজা 
নাকি তাহার পাশে এই নৃতন কোয়াঙ্গ প্রস্তুতে অনেক ব্যয় করিয়াছেন ও তথায় ভিক্ষুণী ও 
সত্রীযোগীদিগের রাখিবার জন্য বিশেষ যত্রু করিতেছেন। সিংহল হইতে যে একজন স্ত্রীপুঙ্গী 
আসিয়াছেন, তাহারই অনুরোধে ফ্রারনামে এই কায়োক নির্মিত হইয়াছে।” 

পুঙ্গী বলিল, “হাঁ! শুখমপ্রান্তরে উত্তরমথুরায় মহামুনি ক্যেয়াঙ্গের কথা বলিতেছে? কেন 
সেখানে ত বহুকালাবধি ভিক্ষুণী ও স্ত্রীযোগীদিগের থাকিবার স্থান ছিল।” 
জ্রালাইয়া দিবার অনুমতি দেন। তাহাতে সমস্ত কোয়াঙ্গ জ্বালান হয়। কেবল মহামনি কেয়াঙ্গে অগ্নি 
দিলে তাহায় অগ্নি লাগিল না বলিয়া সেইটি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে এ স্ত্ীপুঙ্গীর পরামর্শে 

যে দণ্ডধারকটি পাক করিতেছিল, বলিল, “মহাশয়, মহামন্নি মঠে নাকি ফ্রার একটি দত্ত 
আছে ও সেই জন্যই তাহাতে অগ্নি দিলেও তাহা জুলে নাই। আমি শুনিয়াছি যে ক্যেয়াঙ্গে 
রাজার ভ্রাতা আন্নাপোয়াম ও তাহার ভগ্নী অয়নদ্যুতি ছিলেন, সে ক্যেয়াঙ্গে অগ্নি লাগানে 
তাহারা দুইজনে পুড়িয়া মরেন; কিন্তু সে কোয়াঙ্গের কোন পুঙ্গীর অঙ্গে অগ্নি স্পর্শ করে নাই 
ও যে সোণার ছক ছিল তাহার রেশমের দশা পর্যস্ত জ্বলে নাই। সমস্ত ক্যেয়াঙ্গ ভন্মাবশেষ 
হইল, কিন্তু অগ্নি নির্বাণ হইলে সকলে দেখিল যে পুঙ্গীরা ধ্যানে বসিয়া আছেন ও সম্মুতে 
সোণার ছক রেসমের দশা ঝুলিতেছে| মহাশয়, সেই কোয়াঙ্গে যে ফ্রার দীত ছিল সেই দীত 
মহামনি ক্যেয়াঙ্গে আনা হয়।”' 

পুঙ্গী বলিল, “আমি অনেক দিন এদেশ ছাড়িয়া গিয়াছিলাম, এখানকার কোন সমাচার জানি 
না। শুনিয়াছি মহামুনি মঠ অত্যান্ত পুণ্যভূমির মন্দির। উত্তরমথুরা মহারাজা সগর সংস্থাপন 
করেন। তীাহারই স্থাপিত উত্তরমথুরা আর উত্তরমধুপুর নগরদ্বয়।” 

কর্ণধার বলিল, “মহাশয় উত্তরমধুপুরের সিংহাসনে বসিয়া থগয় রাজা তাহার কনিষ্ঠ 
উবথগয়ের প্রতি সন্দেহ করিয়া তাহাকে পীড়ন করায় কেঙ্গথ রাজার আশ্রয় লইয়াছিল ও পরে 
তাহার সাহায্যে উত্তরমথুরাপুরে অভিষিক্ত হয় ও সেই পর্যস্ত রাজার ভ্রাতা পলায়ন করিলে, 
উত্তরমথুরাতে আশ্রয় লইত।” 

পু্গী বলিল, “উত্তরমধুপুরের রা'জা তাহার কনিষ্ঠের প্রতি হিংসা করিয়া তাহার জীবন 
নষ্টের চেষ্টা করায়, উপসগর কংসরাজার অএয় লইয়াছিল বটে, কিন্তু সে রামাবতী নগরীতে 
পলায়ন করে। পরে যক্ষপুরে আসিয়া তাহার জোষ্ঠ সগরকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া যক্ষপুরে 
কিছুকাল রাজ্য করিবার পর উত্তরমণুরা স্থাপন করে।” 

কর্ণধ'র বলিল, “বৃদ্ধ গৌতমের সময় অম্মাবতী ও উত্তরমধুবা বৃদ্ধ গৌতমের আদেশে 
নটেরা নির্মাণ করিয়াছিল।” 
সহায়তার উপসগর কেবল রঞ্জিত করেন, কিন্তু সগর রাজার স্থাপিত মহামুনি মঠের স্বর্ণ চক্র 
বহুকালাবধি ছিল।” এমত সময় একদল ক্ষুদ্র পক্ষী নক্ষত্রবেগে যেমন সমুদ্রের জল স্পর্শ 
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করিয়া ক্ঠালের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল ও তাহার মধ্যে একটি কালের অগ্ৌষ্টে বেগে 
আঘাত পাইয়া জলে পড়িল । অগ্রস্থ দণ্ডধাবক হেট হইয়া জল হইতে তাহাকে তুলিল। ক্ষুদ্র পক্ষী 
স্বীয় বেগাঘাতে অচেতন হইয়াছে। দণ্ডধাবক পক্ষীটি লইয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া অন্ধকারে 
স্থির করিতে না পারিয়া চুল্লীর আলোকে পক্ষীটি আনিয়া দেখিয়াই বলিল, “এ যে গাংচটা, 
রাত্রিতে গাংচটা উড়িলে ঝড় হইয়া থাকে।” 

কর্ণধার বলিল, “গাংচটা! দেখি” বলিয়া অগ্রসর হইয়া পক্ষীটি হস্তে লইয়া বলিল, “না 
এ গাংচটা নহে, এ একজাতি তেহারী, ইহারা রাত্রি কালে জলের জ্যোতির্ময় পোকা খাইতে 
আসে। ইহার ঠোঠ গাংচোরা হইতে সরু আর গাংচটা হইতে আরও সরল ।” 

পু্গী বলিল, “আর কতদূর আছে__এঁ আলোক দেখা যায় না” 

কর্ণধার বলিল, মহাশয় আমরা আসিয়া পৌছিয়াছি। এ, ঘাটে কৈবর্তের ডিঙ্গি দেখা যায়।” 
কণ্ঠাল ক্রমে তীরের নিকটস্থ হইলে পুঙ্গী ডিঙ্গির লোককে বলিল, “কেমন হে কি মাছ 
পাইলে ?” 
ডিঙ্গির কৈবর্ত বলিল, “আমরা মাছ ধরি না। আমরা মীরপাট্টা তুলিতেছি।”" 

পৃঙ্গী বলিল, “রাত্রিতে কেন? দিনে তোলা ত সহজ হয়। 

কৈবর্ত বলিল, “কেও; পুঙ্গী যে! মহাশয় অবধান করি। দিনে মীরপাট্রা ভাল দেখা যায় 
না। তাহার উপর যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট লিপ্ত থাকে, সেইগুলি রাত্রিতে জলে; আর জলের 
উপর হইতে সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া জাল ফেলিলেই পাট্রাজালে জড়াইয়া উঠিয়া আসে। 

কৈবর্ত বলিল, ““মহামন্নি ক্যেয়াঙ্গে সর্বাপেক্ষা অতিথির ঘযত্ব হয় ও তাহারই জন্য তথায় 
অনেক লোক সমাগম হয়। আমরা উক্ত ক্য়াঙ্গের ব্যবহারের জন্য মীরপার্টা যোগাইয়া উঠিতে 
পারি না। নিরামিষভোজী পুঙ্গীও অতিথির জন্য মীরপাট্টাতুল্য বলকারক সুখাদ্য ও গুণকর 
অন্য কোন খাদ্য নাই। অদ্য সেই কোয়াঙ্গে সায়ংকালে অনেক লোক সমাগম হইয়াছে, তাহার 
মধ্যে শুনিতে পাইলাম, জনৈক রাজপুরুষ অশ্বারোহণে সোণারগ্রাম অঞ্চল হইতে আসিয়াছে। 
কেবল তাহার জন্য অদ্য আমাদিগের উপর মৎস্যাদি ধরিবার আদেশ হইয়াছে । আমি ত্বরায় 
যাইব, কিন্তু অদ্য প্রায় তিনমাস পরে জাল ফেলিলাম এখনও একটি মংস্য তুলিতে পারিলাম 
না। রাজপুরুষের জনা বিশেষ করিয়া লটীয়া মৎস্য প্রয়োজন; সে দেশের লোক লটায়া চক্ষেও 
দেখে নাই। কেয়াঙ্গের দারগা বলিলেন যে বড় বড় লটায়া আনিতে চাহ। তাহা আমি 
রাত্রিকালে কি প্রকারে পাই?” 

পুঙ্গী বলিল, “তুমি কি রাজপুরুষকে দেখিয়াছ£ সে কি প্রকার লোক, কি জাতি?” 

কৈবর্তা বলিল, "মহাশয় সে মগ নহে, অনুমানে বোধ হয় বাঙ্গালার হিন্দু। সে ব্যক্তি এত 
বেগে আসিয়াছে যে কোয়াঙ্গে দীড়াইবামাত্র তাহার অশ্ব তাহার নীচে যে পড়িল অমনি 
প্রাণতাগ করিল। ফেণে অশ্বের সর্বাঙ্গ শুভ্রীকৃত। শুনিলাম অশ্বটি টট্টগ্রামের কোন 
মহাজনের- রাজপুরুষকে দ্রুতগমন জনা ব্যবহার করিতে অদ্য দিয়াছিল। এ রাজপুরুষ 
চল্লিশটি ঘোড়া বদল করিয়া আসিয়াছে ও তার মধ্যে কেবল দুইটি ঘোড়া জীবিত আছে। অত 
দ্রুত গমনে, বিশেষত দূর ধাবমান হইলে লৌহের অশ্ব বাঁচে না।” এই কথা হইতে হইতে 
কণ্ঠাল ও ডোঙ্গা উভয়ই তীরে আসিয়া পৌঁছিল। কণ্ঠালের কর্ণধারের অনুমতিতে জনৈক 
তীরগমন বেগ সম্বরণ করিল। ক্ঠালে তল তীরঙ্থ স্থুল বালুচয়ে ঠেকিল, করকর শব্দে ঘর্ষণ 
হইলে পঙ্গী ক্ঠালের গুণ্তীতে দীড়াইল। এদিকে ডোঙ্গার কৈবর্ত তীরের নিকট আসিয়া লগী 
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দিয়া ডোঙ্গা স্থির করিয়া, ডোঙ্গা হইতে চারি পাঁচ বোঝা মীরপাট্রা ক্রমে মাথায় করিয়া তীরের 
শুক্বস্থানে রাখিল। পরে ডোঙ্গা টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিয়া দূরের কীলকে বাঁধিয়া বোঝা লইয়া 
চলিয়া গেল। পুঙ্গী ক্ষণেককাল স্থির হইয়া থাকিয়া কঠালের কর্ণধারকে বলিল, ““মহামুনি 
কোয়াঙ্গ এখান হইতে কতদূর? সেথা যাইবার পথে আর কোন ক্যেয়াঙ্গ আছে কি£” 

কর্ণধার বলিল, "মহাশয়, মহামুনি কোয়াঙ্গ এখান হইতে প্রায় একপোয়া পথ । পথে ছোট 
ছোট আর দুইটি ক্য়াঙ্গ আছে, তথায় অতিথিসৎকারও হইয়া থাকে।” পুঙ্গী অতি কষ্টে কাল 
হইল। পরে সমতলে পৌঁছিয়া একবার এদিক ওদিক দেখিল, পথ ধরিয়া উত্তরাভিমুখ হইল। 
ক্ষণেকে পথের বামে একটি নিশ্চিহু কোয়াঙ্গ দেখিয়া তাহার নিকটস্থ হইয়া সতৃষ্ণনয়নে তাহার 
দিকে চাহিয়া রহিল। কোন শব্দাদি না পাওয়ায় অল্পে তাহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। 
দ্বারেই কাষ্ঠনির্মিত সাপানচয়। সোপানের পর কাষ্টের স্তম্তের উপর কাষ্ঠফলকে নির্মিত বিহার, 
তাহার দ্বার খোলা থাকায় ভিতরের পিতলের শৃঙ্খলে লম্বমান অল্প জ্যোতিদীপ দেখিতে পাইল 
ও দীপালোকে তত্রত্য দুইজন পুঙ্গীকে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতে দেখিয়া সাহসে গৃহে প্রবেশ 
করিয়া “অতিথি; অত্রাধিষ্ঠানের আশা করি” বলিলে আসীন বৃদ্ধ পুঙ্গীটি উঠিয়া ব্যস্তে 
অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আমন দিয়া বলিল “আমাদিগের জনশূন্য ক্যেয়াঙ্গে মহাশয়ের তুল্য 
পৃণ্যশীল লোকের শুভাগমনে আমরা চরিতার্থ হইলাম। আমাদিগের আয় অল্প, এ গ্রাম 
দীনকৈবর্তে পূর্ণ; দ্রব্যাদির অভাব, আমাদিগের ভক্তি ও সুস্রীষায় পূরণ করিতে আশা করি। 
মহাশয়ের যাত্রামঙ্গল বলুন। আপনার নাম কি?” 

নবাগত পুঙ্গী আমাদিগের অনুপরাম, একটু চিত্তিয়া বলিল "আমার নাম লাবা। মহাশয়ের 
নাম কিঃ আর এই যুবাধার্মিকেরই বা নাম কি?” 

বৃদ্ধ পূঙ্গী বলিল. “আমি এই কোয়াঙ্গের অহৃত, আমার নাম কম্পাই, এই যুবা আমার 
জনৈক শিষ) ইটি এক্ষণে দেওথ বাঁলিয়া পরিচিত। মহাশয় কোথা হইতে আসিতেছেন * পথে 
(কান কন্ঠ হয় নাই?” 

অনুপরাম বলিল, "আমি ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত হইয়া বাঙ্গালায় পরিবক্রম করিতে গিয়াছিলাম। 
বুদ্ধগয়া দর্শন করিয়াছি, পথে একখাদে নিপতিত হওয়ায় বিশেষ ব্যথা পাইয়া কষ্ট পাইতেছি, 
চলৎশক্তির হানি হইয়াছে। এক্ষণে সমস্ত দিবস অনাহার।” 

কম্পাই বলিল, “সমস্ত দিন অনাহার থাকিলে রাত্রিতে আহার করিতে পারে, এমন আদেশ 
গৌতমের ছিল। দেওথ, দেখ আমাদিগের অতিথিসংকারোপযোগী কি আছে।” দেবব্রত ব্যস্ত 
হইয়া উঠিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে এক তুম্বী জল আনিয়া বলিল, “মহাশয় পাদ্য।” একটি 
দরিয়াই নারিকেলের কমণগুলু করিয়া স্বচ্ছ ঈষৎ হরিৎ বর্ণের নিষ্কাথ বরফী কতকগুলি রাখিল 
ও অপর একটি ক্ষুদ্র তৃম্বী করিয়া পানীয় জলও আনিল। অনুপরাম উঠিয়া কিঞিৎ দূরের 
কান্ঠফলকস্থ একটা ছিদ্র লক্ষ্য করিয়া তুম্বীর জলে হস্তপদাদি ধৌত করিল ও শ্নিঞ্ধ হইলে 
কম্পাই পুঙ্গীর নিকট আসিয়া বসিল, দেবব্রত বলিল “মহাশয় এই ভক্ষ্য ও এই পানীয়, 
অনুগ্রহে প্রতিগ্রহণ ও জীবরক্ষা করুন।” অনুপরাম কমগুলুর বরফী খাইয়া বলিল “আহা! 
অত্যন্ত উপাদেয় হইয়াছে। এ নিক্ষাথ কি আপনাদের কোয়াঙ্গে প্রস্তুত করিয়াছেন, না এ অপর 
কোথ।ও হহতে পাইয়া থাকেন?” 

কম্পাই বলিল, “এ আমরাই প্রস্তুত করিয়া থাকি। কোয়াঙ্গের জন্য অন্রত্য কৈবর্তের নিকট 
হইতে মাসে মাসে এক বোঝা করিয়া পাইয়া থাকি। কোয়াঙ্গ প্রতিষ্ঠানাবধি এটি আমাদিগের 
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কোয়াঙ্গ রক্ষণের প্রাপ্য; মাসে মাসে একবোঝা মীরপাট্টা, দশমাপ চাউল ও কিঞ্িং এর্থ পাইয়া 
থাকি, তাহাতেই আমাদিগের জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়। আমরা অল্পপ্রাণী জীব।' 

অনুপরাম বলিল, “এখানে কি সর্বদা অতিথি আসিয়া উপস্থিত হয় £" 

কম্পাই বলল, “মৎসাদহ লৌহদ্বার যাইবার প্রধান পথ। যাহারা পদব্রজে যাতায়াত করে, 
তাহাদিগের মধ্যে কেহ না কেহ প্রহর দুই প্রহরের জন্য এখানে বিশ্রাম করিয়া যায়। অদ্য দুই দিন 
হইতে কিছু অতিথির আগমন অধিক। অদ্য ক্ষণককাল হইল দুইজন ফিরিঙ্গী সনদ্বীপ হইতে 
আসিয়াছিল। তাহারা যক্ষপুরে যাইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে একজন প্রধান বোধ হইল।” 
পুঙ্গীবেশধারী সনদ্বীপের নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিল, “তাহারা কতক্ষণ এস্থান ছাড়িয়া 
গিয়াছে? আমার তাহাদিগের সহিত প্রয়োজন আছে, কোথা যাইলে তাহাদিগকে পাইব£" 

কম্পাই বলল, “তাহা বিশেষ করিয়া বলিতে পারি না। তাহারা যক্ষপূরে যাইবার জন্য 
অতান্ত উদ্দিগ্ন আছে; এমত কি পথের নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখানতেও তাহারা এ কোয়াঙ্গের 
আশ্রয় ত্যাগ করিতে বিরত হইল না। তাহাদিগের মুখে শুনিলাম, দিল্লীর মোগল গেদিজ দখল 
করিয়াছে ও আমাদিগের রাজার ভ্রাতা গেডিজে মারা পড়িয়াছে। আহা তাহার তুল্য হতভাগা 
লোক আর কাহাকেও দেখি পাই না। সে ব্যক্তি স্বীয় অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া অবশেষে বিদেশে 
প্রাণ হারাইল। বিধাতা তাহার উপর বাম। (কোথা রাজভ্রাতা, রাজার তুলাই সুখে ও মানে 
থাকিত, এমত কি হয় ত রাজার অপেক্ষাও দেশের লোকের নিকট প্রিয় হইতে পারিত। 
আমাদিগের রাজা ত এখন বিষয়াদি কিছুই দেখেন না। অনুপরাম থাকিলে সমস্ত কর্মের ভার 
তাহারই উপর পড়িত, কিন্তু অবোধ অকালে বিদ্রোহী হইল । এখনও ক্রমে সকলেই তাহার জনা 
অনুতাপ করে। 

দেবব্রত বলিল, "এখন অনেক আমীর ওমরাও বর্তমান রাজার অত্যাচারে চিত্তিত 
হইয়াছে। সেদিন আমাদিগের লোহাদারায় প্রধান পুঙ্গা, রাজা? উদ্বেগে বাস্ত হইয়া স্বীয় কোয়াঙ্গ 
ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখন সিংহলের স্ত্রীযোগীর আগমনাবধি 
স্ত্রীযোগীদিগের প্রতিপত্তি হইয়াছে; এখন আর পূর্বের ন্যায় পুঙ্গীর মান্য নাই। ওনিতে পাই রাজা 
্ত্রীযোগী লইয়াই থাকেন। এ রাজার নিকট বিদেশী লোকের মান আছে, স্বদেশীয় মগপুঙগীকে 
রাজা ঘৃণা করেন।” 

কম্পাই বলিল, “লাবা ভায়ার কোন গ্রামে বাস?” 

লাবা নামধেয় অনুপরাম বলিল, “আমার আদিম বাস রুক্ষনগরীতে, পরে তথা হইতে 
রাজধানী (যকোম নগরীতে পরিবর্তিত হইলে আমরাও যক্ষপূরে বাস করি। আমি আজ স্বল্পদিন 
যাবৎ রাজধানী ছাড়িয়া পশ্চিম রাজো গিয়াছিলাম। আমার যাত্রাকালে রাজার ভ্রাতা 
অনুপরামের সহিত রাজার বিপরীত বাবহার ছিল। রাজার পীড়নে অনুপরাম যেল্কাম ত্যাগ 
করিয়া পুরাতন রাজধানী কুক্ষনগরীতে পলায়ন করিয়াছিলেন। তথায় তাহার ভগ্মীর সহিত 
সাক্ষাৎ হয়। এই সমাচার মাত্র শুনিয়া আমি যক্ষপুর হইতে চলিয়া যাই।” 

কম্পাই বলিল, "অনুপরাম তাহার ভগ্মী অরুন্ধতির অর্থ সহায়তায় কতকগুলি সৈন্যসংগ্রহ 
করিয়া তথা হইতে রাজশীসন অবহেলা করিয়া রুক্ষপুরের রাজকোষ আক্রমণ করে। পরে 
যক্ষপুর হইতে সমূহ সেনা যাইয়া তাহাকে সে নগরী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া রাজশাসন পুনর্বার 
স্থাপন করে। অনুপরাম তাহার ভগ্নীকে লইয়া তথা হইতে পলায়ন করে ইতোমধ্যে 
মহারাজার আদেশানুসারে তাহার অনুসন্ধানে চতুর্দিকে লোক পাঠান হয়। অনুপরামের মুণ্ডের 
মূল্য নির্দেশ হইল। অনেকেই অর্থলোভে অনুপরামকে নষ্ট করিতে যত্বুবান হইল। অনুপরাম 
প্রাণভয়ে যুমপর্বতে কিছুদিন থাকিয়া পরে কুলাদান নদীতে ধীবরবেশে কতদিন অতিবাহিত 


২৯৮ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


করিল সেখানেও অনুসৃত হইল। অবশেষে হন্মবেশে প্রাণরক্ষা সংশয় হওয়ায় 
উত্তরমথুরাপুরের ক্যেয়াঙ্গে ধর্ম আশ্রয় লইল। তথাকার প্রধান প্রধান পুঙ্গী রাজার উপর 
অসন্তুষ্ট থাকায় অনুপরামকে আশ্রয় দিল ও যথেষ্ট সাহস দিল। রাজা পুষঙ্গীকে আদেশিলেও 
পুঙ্গী আতিথ্য রীতির ছলে রাজাজ্ঞা অবমাননা করিলেন ও বলিলেন যে অনুপরাম ভিক্ষমধো 
পরিগণিত হইয়াছে। অনুপরাম সন্াস আশ্রম করিল। থেঙ্গকান প্রভৃতি অষ্ট এশ্র্য ধারণ 
করিল। রাজা সিংহলদেশীয় স্ত্রীপুঙ্গীকে এবিষয়ের কর্তব্যতাকর্তব্য জিজ্ঞাসা করায়, তিনি 
এন্বর্ষের নাম গণনা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত করিয়া অবশেষে ব্যবস্থা দিলেন যে প্রকৃত অষ্ট 
এম্বর্য না থাকিলে ভিক্ষু অবধ্য হয় না, অতএব ক্যেয়াঙ্গ হইতে বলপূর্বক তাহাকে ধরিয়া 
আনিবার আবশ্যক নাই; যে ক্য়াঙ্গে আশ্রয় লইয়াছে তাহায় অগ্নি নিয়োজন কর। 
রাজপুরুষেরা এই অনুমতি পাইবামাত্র উত্তরমথুরায় সমস্ত ক্য়াঙ্গে অগ্নি দ্যায়! মহামনি 
কোয়াঙ্গে অনুপরাম ও অরুন্ধতী দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, এই কথা দেশে প্রচার হইলে সকলেই 
অনুতাপ করিতে লাগিল ও অদ্যাবধি অনেকে সেই অত্যাচারের জন্য রাজার প্রতি বিশেষ 
অসন্তুষ্ট আছে। পুঙ্গীমাত্রেই ত এককালে খড়াহস্ত; তবে অস্ত্রধারণ তাহাদিগের ধর্ম নহে বলিয়া 
কিছুই প্রতিকার করে নাই।” 

দেবব্রত বলিল, "গুরুজি, সিংহলের মতে অষ্ এশ্র্য কি কি? আমাদিগের মতে কাষায় 
উত্তরীয়, কাষায় পরিধেয়, কাষায় তৃতীয়বস্ত্র, দামন্‌, কমগ্ডলু, ক্ষুরপ্র, মৃৎসরাব ও সুচিকা এই 
অষ্ট এম্বর্য পুঙ্গীমাত্রেরই অবশ্য বাহা। সিংহলমতে এ কি অষ্ট এম্বর্য নহে?” 

কম্পাই বলিল, “পিঙ্গলশান্ত্রে থেঙ্গকান বা অঙ্গাধান অর্থাৎ কাষায় পরিধেয় বহির্বাস প্রথম 
এম্বর্য, থেঙ্গবহন বা অঙ্গবহন অর্থাৎ অন্তর্বাস দ্বিতীয় এশ্বর্য, থাকোট অর্থাৎ কাষায় উত্তরীয় 
তৃতীয় এশ্বর্য, খবন্‌ বাদামন্‌ অর্থাৎ পট্টরের কটীস্থ অন্তর্বাস ধারক ডোর চতুর্থ এশ্বর্য, থারোইঙ্গ 
বা কমণ্ডলু পঞ্চম এশ্র্য, থেঙ্গডন অর্থাৎ ক্ষুর ষষ্ঠ এশ্বধ থেঙ্গবিত অর্থাৎ অন্ের মৃৎপাত্র 
সপ্তম এশ্বর্য ও সুচিকা কন্যেট অর্থাৎ লিখিবার লৌহময় লেখনী অষ্টম এশ্বর্য।” 

লাবা বলিল, “মহাশয়, আমি শুনিয়াছি অনুপরাম জীবিত আছে, সে যদ্যপি এক্ষণে এদেশে 
উপস্থিত হয় ও স্বীয় পৈতৃক আসন পাইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে পুঙ্গীদিগের সহায়তা 
পাইতে পারে কি না? আপনার ইহাতে কি প্রকার অনুমান ?” 

কম্পাই বলিল, “আমি কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমরা জানিতাম অনুপরাম 
কোয়াঙ্গদাহে মরিয়াছে। আবার অদ্য ফিরিঙ্গীর মুখে শুনিলাম যে, সে জীবিত ছিল, সম্প্রাতি 
গেডিজে মোগল সৈন্য হস্তে সম্মুখযুদ্ধে নিপতিত হইয়াছে। আবার আপনি বলিতেছেন যে, সে 
জীবিত আছে! যাহা হউক, আপাততঃ বর্তমান রাজা যেরূপ ধর্মদ্েষী, তাহাতে অনুমান করি 
অনুপরাম নিতান্ত অপ্রিয় হইবেক না। মহাশয় অনুপরামের সন্ধান কোথা পাইলেন? আমার 
বিশেষ অবগত হইতে কৌতুক জন্মিতিছে। আমার উৎসাহ উদ্রেক হইল । তাহার ভগ্মী অরুন্ধতী 
কোথায়? তিনি আমার মন্ত্রশিষা। অবুন্ধতীর পিতার রাজ্যে আমি যক্ষপুরে বাস করিতাম। 
পুরাতন প্রথানুসারে অরুন্ধতীর সহিত তাহার জোষ্ঠভ্রাতা বর্তমান রাজার বিবাহ দিবেন মনন 
করিয়াছিলেন। যদিচ প্রত্ুকালে এ ধর্মসঙ্গত প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু ইদানীস্তন লোকের চক্ষে 
এই মন্ত্রণাটি একান্ত অসঙ্গত বোধ হইল। সচিব ও মন্ত্রীবর্গে এ বিষয়ের মতভেদ রাজার কর্ণে 
উঠিল। রাজা কথকটা চিন্তিত হইলেন। কন্যাপাত্রের বয়োধিকো, সৌভ্রাত্রহেতুক মিথুন 
করিলেন। বিবাহের আয়োজনও হইল । অভাগিনীর ললাট মন্দ; রাজার স্ত্ীবিয়োগ হইল: মহিষী 
অরুন্ধতীকে ছয়মাসের শিশু রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। রাজা মনস্তাপ পাইলেন। কল্পিত 
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বিবাহ স্থগিত হইল; উৎসাহভঙ্গ হইল। শিশুর পালনের চিস্তা বলবতী হইল। চতুর্থবর্যাবধি 
লালনপালনের ভার রাজাদেশে গ্রহণ করিলাম। দুই বৎসর যাবৎ যক্ষপুরে থাকি, পরে 
রাজাজ্ঞায় রমপর্বতের পশ্চিমে বাস করিতে হইল। রাজার পূর্ব মানস পরিবর্তিত হইল না; 
তবে সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে অরুন্ধতীকে দূর দেশে রাখিলেন; তাহা হইলেই তিনি রাজার 
সহিত সম্পর্ক ভুলিয়া যাইবেন। ক্রমে অরুন্ধতী আমার ক্য়াঙ্গে শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। 
এদিকে কালে রাজার মনও পরিণত হইল। অরুন্ধতীর নবমবর্ষের সময় তিনি আমাকে 
ডাকাইয়া অরুন্ধতীকে রাজমন্দিরে রাখিয়া যাইতে বলিলেন। অরুন্ধতী স্বীয় পিতা ও 
ভ্রাতীগণমধ্যে পরমসুখে সকলের সেবা শুশ্রাষা করিয়া শ্রীতিভাজন হইলেন। রাজা আমাকে 
এই ক্য়াঙ্গের প্রধান পুঙ্গী করিয়া দিলেন। অরুন্ধতীর পিতার জীবদ্দশায় আমি বর্ষে বর্ষে 
ভাত্রকৃষ্গাদ্াদশীতে যক্ষপুরে যাইতাম; অরুন্ধতী আমার কতই সমাদর করিত। আহা! তাহার 
পাণিগ্রহণ করিবেন বলিয়া বাক্ত করিলেন। অরুন্ধতী ব্রীড়িতা হইয়া তাহার অসম্মতি প্রকাশ করায় 
রাজার মন ভার হইল । আহা! সেই, অরুন্ধতীর কষ্টের অঙ্কুর! তিনি কি জীবিতা আছেন £” 

অনুপরাম পুঙ্গীর কথায় আশ্বস্ত হইয়া বলিল, “মহাশয়, আমি অরুন্ধতীর বিষয় সমস্ত 
অবগত আছি। আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ ছিল। ফলে এখন সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিতে 
সাহস পাইতেছি। আমার এখানে আসিবার মুল উদ্দেশ্য অরুন্ধতীর মঙ্গল। অদ্য আমি 
যক্ষরাজ্যে অরুন্ধতীর আত্মীয় পাইয়াছি, এখন তাহাকে পুনরায় স্বদেশে আনিয়া যথাযোগ্য 
স্থানে বসাইতে পারিব এমত অনুমান করিতেছি। কিন্তু মহাশয়ের সহায়তা আবশ্যক।” 

এমত সময় কোয়াঙ্গের কান্ঠটবৈজয়স্তীতে পদক্ষেপের শব্দ পাইয়া দেবব্রত উঠিয়া গিয়া দ্বার 
পাইবামাত্র বাস্ত হইয়া উঠিয়া ক্য়াঙ্গে অপর বিভাগে চলিয়া গেল ও বলিল, "মহাশয়, আমি 
নিভৃতে থাকিয়া একবার ফিরিঙ্গীরা কে ও কেন প্রত্যাগমন করিয়াছে, অবগত হইতে বাসনা 
করি। মহাশয়, অনুগ্রহ রাখিবেন।” 

কম্পাই বলিল, ““ক্যয়াঙ্গ ধর্ম আশ্রম, এখানে কাহার রহস্য কেহ অবগত হইতে পায় না। 
আমরা ধর্মব্যবসায়ী, আমাদিগের নিকট কাহারও কোন বিষয় গুপ্ত নাই। আপনি নিশ্চিস্ত 
থাকুন আমার প্রাণ থাকিতে আপনার কথা প্রকাশ পাইবেক না। বিশেষে আপনি স্বয়ং একজন 
পুঙ্গী আবার অরুন্ধতীর হিতাকাঙক্ষী।” 

লাবা কাষ্ঠবিভাগের অন্তরালে গেল, এমত সময় দুইজন ফিরিঙ্গী আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। 
কম্পীাই বলল, “মহাশয়েরা প্রত্যাগমন করিয়া ভাল বিবেচনা করিয়াছেন। একে অন্ধকার, 
তাহাতে আবার অজ্ঞাতদুর্গমপথ, কোন বিধায় এ আশ্রয় ত্যাগ করা উচিত নহে।” 

দেবব্রত আসিয়া দুইটি তুম্বী করিয়া পাদ্য জল দিল ও পূর্বমত মীরকক্ষ€১) নিক্কাথের 
বরফী আনিয়া দিলে অগ্রস্থ ফিরিঙ্গী বলিল, “পুঙ্গীজি, আর গাছড়ায় আমাদিগের প্রবৃত্তি নাই। 
যদি চ অপরাপর আহারের মধ্যে মীরকক্ষে নিষ্কাথ অত্যন্ত মুখরোচক, কিন্তু একা এক 
ক্রমান্বয়ে ভাল লাগে না; এক্ষণে মাংসাদি না হইলে আমাদিগের উদরপূর্ণ হয় না। কৃপা করিয়া 
কোন চর্বা খাদা দিবেন।” 

কম্পাই বলিল, "দেবব্রত, আপাততঃ কি উপস্থিত আছে দেখ।” 





(১) মীরপাট্রা। 
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দেবব্রত বলিল, “মহাশয়, আপাততঃ মাংস পাওয়া দুক্কর, তবে ভাণ্ডারে গৃঞ্জন(১) আছে, 
আজ দুইদিন হইল ব্যাধেরা কয়েকটা কলগ্তমৃগ€(২) দিয়াছিল, তাহারই মাংস ও কিঞ্চিং 

কম্পাই বলিল, “তবে নাপ্লি৩) ও পলাগু দিয়া বিদলের সূপ, তাহাতে ভরূটক খণ্ড, 
পলাণ্ দিয়া গুপ্জন ও অন্নপাক কর।” 

দেবব্রত চলিয়া গেলে কম্পাই বলিল, “মহাশয়েরা ততক্ষণ এই মিষ্টান্ন সেবা করিয়া 
পথশ্রম দূর করুন।”' 

ফিরিঙ্গীদ্ধয় সম্মুখস্থ পাত্রের সামুদ্রিক পাট্টার বরফী কয়েকখানা খাইয়া কিঞ্িৎ জলপান 
করিয়া বলিল, “পুঙ্গাজি দেশের খবর কি” 

কম্পাই বলিল, “মহাশয়, আমাদিগের নৃতন ত কিছুই নাই। আপনারা বিদেশ হইতে 
আমিতেছেন; আপনাদিগের সমাচার কি£ দিল্লীর মোগলসেনা সনদ্বীপে আসিবার কারণ কি, 
আর মহারাজ প্রতাপাদিত্যেরই বা সমাচার কি? চন্দ্রদ্বীপ কি এখন বাকলার অধিকারে নাই? 
মহাশয়দিগের নাম কি?” 

অগ্রস্থ ফিরিঙ্গী বলিল, “আমার নাম গপ্জালিস, আমি গেডিজের অধিপতি; ইনি আমার 
আত্মীয়।” একটু থামিয়া বলিল, “ইহার নাম পিদ্রু, ইনি আমাদিগের সহিত গেডিজে ছিলেন, 
ইনি আমাদিগের জনৈক সেনানী। বাকলার রাজাও প্রতাপাদিতোর যশোহরের কারাগারে রুদ্ধ 
আছেন। এখন চন্দ্রদ্বীপে না তাহাব অধিকার, না প্রভাপাদিতোর। রামচন্দ্র কারারুদ্ধ হওয়া 
অবধি চন্দ্রদ্দীপে আমারই শাসন ছিল । আশা করি পুনঃ আমার নীলবর্ণ ধবজা ত্রায় গেডিজের 

কম্পাই বলল, "অন্পরাম কোথায়, সে কি সভ্য যুদ্ধে মরিয়াছে? সে দিল্লীর মোগলের 

গঞ্জালিস বলিল, ''সে এদেশ হইতে পলায়ন করিয়া আমার আশ্রয় লইল ও আমারই নিকট 
প্রতিপালিত হইতেছিল। তাহারহ' জন্য দিল্লীর মোগলের সহিত আমার যুদ্ধ হয়।” অন্তরালে 
অনুপরাম বলিল, “বিশ্বান ঘাতকের বড়াইয়ের ছটা দেখ।” 

কম্পাই বলিল, “তাহার ভগ্নী অরুন্ধতী কোথায়? তিনি কি জীবিত আছেন?” 

গঞ্জালিস বলিল, “নন্তু মোগল তাহাকে বলপূর্বক লইয়া গিয়াছে; আমি তাহারই 
প্রতিকরণাভিলাষে এখানে আসিয়াছি; দেখি, যদি যক্ষরাজ স্বীয় ভশগ্মীর উদ্ধারের জন্য কোন 
উপায় চিন্তা করেন।” 
করিবেন না। কেন না অরুন্ধতীর উপর সৌন্রাত্র ছাড়া তাহার সৌহর্দ্দৃষ্টিও আছে।” 

গঞ্জালিস বলিল, “আমি তাহা কথকটা অবগত আছি। অনুপরাম আমায় সে বিষয় পূর্বেই 
বলিয়াছিলেন। এখন যদি অনুপরাম থাকিত তাহা হইলে সে কিছু নিশ্চিন্ত থাকিত না; স্বীয় 
ভগ্মীর উদ্ধারের জন চেষ্টা পাইত। অনুপরামের মৃত্যুতে আমার দক্ষিণহস্ত গিয়াছে।” 
অভ্তরালে লাবা নামধেয় পুঙ্গীরূপী অনুপরাম ভাবিল বল না কেন তোমার যম দূত। “সে 


পপি পসপস্পা 


(১) বিষলিপ্ত শরহত পণ্মাংস। (২) বিধলিপ্ত শরহত পণ্ড । 
(৩) ধনাম খাত ব্রন্মদেশীয় বাঞ্জনেয় মসলা. 
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সহিত তাহার এত আত্মীয়তা ছিল যে, তোমার সহিত বাচনিক বিবাদ হওয়াতেও সে তোমার 
দল ছাড়ে নাই।” অন্তরালে অনুপরাম ভাবিল ছাড়িয়া কোথায় যায়। 

কম্পাই বলিল, “তিনি এখন বর্তমান থাকিলে আমাদিগের দেশেরও মঙ্গল হইত। 
আমাদিগের বর্তমান রাজার প্রতি সকলের প্রীতি নাই। কোন কারণে যদাপি গ্রামকূট উত্তেজিত 
হয়, তাহাহইলে ইহার সিংহাসন রক্ষা দুক্ধর হইাবেক। আমরা এককালে দেশের পশ্চিমপ্রান্তে বাস 
আমাত্য হইয়াছে ও রাজার বিপক্ষ দল ক্রমে আধিপতা স্থাপিতেছে! অন্পরাম জীবিত থাকিলে 
এই আঘাতের সময়। হিন্দুরা বলে অকালে লক্ষ আহ্তি কিছু নহে।" 

পিদ্রু বলিল, “উভয় দলের মধ্যে সারবান বাক্তি কোন দলে অধিক? কেবল সংখ্যায় অধিক 
হইলে সকল সময় সকল কর্ম পাওয়া যায় না।” 

কম্পাই বলিল, “আমাত্যমধ্যে ভর্তৃতাঙ্কিত দল অতান্ত অগ্প। কিন্তু আঢা অমাতামাত্রেই 
রাজার বিশেষ প্রিয় ও বশবর্তী । তবে পুঙ্গীমহলে রাজার আত্তরীয় প্রায় নাই বলিলেই হয়। সে 
যাহ। হউক অরুন্দতীর উদ্ধারের উপায় আপনি কি বিবেচনা করিয়াছেন? মোগলেরা তাহাকে 
কোথা লইয়া গিয়াছে” 

গঞ্জালিস বলিল, "অরুন্ধতী তাহারা রায়গড়ে রাখিয়াছে। এক্ষণে কতকগুলি অধিক 
সৈন্য হইলে, আমার সেনার সহিত একত্র করিয়া গেডিজ অধিকার করিতে পারিলেই, অনেক 
লোক বন্দী করা যাইবেক। আর মোগল বন্দী হইলে তাহার বিনিময়ে অরুন্ধতীর উদ্ধার হইতে 
পারে। এখন আমরা যক্ষপুরে যাইয়া রাজার নিকট এ প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি; রাজার 
মতামত লইয়া পরে উপস্থিত মত কার্য করিব। যদাপি রাজার সাহাযা না পাই, তবে জামার 
স্বীয় সেনা লইয়া গেডিজ অর্ধিকার করিলেই আমার উদ্দেশ্য সাধন হইল। তবে বলিতে কি, 
আমি অরুন্ধতীর রূপলাবণো মোহিত হইয়াছি। অনুপরামের সহিত এ বিষয়ে আনেক আলাপ 
হইয়াছিল। এমন কি অরুন্ধতীকে ধর্মপত্রী করিবার সমস্ত উদ্যোগ হইয়াছিল।” অন্তরালে 
অনুপরাম রোষে দে দাত্তে ঘর্ষণ করিল। “দৈবাৎ একটা ঘটনায় সে উদ্যম নিম্মল হয়। এক্ষণে 
আমার প্রেমের জন্যই এতদূর আসা। সৈন্যাধিকা না হইলে কেবল গেডিজ অধিকারমাত্র হয়; 
তবে বলাধিক্যে স্বেচ্ছামত ফল পাওয়া যায়।” 
যাহাতে শীঘ্ প্রকাণ্ড আকারে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টায় থাকিব। এহ্‌লে বিদ্বোহ হইলে 
আমাদিগের মঙ্গল সন্দেহ নাই। একদল আমাদিগের অনুচর *হবেইঃ কেননা এক্ষণে চট্টগ্রাম 
পর্যন্ত যখন মোগল শা - ও শান্রমণ করিয়াছে, তখন যক্ষরাজ্য আর কতদূর % 

কম্পাই বলিল. “মোগল আক্রমণের ভয় আমরা করি না; যক্ষপুরের উত্তর পশ্চিম বিভাগ 
এমত হীনদেশ যে তাহা রক্ষণ আমাদিগের রাজার রাজানায়বহির্ভূীত বোধ হইতেছে।” 
পরিবেশন করি।” এই কথা শুনিয়া কম্পাই বলিল, “মহাশয়েরা গাব্রোখান করুন। দেবব্রত 
ইহাদিগকে স/দ্গ লইয়া যাও।” গঞ্জালিস ও পিদ্রু উঠিয়া দেবব্রতের সঙ্গে বিভাগান্তরে গেল। 
সহিত আমার কিঞ্চিৎ গুপ্ত পরামর্শ আছে। একটু নিরালে চল।” 

কম্পাই বলল, “চল উদ্যানে যাই; চান্্রোদয় হইয়াছে, দিব্য দক্ষিণ সমীরণ বহিতেছে, 
আপনার পথশ্রমও দূর হইবেক।” উভয়ে কান্টবৈজয়ন্তী দিয়া নীচে নামিয়া চলিমা গেল। 


৩০২ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


এদিকে গঞ্জালিস ও পিদ্রু আহারাদি সমাপন করিয়া দেবব্রতকে বলিল, “দেস্তখ, মাংসও 
হইল মংস্যও হইল, এখন পিপাসা দূরের কোন পেয় না দিলে ত পথশ্রম দূর হয় না।” দেবব্রত 
বলিল, “আমরা পুষ্গী, আমাদিগের জলই একমাত্র পেয়; দুম্ধ সর্বদা পাওয়া যায় না, বিশেষে 
রাত্রি অধিক হইয়াছে, চেষ্টা করিলেও পাইব না।” 

গঞ্জালিস বলিল “দুগ্ধ শিশুর সুসেব্য বটে, কিন্তু দুর্ধে আমাদিগের তত স্পৃহা নাই। অপর 
কোন পেয় নাই? কেন প্রধান প্রধান ক্যেয়াঙ্গে আমাকে যথেষ্ট কল্য(১) ও আসব€২) দিয়া 
আতিথ্য করিয়াছে। এখানে অবশ্যই থাকিবেক। আমরা রহস্যজ্ঞ, সৎকৃত হইলে কৃতঘ্ন ইইব না। 
আমরা পথশ্রমে এবন্প্রকার আপন্ন, আমাদিগের বলকারী পানীয় আবশ্যক।” 

দেবব্রত বলিল, “দেখি, যদি চিকিৎসার জন্য কোন তীব্র পেয় থাকে ত আনিব।” অল্পক্ষণে 
একটি বোতল আনিয়া বলিল, "এই লন, ইহা বহুদিনের পুরাতন তারি, অতি উপাদেয়।” 

গঞ্জালিস বলিল, “হা, হাঁ আমি জানি তারি পুরাতন না হইলে কেমন একটা দুর্গন্ধ হয়, 
আমি সহায করিতে পারি না। এ কোথাকার আমদানি £” 

দেবব্রত বলিল, “এ সিঙ্গাপুরের তারি-_ অতি উপাদেয় ও বলকারক; ইহার তুল্য 
তীব্রপানীয় আর কিছুই নাই। এ যত দূর গলাধঃকরণ হয়, ততদূর একেবারে দগ্ধ করে।” 

পিগ্রু বলিল, “তারি আবার কি? একি তাড়ি নহে? আমাদিগের দেশে ত খাজুর গাছের 
রম বকাল দিয়া তাড়ি প্রস্তুত করে; আর বৈশাখ মাসে তালের রসে তাড়ি হয়। তাকে ত আমরা 
তাড়ি বলি।” 

দেবব্রত বলিল, “মহাশয়, এ সে দ্রব্য নহে, তাহাতে ও ইহাতে স্বর্গমর্ত্য ভেদ। সে দুর্গন্ধ, 
অন্তর ও অতিঅপবিভ্র পদার্থ_এ অতি সদ্গন্ধ ও উপাদেয়! সে কেবল পরিণত তালের রস. 
তালশুক্ত বলিলেই হয়। আর যদ্যপি খাজুরের হয়, সে কেবল ধুস্তুরাবীজের পাঁচন। এ 
আমাদিগের তারিগাছের রস। আপনি কি তারিগাছ দেখেন নাই? কেন সনদ্বীপে ত অনেক 
তারিগাছ আছে।” 

গঞ্জালিস বলিল, “তারিগাছ শ্রীয় নারিকেল গাছের মত, কেবল কাঠা নাই। ইহার স্থল প্রায় 
তালের আঁটি মত একদিক একটু সকু। সনদ্বীপের দক্ষিণ সাগরকুলের বালুকার উপর অনেক 
শুষ্ক ফল ভাসিয়া গিয়া লাগে। এই গাছের ফল কাটিয়া তালের মোচের মত মাজিয়া ভাড় 
দিলে যথেষ্ট মাদককল্য রস নিঃসৃত হয়; সেই রসকে সিঙ্গাপুরের লোকেরা জাল দিয়া দুই 
তিনবার সন্ধিত করে, পরে তাহায় যথাযোগ্য গৌড়ী মদ ও গন্ধ মসলা দিয়া আবার চোলাই 
করে। এ প্রকার প্রস্তুত তারি এমত মাদক যে একপাত্র পান করিলে মাতঙ্গের মত্ততা জন্মে। 
দেবব্রত, একি সত্য সিঙ্গাপুরের তারি £” 

দেবব্রত বলিল, “এ সিঙ্গাপুরের অত্যন্ত পুরাতন তারি। ইহা এই ক্যেয়াঙ্গে প্রায় কয়েক 
বংসর আছে। একটু ঢালিলেই বুঝিতে পারিবেন।” 

গঞ্জালিস একটি মৃৎপাত্রে কিঞ্চিৎ তারি ঢালিতেই এমত জায়ফল ও দারুচিনির গন্ধ 
পাইল যে, গন্ধে মুগ্ধ হইয়া জিহাদ্বারা ওষ্ঠলেহন করিয়া বলিল, “সত্য এ ভালদ্রব্য।” পরে 
একটু পান করিয়া বলিল, “আঃ! এমত পেয় আমার জন্মেও খাই নাই।” আবার একটু 
পান করিয়া ওষ্ঠ ও জিহ্া নাড়িয়া চাড়িয়া আবার একটু পান করিল। এমতে তিন চারিবারে 
প্রায় দেড়ছটাক পান করিয়া পিদ্রকে কিঞিৎ দিলে, পিদ্রু একঘোট পান করিয়াই বলিল, 
“উঃ! কি' তেজ! এ অগ্নিবিশেষ!” কিন্তু পরক্ষণেই আবার একটু পান করিল। পরে 


(১) মদ্য সার। (২) রম মদ্য। 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৩০৩ 


উভয়ের বার বার পানের পর দেবব্রতকে একটু পান করিতে বলিলে দেবব্রত বলিল, 
“মহাশয়, আমি পান করি না; তবে আপনাদিগের অনুরোধে একটু স্বাদ লইলাম।"' বলিয়া 
একপাত্র একশোষে পান করিল। 

গঞ্জালিস বলিল, “মহাশয়কে এ তীব্রবোধ হয় না?” 

দেবব্রত বলিল, “আপনারা মংস্যমাংস ভোজন করেন আপনাদিগকে অল্পেই তীব্রবোধ 
হয়। আমরা নিরামিষভোজী, অনেক লঙ্কা মরিচ ও পেঁয়াজ বাবহার করি, আবার যে নাগ্লি 


পিদ্রু বলিল, “নাপ্লি আবার কি?” দেবব্রত তাহার দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, 
“আমাদিগের পক্ষে কোন দ্রবাই তীব্র নহে; শাস্ত্রে আমাদিগের মাদক দ্রব্য গ্রহণে নিষেধ। তারি 
আমাদিগকে মত্ত করে না বলিয়া ভাল ভাল পুঙ্গীর মতে তারি ব্যবহার্য। কিন্তু কেহ যদ্যপি 
মত্ত হইবার কল্পনায়-_তারির কথা কি, একটু তামুক খায়, তাহা হইলে সে শাস্ত্রমতে অত্যন্ত 
অপরাধী । তারিপান আমাদিগের মধ্যে মাদক দ্রব্য পান করা নহে। তারি আমাদিগের শাস্ত্রে 
সামান্য পেয় মাত্র ।” 

পিদ্র বলিল, “নাপ্লি কাকে বলেন, সে আবার কি?” 

দেবরত বলিল, "সে এক চমৎকার উপাদান ।"” 

গঞ্জালিস বলিল, “আহা! তাহার কথা কহিও না। সে দ্রব্যের তুল্য পদার্থ এ ভূভারতে 
নাই। সংসারের সকল দ্রব্য ঈশ্বরের সৃষ্টি, কেবল নাপ্লিটি আমাদের মগহজুরের সৃষ্টি! সেটি 
অনুপম! তাহার গন্ধে মাতৃদুগ্ধ উঠে! তাহার উপাদানোপযুক্ত উপদেবতা মগ। পৃথিবীর 
স্বয়ংমৃতপশুর শব ও মংসাদি একটা গর্তে বা বড় জ্বালায় রাখিয়া, পচিলে, তাহায় চিঙ্গিড়ী 
মৎস্য দিয়া সমস্ত একীকৃত করা হয়, পরে যত পচা পদার্থ তত লঙ্কার গুড়া দিয়া একত্র 
করিয়া গোলা পাকাইয়া শুখান হয়। মগবাবুদিগের ব্যঞ্জনে নাপ্লিমসলা না দিলে ব্যঞ্জনই হয় 
না!?? 

দেবব্রত বলিল, "মহাশয় ও কি কথা! নাপ্নিতে দুর্গন্ধ নাই। নাপ্লি অতি চমৎকার মসলা, 
নাপ্লি না দিলে ব্যঞ্জন মজে না। নাপ্লি যদি দুর্গন্ধ হয় তবে মহাশয় দুরিওকে কি বলেন?” 

গঞ্জালিস বলিল, “যে দেশে স্বয়ংমূতের মাংস খাদ্যমধ্যে গণ্য, সেই দেশেরই যোগ) মসলা 
নাপ্লি ও সুস্বাদু ফল দুরিও। যাহা হউক, এখানে কি দুরিও পাওয়া যায় £” 

দেবব্রত বলিল, “এখানে দুরিও পাওয়া যায় বটে কিন্তু সিঙ্গাপুর ও কান্বোজ অঞ্চলে 

গঞ্জালিস বলিল, “যাহা হউক, তোমাদিগের ম্যাঙ্গোষ্টিন্‌ প্রকৃত উপাদেয় ফল. এমত 
অনল্মধুসাদ আর কোন ফলে নাই।” ূ 

পিদ্রু বলিল, “ম্যাঙ্গোষ্টিন্‌ কোথা পাওয়া যায়?” 

গঞ্জালিস বলিল, “এ দেশেও পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে এমত সময় জন্মে না। জ্যৈষ্ঠ 
আযাঢেই ম্যাঙ্গোষ্টিন প্রচুর।” এমত সময় কম্পাই আসিয়া বলিল, “গঞ্জালিস, আহার 

গঞ্জালিস “আজ্ঞা হা, আহার হইয়াছে এখন পান করিতেছি। আপনার তারি অতি 
মনোনীয় পেয়।” বলিয়া আবার একটু তারি পান করিল। 

কম্পাই বলিল, “গঞ্জালিস, আমাদিগের ক্যেয়াঙ্গে সমস্ত দ্রব্য দেখ নাই, একবার এদিকে 
আইস তোমাকে সমস্ত দেখাই।” গঞ্জালিস কম্পাইয়ের পশ্চাৎ গমন করিল। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


নিঃশস্ত্রঃ শ্ত্রমন্বিষান্‌ ক্ষরৎ ক্ষতজনির্বরঃ। 
অনুদ্রতো হরিভির্ধাবন্‌ শয্যাবেশ্ম বিবেশ তৎ! 


গঞ্জালিস চলিয়া (গলে পিদ্র বলিল, “দেবব্রত, তোমাদিগের নাপ্সি কেমন আমাকে একটু 
দেখাইতে পার?” 

দেবব্রত বলিল, “তাহা পাকে ভাল লাগে, কাচা কি দেখাইব £” 

পিদ্রু বলিল, “ইহারা কোথায় গেল? কম্পাই গঞ্জালিসকে কি জন্য ডাকিয়া লইয়া গেল 
বলিতে পার!” 

দেবব্রত বলিল, “আমি তাহা কিছুই জানি না। গঞ্জাল্িসকে কম্পাই পূর্বে চিনিত না। অদাই 
উভয়ের পরিচয় হইল। তবে গঞ্জালিস ফিরিঙ্গীদলের কর্তা, বোধ করি কোন বিশেষ কর্ম 
থাকিবেক। কোয়াঙ্গের কোন দ্রব্য প্রয়োজন হইবেক। যাহা হউক, চল না দেখা যাক্‌ তাহারা 
(কোথায় গেল।” 

পিদ্র বলিল, “আমিও কখন কোন ক্যেয়াঙ্গের ভিতর প্রবেশ করি নাই। ফলে তোমাদিগের 
কাষ্ঠের মাচার উপরের ঘর দেখিয়া আমার অত্ান্ত কৌতুহল হইয়াছে, চল আমিও ক্যেযাঙ্গ 
দেখিগে যাই।”? 

দেবব্রত বলিল, “চল, কিন্তু তাহারা কোনদিকে গেল জানিতে পারিলাম না।” পিদ্রু 
দেবব্রতৈর পশ্চাৎ চলিল, ক্রমে বিহার€১) হইয়া মহালয়ের২) কিমীতেত৩) উপস্থিত হইল। 
কির্মীটি প্রায় ত্রিশহাত পূর্ব পশ্চিমে দীর্ঘ ও প্রায় বিশহাত প্রস্থ, ইহার তিনদিকে কাষ্ঠের 
স্তম্তপংক্তি, তাহার বহির্দেশ ছন্ন পথ প্রায় ছয়হাত প্রস্থ। পশ্চিমদিকে প্রকৃত মহাশয়, প্রায় 
দুইহাত উচ্চবেদি, তাহার পশ্চাতভাগ হইতে স্বর্ণমণ্ডিত দীর্ঘ দণ্ডের উপর বিকশিত নম্র 
কমলাকার বিস্তৃত স্বর্ণ ছত্র। তাহায় স্বর্ণ ও রৌপ্যের সুনিনাদিনী কিস্কিণী মালা দোদুল্যমান 
রহিযাছে। দণ্ড আশ্রয় করিয়া একাট প্রকৃত মনুষ্যাকার শাকাসিংহের ধ্যায়ীমূর্তি, সেটি কাষ্ঠের 
উপর ব্বর্ণমণ্ডিত। এই মূর্তির দুই পার্থে স্তরে স্তরে পর্যায়ক্রমে ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্তি, কেহ ধ্যায়ী, কেহ 
বা অভয়মৃর্তি, কেহ দণ্ডায়মান, কেহ যোগাসীন, কেহ বা অনস্তশায়ী! বেদীর অগ্রভাগে বিচিত্র 
কাংশের ধুপাধান। মহালয়ের সুচিত্রিত পটল হইতে স্বর্ণশৃঙ্খলত্রয়লম্বিত প্রধান মুর্তি 
উভয়পার্থে স্বর্ণের প্রদীপদ্ধয় দিবা রাত্রি সুবাসিত তৈল ও গব্যঘৃতে স্থুলবর্তিকে জুলিতেছে ও 
সমস্ত মহালয়কে সদগন্ধে পুরিয়াছে। বেদীর উপর অতি রমণীয় মাণিকখচিত একখানি ক্ষুদ্র 
স্বর্ণপাত্রের উপর এলাচী, নারিকেল খণ্ড ও অন্ন আছে। বেদীর অনতিদুরে পটল হইতে 
রৌপাশৃঙ্খোলে একটি স্বর্ণবর্ণকাংসোর তেয়ঞ্জে নামে ত্রিকোণকাংস্যাকার ঘড়ী এমত সুতান, যে 
কাষ্ঠের ক্ষুদ্র দণ্ড লইয়া ভেয়ঞ্জের উন্নত মণগ্ডলাকার কোণে আঘাত করিলে, তেয়ঞ্জের ধ্বনি 
ও রেষপ্রায় একদণ্ডকাল সমস্ত কিমীরবায়ুকে সঞ্চালন করে ও সেই রেষে সমস্ত কক্ষা পর্যস্ত 
কম্পিত হয়। কির্মীর মধাভাগ কাষ্ঠ পটল হইতে একটি সুবৃহত কাংস্য ঘণ্টা ও দেবি হইতে 
দূরে একটি প্রবাণ গঙ্গ৪) যেন মহান্‌ কাংশ ঝুলিতেছে। প্রতি কাণ্ের স্তস্তে স্বর্ণমণ্ডিত কীলক 
হইতে স্কুল অর্ধবংশ খণ্ডে দীর্ঘ পালীঅক্ষরে “যে ধর্মহেতু প্রভাব” প্রভৃতি বৌদ্ধবীজমন্ত্রখোদা। 
বংশফলকগুলি ঘনদূর্বাদলশ্যাম ও সুসংস্কৃত হওয়ায় শ্লক্ষবোধ হইতেছে। বংশখগুগুলি 


(১) মন্দিরের দাড়ঘরা। (২) মন্দিরের যে ভাগে প্রতিমা থাকে। (৩) নাট মন্দির। 
(৪) কাসর বিশেষ্। 


অনুমানে ব্রন্মদেশ হইতে আনীত। স্তম্তপংক্তির বহির্দেশে ছন্নপথে কাষ্ঠবিভাগে স্তরপংক্তিতে 
স্তপাকার তালপত্রের প্রজ্ঞাপারমিতার পুথি; পত্রের কোটিট১) স্বর্ণমণ্ডিতি ও পাটাগুলি 
লাক্ষারঙ্গে রঞ্জিত ও স্বর্ণরেখায় চিত্রিত! কিমীর পূর্ব ও পশ্চিমপ্রান্তে দ্বারচতুষ্টয় দিয়। কিমীর 
উভয় পার্খর গৃহে যাওয়া যায়। দেবব্রত কি-ীতে প্রবেশ করিয়া অস্টিবতে ভর দিয়া ভূমে 
শির নোয়াইয়া মহালয়ের বেদিস্থ বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তিকে প্রণাম করিল ও মন্দস্বরে আপনা 
আপনি একটি মন্ত্র পড়িয়া কক্ষ দিয়া পশ্চিমাতিমুখে চলিল। পিদ্র তাহাকে অনুসরণ করিয়া 
বুদ্ধের সুবিস্তৃত ছত্রের দিকে দেখিতে দেখিতে চলল; একবার পিচ্ছল সুদৃশ্য সৈগণকাষ্ঠের 
ফলকসংস্তর(২) দেখিয়া বলিল, “আহা কি সুন্দর!” 

পরে পশ্চিম দক্ষিণদিকের ক্ষুদ্র ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে, যে বেত্রাসনে কম্পাই ও 
গঞ্জালিস বসিয়া আছে ও গৃহের প্রান্তরে জৈনক পুঙ্গী দাঁড়াইয়া কিসের উত্তর দিতেছে। পিদ্রু 
্ণেক তাহার দিকে চাহিয়া চমৎকৃত হইল। লাবা পিদ্রুকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া 
সিহরিল ও বলিল, “কিহে তুমি যে বেশ বদল করিয়াছ__তুমি আবার ফিরিঙ্গী হইলে কবে? 
আমি মনে করিয়াছিলাম যে তুমি রায়গড়ের মাটি" একটা বিকট অমানুষী ঝঞ্জনা শোণা গেল। 
সকলেই সিহরিল! সমস্ত ক্যেয়াঙ্গটি কীপিয়া উঠিল! কম্পাই লাফাইয়া স্বীয় আসন হইতে 
উঠিয়া দীড়াইল। গঞ্জালিস দাঁড়াইয়া স্বীয় কটাস্থ ছুরিকায় মুষ্টি লাগাইল। দেববুত বলিল “এ 
কি! কোয়াঙ্গের দ্বার ভাঙ্গিল কে?” পিদ্র বলিল “এ কিসের শব্দ হইল?” লাবা যেমত 

কম্পাই বলিল, “ভূমিকম্পে ত এমত অনিবর্চনীয় শব্দ হয় না। এ দ্বারভাঙ্গি__ 
“মহালয় ও কিমীতে বেগে পদচালনের শব্দ হইল ও কম্পাই প্রভৃতি সামলাইয়া বিবেচনা 
করিবার পূর্বেই গৃহের দ্বার দিয়া সান্ত্রগোবিন্দ, বল্পভ ও চারি পাচজন রাজপুরুষ বেগে 
প্রবেশ করিল। গোবিন্দ গৃহে প্রবেশমাত্র গঞ্জালিস কর্তরিকা দক্ষিণ হস্তে লইয়া লম্ফ দিয়া 
যেমত গোবিন্দের কক্ষে আঘাত করিতে উঠিয়াছে, অমনি পার্খস্থ বল্পভ তাহার হত্তস্থ 
তলবারি অপরদিক দিয়া গঞ্জালিসের কটীদেশে এমত বেগে আঘাত করিল যে, গঞ্জালিস 
ক্রুর শপথ করিয়া কাষ্ঠতলে ভীমশন্দে নিপতিত হইল। অমনি গোবিন্দ ও বল্পভ তাহাকে 
চাপিয়া ধরিতে গেল। গঞ্তালিস ভীমবিক্রমে তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার উদ্যম করিতে 
লাগিল। বল্পভ নিকটস্থ পিদ্রকে লক্ষা করিয়া বলিল, “এই ফিরিঙ্গী বেশধারী পামর 
মুসলমানকে এখনই বাঁধ।” ইতোমধ্যে আর দশ বার জন আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া 
পরস্পরের বিপ্লব সংকুলে কাহার হস্তদণ্ড লাগিয়া লম্বমান দীপটি ভাঙ্গিযা গেল ও গৃহটি 
অন্ধকারময় হইল। কতক্ষণ অন্ধকারে কে কাহাকে মারে কে কাহাকে ধরে কিছুই বোঝা 
গেল না, ক্ষণেক পরে জনৈক রাজপুরুষ কিম্মী হইতে একটা দীপ গৃহে আনিলে তাহার 
আলোকে দেখা গেল, যে গঞ্জালিসের কর্তরিকা দ্বারা গোবিন্দের হস্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। 
শোণিতে গঞ্জালিসের ও গোবিন্দের মুখ বিকট দর্শন হইয়াছে। চারিজন রাজপুরুষের 
সহায়তায় গঞ্জালিস গোবিন্দের দীর্ঘ-উষ্তীষ বস্ত্রে ব্ধপক্ষত) হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার 
বিশাল উরদেশ স্ফীত করিয়া কুটিল ভ্রুকুটিতে অধরৌষ্ঠ দত্তদ্ারা নিম্পীড়ন করিতেছে, ঘন 
ঘন শ্বাস ছাড়িতেছে ও গোবিন্দের প্রতি বিষদৃষ্টি নিক্ষেপিতেছে। দর্শনে যদি অগ্নি থাকিত 
ত গোবিন্দ ভস্মীভূত হইত সন্দেহ নাই। রক্তলিপ্ত মুখ, রক্তবিস্ফারিত নয়ন--গঞ্জালিস 
ভীষণমুর্তি ধারণ 'করিয়াছে। কয়েকজন রাজপুরুে পিদ্রকে ভূমে পাড়িয়া জানু দিয়া 





(১) ধার, কিনারা। (২) তক্তা। (৩) পীঠ মোচড়া। 
বঙ্গাধিপ-পবাজয-২৩ 


৩০৬ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


চাপিয়া ধরিয়াছে ও ভীমবলে তাহার বাহুদ্বয় এমত টানিয়া ধরিয়াছে যে, বোধহয় যেন 
ভুজশির পর্যস্ত ছিড়িয়া আসিবেক। আলোক দেখিয়া একজন নিকটস্থ কীলক হইতে দীর্ঘ 
কুপরজ্ছু একটা লইয়া পিদ্রুকে বাধিল। ক্ষণেক পরে শ্বাসলাভ করিয়া গোবিন্দ বলিল, 
“আর একজন পুঙ্গী ছিল সে কোথায় পলাইল?” বল্পভ কম্পাই প্রতি বলিল, “কে সে, কোথা 
গেল?” রাজপুরুষদ্বয় মধ্যস্থ বদ্ধপক্ষ কম্পাই নৃশংস ব্যবহারে উদ্বিগ্ন হইয়াছে; তাহার কাষায় 
বন্ত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়া গিয়াছে; কেবল কটীস্থ দামনে অন্তর্বাসমাত্র আছে; স্বীয় কষ্টে 
মুগ্ধ__ কোন উত্তর দিল না। দেবব্রতেরও সেইরূপ দুর্দশা, কিন্তু তাহার কটাতে ছিন্ন উত্তরীয় 
জড়ান থাকায় কতকটা আবরণ আছে; সেও বদ্ধপক্ষ, বলিল, “মহাশয় আমরা কিছুই বলিতে 
পারি না। আমাদিগকে কেন কষ্ট দিতেছেনঃ আমরা জানি না ইহারা কে ও কোথা হইতে 
আসিল। অদ্য সন্ধার পর অতিথি বলিয়া আশ্রয় লইয়াছে। কোন পরামর্শে আমরা নাই।” 

রাজপুরুষ বলিল, “হারে ভণ্ড! অতিথিসেবার ঘরই এই। অতিথি ছননপথে ও কির্মীর 
বাহিরে থাকে; এ যে তোদের শয়নাগার! আর এত রাত্রিতে শয়নাগারে অতিথির সহিত কি 
কথা হইতেছিল £” 

কম্পাই বলল, “ধর্মের বিপরীত ব্যবহার করিলে- ক্যেয়াঙ্গের আশ্রয় মানিলে না-_ 
বলপূর্বক কোয়াঙ্গে প্রবেশ করিলে- নিরপরাধী পুঙ্গীর উপর হস্তোত্তোলন করিলে_ ভাল! 
ইহার বিচার হইবেক।” 

রাজপুরুষ বলিল, “হাঁ, সকল বিচার এইবারে হইবেক। মহারাজ এইবার একেবারে ক্যেয়াঙ্গ 
সব তুলিয়া দিবেন। ক্যেয়াঙ্গ যত নষ্টলোকের আশ্রম হইয়াছে। পৃথিবীর যত পাপ ক্যেয়াঙ্গে 
জন্মে, তাহারা ধর্মকোষে আবৃত থাকিয়া বৃদ্ধি পায় ও শেষে রাজবিদ্রোহে পরিণত হয়। এখন 
আর একটা পুঙ্গী কোথা গেল বল?” 
কম্পাই বলল, “আমরা এ ক্যেয়াঙ্গে দুই জনমাত্র গাঁকি, অপর পুঙ্গীর কথা বলিতে পারি 
না।”। 

রাজপুরুষ বলিল, “এই আামরা ঘরে আসিয়া তিন পুঙ্গী দেখিলাম, এখন দুই জন 
দেখিতেছি। তৃতীয় ব্যক্তি কোথা গেল?” 

দেবব্রত বলিল, “গ্রামের রক্ষককে জিজ্ঞাসা করুন, আমরা দুই জন ব্যতীত ক্যেয়াঙ্গে আর 
কেহই থাকে না।” 

অপর একজন রাজপুরুষ বলিল, “হা, হা, আমরা তা জানি; কিন্তু অদ্য টমকিন কৈবর্তের 
মুখে শুনিলাম, যে প্রীয় রাত্রি নয়টার সময় একটা কৌদা হইতে এক জন পুষ্গী ঘাটে নামিয়াছে। 
আমরা সমস্ত ক্যয়াঙ্গে অনুসন্ধান করিয়াছি, সে অন্য কোথায় যায় নাই। এই ক্যেয়াঙ্গেই 
আসিয়া থাকিবে ।” 

অপর একজন রাজপুরুষ বলিল, “কেন আমি ঘরে প্রবেশমাত্রে তিনজনকে দেখিয়াছি। 
প্রদীপ নিবিয়া গেলে সে পলায়ন করিয়াছে। দুই তিনজনে অশ্থে অনুসরণ করিলে সে এক্ষণেই 
ধরা পড়িবেক। দিব্য জ্যোন্না আছে; সে অধিকদূর যাইতে পারে নাই। বিলম্বে প্রয়োজন নাই; 
তাহাকে না ধরিতে পারিলে এ বিষয় সমস্ত প্রকাশ হইবেক না। চল আমরা এই চারিজনকে 
লইয়া যাই। লসন, কিম্পো, ফিঞ্চ তোমরা ত্বরায় পথ দিয়া মহামুনি ক্যেয়াঙ্গের দিকে যাও। 
ফিট্‌সা ও উত্তরমথুরায় দারগা ও পাইকেরা এই গ্রামের চতুর রক্ষা করুক। আমরা বন্দী 
চারিজনকে অপর লোকের জিম্মায় দিয়া উদ্যান টিলাকন্দরাদি(১) অন্বেষণ করি। তৃতীয় পুঙ্গী 


(১) টিলা- উচ্চ টিপি। কন্দর-_তাহার বিপরীত স্থান। 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৩০৭ 


অবশ্যই ধরা পড়িবেক। গোবিন্দ আপনাকে বিশেষ চোট লাগিয়াছে; চলুন, নীচে যাইয়া 
হস্তপদাদি ধৌত করুন!” 

গোবিন্দ বলিল, “আমি যখন গঞ্জালিসকে ধরিয়াছি, তখনই আমার সমস্ত ক্ষত আরোগ্য 
হইয়াছে। এতক্ষণে আমার গেডিজের বৈরনির্যাতন হইল। তোমরা বল্পভের শুশ্রাধা কর, বল্পভ 
শোণিতস্রাবে ক্ষীণবল হইয়াছে।” 

রাজপুরুষ বলিল, “বল্পভ যে স্পন্দরহিত হইয়াছে!” ফলে বল্পভ শিবনেত্র হইয়া কাষ্ঠের 
বিভাগ আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চিবুক ঝুলিয়া পড়িয়াছে ও বক্ষে ঠেকিয়াছে। স্পন্দরহিত, 
পৃষ্ঠদেশ বহিয়া শোণিতস্রাবে বল্পভের পরিধেয়কে ভিজাইয়াছে। অন্ধকারে বিপ্লবসংকুলে 
গঞ্জালিসের কর্তরিকা তাহার পৃষ্ঠটদেশে লাগিয়া দীর্ঘ ও গভীর ক্ষত হইয়াছে ও অবিশ্রান্ত 
শোণিতশ্রাবে বল্লভকে ক্ষীণবল করিয়াছে। রাজপুরুষ ব্যস্তে জল আনিয়া চক্ষে বেগে সিঞ্চন 
করিলে, বল্পভ সচেতন হইল। গোবিন্দ বল্পভের কটীদেশ ধরিয়া তাহাকে ভূমে বসাইল ও 
তালবৃস্ত লইয়া ব্জন করিতে লাগিল। স্বীয় উষ্ভীষাভাবে বল্পভের উত্তরীয় দিয়া কবলিকা 
প্রস্তুত করিতে লাগিল। 


সপ্তম অধ্যায় 
তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ। 


তোপধ্বনি শুনিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্য বিমলার গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। বিমলার 
সহচরী সুন্দরী মহারাজের দিকে একদৃষ্টে কতকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া 
বলিল, “যাও! তোমার হয় ত এই শেষ দর্শন। বিমলা ঈর্ষা ও দ্বেষে জুলিয়া উঠিয়াছে। তা 
আমার কি দোষ? আমি ত প্রতাপাদিত্যকে ডাকিতে যাই নাই? তিনিই আমার সহিত এরূপ 
বাক্যের দুটি আমোদ আহাদ করেন, বিমলার অভিমান এইবারে কিন্তু চূর্ণ হইবেক। মানসিংহ 
সমস্তই জানিয়াছে। রাজার অদৃষ্টে যাহা আছে ইহার অদৃষ্টেও তাই।” কিঞ্চিৎ ভাবিয়া আবার 
একটি শ্বাস ছাড়িয়া বলিল, “যাই, দেখি যুদ্ধের গতিকটা কি? এখন কঠিন সময় উপস্থিত। হয় 
ত এইবারেই বঙ্গ একটা রাজ্য বলে নাম হারাইল! এখন অবধি এদেশ ঢাকার নবাবের একটা 
চাকল! হবে ।” ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখে যে নীচের প্রাঙ্গণে ও গৃহে লোকারণ্য; বাহকেরা 
রাশি রাশি বারুদ ও গুলী ও অস্ত্রশস্ত্রাদি যুদ্ধযোগ্য দ্রব্য সকল আনিয়া রাখিতেছে। বিমলা 
প্রাঙ্গণের একপার্শে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। সুন্দরী ক্রমে বিমলার নিকট উপস্থিত হইল কিন্ত 
বিমলা কোন শব্দ করিলেন না। ক্ষণেক পরে বিমলা অকস্মাৎ মুখ ফিরাইতে সুন্দরীকে দেখিতে 
পাইয়া বলিলেন, “সুন্দরি, তুমি এত শীঘ্র মহারাজকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া আসিলে? যাও 
যাও, তিনি আবার মনস্তাপ পাইবেন। যাহা হউক, এখন যশোহর সুন্দরীমহিষীতে শোভিবেক!” 

সুন্দরী বিমলার বাক্যে লজ্জিতা হইল কিঞ্চিৎ ক্রোধও জন্মিল। বলিল “পোড়া লোকের 
জ্বালায় কাহার সহিত কোন কথা কহিবার যোগ নাই। কথা কহিলেই যেন প্রেমের কথা কহিতে 
হয়। দেখা হইলেই যেন প্রেমের দেখা । অন্য মাগীর অন্য চিস্তা দোমাগীর কিসের চিন্তা!” 

বিমলা কোপে কাপিতে লাগিলেন। তাহার মনে অপমান, লজ্জা, কোপ, ঈর্ষা প্রভৃতি 
কুবৃত্তি উত্তেজিত হইল। বদন ফুলিয়া উঠিল, গণুদেশ আরক্ত হইল। চক্ষু অশ্রজলে ভাষিতে 
লাগিল। তিনি অধরৌষ্ঠ দত্তদ্বারা চিবাইয়া ওষ্ঠটি এককালে দাড়িম কুসুমোত্তম করিলেন; বোধ 
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হইল যেন দত্তাগ্রগুলি রক্তে বর্ধিত হইল। হৃদয়ের ভাবোর্মীতে বক্ষস্থল প্রলোড়িত হইতে 
লাগিল। বলিলেন, “সুন্দরি, অবস্থার অতিরিক্ত বাক্যে প্রস্তর তাপিয়া উঠে মনুষ্যের কথা কি? 
তোমার কি বুদ্ধির ভ্রম হইয়াছে যে তুমি আমাকে যথেচ্ছা পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে? তুমি 
আদর পাইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছ; কিন্তু তোমার অবস্থা বিস্মৃত হইও না। যাও আমি তোমার 
মুখাবলোকন করিতে ইচ্ছা করি না।” 
না। যাহার হৃদয়ে এত বিষ, তাহার সঙ্গে কাহারও মিশ খায় না। আমি চলিলাম এখন তুমি 
নিক্ষণ্টকে মহারাজের সহিত একাধিপত্য কর; কিন্ত তোমারও সুখের শেষ জানিও। আমার 
মনস্তাপ বার্থ হইবেক না- তুমিও মনের কষ্টে জীর্ণ হইবে, সমস্ত প্রকাশও পাইবেক। আমি 
মহারাজ মানসিংহের ক্বন্ধাবারে চলিলাম। আমার কি! আমরা সকল কর্মই করিতে পারি-_ 
আমাদিগের মানাপমান নাই। আমি ত মরণ সঙ্কল্প করিয়াছি__এখন অনায়াসে গঙ্গাদিকে পা।” 
বলিয়া খরপদে দুইহাত নাড়িতে নাড়িতে চলিয়৷ গেল। বিমলা অল্পে অল্পে স্বীয় গৃহের দিকে 
প্রতাগমন করিতে করিতে ভাবিলেন, “নষ্ট লোকের নিকট সরল হইয়া মনের ভাব প্রকাশ 
করা, কেবল আত্মাকে তাহাদিগের নির্দয় হস্তে অর্পণ করা মাত্র; তাহাদিগের প্রয়োজনমতে 
মূল্য করিয়া বিক্রয় করে অথবা স্বীয় বৈরনির্ধাতন করে । অবকাশ পাইলে ছাড়ে না। কিন্তু 
প্রেমের ও বিশ্বাসলব্ধ পরামর্শ ও জ্ঞান ভদ্রে বৈরনির্যাতনেও ব্যবহার করে না।” গৃহে আসিয়া 
দ্বারের পিগ্ুর উপর ভূম্যাসনে বসিলেন; ক্রমে হস্তদ্বয় দিয়া আপনার ললাটদেশ চাপিয়া 
ধরিলেন; তাহার বোধ হইল যেন ললাট ফাটিয়া যাইতেছে, যেন কর্ণদ্ধয় তাতে জুলিয়। 
উঠিতেছে, যেন নাসিকারব্ধ দিয়া অগ্নি নির্গত হইতেছে । কতক্ষণ এই অবস্থায় রহিলেন; চক্ষুদ্ঘয় 
মীলিত আছে কিন্তু চক্ষে কিছু দেখিতেছেন না; জাগ্রত আছেন কিন্তু কর্ণে কিছু শুনিতেছেন 
না। মনেও কোন একটা বিশেষ ভাবের স্থিরতা নাই-__একটি ঈর্ধার কথা, কি অপমানের 
সম্ভাবনা, কি লজ্জার ভার, কি দুঃখের কষ্ট মনে উদিত হইতেছে আবার তাহার পরত্ঘ ণেই 
সেটা নিবিয়া যাইয়া অপর একটি ভাব উদ্ভূত হইতেছে। নানারূপ চিন্তা, শোক ও মনব্যথা 
মনকে আক্রমণ করিতেছে। নানাপ্রকার প্রতিকার ও প্রতিহিংসার উপায় যেমত উপজিতেছে 
অমনি সেটিতে দোষ স্পর্শ করাইয়া অথবা ততোধিক বলবতী চিন্তা উত্তেজিত হওয়ায় সেটি 
ত্যাগ করিতেছেন। মানিনী রাজমহিযষী প্রতাপাদিত্যের শুশ্রষায় ও যত্বে সপ্তম স্বর্গে ছিলেন, 
এখন সুন্দরীর পরুষবাকা হৃদয়ে শেলবৎ বিধিল। নবম নরকে নিপাতিতা হইলেন। এই 
হইলেন; এমত সময় আবার ভয়ানক তোপের শব্দে যেন চেতনা পাইলেন। বাস্তে উঠিয়া 
দাড়াইলেন ও একবার অন্য মনে শব্দের দিকে দ্রুতপদে কিছুদূর যাইয়া পথিমধ্যে সুন্দরীকে 
দেখিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে বলিলেন, “সুন্দরি, এ যে চারিদিক হইতে তোপের শব্দ পাইতেছি, ব্যাপার 
কি__রায়গড় কি চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়াছে? কোন সমাচার জান?” 

সুন্দরী মুখ বাঁকাইয়া বলিল, “আমি অত কিছু জানি না। এখন পলাইবার পথ দেখ__ 
মানসিংহ তোমার সমস্ত সমাচার জানিয়াছে; স্ন্ধাবারে অত্যন্ত রোষপ্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন 
যে দুষ্টাকে যখথোচিত শাস্তি দিব।” 

বিমলা বলিল. “সুন্দরি, এখনও যে তোমার মন ভারি! অদা তোমার কি হইয়াছে? তুমি 
ত কখন আমার সহিত এরূপ ব্যবহার কর নাই। আমি চিরদিন তোমাকে কনিষ্ঠা ভগ্নীর মত 
স্নেহ করিয়াছি। তুমিও আমাকে জ্যেষ্ঠার ন্যায় শ্রদ্ধা ও মানা করিয়াছ। অদ্য কি কুক্ষণে 
প্রতাপাদিত্যের সহিত দেখা হইল, তদবধি তুগি আমাকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতেছ।” 
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সুন্দরী বলল, “দেবি, বিষদৃষ্টিটা উভয়ত। মন মুকুরের মত, সকল ভাব প্রতিবিধবিত হয়। 
সত্য বলিতে কি, এখনও যে আমার বিষদৃষ্টি নাই, তাহা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু 
আমার মনের বিপরীত ভাব আপনার ভাবের প্রতিচ্ছন্দমাত্র(১)। মহারাজ প্রতাপাদিতা 
চিরকাল আমাকে যত্ব করেন; আমি অনুমান করি, তিনি আমাকে মনের সহিত ভাল বাসেন: 
তবে আমি রাজকন্যা নহি, রাজমহিষীও নহি, আর রাজার খুড়ীর মত নিকট সন্বন্ধিনীও নহি__ 
বিমলা চমকিলেন--আমি দুঃখী, পিতৃমাতৃহীনা দূরজ্ঞাতি কন্যা । অবস্থার দায়ে, স্বগীয় মহারাজ 
বসস্তরায়ের দয়ায়, আপনাদিগের সেবায় নিযুক্ত হইয়া আপনাদিগের উচ্ছিষ্টে জীবিত আছি। 
আমার বাহু প্রাংশুলভ্য ফলের দিকে কখনই উত্তোলিত হয় না। আমি অবস্থার অতিরিক্ত আশা 
করি না। তবে যদ্যপি দেববশে মহারাজের নতশীলপগুণে প্রবল পবনবেগে আমার আয়ন্তের 
মধ্যে আসে তখন আমি হস্তে ধারণ করি। ইহা কি আমার এতই অসঙ্গত অপরাধ! আপনি 
জানেন যে প্রেম জাতিভেদ মানে না, অবস্থার উচ্চ নীচ জানে না, ধন দেখে না, প্রেম মনই 
বোঝে! মহারাজ আপনার ভয়ে সর্বদাই সন্কচিত : পাছে আপনি রাগ করেন, পাছে আপনার 
সপত্্য ঈর্ষা জন্মে, এই আশঙ্কায় সর্বদা উদ্বিগ্ন। তাহার ভাবভঙ্গিতে, কথাবার্তায়, আকার 
ইঙ্গিতে এ সমস্ত স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়; আপনিও তাহা অবগত আছেন। যুবাপুরুষ, বিশেষে 
মহারাজ চক্রবর্তী, দূরভিসন্ধি অভাবেও দুঃঘী ও ভধম লোকের তৃপ্তির জনা কারুণিক হৃদয়ে 
দুটা রসগর্ভবাকা প্রয়োগ করিলে, কি মহৎ পাপ করা হয়, বুঝিতে পারি না। রসিকমাত্রেই 
শুক্ককাষ্ঠেও (প্রমসূচক বাকা প্রর়ে!গ করিয়া থাকেন। ইহাতে ত কোন দোষ দেখি না। আপনার 
কেমন অন্ধতা. কেমন মোহ, কেমন অবিবেকতা বলিতে পারি না। আপনি কতদিন আমার 
নিকট মহারাজকে নিন্দা করিয়াছেন: তাহাকে আপনার মন হইতে অপসৃত করিবেন বলিয়া 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; তাহার নামও আর করিবেন না, ইহাও বলিয়াছেন_-অদা মহারাজের 
উপর কতই অনাদর ও ওদাস্য_ কিন্তু মনে মনে আপনার এমত টান যে মহাবাজের কণামাত্র 
অংশও অপর কাহাকে স্পশণ্ড করিতে দিবেন না। মহারাজ যেন আপনার পৈত্রিকপর্বস্ব 
(বিমলা ভাবিলেন কেন পৈত্রিক, এককালে আমার সাতপুরুষের ধন) এ ভাব আমি বুঝিতে 
পারি না। আদৌ বিপরীত সম্বন্ধে এ প্রকার আত্মীর়তাই গরহিত; কিন্তু মোহপরবশ হইয়া 
আবার সেই আত্মীয়তার আধোতম লঘুদৃষ্টিতে বাধ্য হইয়া.-আমি এতকালের সহচরী-__ 
আমার অবমাননা করিলেন। আপনি ভাবিলেন না যে বালস্কভাবসুলভ-চাঞ্চল্যের বশবততী 
হইয়৷ মহারাজের ঘদি একবার অস্থানে পাদজ্খলন হইয়া থাকে, কিন্তু এক্ষণে মহারাজ তাহা 
অপ্রিয় বোধ করেন, এমন কি ঘুণাও করিয়া থাকেন। কিন্তু পাপের এমনি জটিলবন্ধন যে তাহা 
এককালে ছাড়াইতে সাহস করেন না। অনেকে সন্দেহ করে যে আপনাদিগেব মধ্যে কন্দর্প 
ব্যতীত কুবের কুযক্ষের দৃষ্টি আছে। পাছে অন্যোনোর মধ্যে কেহ সেইটি প্রকাশ করেঃ এই 
ভয়ে কন্দর্পের ডোর পরস্পরের কণ্ঠে নিয়োজন-_ছলনামাত্র। নিত্য নৃতনে প্রবৃত্তি এটি 
নৈসর্গিক নিয়ম। কন্দর্পের ডোর প্রেমরজ্জুর তুলা নহে। পুরাতন হইলে লাবণাক্ষয়ের সহিত 
শিথিল হয়। এখন কিন্তু কাল উভয়কেই একই সংকটে ফেলিয়াছে; এখন এমত সমূহ বিপদ 
যে সেই প্রতাপাদিতোর আর রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই। রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর হইল। 
রায়গড়ের একটিও সেনা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল না। যশোহরপতির সেনামণ্ডলী 
যমুনাপরুয়ের বর্মাবৃত পুরুষকে দেখিয়া ভয়বিপ্ুত হইয়াছে। আবার সূর্যকূমার ও মালিকরাজ 


(১) অনুরূপ! 
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প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষে দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে। দুর্গের সান্ত্রা(১) অনঙ্গপাল দেবও 
প্রতাপাদিত্যের বিপরীতাচরণ করিতেছেন। এ সমস্ত দেখিয়া সেনারা আর স্থির হইতে 
পারিতেছে না। এখন কেবল দক্ষ সেনানীর অভাব নহে, আবার কতকগুলি সেনামগ্ডলীতে 
একপ্রকার বিদ্রোহ উপস্থিত। মালিকরাজের ভট তাহার বিপক্ষে অস্ত্র চালাইবে না বলিয়া 
প্রতোলী প্রাকার হইতে অন্তরে যাইয়া এ দীর্ঘার কুলে বসিয়া আছে। সূর্যকূমারের ফৌজ 
সুড়ঙ্গের নিকট অবস্থান করিতেছে। শুনিয়া আসিলাম যে দুর্গের পেট্রাবাসীরা সান্ত্র হইয়া 
বহির্দেশে অবস্থান করিতেছে প্রতাপাদিত্যের পলায়ন রোধ করিবে। বল্পভ ব্যস্ত হইয়া দুর্গের 
চারিদিগে ফিরিয়া বেড়াইতেছে ও মহারাজ মানসিংহের আক্রমীসেনার সহায়তায় দ্রব্যসামন্ত্রী 
যোগাইতেছে। বিমলাদেবী তোমারও অদৃষ্ট ভাঙ্গিল! এখন আমার সহিত কুব্যবহারের সময় 
নহে। দাবানল প্রবল হইলে ব্যাঘে ও গরুতে পার্থাপার্মি পলায়ন করে, কেহ কাহাকেও 
অমিত্রভাবে দেখে না। এ দেখ পশ্চিমপ্রাকারে সেনারা বুঝি ভঙ্গ দিল।” 

বিমলা বলিল, “ওঃ! কি ভয়ানক কোলাহল! যাও দেখিয়া আইস।” সুন্দরী কিঞ্চিৎ দূর 
চলিয়া গেলে, বিমলা ব্যস্তে তাহার নিকট যাইয়া তাহার গলদেশে বামবাহু দিয়া দক্ষিণ হস্তে 
সহচরী, আমাকে চিরকাল ভালবাস; ঘর করিতে গেলে দুটি একটা অন্যায় কথাবার্তা হইয়া 
থাকে, কিন্তু সেটা সময়ের গুণে জানিও, তাহাতে আমার মনের ভাবের অন্যথা নাই।” 

সুন্দরী বিমলার এরূপ উদার ব্যবহারে আপ্যায়িত হইল। বিমলা কটাদেশ বামহস্তে ধরিয়া 
দক্ষিণহস্তে তাহার কঠদেশ জড়াইয়া তাহাকে পুন্চুন্বন করিলেন। সুন্দরীর চক্ষুর্ঘয় অশ্রুবারিতে পূর্ণ 
হইল-_ কপোলদেশ দিয়া বহিতে লাগিল। সুন্দরীর কঠিন বক্ষদেশের প্রলোঢন বিমলা বক্ষে 
লাগিলে সেটিও প্রলোটিত হইল। বিমলারও স্নেহ উপজিল। বিমলার ওষ্ঠ কীপিতে লাগিল। 
বিমলার চক্ষু্ঘয় আধ-মুদ্রিত আধ উল্মীলিত হওয়ায়, অশ্রবিন্দুদ্ধয় চক্ষুর কোণে মুক্তাফলের ন্যায়, 
কমলদলের জলবিশ্বুর ন্যায় জ্যোতিস্মান হইল। বিমলার ভূজবন্ধ প্রগাঢ় হইল। 

বিমলা বলিল, “সুন্দরি, আমরা উভয়েই দুঃখিনী। সম্পৎকালেও প্রেম ছিল; আপদে 
প্রীতির অভাব হইবেক না। দেখ এ কলরব কিসের? অদ্যই বোধহয় আমাদিগের শেষ! সুন্দরি, 
যদি মরি ত উভয়ে একত্রে মরিব। জীবদ্দশায় দুইজনে যাহার মুখচন্দ্র দেখিয়া শ্রীতিলাভ 
করিয়াছিলাম; দুইজনে নিরালে বসিয়া কত দুঃখের ও সুখের কথা কহিয়াছি; এখন 
অন্তিমকালে উভয়ের মনের ভাব এক হওয়ায় আমার বিষাদে হরিষ হইতেছে। অদৃষ্টের 
নীলপটলে বিদ্যুৎমাত্র পথদর্শী হইয়াছে, তাহাকে চকিতের ন্যায় দেখিলাম, কিন্তু কখন ধরিতে 
পারিলাম না। 
যাও ত্বরায় সমাচার আনিও। এ সময়ে বোধহয় নিরবহালিকায়(২) কোলাহল হইল ।” 
গৃহে প্রবেশ করিয়া একখানি ক্ষুদ্ধ গজদস্ত ফলক আনিলেন। তাহায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের 
বাল্যকালের প্রতিমূর্তি অস্কিত ছিল। সর্বদা ব্যবহার ও কালে স্থানে স্থানের রঙ্গ ন্লান হইয়াছে; 
কিন্তু এখনও সেই কোমল বালস্বভাব সুগোল মুখ, শিরে জরীর টোপি, তাহে দিব্য হোমায় 
পর দেখা যাইতেছে! মূর্তিটি মহারাজ বসন্তরায়ের উপদেশে লিখিত হয়। চিত্রপটে প্রতাপাদিত্য 
যোদ্ধাবটুক বেশে লিখিত। কর্ণে দিব্য গজমুক্তারচিত কর্ণপালী, কণে ত্রিংশৎমুক্তার গুল্লার্, 


(১) দুর্গাধ্যক্ষ। (২) দুর্গের বিদেশের প্রাকার। 
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তাহার মধ্যে হীরকের তরল, হস্তে হীরকের বলয়, বাহুতে মণিময় কবচ। কটীদেশে বারাণসী 
তাসের কটীবন্ধ, তাহে মুক্তার গোচ্ছার পেচ। প্রতাপাদিত্যের প্রতিমূর্তি বাল্যলালিত্যে ঢল ঢল; 
দেখিলে, যেন কুমার বা কন্দর্পের কল্পিত প্রতিমূর্তি বোধহয়। চক্ষু এত তেজন্বী যেন পট হইতে 
ফুটিয়া উঠিতেছে। বিমলা এই লিখনটি কতক্ষণ ধরিয়া দেখিলেন, পরে ব্রমে তাহার হাত এ 
গজদস্তকলক লইয়া ক্রমে মুখের কাছে উঠিল, ক্রমে তাহার ওঠ প্রতিমূর্তির মুখে ঠেকিল কি 
না ঠেকিল-_বিমলা চক্ষুমুদ্রিত করিলেন। কতক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া আবার চক্ষু চাহিয়া সেই 
প্রতাপবটুক দেবের ধ্যান করিতে লাগিলেন। ইহাতে এমত সুখস্বচ্ছন্দ বোধ করিলেন ও এত 
মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে এক প্রহর কাল অতীত হইল তব্রাপি ছবি দেখিয়া তাহার তৃপ্তি হইল 
না; যতই দেখেন ততই শরীর শিথিল হয় বটে, কিন্তু তৃষণ্র বৃদ্ধি পায়। সুন্দরী ইতোমধ্যে 
আসিয়া একপার্খে নিঃশব্দে দাঁড়াইল। বিমলার প্রেম এত তীব্র ও এত নিরীহ, যে সুন্দরী যদিচ 
স্বভাবত ব্যঙ্গপ্রিয়, বিশেষে অদ্যকার ব্যবহারে কথকটা রুষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সেই নির্মল 
প্রেমের প্রবাহ ভঙ্গ করিতে সাহস করিল না। একপার্থে নীরবে দীড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ 
দাঁড়াইয়া ক্রমে বিমলার পশ্চাতে যাইয়া প্রতিমূর্তিটি এক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। তাহারও 
মন গলিয়া গেল। সে মূর্তি দেখিলে কাহার না মন টলে£ঃ অনেকক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া 
বলিল, “দেবি, আহা। এ মূর্তিটি আমি ত কখন দেখি নাই। এটি যে একাস্ত মনোহর ।” 

বিমলা চমকাইয়া উঠিলেন, সুন্দরীর দিকে সরোষে চাহিলেন, কিন্তু তাহার প্রেমপূর্ণ চক্ষু 
দেখিয়া স্থির হইয়া বলিলেন, “সুন্দরি, এটি আমি মহারাজ বসন্তরায়ের নিকট হইতে চাহিয়া 
বালাকালের প্রেমের বিষয় সমস্ত অবগত আছি; সে নিরীহ প্রেম আমার অত্যন্ত ভাল লাগে। 
এক্ষণে তুমি আমার ধর্মপত্রী হইয়াছ-_তোমার ধর্মজ্ঞানই তোমার মহৎ দুর্গ-_সেই (তোমাকে 
রক্ষা করিবেক। তবে মনকে একান্ত স্থির করিতে অক্ষম হও এই পটটি রাখিও, ইহা সময়ে 
সময়ে তোমার বাল্যকালের আত্মীয় ও সহক্রীড়কের কথা মনে করিয়া দিবেক ও তাৎকালিক 
নিরীহ প্রেম বর্ধিত করিবেক।' ভাই, আমি সেই অবধি এই চিত্রপটখানি অতি গোপনে 
রাখিয়াছি। প্রতাপাদিত্যও এবিষয় অবগত নহেন। সত্য বলিতে কি, আমার এ পটের সহিত 
যত প্রেম, তাহার শতাংশের একাংশও ইহার আদর্শের সহিত নহে। প্রতাপাদিত্যের এক্ষণ 
অনেক পরিবর্তন হইয়াছে-_এখন বয়ঃক্রমধর্মী পুরুষ চিহ শ্মশ্রু উঠিয়াছে, তাহার গণ্ডদেশের 
আর সে লালিতা নাই,_এখন তাহার বদনের ন্যায় মনও কঠিন হইয়াছে। এখন 
প্রতাপাদিত্যকে দেখিলে আমার সময়ে সময়ে বিরাগ জন্মে, আবার এই দিত্রের পরিণাম বলিয়া 
এক একবার মনও দ্রব হয়।” 

সুন্দরী বলিল, “দেবি, আমি এমত সুরূপ বালক কখন দেখি নাই। যদিচ আপনারা আমা 
অপেক্ষা বয়সে অধিক বড় হইবেন না, কিন্তু মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে আমি যুবা অবস্থায় 
দেখিয়াছি। তাহার বাল্যবস্থায় দেখিলে আমি লজ্জাভয় রাখিতাম না, আমি আবার যথাসর্বস্ 
তাহার চরণে সমর্পণ করিতাম।” 

বিমলা বলিলেন, “*সুন্দরি, আমি যখন বালিকা ছিলাম ও প্রতাপাদিত্য যখন বালক, তখন 
আমরা বাল্যক্রীড়ায় পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ করি। পরে মহারাজ বসন্তরায় যশোহর ত্যাগ 
বাস করিলেন। আমিও অগত্যা রায়গড়ে আসিলাম কিন্তু আমার মন যশোহরেই রহিল। 
কিছুদিন পরে মহারাজ বসস্তরায়ের সহিত বিবাহ হইল। একদিন অবকাশ পাইয়া মহারাজকে 
আমার বাল্যকালের মনের ভাব সমস্ত অবগত করাইলাম। মহারাজ আদাস্ত শুনিয়া চিত্তিত 


৩১২ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


হইলেন, বলিলেন “বিমলা, তুমি বিবাহের পূর্বে আমায় এ বিষয় অবগত করাইলে, আমি 
কখন তোমাকে কষ্টকর নিবন্ধে বদ্ধ করিতাম না। যাহা হউক, এখন দেখিতেছি আমার সহিত 
তোমার বিবাহে উভয়ের অসুখ হইবেক সন্দেহ নাই। তুমি আমার ধর্মপত্রী হইয়াছ; তুমি 
সদ্বংশজাত বংশের গুণে ও তোমার স্বীয় ধর্মভয়ে ও অবস্থায় তোমার পরকাল রক্ষা করিবেক, 
আমি তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করি না। তবে জড়শরীর সকল সময় মনের বশবত্তী হয় না: 
অতএব সেই কায়িক সন্তোষের জনা,_ আমার নিকট প্রতাপাদিতোর বাল্যকালের একটি 
চিত্রপট আছে, তোমাকে দিব। তোমার মন ব্যাকুল হইলে তুমি সেটি নির্জনে বসিয়া দেখিবে__ 
তোমার বিমলপ্রেম তাহাতেই সন্তোষলাভ করিবেক। তোমার প্রতি আমার ভক্তি ও করুণা 
উদয় হইতেছে। তোমার নির্মল ও প্রকৃত প্রেম আমার শ্রদ্ধা হইল, আর তোমার উদারতায় 
তোমার মানসিক ব্যথা অবগত হওয়ায়, আমার করুণা উদ্ভুত হইল। তোমার বাথা দূর 
করিবার কোন উপায় নাই। তোমার উভয় সঙ্কট । তুমি আমার প্রতি অবিশ্বাসী হইলে জন্মের 
তরে কষ্ট পাইবে, জন-সমাজে নিন্দিত ও ঘৃণিত হইবে; তুমি আপনি আপনাকে ঘৃণা করিবে। 
কিন্তু তোমার স্বভাব অত্যন্ত শান্ত দেখিতেছি। বিমলা ইহজন্মে কষ্ট সহ্য করিলে পরকালে 
পরম সুখে কাটাইবে। এই প্রতিমুর্তিকে তোমার মনের চিত্রপুর্তলিকা জ্ঞানে সর্বদা দেখিও।' 
বলিয়া আমায় একটি চুম্বন করিলেন। আহা! সেই আমার ধর্মস্বামীর শেষ চুম্বন! মহারাজ 
বসন্তরায সেই দিন অবধি আমাকে দিদির অপেক্ষা অধিক শ্লেহ, ও বিশেষ যত্ু ও মানা 
করিতেন. কিন্তু তখন আমার সহিত আর একেলা বসিতেন না। তাহাকে একাকী দেখিয়া আমি 
নিকটে গেলে তিনি অপর কাহাকে ডাকিয়া লইতেন। আমার প্রীতির জন্য-__আহা! তিনি 
কমলাদেবীর সহিতও এক'কী বসেন নাই। এমত বিবেচন স্বামীকে আমি ভক্তিশ্রদ্ধা ব্যতীত 
কখন ভাল বাসিতে পারিলাম না! কমলা সরলতার চাক্ষুষ পরিচয়! তিনি কতদিন রাজাকে 
আমার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু রাজা নানাপ্রার ওজর আপত্তি করিয়া তাহাকে 
বুঝাইয়াছেন। পরে আমরা দুই ভগিনীতেই তাহার সহিত, বাস করিতাম।” 

সুন্দরী বলিল, "দেবি, আপনাধ*কথা গুনিয়া আমার হৃতকম্প হইতেছে । আমি পুর্বেই এ সকল 
অনুমান করিয়া ছিলাম; কিন্তু এ চিত্রপটের কথা কিছুই জানিতাম না। এখন দেখিতৈছি এই পটই 
আপনার প্রেমের ভাজন! এ বিশুদ্ধ প্রেম কেহ জানে না_ বুঝে না- দেবি, তুমি অসামান্যা!” 

বিমলার চক্ষু দিয়া অনর্গল জল বহিতে লাগিল। বিমলা অঞ্চল দিয়া মুখ আবরণ করিলেন। 
সুন্দরী তীহার কণ্ঠ ধরিয়া বলিল, “দেবি, আপনি একান্ত দুরদৃষ্টা! যাহা হউক, আপনার বিশুদ্ধ চরিত্র 
দেখিয়া আমার এত ভক্তি হইতেছে, যে আমি আপনাকে দেবাংশ বলিয়া জ্ঞান করিতেছি।” 

বিমলা সুন্দরীর কঠদেশ ধরিলেন ও তাহার পীন কোমল স্তনদ্ধয়ের দ্রোণীতে স্বীয় মুখারবিন্দ 
- আমি যে সান্তনা করিবার কোন কথাই পাইতেছি না।” সুন্দরীও তাহার স্বান্ধের উপর 
কপোলদেশ রাখিয়া কাদিতে লাগিলেন। আবার নিরবহালিকায় ভয়ানক কোলাহল হওয়ায় বিমলা 
চমকিয়া উগ্িয়া যেন চেতনা পাইলেন, বলিলেন, “সুন্দরি, ভাই, শীঘ্র যাও আমাকে সমাচার 
আনিয়া দাও।” সুন্দরী গৃহ হইতে কিছুদূর যাইতে না যাইতে একজন রায়গড়ের পলাজপুরুষ 
আসিয়া বলিল, “ছোট মা! রায়গড় আর দীঁড়াইতে পারে না। মালিকরাজের অধীন সেনারা 
নিক্রিয় হইয়াছিল। প্রতোলীপ্রাকারের বাহিরে নতুন আগত একদল সৈনা দেখিয়া প্রাকারস্থ 
সেনামগ্ডলীতে কোলাহল হইল। দীর্ঘির তীরস্থ মালিকরাজের পঞ্চহাজারী কয়েকজন প্রাকারে 
গোলের কারণ দেখিতে গিয়া নিরবহালিকার বহির্দেশে নবাগত অসভ্যজাতীয় উলঙ্গপ্রায়, দীর্ঘ 
শেলহস্ত সৈন্য দেখিয়া তাহাদিগের মধো নাএক, তাহাদিগকে জয়ন্তীপুরের সেনা বলিয়া চিনিল 


বক 


ও মহা আনন্দে কোলাহল করিয়া সূর্যকুমারের পঞ্চহাজারী প্রতোলীপ্রকারে ডাকিল। সকলে মহা 
উৎসাহে প্রতোলীপ্রাকারে যাইয়া প্রতাপাদিত্যের দুর্গরক্ষার্থী সেনাদিগকে হাত ধরিয়া নামাইয়া 
দিল। তদবধি দুর্গের সেদিকে আর যুদ্ধ নাই। তত্রত্য আক্রমী সেনারা অপর আক্রমী সেনার 
অপেক্ষা করিতেছে। প্রতাপাদিতয এক্ষণে ভগ্মোৎসাহ হতোদ্যম হইয়াছেন। কমলাদেবীকে এ বিষয় 
অবগত করায় তিনি কি বুঝিলেন বুঝিতে পারিলাম না। এক্ষণে আমরা কি করিব?” 

বিমলা বলিলেন, “তোমাদের অদ্য কিছুই করিতে হইবেক না। আর কয়জনই বা আছ? তবে 
যেখানে যত বারুদ আছে সমস্ত আনিয়া এই দণ্ডমন্দিরে রাখ। তোমার বড় মাতা ও মহিষীকে 
দীর্ঘির দক্ষিণ বাটীতে ত্বরায় যাইতে বল. আমিও যথাকালে সেখানে উপস্থিত হইব।” 

রাজপুরুয চলিয়া গেলে সুন্দরাকে বলিলেন, “ভাই আমার মন একান্ত অস্থির হইয়াছে, আমি কিছুই 
বুঝিতে পারিতেছি না। এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ হইয়াছি। প্রতাপাদিত পরাজিত হইলেই বা আমার কি? 
আর মানসিংহ পলায়ন করিলেই বা আমার কি? রাজ্যনায় আমার ভাল লাগে না।” 

সুন্দরী বলি, “দেবী, উতলা হইবেন না, দেখুন কোথাকার জল কোথায় মরে; এখনও কিছু 
প্রতাপাদিত্য পরাজিত হন নাই। আপনার যদি এতই কষ্ট হইতেছে তবে যখন ভজহরি সমাচার 
আনিয়া ছিল, তখন তাহাকে দুর্গরক্ষার উদ্যোগ করিতে বলিলেই হইত |” 

বিমলা বলিলেন, “তখন দুর্গরক্ষা করা যুক্তিমত হইল না। প্রতাপাদিত্য অন্যায় করিয়া 
রায়গড়ে সসৈন্যে নিবেশ করিলেন; একবার মুখের কথা আমাকে বলিলেন না। আবার 
গুপ্তগতিমুখে যাহা গুনিলাম তাহাও সহ্য হইল না।” 

সুন্দরী বলিল, “তিনি যদ্যপি দুর্গই অধিকার করেন, তাহা হইলেই বা তোমাদিগের কি 

বিমলা বলিলেন, “কি! দুর্গের অধিকারিণী হইয়া আবার একজনের হাততোলার মধ্যে 
থাকিব£ আমি দ্বিতীয়া হইতে পারি না। দিদি আমাকে বিবাহ অবধি সমস্ত কর্মের ভার 
দিয়াছেন। মহারাজ বসস্তরায়ও-_” দণ্ডমন্দিরের পার্শ দিয়া হল্লা করিয়া সেনামণ্লী 
পলাইতেছে, বাস্ত হইয়া একজন রায়গড়ের রাজপুকুষ আসিয়া বলল, “ছোট মা, মানসিংহ 
দুর্গভেদ করিয়াছেন। প্রতাপাদিত্যের সৈন্য ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছে। মহারাজ প্রতাপাদিত্য 
কোথায় কেহ বলিতে পারে না। আপনি একবার দীর্ঘির দক্ষিণের বাসগৃহে চলুন, বড় মা 
আপনাকে ডাকিতেছেন। মহিষী ও রাজকন্যা অভিভূতা হইয়া পড়িয়া আছেন।” 

বিমলা বলিলেন, “তুমি অগ্রসর হও আমি যাইতেছি।” রাজপুরুষ চলিয়া গেলে প্রাঙ্গণের 
পার্থে দীড়াইয়া সুন্দরীকে ডাকিলে সুন্দরী নিকটে আসিল। বলিলেন, ভাই, একবার জন্মের 
তরে কোল দাও, আমি তোমাকে অদ্য অনেক কটুবাকা বলিয়াছি-_” সুন্দরী ব্াস্তে বিমলাকে 
আলিঙ্গন করিল। বিমলা ক্ষণেক পরে সুন্দরীকে ছাড়াইয়া বলিলেন, “সুন্দরি, আমি-এই 
চিত্রপটকে লইয়া সহমরণ করিব! তুমি ভাই আমার সৎকার করিও ।” সুন্দরী সিহরিয়া বলিল, 
“দেবি, এমত কর্ম করিবেন না!” 

বিমলা বলিলেন, “বিচারের সময় নাই, তুমি এস্থান হইতে পালাও, যাও যাও বিলম্ব 
করিও না।” 

সুন্দরী বলিল, “আমার উপর কোপ করিবেন না। আমি ভয়ে এ পরামর্শ দিই নাই। তবে 
বলি সহমরণের সময় আছে।” 

বিমলা বলিলেন, “কি! তুমি আমার সহিত ব্যঙ্গ কর।” বিমলার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। 
বিমলা স্বীয় অঞ্চল কটীদেশে জড়াইয়া দত্তে দপ্ত দিয়া বলিলেন, “যা! আমার সময় উপস্থিত 
হইয়াছে; প্রতাপাদিত্য নষ্ট হইয়াছে; আমিও সহমরণ করিব।” 
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সুন্দরী বলিল, “দেবি, একথা কাহাকেও বলিবেন না। এ শুনিতে লজ্জা ও বলিতেও 
লজ্জা। যাহা আছে মনে মনে রাখুন।” 

বিমলা উন্মুত্তাপ্রায় হইয়া বলিলেন, “লজ্জার কথা কিঃ আমি মনে মনে কন্যাবস্থায় তাহাকে 
বরণ করিয়াছি। যদিচ বসন্তরায় আমাকে শাস্ত্র ও লৌকিক নিয়মে বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 
সে অশাস্ত্র। বিশেষে যখন সে বিবাহ কখন সম্পাদিত হয় নাই, _ধর্ম সাক্ষ্য! অদূরে গভীরে 
আকাশ বাণী হইল । “ধর্ম সাক্ষ্য” আর মহারাজা বসস্তরায়ের প্রেত যদি এস্থানে উপস্থিত থাকে, 
সাক্ষ্য দিবেক সন্দেহ নাই। গভীর আকাশবাণী হইল “সন্দেহ নাই” আমি কায়মনোবাক্যে 
প্রতাপাদিত্যকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি। দৈবদুর্বিপাকে বসস্তরায়ের সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল। 
কিন্তু তিনি কখন আমাকে ব্যবহার করেন নাই! ধর্ম সাক্ষ্য! আকাশ-শব্দ হইল “সত্য” আমি 
প্রতাপাদিত্যের চিত্রপট লইয়া জীবন কাটাইয়াছি! কতবার মিলন হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু 
ধর্ম আমাকে রক্ষা করিয়াছেন- একটা না একটা উপলক্ষে আমি অভিমান করায় মিলন ঘটে 
নাই__ধর্ম আমার সাক্ষ্য।” অমানুষী শব্দ হইল “রক্ষা হইয়াছে” এই কথা বলিতে বলিতে বিমলা 
ক্রমে জুলিয়া উঠিলেন। ক্রমে তাহার স্বর ভীষণ হইতে লাগিল, তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, 
“সুন্দরি তুমি এখান হইতে পলাও আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি। তোমার নিকট করপুটে 
প্রার্থনা করিতেছি, এসকল ত্যাগ কর-_থাকিও না, থাকিও না।” 

এমন সময় দণ্ডমন্দিরের ছাত হইতে অতি ভীমরবে শব্দ হইল “থাকিও না, পলাও।” 

সুন্দরী কয়েকবার অমানুষী শব্দে চমৎকৃত হইয়াছিলেন এই বারে শব্দমাত্রে ভীত হইয়া 
চতুর্দিকে দেখিতে লাগিল; কাহাকেও দেখিতে পাইল না। 

বিমলা বলিল, “পলাও। শুনিতেছ, ভূত প্রেত পর্যস্ত আমার দিকে হইয়াছে, পলাও |” 

সুন্দরী অগত্যা অল্পে অল্পে দণ্ডমন্দিরের বাহির হইতে লাগিলেন। সুন্দরী প্রায় দণ্ডমন্দির 
পার হইবার সময় একটি ভয়াবহ হৃৎভেদী অন্টরহাস হইল। তাহার পরেই বিমলা উচ্চৈঃস্বরে 
বলিল, “সুন্দরি, আমি প্রতাপাদিত্যের সন্কিন্ব সহবাস করি নাই,_আমি ধর্ম রক্ষা করিয়াছি,_ 
কিন্তু আমার মন পাপে লিপ্ত! আমি বসস্তরায়ের স্ত্রী নহি_ ধর্ম সাক্ষ্য! ওঃ! বসস্তরায় সাক্ষ্য!” 

ভীম রৌরবে “সমস্ত সত্য! বিমলার সতীত্ব নষ্ট হয় নাই!” এই শব্দটি হইল। অদূরে একটি 
ক্ষুদ্র বন্দুকের শব্দ হইল। তাহারই পর একটি গগনভেদী অনির্বচনীয় অবর্ণনীয় ভয়ানক ভীষণ শব্দ 
হইল; সমস্ত রায়গড়ের দুর্গ কীপিয়া উঠিল; যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; তাহারই পর দণ্ডমন্দির 
যেখানে ছিল সেই স্থানে প্রলয়োচিত অগ্নিশিখা ও ধূমচয় দেখা গেল! শব্দে যেমন দশদিক 
পূরিল, _আলোকেও তদ্রুপ দশদিক ভাষিল- বোধ হইল যেন পৃথিবা দ্বিধা হইয়া অন্তরের 
অগ্যুদগার করিতেছে! যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল সে সেই খানেই ক্ষণেকের জন্য অচেতন! 


অস্টম অধ্যায় 
নৃত্যাৎ কবন্ধঃ স্বগন্ীমুক্তত্রকৃতূর্যঘোষবান্‌। 
এদিকে সূর্যকুমার দীর্ঘির উত্তরের চাদালের পার্শে পার্বতীয় কুকীসৈনাদলকে দীর্ঘবংশের 
যস্ঠী একটা লইয়া ভীমবলে বাজাইয়া ডাকিলে, তাহারা মহোৎসাহে হল্লা করিয়া সূর্যকূমারের 


নিকটস্থ হইল। সে ভীষণ আকার সৈন্য দেখিলেই হৃৎকম্প হয়। তাহারা নগ্ন, সর্বাঙ্গ নানাবিধ 
উক্তি ও সিন্দুররেখায় রঞ্জিত; শরীরে কোন আচ্ছাদন নাই __ আবরণের মধ্যে একটি 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৩১৫ 


কৃষ্ণচমরী গবয়ের পুচ্ছ কটীদেশ হইতে সম্মুখে প্রায় একহাত ঝুলিতেছে; তাহাদিগের উর্দ 
শিখায় মনালাদি পার্বতীয় পক্ষীর পালক; বামহস্তে কাষ্ঠের দীর্ঘ ফলক, চর্মের কর্ম করে ও 
ঈক্ষিণ হস্তে সলোম তীন্ধু শেল; কটাদেশে নেপালী ভোজালী; সকলেরই বামপনে নূপুর; 
কাহার গলদেশে শঙ্খের মালা; কাহার বা বাহুতে শব্রদস্তের তাবিজ। সূর্যকুমার তাহাদিগকে 
যথাযোগ্য সমাদর করিয়া তাহদিগের মধ্যে প্রধান মীরাশদারকে ডাকিয়া বলিলেন, “নন্দরাম, 
ভাই তোমার কৃপায় আমার জয়ন্তীরাজ্যের মান রক্ষা হইয়াছে; আমার ইচ্ছা আমি প্রত্যেক 
শূলধারীর সহিত আলিঙ্গন করি।” 

নন্দরাম বলিল, “সেনারা আপনার সহিত সাক্ষাতে যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছে, তাহায় আলিঙ্গন 
করিলে একেবারে ক্রীতদাস হইবেক। তাহারা আপনার বীরত্ব ও যুদ্ধকৌশল, অমিততেজ ও অসম 
সাহস দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছে। আমি তাহাদিগকে আপনার অভিপ্রায় অবগত করাইতেছি, 
বলিয়া তাহাদিগের নিকট চলিয়া গেল। তাহারই কিছুক্ষণ পরে এম ভীমরব করিয়া কুকীসেনারা 
একটি লম্ফ দিল যে মেদিনী কীপিয়া উঠিল। সূর্যকূমার ভাব বুঝিয়া অগ্রসর হইলেন, পরে 
সূর্যকুমারকে মধ্যে রাখিয়া পাচশত কুকীসেনা চক্রাকারে নানা অঙ্গভঙ্গিতে নৃত্য করিতে লাগিল। 
সূর্কুমার স্কভাবতঃ আমোদপ্রিয়, তাহাদিগের নৃত্য দেখিয়া থাকিতে না পারিয়া আপনিও 
তাহাদিগের সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিল। চক্রনৃত্য দেখিতে চারিদিকে লোকারণ্য হইল, মহারাজ 
মানসিংহ দূর হইতে সূর্যকুমার নৃত্য করিতেছে শুনিয়া কচুরায়কে সঙ্গে লইয়া নৃতা দেখিতে গেলেন। 
নহে। সূর্যকুমার দেশীয় আচার ব্যবহার বিস্ৃত হয় নাই ও ঘৃণা করে না, ইহা আমাদিগের মহা 
আনন্দ ও স্পর্ধার বিষয়। অসভা পার্বতীয়েরা দিল্লীর মোগলের সভায় থাকিয়াও যে দেশী আচার 
রক্ষা করিতে লজ্জিত হয় না ইহা একান্ত সাহসের কথা ।” 

মালিকরাজ বলিল, “আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য বটে. কিন্ত এরূপ ভূতের নাচ 
দেখিয়া না হাসিয়া পারা যায় না। মহাশয়, দেখুন দেখি এ বুড় বুড় মিন্ষেগুলা কেমন কোমর 
বাঁকিয়া হাত ঝুলাইয়া মাথা নুয়াইয়া নাচিতেছে।” 

কচুরায় বলিল, “বাঙ্গ।লার নৃত্য অপেক্ষা এ অনেক ভাল। আমাদিগের পুরুষের ত নৃত্য 
নাই বলিলে হয়। তবে যা আছে সে নৃত্য টিমে। এ কেমন সতেজ ও বলকারক।” 

মালিকরাজ বলিল, “ইহাতে আমোদ হউক বা না হউক, যথেষ্ট পরিশ্রম হয় বটে। এ হেন 
মাঘমাস, রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, এখনও দেখুন সকলেই ঘর্মাক্ত হইল। এ নৃত্য আর ক্ষণেক 
থাকিলে কেহ আর দীড়াইতে পারিবেক না।” 

কচুরায় বলিল, “ঘূর্যকূমারের এখন শ্রম হইতেছে। উহারা পার্বতীলোক এরূপ নৃত্য 
অভ্যাস আছে; সূর্যকূমার বালককাল অবধি এদেশে থাকায় কতকটা কোমলবীর্য হইয়াছে।” 

মালিকরাজ বলিল, “মহাশয়, এ আবার কি! এ দেখুন কুকীরা কি করিতেছে।” কুকীরা 
আর ছয়টা শেল উত্তর দক্ষিণে করিয়া দীড়াইল। এইরূপে যে শেলের মাচা হইল, সূর্যকূমারকে 
ধরাধরি করিয়া তাহাতে উঠাইয়া দিলে, সূর্যকূমার তাহার উপর দীড়াইলে, ক্রমে সেই মাচা 
সকলে স্কন্ধে লইয়া একচন্র ঘুরিয়া আসিয়া মধাস্থলে দীড়াইল। সূর্যকূমার এক লম্ফে ভূমিতে 
“ভাই তোমার মঙ্গল হউক। তোমার স্ফুর্তি দেখিয়া আমার নৃত্য করিবার ইচ্ছা হইতেছে।” 

মালিকরাজ বলিল, “যাহা হউক, সরমা তোমার এত বিদ্বা আছে দেখিলে চমকিয়া 
উঠিবেন ও আতঙ্কে হয়ত অচেতন হবেন।” 


৩১৬ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


সূর্যকূমার হাসিয়া বলিল, “আমরা পাহাড়ে লোক আমাদিগের আমোদও পাহাড়ে।” 

সূর্যকুমার বলিল, “সে কুকীসেনার রসদের জন্য অনঙ্গপাল দেবের নিকট গিয়াছে। তাহারা 
যশোহরে এই যুদ্ধের বিষয় শুনিয়া দ্রুতগমনে আসিতে -_ পথে একে জঙ্গলবাদা __ তাহে 
এখানে ব্যস্ত থাকায় আহারাদি প্রায় কিছুই হয় নাই।” 
চুরায় বলিল, “চল আমরা ইন্দুমতীর আবাসে যাই। তাহাকে কি দুর্গের ভিতর আনা 
হইয়াছে?” 

সুর্যকূমার বলিল, “আমি ত আদেশ দিয়াছি। অনুমান করি এতক্ষণে তাহারা অন্তঃপুরে 
গিয়া থাকিবেন। প্রভাবতী ত যুদ্ধের জনা ব্যস্ত ছিলেন: তাহাকে অনেক বুঝাইয়া ক্ষান্ত 
করিলাম।” 

কচুরায় বলিল, “রায়গড়ের গতিক এপ্রকার। ইন্দুমতীও যুদ্ধে আসিতে চাহিয়া ছিলেন। 
আমি নিষেধ করায় অগত্যা ক্ষান্ত হইলেন।” 

মালিকরাজ বলিল, “এ যে তাহারা আসিতেছেন। অরুন্ধতীও অশ্বচাপনে পটু ।” কচুরায় 
বলিল, “তিনি রাজকন্যা, বিশেষে পার্বতীয়দেশে বাস: তিনি বোধ হয় আমাদিগের অপেক্ষা 
অশ্ববিদ্যায় দক্ষ । দেখিতেছ কি কলে অশ্ব চালাইতেছেন।” 

ক্রমে তিনজনে দীর্ঘির নিকটস্থ হইলে সকলেই অশ্ববেগ সংযম করিয়া স্বীয় স্বীয় অশ্ব হইতে 
অবতীর্ণ হইলেন। কচুরায় অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “দেবি, এখন রায়গড় নিক্ুন্টক হইল ।” 
করিয়াছিল? সে নরাধম কোথায় £” 
তিনি প্রকৃত বীরপুরুষ বটেন। বিধাতা সাহার প্রতিকূল না হইলে তাহাকে যথাযুদ্ধে জয় করে 
এমত লোক বিরল। স্বীয় বুদ্ধির দোষেই তিনি কষ্ট পাইতেছেন। যে বিষয়ে কৃতকার্য হইবার 
সম্ভাবনা নাই তাহাতে হস্তক্ষেপ না করাই বিজ্ের কর্তব্য । বলবান শত্রর সহিত সন্ধি রক্ষা করা 
নীতিজ্ঞ রাজার উচিত, নতুবা তাহাকে বিরক্ত করিলে কেবল উদ্বেগের কারণ হয়।” 

মালিকরাজ আসিয়া বলিল, “নন্দরাম আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করে।” কচুরায় 
বলিল, “তাহাকে পাঠাইয়া দাও, আমরা এই চাদালে বসি।” মালিকরাজ চলিয়া গেল। কচুবায়, 
সূর্যকূমার, প্রভাবতী, ইন্দুমতী ও অরুন্ধতী দীঘির ঘাটের চাদালে ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবিষ্ট হইলে 
ভজহরি আসিয়া সম্মূথে একখানা প্রকাণ্ড গালিচা আনাইয়া পাতিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে 
নন্দরামপ্রমুখ আটজন চৌধুরী ও মিরাশদার আসিলে, তাহাদিগকে এ গালিচায় বসিতে আজ্ঞা দিলে 
তাহারা যথাযোগ্য স্থানে উপবিষ্ট হইল। মালিকরাজ সূর্যকূমারের সন্িকটে ভূম্যাসনে বসিল। 

কচুরায় বলিলেন, “নন্দরাম. তোমার সময়োচিত সাহাযো মানসিংহ অতান্ত সস্তুষ্ট 
হইয়াছেন ও আমাকে তাহার পক্ষ হইতে, তোমাদিগকে, বিশেষ জয়স্তীপুরের চৌধুরী চূড়ামণি 
নন্দরাম তোমাকে প্রশংসা ও ধনাবাদ করিতে কহিয়াছেন। তোমার সেনা সমাগমে রায়গড়ের 
সূর্যকূমার ও মালিকরাজের সেনামণগ্ডলীতে অভিনব উৎসাহ সম্বদ্ধিত হইয়াছিল ও সেই 
সহায়তায় রায়গড়ের পশ্চিম প্রাকার প্রীয় অনায়াসে লাভ করা হইয়াছে। মহারাজ মানসিংহ 
সূর্যোদয় হইলেই মহাসভা আহান করিবেন, তথায় তোমাদিগেরও স্থান হইবেক।” 
অনঙ্গদেব কিছু যোগাড় দিয়াছেন £” 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৩১৭ 


নন্দরাম বলিল. “মহারাজ, আপনার প্রসাদাৎ আমাদিগের কিছুই অভাব নাই। 
অনঙ্গপালদেবের আদেশমতে একসহস্র ছাগ আনান হইয়াছে। ভজহরি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছে। 
আমি হুজুরের সৈন্যদিগকে ইঙ্গিত করিয়াছি তাহারা একটু সাবধান হইয়া পাকাদি করিবেক! 
হাহাদিগের জন্য একটু নিভৃত স্থান হইলে ভাল হয়।” 

কচুরায় বলিলেন, “নিভৃত স্থানের অভাব নাই। রায়গড়ের অশ্বশালা অতাত্ত বিস্তৃত স্থান, 
সেখানে এক্ষণে অশ্বাদি কিছুই নাই। আর সে স্থানে কেহই যায় না।” 
যুদ্ধাবশেষ কোথায় আছে বলিতে পারি না। আমি বলিতেছিলাম যে আপনার যদ্যপি অভি প্রায় 
হয় ত কুকীসৈন্য ভালপুখুরের পূর্বপাড়ে পাঠাই। সেটি নিভৃত নিঃশলাক স্থান, চারিদিকে অগমা 
বন, নিকটে জলপটাও বটে।” 

কচুরায় বলিলেন, “তাহাতে কোন হানি নাই। তবে সে স্থান অনুমান করি কুকীদিগের 
মনোনীত হইবেক না।” 

নন্দরাম বলিল, "মহারাজ, সে স্থান তাহারা অসিবার সময় গত রাত্রিতে দেখিয়া 
আসিয়াছে; অত্যন্ত রম্যস্থান বলিয়া তাহাদিগের বোধ হইয়াছে, __ নিকস্ট চড়িয়ালের দহ আর 
সুদীর্ঘ প্রায় পাচক্রোশী বিল, স্থানটিও উচ্চ বটে নানা জন্তু সমাকীর্ণ কুকীদিগের প্রিয়” 

কচুরায় বলিল, “যাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হয় তাহাই কর।" 

নন্দরাম জনৈক পার্খস্থ দক্গুহইকে বলিয়া দিলে দল্পুই উঠিয়া চলিয়া গেল। 

কচুরায় বলিলেন, “নন্দরাম, তুমি রায়গড়ের যুদ্ধের সমাচার কোথায় পাইলে?” 

নন্দরাম বলিল, "'আমি যশোহর আসিয়া পৌঁছিবামাত্র তথায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের 
সেনাদিগের প্রতি যমুনাপরুইয়ে তলব শুনিলাম ও আমাদিগের জনৈক মিরাশদার 
এখানকার রায়গড়ে প্রতাপাদিত্যের বাস ও মানসিংহের আক্রমণ সমাচার দিলে আমি আর 
বিলম্ব করিতে পারিলাম না। আমার ইচ্ছা ছিল যে রামচন্দ্ররায়ের সহায়তা করিয়া যশোহর 
হইতে আধুনিক গোবর্ধনকে বহিষ্কৃত করি। কিন্তু রামচন্দ্রের উদ্ধারের প্রধান উদ্যোগী 
রমাইবীর সমস্ত কর্মই মস্করাম ও রসিকতায় নির্বাহ করিতে চাহে। তাহাকে যুদ্ধ করিয়া 
বলপূর্বক রামচন্দ্ররায়কে ছাড়াইবার পরামর্শ বলায় সে বলিল, “ভায়া, আমরা ভাত খাই 
কাসী বাজাই __- আমাদিগের ইন্দুর ধরা পড়িলেই হল, হেঙ্গামে প্রয়োজন? সে লোকটি 
কিস্ত সুচতুর, এত কৌশল ও ছল করিয়াছে যে সহজে কোন বিষয় বোঝা যায় না -_- 
সমত্তই যেন ভেলকিবাজী।” 

কচুরায় বলিলেন. “রাজা রামচন্দ্র রায় কি স্বদেশে গিয়াছেন, না যশোহরের টাদখানের 
কারাগারে আছেন £” 

নন্দরাম বলিল, “না তিনি সেই রমাইবীরের কৌশলে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন; __ শব 
বলিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিবার অনুমতি হয়; রমাইবীর সন্যাসী সাজিয়া সেই শব লইয়া 
পলায়ন করিয়াছে। রমাইবীরের কৌশলে গোবদ্বন কিলেদার মাতিয়া উঠিয়াছে। সে আবার 
স্বয়ং যশোহরের সিংহাসনে বসিয়া রাজা হইয়াছে। যশোহরে এখন ভারি গোলযোগ ।” 

সুর্যকূমার বলিল, “জয়ন্তীপুরের সমাচার কী?” 

নন্দরাম বলিল, "মহারাজ, আপনি তথায় যাইলেই নিজের পৈত্রিক সিংহাসনে বসিবেন। 
লটকা একে ত অক্ষম বলিয়া সমস্ত প্রজাই খড়গহস্ত, আবার যেরূপে রাজদণ্ড তাহার হস্তগত 
হইয়াছিল, তাহা আমরা সকলে অবগত আছি।” 


৩১৮ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


ভজহরি ব্যস্তে আসিয়া কচুরায়ের সম্মুখে দীড়াইয়া বলিল, “মহারাজ দুর্গ প্রবেশকালে যে 
বিরাট শব্দ পাইয়াছেন, তাহা আমাদিগের সর্বনাশসূচক, -_ হায়! হায়! নরাধম প্রতাপাদিত্য 
সকল নষ্ট করিল।” 

কচুরায় ও ইন্দুমতী একত্বরে বলিল, “কি হইয়াছে £” 

ভজহরি বলিল, “অনঙ্গপাল দেব মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে বসিয়া আছেন; সেখানে বল্পভ 
ও সনদ্বীপের বরদাক্ঠ আছেন; তাহারা রায়গড়ের বন্দোবস্তের পারমর্শ করিতেছেন ও 
সেনাদিগের থাকিবার স্থান ও রসদের যোগাড় হইতেছে।” 

কচুরায় বলিলেন, “সে শব্দটি কিসের?” 
আমাদিগের ছোট মা বিমলাদেবীর ব্যবচ্ছিন্ন শব সেই ভগ্নাবশেষ __ ভগ্মমন্দিরের মধ্যে পাওয়া 
গিয়াছে। কেহই কিছু বলিতে পারে না। সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করায় সুন্দরী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকে। 
কমলাদেবী এ সমাচার পাইয়া একেবারে নিজীবের মত হইয়া পড়িয়াছেন। ইন্দুমতীদেবী একবার 
সেখানে গমন করিলে ভাল হয়, __ মহিষী অভিভূত, রাজকন্যা সরমা উন্মস্তাপ্রায়, কে কাহাকে 
সান্তনা করে -_ অন্তর্মন্দিরের অবস্থা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! গৃহের দ্বারের উপর সরমা হতাশ 
হইয়া পড়িয়া আছেন; আহা! তুলিবার কেহই নাই; -_ তাহার অর্াঙ্গ গৃহে ও অদ্ছাঙ্গ 
বারাণ্ডে__কমলাদেবী বারাণ্ডায় পড়িয়া আছেন; __ মহিষী শূন্যদৃষ্টিতে স্বহস্তে কপোল ন্যস্ত 
করিয়া বসিয়া আছেন: __ মালতী কোথায় গিয়াছেন কেহ বলিতে পারে না।” 

ভজহরির বাক্য শেষ হইতে না হইতে ইন্দুমতী প্রভাবতী ও অরুন্ধতী উঠিয়া অস্তর্মন্দিরের 
দিকে চলিয়া গেলেন। 

কচুরায় উঠিয়া বলিলেন, “ভাই সূর্যকূমার, আমি একবার মানসিংহের নিকট হইতে 
আসিতেছি।” .ূ. 

ভজহরি বলিল, “আপনার সেখানে যাওয়া প্রয়োজন? শুনিতেছি, বল্লপভকে ও বরদাকণ্ঠকে 

নন্দরাম বলিল, এই লোকটি আসিয়া আমাকে বলিল, “মহারাজ প্রতাপাদিত্য ধরা 
পড়িয়াছেন।” 

ভজহরি বলিল, “কোথায় ধরা পড়িয়াছেন ?” 

নবাগত লোকটি বলিল, “আমি সবিশেষ অবগত নহি, এইমাত্র ক্কন্ধাবারে জনপ্রবাদ 
শুনিয়া আসিলাম।” 

কচুরায় বলিলেন, “যাহা হউক. হজুরমল ও গঞ্জালিস ও অনুপরামকে, সনদ্বীপে ব্যস্ত থাকার 
জন্য অনুসরণ করা হয় নাই; এখন তজ্জন্য লোক পাঠান উচিত। আমি যাই দেখি কি হইাতেছে!” 

কচুরায় চলিয়া গেলে, নন্দরামও উঠিয়া চলিয়া গেল। অপরাপর সকলেই চলিয়া গেলে 

মালিকরাজ বলিল, “যমুনাপুরুই হইতে আসা অবধি আমি ত কোন সম্বাদ পাই নাই। 
ভজহরি দ্বারা বজবজ হইতে যে পত্র পাঠাইয়াছিলাম তাহার উত্তরও পাই নাই। কে জানে ভাই 
যেরূপ আজকালের গতি কার অদৃষ্টে কি আছে বলা যায় না-_-অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই 
ঘটিবেক। আমার পিতার কিন্তু কোন সম্বাদ পাই নাই। 

সূর্যকুমার বলিল, “আমি দুর্গে প্রবেশ করিয়াই, অনুমান হয়, যেন তাহাকে দক্ষিণ অঞ্চলে 
দ্রুতপদে যাইতে দেখিয়াছি। 


বট বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৩১৯ 


মালিকরাজ বলিল, “আমি সমাচার না পাইয়া উদ্বিগ্ন হইতেছি। রায়গড়ের যুদ্ধ ফলে 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মত সর্বনাশী হইল! যাই আমি দেখিগে।” 

সূর্যকূমার বলিল, “চল আমিও যাই।” 

দুই বন্ধুতে একত্রে পরস্পরের স্কন্ধে হস্ত দিয়া চলিয়া গেল। 


নবম অধ্যায় 
হিমেনৈব হিমং শাম্যেৎ দুঙ্কৃতেনৈব দুষ্কৃতং। 


কুলাদান নদীর পূর্বশাখার পূর্বতীরে, নীলপর্বতের নথে, সাগরসঙ্গম হইতে প্রায় বিশ ক্রোশ 
উত্তরে, ভূগুকটকাকীর্ণ শূঙ্গচয়ের দ্রোণীর মধ্যে, চতুষ্কোণ স্থুল প্রাটারে বেষ্টিত যক্ষ রাজধানী 
শ্রোহৌ। শ্রোহৌ হইতে অনতিদূরে উত্তর ও পূর্ব প্রান্তরে মায়ু ও যোমপর্বতের নখচয়ে অগম্য 
প্রাক্তননবনতরুচয়ে পূর্ণ ও নানাবিধ জন্তু সমাকীর্ণ। সৈগন, কাওড়া, গর্জন, কুচিলা ও শিশুর 
প্রবীণ তরুচয়, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ-স্ফীত গ্র্থিযুক্ত অভদ্য বংশনিকর। তাহার নীচে কেতকী, আনারস 
ও বেত্র প্রভৃতি সকণ্টক উত্ভিদ্‌। দরীমধ্যে টেকী, চিলে প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও বৃহদাকার অপুষ্পপাদপ। 
সাগরসানিধ্য হেতু নদীর জল কর্দমে ঘনীভূত ও গিরিনখ বহির্ভূত নদীভাণ্ড সমতল-নগরীভাগ 
নদীর জোয়ার ভাটায় দিবারাত্রিতে দুইবার প্লাবিত হওয়ায় সমতলভূমী তরল কর্দমাকীর্ণ। তরল 
পন্ধকর্বটে স্থুলচিকন্‌ গাঢ়হরিতবর্ণ প্রায় গোল পর্ণ সমন্বিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নোনা, পরেশ, কৃপা, গরান, 
গঁউিয়া, সুন্দরী প্রভৃতি বীজরুহে পূর্ণ হওয়ায় জলের হাস বৃদ্ধিতে শ্লোতরোধ হেতু তিন দিন 
নদীরয় আনীত মুক্তিকা পাতিত হইতেছে ও নববীজরুহচয় যেন চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে। 
বীজরুহের কক্ষায় অধোভাগ নদীরয়াঘাতে পত্র হীন ও সেই জন্য অনেক দূর দেখা যাইতেছে। 
পক্ককর্বটে দীর্ঘপদ কানতুণ্তী, ব্রন্মহংস বত্রতুণ্ড কাস্তেচেরা, স্থুলচঞ্চু সামুকখোল, প্রশস্তচঞ্চুচিন্তে, 
সোনাজাঙ্গা, বোগলা, কীক, অঞ্জন, ডাক, কাম, দলপিপি, পানপায়রা, কুলঙ্গ প্রভৃতি দীর্ঘজঙঘ 
কীটাহার করিতেছে। মধ্যে মধ্যে গগনগয়ালের বিস্তৃত পক্ষ পড়িয়া আছে। 

চতুক্ষোণ দুর্গমধ্যস্থ নগরীটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। তাহার একমাত্র দ্বার লৌহকবাটে আবদ্ধ। এ 
দ্বারের অন্তরালে কয়েকটি বর্দিষ্ট উচ্চশ্রেণীর মগরাজপুরুষ দাঁড়াইয়া আছে এখন সূর্যোদয় হয় 
নাই বলিয়া গোপুর বন্ধ আছে, সূর্যোদয়কালেই দ্বার খোলা হইয়া থাকে। রাজপুরুষদিগের 
পরিধেয় বস্ত্র বিচিত্র রেশমের বহির্বাস, পদদ্ধয় আজানুলম্বিত চর্মপাদুকাবৃত। দিব্য রেশমের 
অঙ্গরক্ষ বক্ষের উভয়পার্ে স্বর্ণের বদরী দিয়া রেশমের ঘুষ্ঠীতে বাধা। মাথায় চিত্রিত রেশমের ' 
রুমাল জড়ান। মুখে এক একটি কাগজের চুরুট। মধ্যে মধ্যে নীলিনিভধূম উড়িতেছে। 
তাহাদিগের মধ্যে বয়োজোষ্ঠটি বলিল, “মেঙ্গচু, তুমি এত প্রাতে কোথা হইতে আদিলে? কোথা 
গিয়াছিলে? মফস্বলের সমাচার কি?” 

মেঙ্গচু বলিল, “মহাশয়রা যে উদ্দেশে গিয়াছিলেন, আমিও সেই কর্মে ফিরিতেছি; 
অনুমান করি কতকটা৷ কৃতকার্য হইয়াছি। অদ্য রাত্রে কয়েকজন বিপক্ষদল মঙ্গদোর ক্যয়াঙ্গে 
ধরা পড়িয়াছে।” 

বৃদ্ধটি বলিল, “হাঁ, ধরা পড়িয়াছে বটে কিন্তু অনুপরাম কোথায়? লোকমুখে যাহা ওনা 
গিয়াছিল তাহা কতক সতা। বোধকরি যত গর্জে তত বর্ষে না।” 


৩২০ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


মেঙ্গচু বলিল, “কেন মহাশয়, সকলই সতা হইবেক, দেখিবেন। আমার নাএব যাহা শুনিয়া 
আসিয়াছে তাহা সত্য । আবার শুনিয়াছেন? বাঙ্গালার দূতের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক পুংবেশে চর 
হইয়া আসিয়াছে স্ত্রীলোকের কি সাহস? একা অশ্বারোহণে চট্টগ্রাম দিয়া কিরূপে আসিল?” 

ফোহোসিন- একজন প্রধান অমাত্য উত্তর করিল, “আর ভাই বুঝিতেছ না, সে ত কেবল 
রাজকর্মে আসে নাই, সে যে স্বীয় প্রাণনাথের রক্ষার্থে আসিয়াছে। আমসিবার সময় তাহার আত্মীয়- 
অস্তরঙ্গের অমতে লুকাইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালার স্ত্রীলোক সে বিষয়ে কেমন মূর্খ, জন্মের তরে 
একবার স্বামী গ্রহণ করে; আবার শুনিয়াছি স্বামীর মৃত্যু হইলে আত্মঘাতী হয়।” 

মেঙ্গচু বলিল, "সে আমাদিগের দেশের প্রথা অপেক্ষা ভাল। আমাদিগের স্ত্রীপুরষে তত 
প্রেম জন্মে না। স্বল্পকালের জন্য বিবাহ কতকটা অসভ্য প্রথা, __ ইহাকে বিবাহ বলা যায় 
না,._-এ একপ্রকার পশ্বীচার !” 

ফোহোসিন বলিল, “হা, এখনকার কালের গতিই এই, পুরাতন প্রথাসমুচয়ে দোষ দিয়া 
বাঙ্গালার প্রথার পুরস্কার করা, কিছু একা তোমার দোষ নহে; যুবামাত্রেই এরূপ বলিয়া থাকে, 
কিন্তু একটু বয়স অধিক হইলে এ সকল ভ্রম দূর হইবেক, তখন মগের প্রথা সুপ্রথা বলিয়া 
জানিবে। ভাই, যে দেশে যে প্রথাটি জন্মিয়াছে সে দেশে সেটি উপযোগী না হইলে কখন 
প্রথারূপে পরিণত হইত না। প্রথা প্রয়োজনীয় ও সুবিধা না হইলে কখন প্রবাহিত হয় না। 
আমি মনে করিলেই কিছু একটা নূতন প্রথা প্রচার করিতে পারি না। কৈ, তুমি জোয়ার ভাটা 
পরিবর্তন করিতে পার না? নটের মত কোন নূতন নগরী স্থাপিত করিতে কি সক্ষম?” 

মেঙ্গচু বলিল, “মহাশয়, রাজা ও ধনী ব্যক্তিই প্রথার মূল। তাহারা যে কর্ম করে, সেইটি 
আপামর সাধারণে অনুকরণ করিতে করিতে প্রথা হইয়া যায়। আবার যদ্যপি সে প্রথার আশু 
সুখভোগ সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলেই সে প্রথা এককালে অকাট্য হয়।” 

এমত সময় স্থুলশৃঙ্খলের ঝঞ্চনা ও লৌহঅর্গলের শব্দ ওনিয়া মেঙ্গচু বলিল, “মহাশয়, 
এ দ্বার খুলিতেছে, চলুন শীঘ্র প্রবেশ করা যাক; নতুবা মহারাজ সভায় বসিলে এ সকল 
সমাচার রাজাকে দেওয়া যাইবেক না?'আপনার খবর কি?” ফোহোসিন বলিল, “চল যাই, 
কিন্তু আমি ত অনুপরামকে ধরিতে পারি নাই -_ এখন রাজার কোপে পড়িতে হইবেক।”' 

মেঙ্গচু বলিল, “কেন আপনার দোষ কি? আপনি ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। এখন 
আমি কি উত্তর দিব আমি ত সে চরটি কে তাহা স্থির করিতে পারিলাম না, শুনিয়াছি সে 
বৈদ্যনাথ নামক দূতের প্রাণবন্ধু কেননা সে কেবল বৈদ্যনাথের শরীর রক্ষণে বিশেষ যত্বুবান। 
এ যে লাওসী আসিতেছে? তাহার সঙ্গে বন্দীও দেখিতে পাইব-সে কি স্ত্রীদূীত ধরিয়াছে 
নাকি?” 

ফোহোসিন বলিল, '“কি দূতের প্রতি হস্তক্ষেপ! এ ত কোন দেশের প্রথা নহে, আমাদিগের 
রাজার অবিচার! অনুপরাম এ সকল্‌ বিষয়ে ত ভাল ছিল।” 

মেঙ্গচু বলিল, “কেন জনুপরাম অনেক বিষয়ে ভাল __ তাহার শরীরে অনেক গুণ আছে। 
সে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া নির্বোধের মত কর্ম করিয়াছে; সে এখানে দলবদ্ধ হইয়া থাকিলে 
এতদিনে একটা যাহা কিছু হইয়া যাইত।” 

ফোহোসন বলিল, “হা, বলেছ ভাল। তাহা হইলেই সে আর ইহলোকে থাকিত না। তাহার 
বিপক্ষে যেরূপ কঠিন আদেশ প্রচলিত হইয়াছিল ও তৎকালে গ্রামকুটের যেরূপ কোপ; তাহার 
পলায়ন ব্যতীত অপর উপায় কিছুই ছিল না।”” 

মেঙ্গচু বলিল, “অরুত্ধতীকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া তাহার অন্যায় হইয়াছিল। অরুন্ধতী 
রুক্ষপ্রদেশের রাজমহিষী হইলে তিনিও সুখী হইতেন; আর আমাদিগের রাজবংশে অপর 
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শোনিতমিশ্রিত হইত না। ভাইবোনে বিবাহ__কি মজা ঘরে ঘরে! _আমাদিগের বহুপুরাতন 
প্রথা ।” 

ফোহোসিন বলিল, “এটিকে প্রথা বলা যায় না, তবে আমাদিগের মধ্যে এরূপ ব্যবহারের 
পূর্ব প্রতিমা(১) আছে।”এই কথা বলিতে বলিতে রাজদ্বারে প্রবেশ করিয়া সভাস্থ হইয়া দেখে, 
সভায় সকল প্রধান রাজপুরুষ আসিয়া উপস্থিত: অস্ত্রধারী প্রহরীগণ স্তরে স্তরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া 
দীড়াইয়াছে; যক্ষরাজ ভীষণ দৃষ্টিতে ইহাদিগের প্রবেশ লক্ষ করিয়া অপর দিকে দৃষ্টি করিলে 
পাঁচজন অস্ত্রধারী অগ্রসর হইয়া নবাগত ফোহোসিন, প্রমুখ পাঁচজন রাজপুরুষের পার্থ 
আসিয়া দাীঁড়াইল। ফোহোসিন তাহাদিগকে নিকটে আসিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, মৃদুস্বরে 
বলিল, “অপরাধ” অস্ত্রধারী বলিল, “শুনিবে এখন।”» 

প্রধান অমাত্য অগ্রসর হইয়া করপুটে বলিল, “মহারাজ, ফোহোসিন ও মেঙ্গচু প্রভৃতি 
লৌহদ্বারের অধ্যক্ষ উপস্থিত; এক্ষণে তাহাদিগের প্রতি যেরূপ আদেশ হয়।” 

রাজা বলিলেন, “ফোহোসিন, তুমি এই সংসারে বৃদ্ধ হইয়াছে, তোমার এরূপ দুর্বুদ্ধির 
কারণ কিঃ তুমি নাকি পামর অনুপরামের সাহয্যে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া আমার আদেশের 
বিপরীতাচরণ করিয়াছ? আরও শুনিতে পাই, একটি বিপক্ষ দলবদ্ধ করিয়াছ। তোমার 
প্রাণদণ্ডারহ হইয়াছে, অতএব তোমাকে আপাততঃ কারাবদ্ধ করিলাম, পরে বিশেষ অনুমতি 
দিব। প্রতিহারিন, ফোহোসিন প্রভৃতি পাঁচজনকে কারাগারে লইয়া যাও।” অমাত্যের প্রতি 
“কৈ, দূত কোথা গেল? এখনও এখানে উপস্থিত হইল না?” 

অস্ত্রধারী প্রতিহারীরা ফোহোসিন প্রভৃতিকে লইয়া চলিয়া গেলে রাজা আমাত্যকে 
বলিলেন, “এখন অনুপরামের তত্ত লও, তাহাকে জীবিতই হউক বা মৃতই হউক আমার 
সম্মুখীন করিতে হইবেক। সে এদেশে স্বাধীন হইয়া যথাতথা ভ্রমণ করিলে বিদ্রোহ বৃদ্ধি 
করিবেক। আপাততঃ যেরূপ দেশীয় লোকের মনের ভাব, তাহার সামান্য উৎসাহ বা সাহস 
পাইলে একেবারে উত্তেজিত হইবে ও উন্মন্তের ন্যায় আচরণ করিবে । আবার গ্রামকুটের এমত 
স্বভাব, যে যখন উত্তেজিত হয়, তখন উৎসাহ দাতার অধিকারের বহির্ভূত কর্ম করে. তখন 
আর কিছুতেই বাগ মানে না। অনুপরাম এদেশে আসিয়াছে শুনিয়া কতকগুলি স্বার্থপর 
বিদ্রোহী ওমরাও গুপ্ত সভায় নানাবিধ বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছে। এ রোগ অস্কুরিত 
অবস্থায় নষ্ট না করিলে হয় ত যুদ্ধনদীর শোণিতপ্লাবনেও ক্ষান্ত হইবেক না। ফোহোসিন 
বহুকালের মান্য ওমরাও; আমি যদিচ তাহাকে কারাগারে পাঠাইলাম কিন্তু তাহাকে জানাইও 
যে আমার মন তাহার জন্য এখনও ক্রন্দন করে; আমি তাহাকে বিস্মৃত হইব না; কি করি 
রাজ্যের কুশলের দিকে দৃষ্টি রাখিলে আত্মীয় বলি দিতে হয়। ফ্রার কৃপায়, অনুমান করি,- 
আমাকে ততদূর নৃশংস ব্যবহার করিতে হইবেক না। যাহা হউক তাহাকে কতকটা সাস্তবনা 
করিও । এখন সে প্রিয়দর্শ দূত কোথায় £” 
রাজবাটীতেই আছে; অনুমতি করেন তাহাকে সম্মুখীন করি।” 

যক্ষরাজ বলিলেন, “ তাহাকে ও বরদাকষ্ঠকে আনাও।” 

অমাত্য চলিয়া গেলে যক্ষরাজ নিকটস্থ সিংহলদেশীয় স্ত্রীপু্গীকে বলিলেন, “মায়াদেবি, এক্ষণে 
কি করা উচিত? দূত সর্বদেশে অবধ্য, তাহাতে আবার স্ত্রীলোক, তাহার কি দণ্ড উপযুক্ত হয়?” 





(১) নজীর। 
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্ত্ীপুঙ্গী বলিল, “সে আসিলে তাহার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া যথাবিধান করিবেন। তবে 
বরদাকণ্ঠকে স্বতন্ত্র আনিয়া তাহার বক্তব্য শুনিলে ভাল হয়।” 

রাজা ইঙ্গিত করিলে জনৈক রাজপুরুষ ব্যস্তে চলিয়া গেল, ক্ষণেকপরে আসিয়া বলিল, 
“মহারাজ, তাহাদিগের পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। বরদাকণ্ঠ আপনি রাজপুরীতে 
প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় আবাসে বিশ্রাম করিতে গিয়াছে। কোতোয়াল তাহার বাটীর চতুর্দিকে 
প্রহরী বসাইয়া রাখিয়াছে। সহসা দিল্লীর প্রেরিত দূতের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা যায় 
না; অতএব তাহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখিতে হইয়াছে।” 
তাহার সহিত সামান্য বিষয়ে বিবাদ করা সৎযুক্তি নহে। কোথা সে স্ত্রীদূত কোথা?” 

্ত্ীপুঙ্গী বলিল, “এ স্ত্রীদূত কি মহারাজের নিকট উপস্থিত হয় নাই?” 

রাজা বলিলেন, “না, কৈ স্ত্রীদূতের কথা আমি পূর্বে কিছুই জানি না, তবে আমার নিকট 
বরদাকণ্ঠমাত্র মহারাজ মানসিংহের পত্র লইয়া উপস্থিত হন। আমি তাহাকে যথাযোগ্য সম্মান 
করিয়া রাজবাটার নিকটে আবাস দিয়াছি। বরদাকঠ এখানে আসিয়াই অনুপরাম ও 
গঞ্জালিসের অনুসন্ধানে লোহাদারায় পুনরায় গমন করে। বাঙ্গালীরা অত্যন্ত কঠোর প্রাণ; 
চট্টগ্রাম হইতে দিবারাত্রি অশ্থে আসিয়া লোহাদারায় কৌদা ও হাতি চাপিয়া ক্রমান্বয়ে অবিশ্রাম 
ভ্রমণ করিয়াছে; এখানে যক্ষপুরে তিন ঘন্টামাত্র ছিল, আর শুনিলাম কেবল দুগ্ধমাত্র আহার 
করিয়াছিল। নিরামিষভোজী বাঙ্গালীরা আমাদিগকে শিক্ষা দিতে পটু । গয়ালের দুগ্ধ পান 
করিয়া অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিল।” 

মায়াদেবী বিললেন, ''গয়ালের দুগ্ধ, ফলে প্রশংসার যোগ্য । গয়ালতুল্য উপকারী গ্রাম্য 
জন্তু আর কিছুই নাই। গাভী গ্রাম্য পশুমধ্যে শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু যে স্থানে গয়াল নাই সেই দেশের 
গাভীর মান্য। গাভীর শরীর সুকোমল, অল্পেতেই রোগান্বিত হয় ও বসন্তে নষ্ট হয়। সহজে 
মহিষের বসন্ত হয় না বটে, কিন্তু গুয়াল সে বিষয়ে অতুল, কোন রোগই জন্মে না। বলশালী 
পশুর দুগ্ধ বলকর পেয়। 

রাজা বলিল, “গয়াল পরিমাণেও অধিক দুগ্ধ দেয়! শুনিয়াছি বঙ্গের গাভী কখন কখন 
দশসের পর্যন্ত দুগ্ধ দেয়। কিন্তু গয়ালের পক্ষে একমন দুম্ধ দেওয়া সাধারণ; দুগ্ধে নবনীও যথেষ্ট 
জন্মায়। গাভীর একসের দুগ্ধে এক ছটাক নবনী উদ্তব হওয়া কঠিন, কিন্তু গয়ালের একসের 
দুগ্ধে প্রায় এক পোয়ার অধিক নবনী উদ্ভব হয়। মহিষ বোধ হয় গয়াল ও গাভীর মধ্যগত 
পশু। বরদাকণ্ঠ গয়ালদুগ্ধ পানাস্তে গয়াল দেখিতে আমার গোষ্ঠে গিয়াছিল, পরে গয়ালের 
দীর্ঘপিচ্ছল শৃঙ্গ দেখিয়া বন্য মহিষ বোধ করিয়াছিল। পরে তাহার রোমরাজী দেখিয়া গয়াল 
মহিষ নহে সাব্যস্ত করিয়াই আমার নিকট আসিয়া চারিটি দুগ্ধবতী গয়াল ও একটি পুং গয়ালের 
জন্য বলিলে, আমি তাহা স্বীকার করিয়াছি । আমার ইচ্ছা মহারাজ মানসিংহের জন্যও কয়েকটি 
ভাল ভাল গয়াল ও গবয় ও চমরী: পাঠাইয়া দিব।” 

মায়াদেবী বলিল, “রাজওরাডা মধ্যে পরস্পরের প্রেমবর্ধন স্ব স্ব দেশীয় উপাদেয় পদার্থ 
উপটোৌকন দেওয়া উচিত। বরদার সনন্দে কি অপর কোন দূতের কথা উল্লেখ ছিল £” 

রাজা বলিলেন, “না, সে পত্রে এইমাত্র ছিল যে, দিল্লীশ্বরের আদেশমতে বঙ্গরাজ্য ফিরিঙ্গী- 
দস্যু হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশে বাঙ্গালায় আসিয়া সন্বীপে আমার প্রধান সেনাপতি 
পাঠাইয়াছিলাম তেঁহ গেডিজ নামক ফিরিঙ্গী দস্যুর কোটর অধিকার করিয়া তথা হইতে নরাধম 
গঞ্জালিসকে দূর করিয়াছেন। পাষণ্ড প্রাণভয়ে শুনিতে পাইলাম টট্টগ্রাম হইতে বৈশালী নগরীতে 
যাইবেক। চট্টগ্রাম বহুদিন অবধি আপনার শাসন অবমাননা করিতেছে ও ফিরিঙ্গীর প্রধান আবাস 
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স্থান হওয়ায় নষ্টবিদ্বোহী লোক প্রশ্রয় পাইয়াছে। রুক্ষ সিংহাসনাকাওক্ষী অনুপরাম কোথায় তাহার 
অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। অতএব যথাকালে আপনাকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে ও অন্রত্য 
জনৈক প্রধান অমাত্য সনদ্বীপের পঞ্চ হাজারী ফৌজদার বরদাকণ্ঠকে সন্ধি বিগ্রহাদি সমস্ত ক্ষমতা 
দিয়া পাঠান গেল তিনি ফিরিঙ্গীর অনুসন্ধান ও শাসন উদ্দেশে চলিলেন। মহারাজ তাহাকে আশ্রয় 
ও সাহায্য দিবেন। আমরা ত্বরায় চট্টগ্রামে সসৈন্যে উপস্থিত ইইব। আপনার সহিত উক্ত চাকলা 
পুনরায় বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতাও দিশ্লীশ্বরের আদেশমতে আমার উপর আছে।” 

মায়াদেবী বলিলেন, “তবে আপনি স্ত্রীদূতের সমাচার কোথায় পাইলেন? সেটি স্ত্রীদূীত কি 
গুপ্তগতি? সে কি মিত্র ভাবে এদেশে আসিয়াছে£” 

রাজা বলিলেন, “বরদা কল্য আমার দরবারে এ সনদ পেশ করিয়াই লোহাদারায় চলিয়া 
যায়। তাহারই পর লোহাদারার নাএব আমার নিকট দিল্লীশ্বরের অপর এক সনন্দের অনুলিপি 
পাঠাইয়া জনৈক অপর দূতাগমনের সমাচার দিয়াছে; এই দরবার হইতে ম্লোহৌ পর্যন্ত তাহার 
আসিবার ছাড় পাঠান হয়। পরে লোহাদারা হইতে অপর এক কর্মচারী, যখন গঞ্জালিস ধরা 
পড়িয়াছে সমাচার আনে, তখন সেই লোক প্রমুখাৎ শুনিলাম যে দ্বিতীয় দূতটি স্ত্রীলোক। এই 
প্রবাদ একবার রটনা হইবামাত্র গ্রামকুটে মহাকোলাহলে উপস্থিত হয়। তদবধি কতকগুলি 
বিদ্রোহী অনুপরাম জীবিত আছে ও তাহার জন্য অস্ত্রধারণ করিলে দুর্বৃত্ত লোকদিগের স্বার্থ সিদ্ধ 
হইবেক, বিবেচনা করিয়া একটি দল বাঁধিয়াছে।” 

মায়াদেবী বলিলেন, “লোহাদারার নাএব, দৃতটি স্ত্রীলোক কি পুরুষ বলিয়া কিছুই উল্লেখ 
করে নাই। স্ত্রীদূত বুঝিলে এমত অসাধারণ সমাচার অবশাই মহারাজকে লিখিত। যাহা হউক 
্ত্রীদূতি কখন শুনা যায় নাই। সেই অবশ্য চর হইবেক, এই যে প্রহরী আসিতেছে। কি, কৈ 
সত্রীদীত আনিলে নাঃ” 

প্রহরী বলিল, “সেটা উন্মাদ, তাহাকে মহারাজের সভায় আনিতে সাহস পাইতেছি না; 
পুনরাদেশ পর্যস্ত দৌবারিক বাহিরে রাখিয়াছে।” এমত সময় রাজবাটার নীচে বহির্দেশে 
মহাকোলাহল উপস্থিত হইল। রাজা ব্যস্ত হইয়া গবাক্ষ দিয়া দেখিয়া বলিলেন, “একি, এটা যে 
একান্ত উন্মাদ। এ বৃদ্ধা যে বিষমবেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এ কি দূত নাকি?” 

প্রহরী বলিল, “হা মহারাজ, এ দূত এখন দণ্ডের ভয়ে মন্ততা ভান করিতেছে।" 

রাজা বলিলেন, “যদি ভান করিতেছে তবে লোকে এত ভীত হইয়া তাহার নিকট হইতে 
পালাইতেছে কেন? তাহাকে ধরিয়া বাধিতে বল।” 

রাজা, মায়াদেবী ও প্রহরী রাজবাটীর বিহারে আসিয়া কাষ্ঠসোপানের উপর দাঁড়াইলে, দূর 
হইতে উন্মত্তা রেবতী দেখিতে পাইয়া দৌড়িয়া সেই দিকে আসিল। 

রাজা বলিলেন, “তুমি কে, এমত বেশ কেন? কোথা হইতে আসিলে, কি চাও?” রেবতী 
বলিল, “মহারাজার জয় হউক! অনুপরাম মরুক! গঞ্জালিস মরেছে। আমিও মরিয়াছি! আমার" 
নাম মা! আমি জগতের মা! আমি ভারত প্রতিপালন করি! আমি তোমার মা! এ মেয়েটি কে 
গা? আহা যৌবনে ও রূপে কি গেরুয়াবসন সাজে! তুমি লক্ষ্মী __ আবার সন্াসী __ কার 
তুমি রাজমহিষী হও। আমি তোমায় ভালবাসি। ভালবাসা ভাল জিনিস। যার ধন নাই তার 
জিনিস নাই। জিনিস থাকলে চোরে ন্যায় __ মনও চোরে ন্যায় __ হাঃ হাঃ হাঃ!” বলিয়া ভীম 
অট্রহাস হাসিয়া একটি খুড়িলাপ খাইয়া লাফাইতে লাফাইতে নাচিতে নাচিতে শুষ্ক কাণ্ঠতুল্য দীর্ঘ 
হস্তদ্য় বিস্তারিয়া দূরে চলিয়া গেল। আলুলায়িত কেশা রেবতীর শের ন্যায় চুলগুলি বায়ুবেগে 
উড়িতে লাগিল। কটীর অধোদেশে একটা রক্তবর্ণ বনাতের পায়জামা পরা। পায়ে লালজুতা, 
কটীর উর্ধভাগ নগ্ন। শুষ্ক লোলমাংস ও জলৌকাতুল্য স্তনদ্বয় গমনবেগে দুলিতে লাগিল ও চট 
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চট করিয়া বক্ষে ও কক্ষে আঘাত হইতে লাগিল। বেবতীর অদ্ভুত বেশ ও ভীষণ চমৎকার আর 
অসাধারণ লম্ফ ঝম্ফ দেখিয়া ভয়ে গ্রামকুট পথ ছাড়িয়া দিল। রাজা এই মূর্তি দেখিয়া কতকটা 
চমৎকৃত হইয়া আবার কতকটা রোষ করিয়া বলিলেন। “কি আশ্চর্য একটি বৃদ্ধা শঙ্কা স্ত্রীলোক 
দেখিয়া তোমরা ভয়ে পলায়ন করিলে? সে কি খাইয়া ফেলিবে? প্রহরী, তাহাকে ধরিয়া আন।” প্রহরী 
অল্পে অল্পে রাজার পশ্চাৎ হইতে কাষ্ঠতোরণ দিয়া নামিয়া গেল। প্রামকুট বলিল “কোথা যাও 
ওকি মানুষ যে ওকে ধরিবে। ও নট, ও যুমপর্বতের পেতনী।” 

মায়াদেবী বলিলেন, “এ ব্যাপারটা কিঃ এঁ উন্মস্তার আদ্যত্ত বিবরণ কে বলিতে পারে? 
ও স্ত্রীটকে কে এখানে আনিল ?£” 

রাজা বলিলেন, “এ বিষয় তদন্ত করা উচিত। এই কি লোহাদারায় দিল্লীর দূত বলিয়া 
পরিচয় দিয়াছিল ?” 

মায়াদেবা বলিলেন, “এমত ত বোধ হয় না।” প্রধান জনৈক রাজপুরুষকে আসিতে 
দেখিয়৷ বলিলেন, “লেমরু তুমি এ পাগলিনীর বিষয় কিছু জান?” 

লেমরু বলিল, “মহারাজ, আমি উহার আদাত্ত সমস্তই অবগত আছি। যখন লোহাদারায় 
দিশ্লীশ্বরের দ্বিতীয় দূত আসিয়া সনন্দ দেখাইল তখন আমি লোহাদারায় হইতে দ্রব্যাদি 
নামাইতেছি, এমত সময় একটি ক্ঠালে করিয়া একটি সুদৃশ্য বাঙ্গালী রাজপুরুষ আসিয়া 
উপস্থিত হয়। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে দিল্লীর পত্র দারোগার হাতে দ্যায়। পরে নাএবের 
প্রমুখাৎ পত্রের মর্ম অবগত হইলে তাহার গমনের জন্য একটা পেগুটাটু আনাইয়া তাহাকে 
লোহাদারায় পাঠায়। আমিও তাহার সহিত লোহাদারায় যাই। পথিমধ্যে তাহার অভূতপূর্ব 
অশ্বচালন প্রণালী দেখিয়া আমি চমকৃত হই। অশ্থ এত বেগে সঞ্চালন করিয়াছিল যে সে দূত 
আমার লোহাদারায় পৌঁছিবার প্রায় এক ঘন্টা পূর্বে পৌঁছিয়াছে। শুনিলাম যে তথাকার 
নাএবকে দিল্লীর পত্র দেখাইয়া সেম্থানে অশ্ব ত্যাগ করিয়া একটা জঙ্গলে চলিয়া গিয়-ছে। 
লোকে বলে তাহারা সেই দৃতরুগী নটকে অল্লই কোয়াঙ্গ দিয়া মায়ুপর্বত পার হইতে 
দেখিয়াছিল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে নাভ অন্তরীপের দিক হইতে এক মণিপুরী অশ্ব করিয়া 
আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহারা তাহাকে প্রথমবার দেখিয়াছিল সকলেই বলিল যে দূত 
দ্বিতীয়বারে তদপেক্ষা বয়োজ্যে্ঠ ও শুক্ক ও শীর্ণকায় কিন্ত অধিকতর তেজশালী ও 
বলবানমূর্তি। দূতটি প্রত্যাগমন করিয়া নাএবের নিকট রোষপ্রকাশ করিয়া অনেক ভ্সনাদি 
করিল ও অমানুষী আহারাদি করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার পদব্রজে পূর্বমত 
স্বল্পবয়ক্ক সুন্দর মূর্তি ধরিয়া আসিয়া পূর্ব তাক্ত পেগ্ড অশ্থের জন্য বলায় নাএব হতবুদ্ধির মত 
কোন উত্তর করিতে পারিল না। দূত তথাকার কর্মচারীদিগকে আদেশ দিয়া অপর একটি পেগু 
অশ্ব আনাইয়া চলিয়া গেল। মহারাজ এমতে নটটি একবার তরুণরূপে আর একবার এই 
পাগলিনীর মত বৃদ্ধা রূপে আবির্ভূত হয়। এটি নট বটে, তাহার সন্দেহ নাই।” 

মায়াদেবী বলিলেন, “তুমি কি ইহাকে প্রেতযোনি বল?” 

রাজা বলিলেন, “হা নট একপ্রকার প্রেতযোনির মতই বটে। মনুষ্যাদি মরিয়া গেলে 
প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া যে সকল ধর্ম ও গুণযুক্ত হয়, নট স্বতই সেই সকল গুণযুক্ত। নট কিছু 
কোন জীবের প্রেতত্ব অবস্থা নহে, নটের জন্মমৃত্যু নাই। নট বাঙ্গাসীদিগের দেবতার মত, কিন্তু 
সর্বদা মনুষ্যসমাজে ভালমন্দ কর্মে মিশ্রিত হয়।” 

লেমর বলিল, “মহারাজ, নট আমাদিগের মধ্যে পূজ্যযোনি। কেননা যখন ছাকামুনি 
বুদ্ধ হইবার জন্য তপস্যা করিতে বসিয়াছিলেন তখন নট মার মূর্তিতে তাহ'র অনেক শাস্তি 
দেন ও ছাক্যমুনি অবশেষে নটের স্ত্বতিবাদ করিয়া জয়লাভ করেন। নট দুই জাতি, 
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সুনটেরা বৃদ্ধগৌতমের সময় রাম্মাবতী নগরী নির্মাণ করিয়াছিল। অথুয়গণ কুনট। তাহারা 
মনুষ্যদ্বেষী। বাঙ্গালীরা তাহাকে দেবদ্ধেষী অসুর বলে। সুনট ব্যাহামা ও অথুয়ের মধাশ্রেণীর 
জীব। বাঙ্গালীর মধ্যে একমাত্র ব্রহ্মা আছে তীহার উপর পৃথিবী সৃজনের ভার। বৃদ্ধ গৌতম 
বলেন ব্রন্মাণ্ডে কোটি কোটি ব্যাহামা আছে, ব্যাহামা নট হইতে উচ্চশ্রেণী, আবার নট 
অথুয় অপেক্ষা উচ্চ।” 

রাজা বলিলেন, “এটি নট হউক বা দূত হউক এ কোথা গেল তাহার তত্ব লও। যাহারা 

লেমরু বলিল, “মহারাজ, এই সৈনিক তাহাকে ধরিয়া আনে ।” রাজা সৈনিকের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলে সে আচাভুয়ার ন্যায় ফেল ফেল করিয়া চাহিয়া রহিল, অভিবাদনাদি কিছুই 
করিল না; তাহার শূন্যদৃষ্টি, আধবিস্ফারিত বদন, লোলমান অধারৌষ্ট, আবদ্ধ উফ, মুস্তিত 
মস্তক, কর্দমাক্ত শরীর, ছিন্ন ভিন বস্ত্রাদি দেখিয়া রাজা চমত্কৃত হইলেন। তাহার পার্থের চারি 
পাচ জনের সেইরূপ অবসন্ন বেশ ও অভিভূত মূর্তি দেখিয়া বলিলেন। “তোমাদিগের এমন 
অবস্থা কেনঃ তোমাদিগের বেণী কি হইল ।” ব্রহ্ম ও চীনদেশীয় লোকেরা বেনী অতিযত্ত্ে রক্ষা 
করিয়া থাকে এমত কি তথাকার গুরুপাপের দণ্ড বেণীর অগ্রভ'গ ছেদন। আরাকাণবাসীরাও 
বরদ্মাদেশীয় প্রথা অনুসরণ করিয়া বেণী বহু যত্বে রক্ষা করে। বেণীছেদন তাহাদিগের মধ্যে 
মৃত্যুবৎ অপমান। কয়েকজন সৈনিকের মুস্তিত নগ্নশিরের উল্লেখ করায় তাহারা মৃত প্রায় 
হইল । পুবেই পরাজিত ও ভয়বিপ্রুত হওয়ায় একপ্রকার হতবুদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু রাজা এত 
জনসমাজে মুণ্ডনের বিষয় উল্লেখ করায় তাহারা নিরুত্তর হইয়া মন্জুক করপুটদ্বারা আবরণ 
করিয়া ভূমে বসিয়া পড়িল। রেবতীর অনৈসর্গিক ব্যবহারে গ্রামকুটের মনে অপূর্ব ভয় 
জন্মিয়াছিল নতুবা মুণ্তিতশিরসৈনিক দর্শনে তাহাদিগের হাস্যরসের উদ্ভাবন হইত সন্দেহ নাই। 
বলিলেন, “এ ব্যাপার কি? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।” 
হইবেন। নটের সম্মুখে আবদ্ধকবচে দীড়ান উচিত হয় নাই। রাজসিংহাসনে নটের কি অথুয়ের 
দৃষ্টি চলে না।” রাজা মায়াদেবীর কথা শুনিয়া সভাকুট্রিমে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে অতীব 
মনোহর জনৈক যুবা অস্ত্রধারী বিদেশী রাজপুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। রাজাকে দেখিয়া "সে সসন্ত্রমে 
অভিবাদন করিলে, রাজা বলিলেন, “তুমি কে কোথা হইতে আসিলে?” 

রাজপুরুষ বলিল, “মহারাজের জয় হউক! আমি দিদ্লীশ্বরের দূত। মহারাজ মানসিংহ 
বাঙ্গালায় আসিয়া চট্টগ্রামের দস্যু ফিরিঙ্গীদল শাসন করিবার জন্য যক্ষরাজের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আমায় বৈশালীনগরীতে পাঠাইয়াছেন। সনদ্বীপ ও রায়গড়ের সংগ্রামে গঞ্জালিস প্রভৃতি 
বিপক্ষে কুপরামর্শ সমস্ত যক্ষরাজকে অবগত করাইয়া সাবধান করণাভিলাষে তত্র্যত্য প্রধান ও 
বিশ্বস্ত কর্মচারীও রায়গড়ের মহারাজ বসস্তরায়ের আশ্রব বল্পভকে পাঠাইয়াছেন। তাহার সঙ্গে 
ও সনদ্বীপের প্রধান মহাজন পুত্র বরদাকণ্ঠকে প্রেরণ করিলে পর এক দৌত্যে সন্ধি বিগ্রহের কর্ম 
সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইবার ব্যাঘাত আশঙ্কায় আমি রায়গড়ের সচিবের সন্তান আমাকে পাঠাইবার 
অভিপ্রায় প্রকাশ করায় আমিও তথা হইতে রওনা হইয়া মহারাজের বিচিত্র রাজ্য দর্শন করিয়া 
আত্মাকে চরিতার্থ করিলাম। সম্প্রতি মহারাজা মানসিংহের পত্র যক্ষরাজ সমীপে অর্পণ করিতে 
মানস করি। অনুমতি যে মত হয়।” যক্ষরাজ সুমিষ্ট মনোহারী কথা শুনিয়া মোহিত হইলেন 
বিশেষে দূত যুবার অনৈসর্গিক রূপলাবণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিলেন। “দিল্লীম্বরের দূত 


৩২৬ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


যক্ষপুরে সর্বদা স্বাগত! তোমার পথে কোন কষ্টত হয় নাই? অনুমান করি তুমিই লোহাদারায় 
নাএবের নিকট হইতে আমাকে সম্বাদ দিয়াছিলে। পথিমধ্যে অত্রত্য রাজপুরুষেরা ত তোমার 
সমুচিত সমাদর করিয়াছে?” 

দূত বলিল. “মহারাজের দৌর্দগুপ্রতাপ শরৎচন্দ্রের মরীচিবৎ, তাহায় মিষ্টতা রসপূুর্ণ। এমত 
রাজ্য প্রণালী আর আমি কুত্রাপি দেখি নাই।” 


দশম অধ্যায় 


“যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ”। 


রাজা দূতের কথা শুনিতেছেন। রাজা দূতের নিকট সমস্ত সমাচার লইতে লাগিলেন এমত 
সময় লেমরু দ্রুতপদে ব্যস্ত হইয়া অপর দ্বার উদঘাটন করিয়া বেগে রাজসভায় প্রবেশ করিয়াই 
অবাক হইয়া গৃহমধ্যে দাড়াইল। তাহারই অব্যবহিত পরে পাঁচ সাতজনা রাজপুরুষ নষ্টশ্বাস হইয়া 
বেগে সভায় প্রবেশ করিল। মায়াদেবী রাজার সহিত সভায় প্রবেশ করিয়া নবাগত নবীনবয়স্ক 
দূতকে দেখিয়া তাহার রূপলাবণ্য ক্ষণেক লক্ষ করিয়া মুগ্ধ হইলেন ও এমত বশীকৃতা হইলেন 
যে তিলেকের জন্য দূতের মুখশ্রী হইতে দর্শন অপসরণ করিতে পারিলেন না। যক্ষরাজ মহারাজা 
মানসিংহের পত্র পাঠান্তে পুনরায় দূতের প্রতি চাহিলে দূত বলিল, “মহারাজ টট্টগ্রাম অল্প দিন 
যাবৎ আপনার অধিকার হইতে অপসৃত হইয়াছে। এই বিপ্লবের মূল সেই দুষ্ট গঞ্জালিস ও তাহার 
নারকী ফিরিঙ্গী অনুচরগণ। মানসিংহ বাহাদুরের অভিপ্রায় যে এই যাত্রাতেই ফিরিঙ্গী দমন করিয়া 
চট্টগ্রামে পুনরায় ন্যায় শাসন সংস্থাপল করেন। তাহাতে যক্ষরাজের অভিপ্রায় অবগত হইতে 
মানস। টট্টগ্রাম অধিকৃত করা সেই জগজ্জয়ী মানসিংহের পক্ষে এত অল্পায়াস সাধ্যক্রিয়া যে 

রাজা বলিলেন, “হ্যা বহুদিন যাবৎ ফিরিঙ্গীরা যক্ষরাজ ভাণ্ডারে রীতিমত কর আদায় 
করে না। তাহারা দণ্ডার হইয়াছে কিন্তু অত্যন্ত নিশ্চিহিন্ত(১) শত্রজ্ঞানে আমি সে দিকে 
দৃষ্টিপাত করি নাই।” আগত লেমরু ও অপরাপর রাজপুরুষদিগের প্রতি । “তোমরা এত ব্যস্ত 
হইয়া কেন? সেই বঙ্গ দূতবেশধারী পাগলিনী কোথায় £, লেমরু ক্ষণেক নিরুত্তরে থাকিয়া 
পরে সাহস করিয়া বলিল, “মহারাজ এই সে পাগলিনী। মহারাজ সাবধান! ইহাকে বিশ্বাস 
করিবেন না। ইহার মত মায়াবী আর কেহই নাই। এ ক্ষণে ক্ষণে মূর্তি পরিবর্তন করে। এই 
বৃদ্ধা পাগলিনী, আবার এই যুবা বঙ্গদৃত।” 

রাজা এই কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ চিস্তিত হইলেন। মায়াদেবীর দিকে চাহিলেন। মায়াদেবী 
কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। রাজা মায়াদেবীকে ভীত 
দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। বঙ্গদূত সভায় সমস্ত সভ্যের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া সকলকে বিষণ 
ও কিংকর্তব্যবিমুড় দেখিয়া বলিল, “মহারাজ নিশ্চিত্ত হউন। ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি 
নট নহি একান্ত মনুষ্যজাতি। আপনার রাজপুরুষেরা মূর্খতা সুলভভ্রমে ভীত হইয়াছে। আমি 
সে পাগলিনী নহি। আমি সে পাগলিনীকে দেখিয়াছি সেও প্রকৃত মনুষ্য ।” 

লেমরু বলিল, “মহারাজ আমরা এইমাত্র সেই পাগলিনীকে অনুসরণ করিতে করিতে 
রাজবাটার অস্তর্থারে তাহাকে প্রবেশ করিতে দেখিলাম আর সেই বৃদ্ধা পাগলিনী গৃহে প্রবেশ 


৯৮ পম 


(১) ইতর। 
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করিবামাত্র পুরুষবেশ ধারণ করিয়া মহারাজের সম্মুখীন হইয়াছে। মহারাজ, আমরা যখন প্রথমে 
যোমপর্বতের দ্রোণীতে ইহাকে এই বেশে ও এই মূর্তিতে ধরি, তখন কিছুদূর আমাদিগের সহিত 
অশ্বে এই বেশে আসিয়া দ্রোণীর প্রান্তরে একটা কন্দরমধ্যে লুপ্ত হইয়া যায়। পরে ক্ষণেক সেই 
কন্দরের নিকট দাঁড়াইলে ইনি বৃদ্ধা স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের সহিত নানাবিধ পাগলামী 
করেন। ইহার সঙ্গে আর দুইজন ছিল, তাহারা যে কোথায় গেল আর কি হইল, কিছুই বুঝিতে 
পারি না; অনুমান করি, তাহারা ইহার শরীরে লীন হইয়াছে! মহারাজ, বিশ্বাস করিবেন না কিন্তু 
ইহার অপারলীলা! কিছুদূর আমাদিগের সঙ্গে সেই পাগলিনী বেশে আসিতে আসিতে সন্ধ্যা 
হওয়ায় পাগলিনী একটি গাছে উঠিয়া গেল, আমরাও সেই গাছে নীচে থাকিতে থাকিতে গাছ 
হইতে একটা ভাল্লুকবেশে আমাদিগকে বিভীষিকা দেখাইল। __- আমরা পলায়ন করিলাম। 
তদবধি ইহাকে দেখি না, সে সঙ্গের লোক দুটিও নাই -_ সেই পাগলিনীও নাই কেহই নাই। সেই 
অবধি হতবুদ্ধি হইয়া আমরা রুক্ষ নগরীতে ফিরিয়া আসি; এখানে আসিয়া আবার পাগলিনীর 
সহিত সাক্ষাৎ হয়, আবার তাহার অনুসরণ জন্য মহারাজের আদেশ পাইয়া পশ্চাদগমনে এই 
এখানে প্রথম মুর্তি বঙ্গদূত দেখিলাম। মহারাজ ইহাকে __ বহিষ্কৃত করুন, আপনি কখন ইহার 
মায়ার মুগ্ধ হইবেন না; _- ইহার সহিত কথা কহিলে এ আপনাকে মুগ্ধ করিবে” 

বঙ্গদৃত বলিল, “মহারাজ, আপনার রাজপুরুষের বিপক্ষে আমার অনুযোগ করা উচিত 
নহে, তবে যখন ইহারা এত ভীত হইয়া অজ্ঞানের মত কথা কহিতেছেন, তখন মহারাজকে 
সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। মহারাজ, রায়গড় হইতে বরদাকষ্ঠ, বল্পভ ও ভজহরি 
নামক তিনজন মহারাজ মানসিংহের আদেশমতে গঞ্জালিস ও অনুপরামের সমাচার লইয়া 
যক্ষপুরে যাত্রা করিলে পর; আমি একক তথা হইতে স্বতন্ত্র অশ্খে, পূর্বগত দূতদিগের অজ্ঞাতে 
রায়গড় হইতে রওনা হইয়া মৎসদহ ও লৌহদ্বার পার হইয়া, যোমদ্বোনীতে লেমরুর দলের 
সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, তাহারা আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিয়া আমার গতিরোধ করে; আমি 
বঙ্গদূত, দূত সর্বত্র অবধ্য বলিয়া নানাপ্রকার বুঝাইলাম ও বলিলাম, যে আমি রাজ্যের 
শরীরে আঘাত করিবার উপক্রম করিলে, আমি একবার মনে করিলাম যে বলপূর্বক তাহাদিগকে 
হঠাইয়া দিই; কিন্তু যখন দেখিলাম যে তাহারা আমাকে যক্ষপুরে লইয়া আসিতে প্রস্তুত, তখন 
অকারণ রক্তপাত নিশ্প্রয়োজন জানিয়া তাহাদিগের সহিত একব্রে যক্ষপুরাভিমুখে চলিলাম। 
পথিমধ্যে তাহারা তারি ও মদ্যপানে মত্ত হইয়া পড়িয়া রহিল। আমি ক্রমান্বয়ে যক্ষপুরে 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমি যখন যোমকন্দর হইতে বহির্গত হই তখন এঁ পাগলিনীকে 
দেখিতে পাই। আমার অনুমান, যে লেমরু সচেতন হইয়া আমাকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ 
অন্বেষণ করে; পরে এঁ পাগলিনীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় মন্ততাবশতঃ বুদ্ধিজাড্যহেত্‌ ভীত 
হইয়া এই সকল অনৈসর্গিক রূপক কল্পনা করিয়াছে। আমি এখনও বরদাকণ্ঠ, বল্পভ ও 
ভজহরির সহিত সাক্ষাৎ করি নাই; অনুমতি হয়, মহারাজের প্রত্যুত্তর লইয়া অদাই আমি 
রায়গড় প্রত্যাগমন করি; তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বিলম্ব আমার সহিবেক না।” 

রাজা বলিলেন, “লেমরু, তুমি এখন স্থানাত্তরে যাও। মায়াদেবী, আমরা দিল্লীশ্বরের 
প্রস্তাবে কি উত্তর দিতে পারি!” 

মায়াদেবী বলিলেন, “বহুকাল যাবৎ চট্টগ্রাম ফিরিঙ্গী বশবর্তী হইয়াছে, এক্ষণে দিল্লীশ্বরের 
সহায়তায় ফিরিঙ্গী দমন হইলেই, উভয় রাজ্যের মঙ্গল।” 

রাজা বলিলেন, “পূর্বে ফিরিলগীদিগকে বসবাস করিতে চট্টগ্রামে স্থান দেওয়াই অবোধের 
কর্ম হইয়াছে। কৃতঘ্বেরা এখন আশ্রয় পাইয়া সেই তরুর মূল ছেদন করিতেছে। অতএব 
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দিল্লীশ্বরের প্রস্তাবে আমার সম্পূর্ণ মত; দূত তুমি মহারাজ মানসিংহকে এই সমাচার দিবা। 
গঞ্জালিসের সমাচাব্ন কিছু অবগত আছ?” . 

বঙ্গদূত বলিল, “মহারাজ, পথিমধ্যে গঞ্জালিস ধরা পড়িয়াছে শুনিয়াছি; অনুপরাম কোথায় 
__ কিছু বলিতে পারি না; অনুমান করি, আমি তাহাকে আঘাত করিয়া উরুভঙ্গ করিয়াছি ।” 
রেবতী পুর্ববেশে অন্তদ্থার দিয়া রাজসভায় প্রবেশ করিয়া বলিল, “অনুপরাম এখন পুষঙ্গীবেশ 
ধারণ করিয়াছে; সে মৎসদহের কোয়াঙ্গে ছিল; যখন গঞ্জালিস ধৃত হয়, সে সেই অবকাশে 
অন্ধকারে পলায়ন করে। এই বঙ্গদূত অন্ধকারে তাহার উরুভঙ্গ করায়, সে নিকটস্থ ভৃগু হইতে 
নিকটে গিয়া দেখি, যে মাথান্যাড়া অনুপরাম! __ তাহার চক্ষে মুখে জল দিয়া চেতনা হইলে, 
তাহাকে আমি সেইখানে রাখিয়া বঙ্গদুতের অন্বেষণে আসিয়াছি। অনুপরামের চলৎশক্তি নাই, 
লোক পাঠাইলেই ধরিবে। আমি বড় খুসী আছি -_ আহা! অরুদ্ধতীর কি দশাই বাধিল; -_ 
পাপী কষ্ট পাইবেক! রাজা সেলাম, চন্লুম।” এক লম্ফে অস্তর্ধার দিয়া চলিয়া গেল। 

রাজা বলিলেন, “এত পাগল নহে, দিব্য সঙ্ঞানের মত কথা কহিল। এ অন্তর্থার দিয়া 
কেমতে আসিল? আমি এতক্ষণে বুঝিলাম যে কেবল মাদকপানে জ্ঞানশূন্য হইয়া লেমরু ভয় 
পাইয়াছে। যাহা হউক, মায়াদেবি, আপনি অনুপরামকে ধরিয়া আনিবার জন্য রাজপুরুষ পাঠান। 
এক্ষণে বঙ্গদূতকে পুরক্কার দিয়া বিদায় দিই।” বঙ্গদূতের প্রতি, “তুমি মহারাজ মানসিংহকে 
বলিবা যে তাহার প্রস্তাবে আমার মত আছে।” 

বঙ্গদূত বলিল, “মহারাজার জয় হউক! আমি আপনার আদেশ মানসিংহকে অবগত 
করাইব: কিন্তু চট্টগ্রামের বন্দোবস্তের বিষয়ে মহারাজের কিরূপ অভি প্রায়? দিল্লীর সৈন্যদ্বারা 
তথাকার দস্যুদমন ও শাসনসংস্থাপনে, মহারাজের পক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ সহায়তা আবশ্যক। 
দিল্লীশ্বর ঈশ্বর জানিত অধিপতি, তাহার মান্যরক্ষা করা মহারাজতুল্য অতুলবিক্রম নৃপতির 
কর্তব্য। মানীর মান্য রক্ষা মানীলোকই জানে; যাহার মান নাই সে মানীকে মান দিতে প্রস্তুত 
থাকে না। আপনার রাজ্যে হস্তি ও গয়াল যথেষ্ট; সাহায্য বা উপটৌকন অথবা প্রীতিদানস্বরূপ 
বর্ষে বর্ষে কিঞ্চিৎ অত্রদেশসুলভ সামান্য মুল্যের দ্রব্য পাঠাইলে; অনুমান করি, স্বল্লায়াসে 
ট্টগ্রামস্থ ফিরিঙ্গীদস্যু শাসন ও ন্যায় সংস্থাপন হয়। মহারাজের যে মত অভিরুচি।” 
পুরক্কারত্বরূপ কিঞ্চিৎ দেওয়া আবশ্যক। মায়াদেবী কোথা গেলেন?” 

বঙ্গদূত বলিল, “মহারাজ, আমি সাহস পাই না, কিন্তু বঙ্গে যে সকল দ্রব্য আদরে প্রতিগৃহীত 
হইতে পারে তাহা আমি বিশেষ অবগত আছি; অনুমতি করিলে নিবেদিতে পারি।” 

বঙ্গদূত বলিল, “মহারাজ, গজদস্ত, হস্তি, গাণ্ডকীখড়গ ও চর্ম, মণিপুরের টাটু, দুগ্ধবতী 
গয়াল, ব্যাঘ্রচর্ম ও নখ, লোহাকাঠ প্রভৃতি দ্রবা-_বঙ্গে আদর যথেষ্ট।” 

রাজা বলিলেন, “এ সকল ত এখানে অনায়াসলভ্য। ভাল, বর্ষে বর্ষে হাতি এককুড়ি, 
গজদস্ত, এক কুঁড়ি খড়গ ও একশত চর্ম, পঁচিশটা মণিপুরের টাটু, দুইটা দুগ্ধবতী এক কুড়ি 
ব্যাঘ্রর্ম ও নখ ও একশত খণ্ড লোহাকাঠ পাঠাইয়া দিব।” 

বঙ্গদূত বলিল, “যথেষ্ট হইয়াছে, দিল্লীশ্বর এই সকল দ্রব্যে সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। 
আদেশ হয় ত আমি বিদায় হই।” 

রাজা বলিলেন, “হাঁ, তোমার পুরস্কার লইয়া যাইও।” বঙ্গদূত শির নোয়াইয়া বিদায় হইয়া 
ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া আবার ফিরিয়া গেল। রাজা বলিলেন, “কি সমাচার £” দূত বলিল, 
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“মহারাজ পথে যদ্যপি সমস্ত দ্রব্যের নাম স্মরণ না থাকে, তাই বলি, কৃপা করিয়া একটা সনন্দ 
দিলে ভাল হয়।” 

রাজা বলিলেন, “ভাল, আমার মীরমুনসীকে ডাকাও।” কিছুক্ষণে মীর মুনসী আসিলে 
রাজা বলিলেন, “বঙ্গের দূতের অভিপ্রায় মত পারশীক ভাষায় একখানা সন্ধিপত্র লিখিয়া 
আন, আমি স্বাক্ষর ও মোহর করিয়া দিব।” মীরমুনসী ও দূত চলিয়া গেল। ক্ষণেক পরে 
রীতিমত এক সন্ধিপত্র লিখিয়া উপস্থিত করিল। তাহায় টট্টগ্রামের প্রদেশ দিল্লীশ্বরের শাসন 
জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল ও যক্ষদেশ রক্ষাজন্য বার্ষিক উল্লিখিত দ্রব্যাদি উপটৌকনস্বরূপ 
দিতে স্বীকার করিলেন। রাজা সেই সন্ধিপত্রে ব্রন্মাক্ষরে স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়া মুদ্রাঙ্কন 
করিয়া দিলে, বঙ্গদূত সন্ধিপত্র লইয়া শিরে রাখিল ও রীতিমত পুরস্কার সহিত দপ্তর হইতে 
স্বদেশ প্রত্যাগমন ছাড় লইয়া রাজবাটা হইতে চলিয়া গেল। যক্ষপুরে বাজারে যাইয়া পূর্বাগত 
দূতদিগের অন্বেষণে তাহাদিগের বাসম্থানে চলিল। 

এদিকে প্রাতঃকাল হইলে বল্পভ, বরদাকণ্ঠ ও ভজহরি স্ব স্ব বেশভৃষা করিয়া রাজবাটীতে 
গিয়া পৌঁছিল। পরে তাহাদিগের সঙ্গে রাজপুরুষ দেখিয়া ভজহরি বলিল, “মহাশয়, 
রি রসসাল দী করিয়াছে। এক রাত্রিতে এরূপ ভাবের ব্যত্যয়ের 
কারণ কি; 

বল্পভ বলিল, “ইহাদিগের আচার ব্যবহার কিছুই বুঝিতে পারি না। এ অসভ্যদিগের 
রীতিনীতি দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। সে যাহা হউক, গঞ্জালিসকে আনিয়াছে?” 

ভজহরি বলিল, “হাঁ, তাহাকে লইয়া এই রাজবাটার দিকে গেল। তাহার সহিত এত গ্রামকূট 
লাগিয়াছে যে পথে লোকারণ্য। সকলেই তাহাদিগের গালিগালাজ দিতেছে, কেহ ধুলী 
ছড়াইতেছে, কেহবা ইট মারিতেছে, এমত অবস্থা করিয়াছে যে তাহাদিগের জীবন সংশয়। 
গঞ্জালিসের সঙ্গে হজুরমলও ধরা পড়িয়াছে। আমরা রাত্রির অন্ধকারে গোলযোগ বুঝিতে পারি 
নাই। ফিরিঙ্গীবেশধারী সে দীর্ঘাকার লোকটি হজুরমল। আজ প্রাতে যখন রাজমার্গ দিয়া 
তাহাদিগকে লইয়া যায় তখন আমি চিনিয়া বলিলাম “কিগো হজুরমলসাহেব, এখন বেগম 
বাহাদুর কোথায় আর পোলাওয়ের খুধ্চা কোথায় ?”” তাহাতে সে বলিল, “যদি ঈষৎ অবগত 
হইতাম ত দেখিতাম রায়গড়ের রাখালের কি ক্ষমতা!” 

বরদাক বলিল, “আমি তাহাকে বিশেষ চিনি না বলিয়াই রাত্রিতে বুঝিতে পারি নাই। চল 
রাজসভায় দেখা যাক কি হইতেছে।” 

ভজহরি বলিল, “যাহা হউক, আমাদিগের অদ্যই এখান হইতে ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। 
আর এ জঙ্গলে থাকা পোষায় না। তবে হজুরমলের একটা শাস্তি দেখিয়া গেলেই ভাল হয়।” 
তাহারা রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে, শুনিল যে রাজাজ্ঞায় বন্দীরা কঠিন কারাগারে বদ্ধ হইয়াছে; 
অনুপরামের আগমন পর্যস্ত তাহাদিগের প্রাণদণ্ড হইবেক না; __ সকলের প্রাণ দেশীয় 
প্রথানুসারে নষ্ট করা হইবেক। এই সমাচার পাইয়া তাহারা দ্বার হইতে প্রত্যাগত হইয়া 
বাজারের দিকে গেল, একজন রাজপুরুষ আসিয়া বলিল, “মহাশয়েরা কোথায় যাইতেছেন -_ 
আপনাদিগের বাজারে যাইবার আদেশ নাই।” 

বল্পভ বলিল, “কেন, আমরা দিল্লীর দূত; আমাদিগের অগম্স্থান কোথাও নাই।” 

রাজপুরুষ বলিল, “না, আপনারা নজরবন্দী আছেন। এই মার্গপার হইবার অনুমতি নাই। 
এই মার্গের পূর্বে যতদূর ইচ্ছা বেড়াইতে পারেন।” 

বরদাকণ্ঠ বলিল, “কেন, আমাদিগের নজরবন্দীর কারণ কি। তুমি জান আমরা কে, __ 
আর কাহার দূত। দূতের অগম্য স্থান কোথাও নাই। আমরা অবশ্যই যাইব।” 
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রাজপুরুষ বলিল, “মহারাজের আদেশ ছিল, যে তোমাদিগকে মান্যের সহিত ব্যবহার করি, 
কিন্ত তোমাদিগের স্বীয় অহঙ্কারে, সে অনুগ্রহ আর চলে না। আমি তোমাদিগকে কোথাও যাইতে 
দিব না। তোমরা দূত নহ, ছদ্মবেশী চর। প্রকৃত বঙ্গের দূত রাজার নিকট উপস্থিত আছে।” 

বল্পভ বলিল, “সে আবার কি? বঙ্গের অপর দূত কে আসিল? আমাদিগের আসিবার 
পূর্বে ত অপর কোন দূত পাঠান হয় নাই। এ ব্যাপারটি সন্দেহসূচক!” 

ভজহরি বলিল, “এ আমার বোধ হয় গঞ্জালিসের খেলা । আমাদিগের আসিবার সম্বাদ 
পাইয়া __ আমাদিগের উদ্দেশ্য নষ্ট করিবার অভিসন্ধিতে __ অনুমান করি, কাহাকেও দূত 
সাজাইয়া পাঠাইয়াছে।” 

বরদা বলিল, “যাহা হউক, এ বিষয় তদস্ত করা আবশ্যক। এ বিদেশ, এখানে নিশ্চিন্ত হইয়া 
থাকা উচিত নহে।”' 
অত্যাচার করিতে পারে।» 

বরদা বলিল, “ভাল, তবে আমাদিগের রাজসম্মুখে লইয়া চল।” 

রাজপুরুষ বলিল, “এখন রাজদরবারে যাইবার সময় নহে। এখন রাজা সিংহলদেশীয় পুঙ্গী 
হইয়া রাজকোয়াঙ্গে উপাসনা করিতে গেছেন: এখন সাক্ষাৎ হইবেক না। কলা প্রাতে তাহাকে 

বরদা বলিল, “ও কোন কাজের কথা নহে, আমরা অদ্যই রায়গড়ে রওয়ানা হইব, আমরা 
আর বিলম্ব করিতে পারি না। আমাদিগের যে উদ্দেশে আসা তাহা সিদ্ধ হইয়াছে, __ পাপী 
গঞ্জালিস ধরা পড়িয়াছে। এখন আমাদিগকে ত্বরায় রায়গড়ে যাইয়া মহারাজ মানসিংহের নিকট 
সমস্ত জানাইতে হইবেক। তিনি আবার অবিলম্বে বর্ধমান যাত্রা করিবেন ।” 

রাজপুরুষ বলিল, “আমি ও সকল কিছু বুঝি না। এখন বাসায় চল।” 

বল্পভ বলিল, “আমরা বাসায় যাইব না।” 

রাজপুরুষ বলিল, “আমি বলপূর্বক-লইয়া যাইব। তোমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া ভাল নহে। 
তোমাদিগের আপন দোষে কারাবদ্ধ হইতে হইবেক।” 

বরদাক্ঠ বলিল, “কাহার সাধ্য, __ মানসিংহের দূতকে কারাবদ্ধ করে!” 

রাজপুরুষ বলিল, “কে তোমার মানসিংহ? আমরা তাহাকে জানি না। আমাদিগের 
যক্ষরাজার আদেশমত আমরা কর্ম করিয়া থাকি; যক্ষরাজার অনুমতি পালন করিব।” দূরে অপর 
চারিজন রাজপুরুষকে দেখিয়া তাহাদিগকে ডাকিল, তাহারা নিকটে আসিলে “চল, এ তিনজনকে 
পাড়িব!” অপর প্রহরী বরদাকে তরবারি উঠাইতে দেখিয়া স্বীয় হস্তস্থ লাঠি দিয়া বরদার কন্যুষে 
এমত বেগে আঘাত করিল, যে বরদার হস্ত হইতে তরবারি খসিয়া ঝনাৎ করিয়া ভূমে পড়িল। 
অপর একজন প্রহরী সেটি উঠাইয়া লইল। ইত্যবসরে বাজারের লোকেরা একটা হেঙ্গাম দেখিয়া 
মহাশব্দ করিয়া বঙ্গদুত তিনজনকে আসিয়া ঘেরিল। বল্পভ ও ভজহরি যদিচ বরদাকে রক্ষা 
করিবার জন্য যথেষ্ট আয়াস করিল, কিন্তু কোন অস্ত্র সঙ্গে না থাকায় ও অনেক লোকের জনতা 
হওয়ায় ও এরূপ বৈরঘটনা অসম্ভব জ্ঞানে অপ্রস্তুত থাকায়, শীঘ্র পরাজিত হইল ও তিনজনেই 
গ্রামকুটের প্রহারে ও প্রহরী ও রাজপুরুষের বলে পরাস্ত হইয়া ভূমে পড়িল। কিন্তু ক্ষণমাত্রে 
যেরূপ বীর্যপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহায় মগমণগুলীতে এমত অনির্বচনীয় শঙ্কা জন্মাইয়া ছিল, যে 
তাহারা ভয়ে মৃত-প্রায় ভূমে পাতিত তিনজনের নিকট সহসা কেহ অগ্রসর হইতে সাহস করিল 
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না। দূর হইতে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইতোমধ্যে সন্ধিপত্র লইয়া যুবাদৃত স্বীয় অশ্বে 
যক্ষরাজার পুরস্কার লইয়া মহাসমারোহে সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, সঙ্গে অনেক প্রধান প্রধান 
রাজপুরুষ তাহাকে নগরের প্রান্তর পর্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য তাহার সহিত ছিল। বঙ্গদূত 
দূর হইতে বাজারের নিকট লোক সমাগম ও ছদ্মবেশী ফিরিঙ্গী ইত্যাদি শব্দ পাইয়া বলিল, “এ 
কিসের গোল?” একজন প্রহরী আসিয়া বলিল, “মহাশয়, তিনজন ছন্মবেশী ফিরিঙ্গী বঙ্গের দূত 
বলিয়া আসিয়াছিল, তাহাদিগের সহিত প্রহরীদিগের গোলযোগ হওয়ায় মারামারী হইয়াছে” 

করিলে, প্রহরীরা গ্রামকুট অন্তর করিয়া দিল। যুবাদূত অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া জল আনাইয়া 
স্বয়ং বল্পভের মুখে ও চক্ষে জল সিঞ্চন করিয়া তালবৃস্ত ব্যজন করিলে, বল্পভ সংজ্ঞা পাইয়া 
না; ক্ষণেক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিয়া আবার চক্ষু চাহিয়াই বলিল, “স্বপ্ন, __ না সত্য!” যুবাদূত 
বল্পভকে সংজ্ঞা পাইতে দেখিয়া জনৈক রাজপুরুষকে তাহার শুশ্রাষা করিতে বলিয়া ভজহরি ও 
সচেতন দেখিয়া স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া নিকটস্থ প্রধান রাজপুরুধকে বলিল, “ইহারা প্রকৃত 
বঙ্গের দূত বটে; এই আমার ছাড়ে ইহাদিগেরও ছাড় আছে; যক্ষরাজ ইহাদিগের এরূপ দৃরবস্থা 
হইয়াছে শুনিলে মহাক্রোধ করিবেন, অতএব ত্ুরায় ইহাদিগকে সান্তনা করিয়া উপযুক্ত বস্ত্রাদি 
ও অশ্ব দিয়া আমার পশ্চাতে প্রেরণ কর; আমি অল্পে অল্পে নদীপার হইয়া নদীপারের কোয়াঙ্গে 
ইহাদিগের জন্য প্রতীক্ষা করিব। দেখিও ইহাদিগকে বিলম্ব করাইও না।” রাজপুরুষ সসম্্রমে 
চলিয়া গেলে, যুবাদূত অল্পে অল্পে স্বীয় অশ্বচালন করিল ও মধ্যে মধো বল্পভের দিকে ফিরিয়া 
ফিরিয়া চাহিতে লাগিল; ক্রমে দ্রোণীতে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে রাজপুরুষদিগকে বিদায় দিয়া 
নিকটস্থ বৃক্ষে স্বীয় অশ্ব বন্ধন পূর্বক ভূমে নামিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; ভাবিল, “বিধাতার ভবিতব্য 
কেহই খণ্ডাইতে পারে না; __ আমি তাহাকে রক্ষা করিতে করিতে আসিলাম, আর ঘরে যাইবার 
সময় বিধাতা কি বিপদ ঘটাইল! আহা! বল্পভ কতই কষ্ট পাইয়াছে, কতই বেদনা লাগিয়াছে! 
ঈশ্বরের অনুগ্রহে কোন অঙ্গ-নষ্ট হয় নাই, কিন্তু কোমল অঙ্গ আঘাতে নীলী হইয়াছে! মগেরা 
যেমত কাপুরুষ আবার তেমনি নির্দয় __ হৃদয় এমত ক্রুর আর কোন জাতির নহে। বল্লভ 
আমাকে চিনিতে পারে নাই। এ বেশে সহজে চেনা যায় না, তাহাতে আবার এদেশে আমার 
আসাই অসম্ভব। এখন ত একপ্রকার পরিত্রাণ হইল। কিন্তু মহারাজ মানসিংহের নিকট কি 
হইবেক, জগদীশ্বর জানে । আমি সে সমাচার শুনিয়া অবধি চিন্তায় আর স্থির নাই। আহা। এই 
কারণেই আমার বল্পভ যাবজ্জীবন অসুখে কাটাইয়াছে, __ এই মনোব্যথাই তাহার শূলবেদনা। 
আমি তখন বুঝিতাম না __ সে যে বলিত যে আমার সঙ্গে তাহার কখন মিলন সম্ভবে না, __ 
তাহার কারণ এই। কিন্তু ইহাতে তাহার দোষ কি? সে জানে না যে পাপ প্রতাপাদিত্য এত' 
কঠিনপ্রাণ, -_ সে জানে না যে বিমলা এমত রাক্ষসী। কিন্তু সে ওষধ দিবার পরই অনুমান 
করিয়া থাকিবেক, নতুবা এত মনস্তাপ কিসের? সে যে জেনে শুনে এ হেন নারকীও নৃশংস কর্মে 
হস্ত দিয়া জন্মের তরে স্বীয় আত্মাকে কলুষিত করিবে, ইহা অসম্ভব। রেবতী সমস্ত অবগত আছে। 
আহা! এই সকল দেখিয়াই তাহার জ্ঞানত্যাগ হইয়াছে __ মন এত শোক ও কষ্ট সহ্য করিতে 
অক্ষম! কিন্ত রেবতী বড় বুদ্ধিমতী __ কাযের সময় দিব্য জ্ঞান প্রকাশ পায়! তাহারই 
বুদ্ধিকৌশলে আমি অব্যাহতি পাইলাম ও কৃতকার্য হইয়াছি। যেরূপ সম্ধিপত্র পাইয়াছি তাহায় 
অবশ্য মহারাজ মানসিংহ সন্তুষ্ট ইইবেন। মগেরা একাস্ত মূর্খ, ইহাদিগের কোন বিবেক নাই। যাহা 
হউক রেবতী এখানে কি প্রকারে আসিল? কেমন আবার রক্ষকের ন্যায় যথাযোগ্যকালে উপস্থিত 
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হইয়াছিল! সে এখন কোথায়? তাহাকে পাইলে দুটা মনের কথা কহি। সে আমার সমস্ত মন্ত্রণা 
অবগত আছে। তাহাকে এ সকল কে বলিল? সেই ত পথে গাছের ছালে বল্পভের গতির বিষয় 
লিখিয়াছিল; সেই ত আমায় পথ দেখাইয়া আনিয়াছে। আমি যখন পথবিষয়ে সন্দেহ করিয়া 
দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিয়াছি, তখনই দেখি যেন কে আমাকে অঙ্গুলী দিয়া পথ দেখাইয়াছে। 
অনুমান করি, মৎসদহের কোয়াঙ্গে সেই গঞ্জালিসকে দেখিয়া বল্পভকে সমাচার দিয়াছিল; আবার 
সে বলিল, সেই অনুপরামকে রাখিয়া আসিয়াছে। আমাকে যখন মগ রাজপুরুষেরা স্ত্রীলোক 
সন্দেহে ধরিয়াছিল তখনই মনে করিয়াছিলাম যে বিধাতা আমার অস্তিমকাল উপস্থিত করিলেন। 
অসভ্য ও কদাচারী মগমধ্যে একাকিনী পুংবেশধারী স্ত্রীলোক আত্মরক্ষায় একান্ত অক্ষম। তখন 
কি সময়োচিত ব্যবহারই হইয়াছিল। রেবতী কেমনে জানিল যে আমার এই দুর্দশা ঘটিয়াছে। আমি 
যখন কন্দরদরীতে প্রবেশ করিলাম, যখন দ্বারে ছয়জন নৃশংস মগরাজপুরুষ খড়গহস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া 
রহিল, তখন আমার আত্মহত্যায় মন হইয়াছিল __ তখন বিধাতাকে স্মরণ করিয়া আমি কণ্ঠে 
কর্তরিকা নিয়োগ করিতে উদ্যত! রেবতী আমার মাতার ন্যায় কর্ম করিল! দরীর অস্তরাল হইতে 
নিশ্চিন্ত থাক, মগেরা মদ্যপান করিতেছে, তাহারা এক্ষণেই অচেতন ইইবেক; -_ তাহাদিগের মদ্যে 
এমত মাদক বকাল দিয়াছি যে এক এক বিন্দু পান করিলে ত্বরায় মৃতপ্রায় ইইবেক'। আমাকে 
পলায়নের পথ দেখাইয়া দিল। আপনি তাহাদিগের কুসংস্কারের সুযোগ নানাপ্রকার বিভীষিকা 
দেখাইয়া নট বলিয়া বিশ্বাস করাইল। স্বয়ং অকুতোভয়ে তাহাদিগের সহিত নানাবিধ ছলনায় যক্ষপুর 
পর্যস্ত কখন দৃশ্যভাবে, কখন অদৃশ্যভাবে চলিল। আবার রাজার নিকট যথাকালে দেখা দিয়া আমাকে 
অস্তর্ধার দেখাইয়া কেমন অন্তরালে রহিল! হায়! এ যাত্রা রেবতী না থাকিলে আমার কোন উপায় 
থাকিল না। রেবতী তুমি আমার মা! একবার আমার মনের অভিলাষ তোমায় দেখি।” 

যুবাদূত এই প্রকার নানাবিধ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বল্লপভ ভজহরি ও বরদাকণ্ঠের প্রতীক্ষা 
করিতেছে, এমত সময় দরীর উর্দস্থ ভূপ্ড হইতে অল্পে অল্পে রেবতী পদদ্বয় ঝুলাইয়া ক্রমে যেন 
ভূমে খসিয়া পড়িল। যুবাদূত অকন্মাৎ-ভৃগুর্ধ হইতে মনুষ্য পতনে চমণকৃত হইতে না হইতে 
রেবতী যুবার গলদেশ ধরিয়া মস্তকে চুন্বন করিয়া বলিল, “প্রভাবতী, এই তোর রেবতী, কোন 
চিন্তা করিস না; যখন বিপদে পড়িবি তখনই তোর রেবতী তোরই কর্মে আছে। না! না! না! 
আর না! বাড়াবাড়ি কিছুই নয়!” বলিয়া দ্রুতপদে দ্রোণীর অপর দিকে চলিয়া গেল। প্রভাবতী 
যেন স্বপ্নোথিতার ন্যায়, যেন নববিদেশিনীর ন্যায়, যেন সহসা লব্ধনিধি দরিদ্রের ন্যায়, যেন 
প্রাপ্তচক্ষু জন্মান্ধের ন্যায়, বিহুলা হইয়া কতক্ষণ সেই দ্রোণীর প্রস্তরের উপর ভরদিয়া দাঁড়াইয়া 
রহিলেন, তাহা জ্ঞান নাই: পরে নিকটে অশ্বপদ শব্দে চৈতন্য পাইয়া ব্যস্তে স্বীয় অশ্ব আরোহণ 
করিয়া এক বৃক্ষের অন্তরালে দীড়াইল। ক্রমে পদশব্দ নিকটস্থ হইল, ক্রমে ভজহরি, বল্পভ ও 
বরদাকঠকে দেখা গেল, ক্রমে তাহারা দ্রোণীতে প্রবেশ করিল। প্রভাবতী তাহাদিগের সহিত এক্ষণে 
সাক্ষাৎ করা উচিত কিনা চিন্তা করিতে করিতে দেখেন যে দ্রোণীর অপরদিক হইতে একটা মনীপুরী 
টাটুতে রেবতী আসিয়। বল্লপভকে বলিল, বল্পভ, চল আমরা ক্য়াঙ্গে না গিয়া একেবারে নাভ- 
অন্তরীপের দিকে যাই, দেখিবে মানসিংহের উপটৌকনের পোত প্রস্তুত হইতেছে ও আমাদিগের 
কঠঠাল সেখানে প্রস্তুত আছে, একেবারে রায়গড়ে পৌঁছিব। পথে কোন ব্যক্তি আমাদিগের সঙ্গে 
মিলিবেক, কিন্তু তোমাদিগের কঠালে স্ব স্ব চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকিতে হইবেক।” 

বল্পভ বলিল, “রেবতি, তোমার কৃপাতেই আমরা পদে পদে উদ্ধার হইয়াছি। তুমি যেমত 
আজ্ঞা করিবে তাহার অন্যথা করিব না। কিন্তু -__ বাজারের নিকট যে পরম দেবপ্রতিম 
যুবাপুরুষটি আমাদিগের শুশ্রষধা করিতে ছিলেন, তিনি কে?” 
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রেবতী বলিল, “সে কথা পরে হইবেক, এখন দ্রুত চল।” রেবতীর কথায় ও তাহার 
অশ্বচালনবেগ দেখিয়া সকলেই বেগে অশ্ব চালাইল। প্রভাবত্ী বৃক্ষের অস্তরাল হইতে 
রেবতীর কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ অস্তরে থাকিয়া তিনিও তাহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। 


একাদশ অধ্যায় 


“ধ্রবা দ্টৌ ফ্বাপৃথিবী প্রবাসঃ পবর্বতা ইমে। 
ধ্রুবম্‌ বিশ্বম্‌ ইদম্‌ জগৎ ধ্রুবো রাজা বিশাময়মূ।1” 


“সাবধান সাবধান! দিদি শীঘ্র উঠে এসগো। ওমা কি হবে? এ যে ভুস করে ভেসে আবার 
ডুবে গেল! কর্ণধার নৌকা ভেড়াও!” কর্ণধার বহুদর্শী, নৌকার পৃষ্ঠদেশে দাঁড়াইয়া দূরস্থ বৃহৎ 
একটা কুস্তীরের গতি লক্ষ্য করিতেছিল। কুস্তীরকে নিকটে আসিয়া ভাসিয়া উঠিতে দেখিয়া 
নিকটস্থ দীর্ঘবাশের লগী দুই হাতে উঠাইতে বিষম জোরে ভাসমান খর্জুরক্কন্ধনিভ ভীমমকরের 
পৃষ্ঠদেশে চটাশ শব্দে আঘাত করিল। আঘাতমাত্র তত্রত্য জল চতুর্দিকে ছিটকাইয়া উঠিল ও 
তিলেকের জন্য সে স্থানাকাশ জলবিন্দুতে আপ্লুত হইল। কুস্তীরের পৃষ্ঠদেশে বাঁশটা লাগিয়া মড 
মড়ু করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। কুস্তীরটা জল ওলটপালট করিয়া তিন চারি হাত পিছলাইয়া যাইয়া 
একে ইচ্ছামতীর ঘোলা জল আরও কর্দমাক্ত করিল। কুস্তীর এতবেগে সে স্থানে গিয়াছিল যে 
প্রায় তাহার সকণ্টক শরীর সমস্তই দেখা গেল। “হাঁ হা। ধর ধর! মার মার! সর্বনাশ 
এগোরে !” বলিয়া চতুর্দিকে মহাকোলাহল উঠিল; সকলে দূর ও নিকট হইতে শব্দমাত্র করিল, 
কিন্তু কেহই একপা অগ্রসর হইল না। অকম্মাৎ এই ব্যাপারটি উপস্থিত হওয়ায় সকলে প্রায় 
হতবুদ্ধি হইয়াছিল। রমাইবীর নিকটের অপর এক নৌকায় বসিয়া কলসীর কানাভাঙ্গার উপর 
বড় সাড়ে পাঁচসেরা গোল ডাবার প্রায় দুই হাত লম্বা একটা নলের কাটি লাগাইয়া নৌকার 
কুপকে ঠেস দিয়া টিমে চালে অল্পে অল্পে তামাক টানিতেছিল। মাঝির বাঁশ ভাঙ্গিবার পরই 
দীড়াইয়া উঠিল, সুমতীর নিকটস্থ তীরে জল কুস্তীরাগমন হেতু আলোড়ন দেখিয়া এক লল্ফে 
তীরে পড়িয়া নিমেষমধ্যে সুমতীর হাত ধরিয়া টানিয়া উপরে লইয়া গেল। সুমতী ভয়ে 
লজ্জাহীনাপ্রায় হইয়া দুইহাতে রমাইবীরের দক্ষিণবাহু চাপিয়া ধরিল। রমাইবীর উপরে যাইয়াই 
চীৎকার করিয়া বলিল, “রামদাদা, আজ তোমার গৃহিণী বেহাত হইল -_ আমি তাহার এক 
পাণিগ্রহণ করিয়াছি কিন্তু সুমতীদিদি তোমার জন্য একটিও হাত না রাখিয়া আমাকে দুই পাণি 
দিয়া গ্রহণ করিল! উলুলু! উলুলু! আজ রমাবীরের বে, __ কুভ্তীর তার ঘটক আর ইচ্ছামতী 
দীড়াইয়াছিলেন -_ রমাইবীরের সময়োচিত সহায়তায় সন্তষ্ট হইয়া হাসিয়া বলিলেন, “লক্ষণ 
ভাই, তোমার কিন্তু যোগভঙ্গ হইল, এখন অগ্নি পরীক্ষা না করিলে আর আমি সুমতীকে ঘরে 
লইব না।” সুমতী রমাইবীরের বাক্যে লজ্জিত হইলেন, ব্যন্তে অঞ্চলদ্বারা মুখ আবরণ 
করিলেন। রমাইবীরের বাহু ছাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন। রমাই তাহার নিকট হইতে নাচিতে নাচিতে 
“আজ আমার বে হবে, কুমীরে সইতে যাবে জল; রামচন্দ্র গয়না দেবে রমাই পাবে ফল।” এই 
কথা সুর করিয়া গাইতে গাইতে রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, “মহারাজ, 


৩৩৪ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


আপনার শ্বশুরের আশীর্বাদে আপনাদের ত অগ্নিকার্য নাই; তাই অগ্নি পরীক্ষা কেমনে সম্ভব? 
আপনার ইচ্ছা হয় ভাসা পরীক্ষী করিতে পারেন। কুমীর মামা ত ডোবা পরীক্ষার চেষ্টায় ছিলেন। 
আমি কিন্তু নাচা পরীক্ষায় মজবুত।” বলিয়া একপাক তাধেই তাধেই করিয়া তাণুব নৃত্য করিল। 

রাজা বলিলেন, “তোমার নাচের দমকে নৌকার তক্তা ভাঙ্গিয়া গেল এ নাচের উপযুক্ত 
পুরস্কার কি?” 

রমাইবীর বলিল, “এর পুরস্কার টাদখানের দেদো মোণ্া। দাদা সত্য কথা বলতে কি, তুমি 
আবার চাদখানের কারাগারে যাও আমি আমবাগানে সাধুবনে বসিয়া দেদার গোল্লা খাই। 
আমায় তোমার চন্দ্রদ্বীপ হতে দেদো মোণ্ডা ভাল লাগে।” 

রাজা বলিলেন, “যা হউক, এ বড় ভয়ানক নদী, ইহার জল যেমন বোদা, আবার তীরেও 
তেমত জঙ্গল।” 

রমাই বলিল, “মহারাজ, এমনি আপনার শ্বশুরের শাসন যে এদেশে জলে বাঘ ভাঙ্গায় 
কুমীর; এত বড় প্রকাণ্ড কেদো বাঘ ত আমি কখন দেখি নাই।”» 

রাজা বলিলেন, “কেন আমি পূর্বেই ত বলিয়াছিলাম যে ইচ্ছামতীতে কুস্তীর অনেক; এখানে 
জলস্পর্শ করা উচিত নহে।” 

রমাই বলিল, “মহারাজ, তা বল্লে কি হয়ঃ আমাদিগের দিদিরা জলের বাঘ কথা কয়ে দেখুন 
আপনার কপালে হাত না পা। তিনি আমার বাহুতে হাত দিয়া আপনার ক্কন্ধে পা দিবেন।” 

রাজা বলিলেন, “সত্য একবার যাইয়া দেখি সুমততী কি বলেন।” রাজা নৌকা হইতে 
সুমতীর নৌকার দিকে গেলেন। সুমতী শ্বাস পাইয়া আপনার নৌকায় গিয়া বসিয়াছেন, 
দাসীরা তাহার সুদীর্ঘ কালীয় সর্পের ন্যায় বেণী দিয়া কবরী ভার বাঁধিয়াছে, তাহে 
রি জড়াইতে জড়াইতে কামিনী নামক সহচরী বলিল, ““রমাইবীর প্রকৃত 

রই বটে।”? 

সুমতী বলিল, “ভাই সত্য বলিতে কি, রমাই আরজন্মে আমাদিগের কেউ ছিল -_ নতুব! 
পদে পদে আমাদিগের জীবন রক্ষা করিবে কেন? যেখানে বিপদ সেইখানেই রমাই বীর। যেখানে 
সঙ্কট সেইখানেই রমাই বীর।” 

কামিনী বলিল, “রমাই যখন তখন পাগল ভাড়ের মত এলমেল বেড়ায় কিন্তু কাষের সময় 
বিশেষ হৌসিয়ার। কেমন বাগিয়ে আপনার হাত ধরেছিল। আপনিও বেশ ভাবে তার বাহু 
জড়িয়ে ছিলেন; __ আমরা মনে করিলাম বুঝি এই অবকাশে একটা কি হয়ে পড়ে।” 

সুমতী ঈষৎ হাস্যবদন অঞ্চল দিয়া আবরণ করিয়া বলিলেন, “ও মা লাজে মরে যাই __ 
আমার তখন চেতনা ছিল না। এত লোকের মধ্যে কেমন করে লজ্জার মাতা খেয়ে এ মিন্যেটার 
হাত ধরিলাম। আমার বড় ভয় হয়েছিল, বোধহয় যেন এবারে জন্মেরতরে গেলাম!” 

কামিনী বলিল, “ঠাকুরাণি, আপনি এতদিন কি রমাইবীরকে চিনতে পারেন নি?” 

সুমতী বলিল, “আমি তখন পাগলিনী প্রায়; -__ বহুকাল কারাবাসে, আবার তাহে তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় আমি জীবনমৃতপ্রায় ছিলাম। যখন কিলেদারের লোক আমায় সেই 
কুসমাচারটি দেয়, তখন আমাতে আর আমি নাই -_ আমি যেন উন্মত্তপ্রায় হলাম! আর লজ্জা 
ত জীবন পর্যস্ত -_ যখন সহমরণ করিতে প্রস্তুত তখন আর কি লজ্জা থাকে?” 

কামিনী বলিল, “কেন রমাইবীর কি আপনাকে পরামর্শ ভেঙ্গে বলে নাই? আমরা ত 
সকলেই কেউ ভৈরবী, কেউ ব্রহ্মাচারিনী সেজে, কেউবা মেছনি, কেউবা নাপতিনি সেজে ঘরে 
ঘরে দ্বারে দ্বারে বেড়াইতাম, আর রোজকেরোজ দুবেলা রমাইকে সমাচার এন্জ্ন দিতাম। রমাই 
যদি আমাদের ইঙ্গিত করিত তাহাহলে চাইকি আমি রোজ দুবেলা আপনার কাছে যেতাম।” 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৩৩৫ 


দক্ষিণা বলিল, “আমরা জানি, যে রমাই আপনার সঙ্গে সকল পরামর্শ করিয়া চলিত। 
আমি রমাইকে একদিন আপনার কথা বলায় সে বলিল, যে ওকায আমাকে ছেড়ে দাও __ 
তোমরা ওতে হাত দিও না।” 

কামিনী বলিল, “দুখের কথা কও কেন? আমি নাপতিনি সেজে মহা বিপদে পড়েছিলাম। 
আমায় রমাই বল্লে যে তুমি একবার গোবিন্দের গৃহিণীর কাছে যাও ও তার ভাব ভক্তি বুঝে 
এস, পার ত তাহার স্ত্রীর মনে ভাল করে বিদ্রোহীর ভাব তুলে দিও। নানা ভোচোঙ্গ দিয়ে 
কেলেগোপালে আমড়াগেছে করে একবার তার মনটা গরম করে গাছে তুলে দিতে পার ত 
বড়ই ভাল।” 

সুমতী বলিল, “কেন এত ছলনার প্রয়োজন? আর তার মন গরম হইলেই বা কি ফল?” 

দক্ষিণা বলিল, “কেন বুঝিতে পারিতেছ নাঃ তোমাদিগের পলায়ন সময় দেশে রাজবিপ্লব 
ও আত্মবিদ্বোহ হইলে, রাজপুরুষেরা সেই বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিবেক, আপনাদিগের পলায়নের 
যথেষ্ট সুবিধা __ কেহ অনুসরণ করিবার থাকিবেক না।” 

কামিনী বলিল, “শুদ্ধ তাই কেন ভাই? রমাই এই কর্মটায় বিশেষ রাজ্যকৌশলে নৈপুণ্য 
ও তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বঙ্গে দিল্লীর একাধিপত্য স্থাপন করিবেন; অতএব এ সময় 
প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে নানাবিধ বিপ্লব না উপস্থিত করিলে, তাহার সমস্ত সেনা একত্র হওয়ায় 
সম্ভব ছিল।” 

সুমতী বলিল, "“হী, তা বটে, মহারাজ যদ্যপি স্বীয় সমস্ত সেনা একত্র করিয়া স্বয়ং 
সেনাপতি হন, তাহা হইলে পৃথিবীর কোন রাজাই তাহার সম্মুখীন হইতে পারে না __ তাহার 
তুল্য প্রবল ও যুদ্ধকুশলজ্ঞ আর কেহ নাই। আহা! মহারাজের ত সমূহ বিপদ! এখন মহারাজ 
কোথায় আছেন তাহা কিছু জান?” 

কামিনী বলিল, “এখন মহারাজ রায়গড়ে এই আমাদিগের শেষ সম্বাদ। কিন্তু অদ্য মহারাজ 
কোথা ও কি করিতেছেন আমি বলিতে পারি না।” 

এমত সময় মহারাজ রামচন্দ্ররায় নৌকায় উঠিলে, ব্যস্তে একজন সহচরী আসিয়া বলিল, 
“দিদি, মহারাজ আসিতেছে!” সুমতী ব্যন্তে শিরোদেশে বন্ত্র টানিয়া দিলেন ও গাব্রোথান 
করিয়া মহারাজকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। কামিনী ও দক্ষিণা কেশবন্ধনের দ্রব্য 
সকল স্থানান্তরিত করিতে লাগিল। বিস্তৃত দর্পণ লইয়া দক্ষিণা অস্তগৃহে নিয়োগ করিতেছে, 
সুমতী দর্পণে রাজার ও তাহার সহিত রমাইবীরের প্রতিবিম্ব দেখিয়া কামিনীকে বলিলেন, 
“কামিনী, একযোড়া ভাল হীরকের বালা ও একটি নক্ষত্রমালা মুক্তার হার আন।” 

মহারাজ প্রবেশ করিলে সুমতী বলিলেন, “মহারাজ, এমত অসময়ে এখানে যে? * 

রাজা বলিলেন, “আমি তোমাকে দেখিতে আসিলাম। তোমার ত কোথাও আঘাত লাগে 
নাই? কি ঈশ্বরের কৃপা! এক দুঃখ ও বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে না হইতে আবার বিপদ 
উপস্থিত! মা যশোহরেম্বরীর কৃপাতেই অদ্য রক্ষা পাওয়া গেল। 
প্রাণ পাইয়াছি।” 

রাজা বলিলেন, “কোন কষ্ট হয় নাই?” 

সুমতী বলিল, “মহারাজ, এখন বিধাতা আমাদিগের প্রতি সুপ্রসন্ন, নতুবা এরূপ অসম্ভব 
অব্যাহতি কেন হইবে? রমাই আমাদিগের মঙ্গলগ্রহ ৷ 
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রমাই বলিল, “এ পোড়ার অদুৃষ্টে গ্রহগুণ ছুটিল না। বিশেষ অনুগ্রহ তাই কুগ্রহ হয় নাই। 
কেন আর কি কোন মিষ্ট বিশেষণে পেলেন না। আমাকে কেন মঙ্গলঘট বলুন না।” 

সুমতী বলিলেন, “মহারাজ আপনার উপর আমার একটি অভিমান আছে। আপনি যখন 
রমাইবীরের পত্র পেলেন ও তাহার দত্ত মাদক দ্রব্য গ্রহণ করিলেন, তখন কেন এক বার এ দাসীকে 
স্মরণ করিলেন না? মহারাজ আপনি বড় কঠিনহাদয়। পুরুষমাত্রেই নির্দয় তাহারা স্ত্রীলোকের মনের 
ভাব কখন বুঝিতে পারে না। মহারাজ, একবার স্ত্রী হইলে পতিত্বকর্মে দক্ষতা জন্মিবেক।” 

রমাই বলিল, “মহারাজকে আর স্ত্রী হতে হবে না, উনি ত স্ত্রী হইয়াই আছেন। স্ত্রী না হলে 
স্ত্রীর মর্যাদা জানে না। কিন্তু মহারাজ পতির মর্যাদা যদি জানতেন তাহলে আর আপনার কাছে 
আস্তেন না দিদিকে ডেকে পাঠাতেন।” 

সুমতী বলিল, “মহারাজ আমিও ত তাই বলিতেছি; এ দাসীকে একবার ডেকে পাঠালেই 
হহত।” 

রাজা বলিলেন, “সেটা তৎকালে অসম্ভব। আমি নিজে কারারুদ্ধ আমার আজ্ঞা কে বহন 
করিত 2” 

রাজা বলিলেন, “সত্য বলিতে কি আমার উদ্ধারের সমাচারে এত মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে 
তখন আমার বিবেক ছিল না।” 

রমাই বলিল, “মহিষি এইবারে বাগে পেয়েছেন, চেপে ধরুন ছাড়বেন না। মহারাজ 
উৎসাহে প্রিয়তমা বিস্মৃত হন!” 

রমাইবীরের এই কথাটি শুনিবামাত্র মহারাজের মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইল। বলিলেন, 
“রমাই ভাই তুমি আর বিপক্ষতাচরণ করিও না। এখন আমাকে সাহায্য কর।” 

সুমতী বলিল, “না না তা হবে না, রমাই আমার দলে, সে মহারাজের সহায়তা করিবে 
না।” 

রমাই বলিল, “আমি অত জানি" না। যে আমায় মোগ্া দেবে সেই আমার প্রভু ।” 

রাজা ব্রীড়িত হইয়া কোনমতে এই প্রস্তাব বিস্মরিবার মানসে বলিলেন, “সুমতী রমাইকে 
অদ্যকার জন্য কিছু পুরস্কার দেওয়া উচিত। কি বল তোমার মত কি” 
“মহারাজ এ হাতে আপনার অধিকার নাই।” 

রাজা হাসিয়া বলিলেন, “ভাল ভাই আমার ত গলদেশে অধিকার আছে আমি নক্ষত্রহার 
পরাইয়া দিব।” 

রমাইবীর বলিল, “এ কথা অবশ্যই মানিতে হইবেক। আপনি দেশের রাজা কথায় কথায় 
শির লইতে পারেন কিন্তু হাত রাজমহিষীর।” 

সুমতী ঈষৎ হাস্য করিয়৷ অবনতমুখে হীরকের বালা রমাইবীরের হস্তে পরাইতে চেষ্টা করিলেন। 
স্ত্রী উপযোগীবলয় পুরুষের স্কুল ও প্রশস্ত কন্যুষের অস্থিতে বসিল না। রমাই বলিল, “বাবা আমার 
বালায় কায নাই এ ত হাতকড়ি। এ রাজকন্যা ও রাজমহিষীর হাতেই ভাল শোভে।” রাজা “দেখি 
আমি বসাইতে পারি কি না।” বলিয়া বলয়ের কীলক খুলিয়া অর্থচন্দ্রাকৃতি বলয়াঙ্গ বলে 
রমাইয়ের কন্যুষে বসাইতে গেলে রমাই চীৎকার করিয়া অন্তরে পলাইল। কামিনী হার ও 
বলয় দিয়া অন্তরে দীড়াইয়া ছিল চীৎকার শুনিয়া “আহা” বলিয়া রমাইয়ের পার্থে যাইয়া 
রমাইয়ের হাত আপন হস্তে লইয়া অঙ্গুল্যগ্র দিয়া ঘর্ষণ করিতে লাগিল। রমাই বলিল, 
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মহারাজ আর একবার চেষ্টা করুন সত্য বলিতে কি আপনি দিবারাত্র এমন যন্ত্রণা দিলে আমি 
ভাল থাকি। যন্ত্রণার ব্যথার পরে প্রতিকারের ঘর্ষণে মায় শুদ শোধ হয়।” 

কামিনী রমাইবীরের কথা শুনিয়া লঙ্জিতা হইয়া অপর গৃহে পলাইয়া গেলে রাজা ও 
সুমতী উভয়ে এক স্বরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “কামিনী কোথা যাও এস রমাইকে আবার 
বালা পরাইব।” 

রমাই বলিল, “মহারাজ কামিনীর দয়া তাহার মনের মত চঞ্চল।” 

সুমতী বলিলেন, “মহারাজ যাহা হউক এ বালা যদি রমাইবীরের হাতে না হয় তবে 
কামিনীকে পরাইয়া দিই। তাহা হইলেই রমাই সন্তুষ্ট হইবেন।” 

রমাই বলিল, “গহনায় আমার আপত্তি নাই ও বালা কেন এ হারও কামিনীর কণ্ঠে দিলে শোভা 
পায় তবে মোগ্ার বেলা আমি তাহা বলিতে পারি না। মোণ্ডাটা আমি পাঁইলেই ভাল হয়।” 

রাজা বলিলেন, “রমাই এখন ব্যঙ্গ ত্যাগ কর। আমার ইচ্ছা ও আমার বিশ্বাস সুমতীর 
আগ্রহ যে তোমাকে আমরা যথা কথঞ্চিৎ সুখী করি। অতএব তোমাকে আমার সরকার বক্লার 
চাকলেদারী পদ দিই। কামিনী কোথা গেলে, লিখিবার কাগজ ও কলম আন।” 

ক্ষণেকে দক্ষিণা এক খণ্ড সোনার হলকরা কাগজ ও একটি শ্রীণাকরা কলমদানের লম্বা 
বাক্সের অপর পার্খস্থ দোয়াত হইতে কালী লইয়া একটি সনন্দ স্বহস্তে লিখিয়া স্বীয় অঙ্গুরীয়ক 
দিয়া মুদ্রা করিয়া দিলেন। রমাই শির নোয়াইয়া তাহা লইয়া বলিল, “মহারাজ আমি আপনার 
কি শত্রতাচরণ করিলাম যে আমাকে মহারাজের সঙ্গ হইতে বিদায় দিতেছেন?£ মহারাজ আমি 
দীনকায়স্থ, আমার সংসারে আর কেহই নাই আমার একমাত্র বন্ধু ও সহায় আপনি; আমার 
চাকলাদারিতে কোন প্রয়োজন নাই। আমার অর্থেরও আবশ্যক নাই। আমি চক্ষু বুজাইলেই 
অন্ধকার। আমার জন্য কাদিবার লোক নাই। আমাকে এই চাকলাদারীর নাম করিয়া কেন 
দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন। আমাকে সুখী করিবার ইচ্ছা থাকে আমাকে ধনলোভ দেখাইবেন 
না। আমাকে আপনার সঙ্গে অবাধে ও অভয়ে বাস করিতে দেন তাহা হইলেই আমার সমুচিত 
পুরস্কার । হীরা মুক্তাতেও আমার প্রয়োজন নাই। যাহা আমাকে পুরস্কার মনন করিয়াছেন 
তাহা কামিনীকে দিন সে সন্তুষ্ট হইবেক।” 
তাহার সনন্দটি রাখিয়া নৌকা হইতে বাহিরে চলিয়া গেল। 

রাজা বলিলেন, “সুমতি রমাই অত্যন্ত সং ও আমাদিগের একান্ত অনুগত তাহাকে সংসারে 
স্থিত করিতে পারিলে বড় ভাল হয়। সে এখন উদাসীনের মত যথেচ্ছাচারণে কাল 
কাটাইতেছে, তুমি কামিনীকে ডাকিয়া রমাইয়ের কথা বুঝাইয়া বলিও। রমাই গৃহস্থাশ্রম 
অবলম্বন করুক। তাহা হইলেই বিষয়াদিতে টান হইবেক।” 

সুমতী বলিল, “'রমাই আমাদিগকে যেরূপ স্নেহ করে তাহায়, সে আত্ম ইস্টানিস্ট সমস্তই 
বিস্মৃত হইয়াছে। দেখুন না আপনার অপরাপর কর্মচারী ত অনেক ছিল ও আত্মীয় কুটুন্ব ও 
যথেষ্ট কিন্তু এতদিন কেহই আপনার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা পায় নাই।” 

রাজা বলিলেন, "অনুমান করি ইতোপূর্বে চেষ্টা পাইলেও কেহ কৃতকার্য হইতে পারিত না। 
কেননা একেত পাপের ভোগ পূর্ণ না হইলে উদ্ধার হয় না আবার প্রতাপাদিত্য যতদিন যশোহরে 
ছিলেন ততদিন ও প্রকার চেষ্টা কেবল উন্মস্ততামাত্র। এখন দেশকাল উপস্থিত হইয়াছে রমাইও 
কৃতকার্য হইল।” 
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সুমতী বলিল, “মহারাজ আমার এখনও ভয় যায় নাই। গোবর্ধান যদি আমাদিগকে অনুসরণ 
করে তবেই ত ধরিবেক, অতএব আমি বলি যে পথে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।” 

রাজা বলিলেন, “সুমতি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। আমরা গত সন্ধ্যার সময় যখন টাদখান 
হইতে রওয়ানা হই; তখন টাদখানে মহা ছুলস্থুল। সত্য বলিতে কি সেখানে একপ্রকার বিদ্বোহ 
উপস্থিত। গোবদ্ধন কিলেদার রাজত্ব গ্রহণ করিয়াছে। সে সনন্দ জারি করিয়া অপরাপর লোককে 
পঞ্চহাজারী, কিলেদার, বক্সি প্রভৃতি কর্মে নিযুক্ত করিতেছে। মুসলমানসেনা যশোহর হইতে ঢাকা 
সোণারগ্রাম অঞ্চলে প্রস্থান করিয়াছে। এখন যশোহরে কেবল গোবর্ধন স্বীয় ভটমাত্র লইয়া আছে, 
তাহে আবার শুনিতে পাই প্রায় তিনশত তলবারীর অভাব! এস্থলে বলিতে গেলে এখন যশোহরে 
মোটে ছয়-সাতশতমাত্র সেনা আছে। তাহারা যশোহর ছাড়িয়া আমাদিগকে অনুসরণ করিতে 
পারিবেক না। এ দিকে আবার গোবর্ধন নিজের দায়ে উদ্িগ্ন সে রাজ্য পাইয়াছে। চক্রবর্তী বা 
ছত্রধারী হইবেক। এই উৎসাহে মন্ত সে এখন মাদৃশ বন্দীর অনুসন্ধানে চিস্তিত হইবেক না।” 

সুমতী বলিল, “সে রাজত্ব কি উপায়ে পাইতে আশা করে বঙ্গ কি আমার পিতার 
পরিবর্তে গোবর্ধনকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত। আর তাহাও যদি হয় কিন্তু মানুল্লা 
আমাদিগকে শীঘ্র বিস্মৃত হইবেক না। তাহার আমাদিগের উপর যে জাতঃ ক্রোধ ।” 

রাজা বলিলেন, “সুমতি তুমি মিথ্যা উদ্বিগ্ন হইয়া আত্মক্রেশ বৃদ্ধি করিতেছ। রমাই এই ব্যাপারে 
এমন কৌশল ও নৈপুণ্যের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছে যে কোন বিষয়ই অনুপকপ্ত নাই। মানুল্লা 
রাজকোষের দ্বার উড়িয়া গেলে প্রথমে ভীত হইয়াছিল। রমাই তাহার নিকট সেই গোলযোগের সময় 
ছদ্মবেশে লোক পাঠাইয়া কোষের ধন কিছু মানুল্লাকে হস্তগত করিতে ইঙ্গিত ও পরামর্শ দেওয়ায় 
মল্লাজি লোভে পড়িয়া রাজকোষের ধন স্বীয় আবাসে লইয়া যান। আবার গোবর্ধনের নিকট সেই 
সমাচার ভাবশুদ্ধে শুনানে গোবর্ধন বলপুর্বক সেই ধন ফিরাইয়া লইয়া যাইবার আদেশ দেয়। আবার 
গোবর্ধনের আদেশ মানুল্লার কর্ণগোচর হইতে না হইতে রমাই মানুল্লাকে সাবধান করিয়া দিলে মানুল্লা 
প্রায় দশজনা অস্ত্রধারী লইয়া সেই ধন রক্ষা করে। আদেশ অমান্য ও তাহার বিপক্ষে অস্ত্রোতে।নন 
করায় মহারুস্ট হইয়া গোবর্ধন মানুললার্‌ গৃহ আক্রমণ করিল। সময়ে তাহাকে পরাস্ত করিয়া তাহাকে 
বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। মানুল্লা এখন বন্দী। অদ্য এতক্ষণে তাহার যাহা হউক একটা হইয়াছে। 
অনুমান মানুল্লার শিরশ্ছেদন হইয়া থাকিবেক। গোবর্দন উৎসাহে এমত সমন্দিদ্ধচিত্ত হইয়াছে যে 
মানুল্লা জীবিত থাকিতে নিশ্চিন্ত হইবেক না।” 

সুমতী বলিলেন, “কোষের দ্বার উড়িল কেন?” 

রাজা বলিলেন, “সেও রমাইবীরের খেলা।” 

সুমতী বলিলেন, “গোবর্ধন, রাজালাভে কি সাহসে মন দিল।” 

রাজা বলিলেন, “সেটি কেবল রমাই ভায়ার কেরামত। দাদা সাপ হইয়া দংশিয়া আবার ওঝা 
হইয়া ঝাড়াইয়াছেন। রমাই যে প্রণালীতে আমাদিগের মুক্ত করিবার জন্য যত্ব করিয়াছে অনুমান 
করি এরূপে সর্ববিধায় সুঙ্্ম ও দূরদর্শী বুদ্ধি অপর কাহারও সম্ভবে না। সেই ত প্রথমে সাধু হইয়া 
যশোহরের সমস্ত সমাচার গোপনে সংগ্রহ করিয়াছিল। পরে বাক্লায় ফিরিয়া গিয়া তথা হইতে সমস্ত 
ও নানাবেশে কেহ চেলা কেহ ব্যবসায়ী কেহ রোগী কেহ অন্ধ কেহ গঙ্গু ইত্যাদি বেশে তাহার 
নিকট উপস্থিত করাইল। এরূপ ছলনা ও যোগাযোগ না হইলে আমরা কম্মিন্কালে মুক্ত হইতাম 
না। তাহার দুইটি পরামর্শ ছিল যদি কৌশলে আমাদিগকে উদ্ধারিতে না পারিত তাহা হইলে সেই 
সমস্ত চেলা ও ব্যবসায়ী বেশধারী সেনার দ্বারা যুদ্ধ করিতেও প্রস্তুত ছিল। দৈবযোগে বিধাতা 
প্রসন্ন হইলেন সূর্যকূমারের অন্বেষণে জয়ন্তী রাজ্য হইতে নন্দরাম সচিব রমাইয়ের সঙ্গে যোগ 
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দিল। তাহারও স্বকর্ম সিদ্ধ হইল; সে যশোহরে থাকিয়া সূর্যকুমারকে সমাচার পাঠীয়। এদিকে 
রমাই সাধুবেশে একবার গোবর্ধনের মনে লোভ দেখাইয়া আশা অঙ্কুরিত করিয়া ওদিকে 
গণকরূপে তাহার স্ত্রীর মন এমত উত্তেজিত করিয়া দিল যে গোবর্ন মন্ত হইয়া উঠিল, কৃতজ্ঞতা 
মানিল না। স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে বিষম পাপে মন লাগাইল। কিন্তু বলিতে কি এ সমস্ত গ্রহের কর্ম। 
প্রতাপাদিত্যের অধোগতির কাল উপস্থিত, নানাপ্রকার উপলক্ষও হইল ।” 

সুমতী বলিল, “মহারাজ, আপনার কথায় আমার হাৎকম্প হইতেছে। আমার এ হরিষে 
বিষাদ। পিতা আমার প্রতি নির্দয় ব্যবহার করিয়াছেন বটে কিন্তু তিনি যে পিতা একথা আমি 
বিস্মরিতে পারিতেছি না। যখন বঙ্গাধিপ প্রথমে আপনাকে কারারুদ্ধ করেন তখন রাগে ও 
শোকে আমার ভক্তির বৈলক্ষণ্য হইয়াছিল, কিন্তু এখন পিতার বিপদ শুনিয়া আমার মন কাঁদিয়া 
উঠিতেছে। মহারাজ আমি একবার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।” 

রাজা বলিলেন, “হী, তুমি কেন আমিও ইচ্ছা করি, কিন্তু আমি সাক্ষাৎ করিলে অস্ত্র ব্যবহার 
করিতে ক্রটি করিব না। বলিতে কি আমার এখন ইচ্ছা যে বাক্লাচন্দ্রদ্বীপে না যাইয়া সৈন্য 
লইয়া মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে যোগ দিয়া নরাধম কায়স্থবংশ কুলাঙ্গারকে তাহার পাপের 
মত স্বহস্তে শাসন করি।” 
কর্মের গতিতে কোন অকৌশল করিয়া থাকেন তাহার মনে শ্নেহের অভাব নাই জানিয়া সে 
বিষয়ে ক্ষমা করা মহতের কার্য। মহারাজ! ক্ষমাই মহত্বের একমাত্র গুণ। তিনি তোমাকে 
কারারুদ্ধ করেন নাই। অনুমান করি রাজ্যরক্ষার জন্য বাক্লার ভৌমিককে হস্তগত করা আবশ্যক 
হইয়াছিল। তিনি বঙ্গের স্বাধীনতার জন্য স্বীয় জামাতার উপেক্ষাও করেন না। মহারাজ এ বড় 
সামান্য গুণ নহে। রামরাজ্যের জন্য, বঙ্গের মান্যের জন্য তিনি আস্ত্রীয়ের খাতির রাখিলেন না। 
মহারাজ অযোধ্যাপতি জনপ্রবাদের ভয়ে প্রাণতুল্য জানকীকে বনবাস দেন ও অগ্নিপরীক্ষা 
করিয়া গ্রহণ করেন। আপনিও সেই অধমতারণ নাম ধারণ করিয়া তাহার ধর্ম রক্ষা করুন, 
__ স্বীয় স্বাধীনতাব্যয়ে দেশের মঙ্গল আশা করা উচিত। মহারাজ, স্বার্থপ্রবণনেত্রে যে কর্মকে 
__ যশোহররাজ যদ্যপি সে সময় আপনাকে কারাগারে না রাখেন, তাহা হইলে আপনি 
দিশ্লীম্বরের দলভুক্ত হইয়া বঙ্গাধিপের এক চক্রের হানি জন্মাইতে পারিতেন।” 

রাজা বলিলেন, “সুমতি, তোমার বাক্য ও বিচার শ্রুতিপ্রিয়, যেন পশুর প্রতি ঘাতকের উক্তি! 
হা! হিংস্রক জন্ত হইতে রক্ষার্থে আমাকে বন্ধনস্থ করিয়াছিলেন, আর আমি এখন মুক্তিলাভের 
আশায় মোচিত হইয়াছি। কিন্তু আমি তোমার কথায় অনুমোদন করিতে পারি না। মহারাজ 
প্রতাপাদিত্য যদ্যপি এতই বঙ্গের প্রাধান্য সমর্থনে যত্বুবান, তাহা হইলে বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিককে 
একে একে হীনবল করিয়া মধ্যাহসূর্যচিহ্পতাকা তাহাদিগের দুর্গের উপর উড়ান তাহার পুক্ষে 
উচিত হয় নাই। নিজে সমস্ত ভৌমিকের রাজ্য ক্রমে ক্রমে দখল করিয়া লইলেন, স্বরাজ্যের আয়ত্ত 
বৃদ্ধি হইল বটে কিন্তু দূরদেশে সমুচিত শাসন হইল না। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যোর রীতিনীতি আচার 
ব্যবহার প্রভেদ; প্রতাপাদিতা স্বয়ং তথায় সর্বদা যাতায়াতে ও পর্যবেক্ষণে অক্ষম হওয়ায় তএ্রত্য 
লোক সমাজে প্রেমলাভ করিতে পারিলেন না। ক্রমে প্রজারা স্বীয় চিরপরিচিত পুরাতন রাজবংশের 
অভাব বোধ করিয়া অবশেষে প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষে হস্তোন্তোলন করিল। এমন অবস্থায় একাকী 
মিষ্টভোডী কতক্ষণ দীড়াইতে পারে? এরূপ না করিয়া প্রতাপাদিত্য যদ্যপি সকল ভৌমিকের 
সহিত প্রীতি প্রণয় রাখিতেন, তাহাই হইলে সকলে একত্র হইয়া দি্লশ্বরের বিপক্ষে দাঁড়াতে 
পারিতাম; এখন প্রতাপাদিত্য একান্ত মূর্খের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন।” 


৩৪০ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


সুমতী বলিলেন, “মহারাজ, কেন যশোহরের শাসনে অসম্তুষ্ট? সে যাহাই হউক, বঙ্গাধিপ 
ত হিন্দুধ্মী, বঙ্গাধিপ ত বাঙ্গালী, বঙ্গাধিপ ত কায়স্থ __ আমি তাহার সহিত আপনার 
সম্পর্কের কথা কহিব না __ এই তিন কারণে মহারাজ, বঙ্গাধিপের পক্ষ হওয়া উচিত।” 

রাজা বলিলেন, “তুমি এমত ক্ষুদ্রদর্শী হইতেছ কেন? হিন্দু ও বাঙ্গালী ও কায়স্থ বলিয়া 
কি অযোগ্যে মান দিব? আমা হইতে তাহা হইবেক না। তুমি এখন সে সব কথা ত্যাগ কর, 
এখন আমার রাজধানী কোথায় করিব, তাহার বিচার কর।” 

সুমতী বলিলেন, “মহারাজ, এ অত্যস্ত আশ্চর্যের বিষয় । আমার জ্ঞান এই যে, এ তিন 
কারণের মধ্যে একেই অনর্থ ঘটিতে পারে, সেম্থলে তিনের যোগে যে কি ঘটিবে বলিতে 
পারি না।” 

রাজা হাসিয়া বলিলেন, “সুমতি, তিন অনর্থে এক অর্থ ঘটিল।” 

সুমতী বলিলেন, “মহারাজ, বিষয়কর্মের কথা __ ব্যঙ্গ করিবেন না। তিন কৃষেঃ এক শ্বেত 
হয়?” 

রাজা হাসা করিয়া বলিলেন, “সুমতি, এখন আমরা প্রতাপাদিত্যের কোন বিপক্ষতাচারণে 
প্রবৃত্ত হইতেছি না, অতএব অকারণ আত্মবিচ্ছেদে প্রয়োজন কি£ যখন সময় উপস্থিত হইবে 
তখন বিবেচনা করা যাইবেক। এতকালের কারাবাসের পর সবে পীচ প্রহরমাত্র সাক্ষাৎ, এখনও 
দম্পততার উপযোগী কোন মিষ্টাভাবণ হয় নাই; আজ প্রায় তিন বৎসর যদিচ একই স্থানে ছিলাম, 
কিন্তু কাহার অবস্থা কেহ কিছুই জানিতে পারি নাই। তুমি নৌকায় কখন উঠিলে£” রাজা এই 
কথা বলিতে বলিতে সুমতীর হাত ধরিয়া নিকটের আসনে বসাইলেন। 

সুমতী বলিলেন, “মহারাজ, আমি আপনার অমঙ্গলসম্বাদ পাইয়া সহমরণ প্রতিজ্ঞা করিয়া 
কারাগার হইতে বাহিরে গেলাম, কিন্তু মানুল্লার পরুষ উক্তিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল! 
আমি কোথায় যাইব কি করিব কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পাবিলাম না। আমবাগানের সাধুর 
আখড়ায় যাইয়া এক পাসে বসিয়া অনেকক্ষণ কতই কাদিলাম, তাহা এখন মনে হইলে স্বপ্রব 
(বাধ হয়। অকস্মাৎ এ দুদৈর্ব হওয়ায় কল্পনা সাবিত্রী উপাখ্যান মনে আনিল; কায়মনোবাক্যে 
যশোহারেশ্বরীর নিকট স্তুতিবাদ করিলাম, শক্রাদি মাহাত্য আদ্যত্ত মনে মনে সংযত হইয়া আবৃত্তি 
করিলাম, অনেকক্ষণ ধরিয়া জাতবেদসে মন্ত্রজপ করিলাম; ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। সমস্ত 
দিন অনাহারে কোন ক্ষুদ্বোধ হইল না -_”" 

রাজা বলিলেন, “আহা! এখনও তোমার মুখ মলিন হইয়া আছে। একেই ত কারাবাসের 
কষ্টে শরীর শীর্ণ, তাতে আবার গতকল্যের মনঃব্যথা ও উপবাস। সুমতী তোমার মুখ দেখিয়া 
আমার মন মথিত হইতেছে -_ পাপ প্রতাপাদিত্য ইহার প্রতিফল অবশ্য ভুগিবেক।” 

সুমতা বলিলেন, “মহারাজ, প্রিয়জনের পিতা কোপভাজন হইতে পারে না। মহারাজ, আপনি 
আমাকে দণ্ড দিন, কিন্তু মনে মনে যাহা থাকুক, এভাবে আমার নিকট প্রকাশ করিবেন না।” 

সুমতীর সকরুণবাক্যে বাজার মন দ্রব হইল ও কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, “সুমতি, 
আমার সকল কথা কাণে ধরিও না -_ যত গর্জে তত বর্ষে না __ আমার জীবন থাকিতে 
তোমার কষ্ট ঘটিবেক না।” সুমতীর কপোলদেশ ঈষৎ রঞ্জিত হইল, তাহে বামে ঈষদধুঃ 
দক্ষিণে ঈষৎ স্নিগ্ধ অশ্রুধারাদ্বয় অতি আল্লে অল্পে বহিল; অধরৌষ্ঠ কাপিল। 

সুমতী বলিল, “মহারাজ, রমাই যে ওঁষধ দিয়াছিল তাহা সেবনের কতক্ষণ পরে আপনার 

রাজা শীতোষঃবিন্দুদ্ধয় চুম্বিয়া বলিলেন, “আমি সে ওষধ সায়ংকালেই ধারণ করি ও 
মহাভারতের বনপর্ব কিছুক্ষণ পাঠান্তে, যদ্যপি ওষধে মন্দফল ঘটে এই আশঙ্কায় একবার 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৩৪১ 


কিন্বা বিষপানে যেরূপ কষ্ট হয়, তাহা কিছুমাত্র বোধ করি নাই, ক্রমে যেন আমার অঙ্গপ্রতাঙ্গ 
অবশ হইতে লাগিল ও ক্ষণেকে নিদ্রাগ্রস্ত হইলাম। তুমি তাহার পর কি করিলে?” 

সুমতী বলিলেন, “প্রদোষসময়ে সাধু আমাকে ডাকিয়া আমার সহিত কথা কহিলে আমি 
রমাইকে চিনিতে পারিলাম না। সাধু আমায় বলিলেন, “মা, ভাবিও না, তোমার মন থাকে ত 
অবশ্যই সহমরণ করিবে, __ এক্ষণেই রাজা রামচন্দ্রের শব ভাগাড়ে ফেলিতে যাইবেক; আমি 
শবসাধন করিব বলিয়া কিলেদার গোবর্ধনের নিকট হইতে এঁ শব চাহিবার জন্য একজন চেলা 
পাঠাইয়াছি, লোক ফিরিয়া আসে নাই; অনুমান করি, তিনি ইহাতে কোন আপত্তি করিবেন না; 
শব পাইলে আমি স্বয়ং শ্বাশানে যাইয়া শবসাধন করিব; মা তুমি আমার সঙ্গে যাইও, আমার 
সাধনের পর ইচ্ছা হয় সহগমন করিও। আমি মহা সন্তুষ্ট হইয়া সাধুকে প্রণাম করিয়া তাহার 
চরণম্পর্শ করিতে উদ্যেগ পাইলে, তিনি বলিলেন, মা _স্ত্রী-_ লক্ষী __ সাক্ষাৎ শক্তি -_ 
আমি তোমাকে নমস্কার করি, তুমি অত্যাচার করিও না। আমি অগত্যা ক্ষান্ত হইলাম, ইতোমধ্যে 
একজন চেলা আসিয়া বলিল, বাবাজি, এই সনন্দ লউন. গোবর্ধন আপনাকে প্রণাম 
জানাইয়াছেন ও বলিয়াছেন কলা প্রাতে আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন; __ এত অতি সামান্য আদেশ 
_- শব লইয়া যথেচ্ছা আচরণ করুন। যখন যাহা প্রয়োজন, অনুমতি করিতে কুঠিত হইবেন 
না। চেলার নিকট সনন্দ লইয়া সাধু দিব্য খাটের উপর গদী, লেপ ও তাহার মখমলের উপর 
বাজাইয়া ঠাদখানের কারাগারের দিকে চলিলেন! আমাকে একটা মহাপায়ায় চাপিতে বলিলেন; 
আমিও মহাপায়ায় চাপিলাম। ক্রমে ক্রমে মহাপায়া হইতে দেখিলাম, যে দশটা হাতির উপর ডঙ্কা; 
উলঙ্গ, ভস্মমাখা জটাধারী নাগা সন্যাসীরা ডঙ্কা বাজাইতেছে; তাহার পর ঘোড়ার উপরও 
সেইরূপ সন্নাসীর দল; তাহার পর দীর্ঘ স্বর্ণদগ্ডধারী সন্ন্যাসী; তাহার পর প্রশস্ত রেশমের ও 
মখমলের নিশান, তাহে কালবতুর কায ও সলমা চুমকীর কায; তাহার পর প্রায় দুইসহস্র অস্ত্রধারী 
লঙ্গোটিপরা ভম্মমাখা নাগাসন্নাসী; মহা সমারোহে সাধু সর্বপশ্চাতে পদব্রজে চলিলেন। 
যশোহরের পথে লোকারণা হইল। ক্রমে চাদখানে পৌঁছিয়া মহারাজ, আপনার অচেতন শরীর 
দিব্য চন্দনাক্ত পাটলাজলে ধৌত করিয়া রাজবেশ পরাইয়া যখন খাটের উপর শোয়াইয়া দিল, 
মহারাজ, তখন আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না, আমি চীৎকার করিয়া কীদিয়া উঠিলাম। 
আমার পার্থ কামিনী ও দক্ষিণা আসিয়া নাপতিনী ও মেছুনীর বেশে নানা সাস্ত্না করিতে 
লাগিল; আমি এমত মুগ্ধ যে তাহাদিগকে চিনিতে পারিলাম না, আর মুগ্ধ না হইলেও চিনিতে 
পারিতাম না -_ অকম্মাৎ বিদেশে মলিন বস্ত্রাবৃত মৎস্যগন্ধে আচ্ছন্ন, মস্তকে রুহিতের ভার, 
চুবড়ির উপর ডালা, তাহায় একটা দীর্ঘ বঁটা __ অনুমান করি, রাত্রি কালে সেবেশে দক্ষিৎ 
মহারাজার নিকট আসিলে আপনিও চিনিতে পারেন না।” 

রাজা বলিলেন, “রমাই কি পর্বই করিয়াছে __ এ কীর্তি দেশ বিদেশে রটিবেক। আহা 
রমাই আমার প্রাণের সখা! সে যে বালককালে পাটশালায় আমায় বলিয়াছিল, যে তুমি 
রাজপুত্র বট কিন্তু আমার বুদ্ধি না হইলে তরিবে না __- এখন সত্যই তাহা ঘটিল। কেবল 
বুদ্ধি কেন __ তাহার শ্রম ও যত্র _-। কামিনী কোথা?” 

কামিনী বলিল, “মহারাজ, নাপতিনী একপার্মে দীড়াইয়া আছে। মহারাজ, যে দিন রমাই 
আমাদিগকে বাকলা হইতে লইয়া যায়, সেদিন আমরা রমাইয়ের কথায় বিশ্বাস করি নাই ও 
তাহার কথাতেও যশোহরে যাই নাই। আমরা জানিতাম, রমাই পাগল, তবে এই সুযোগে 
একবার রাজার ও মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ হইবেক, এইমাত্র আশা ও ইচ্ছা ছিল।” 
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দক্ষিণা বলিল, “মহারাজ, এখন যুগলমূর্তি প্রকৃতিস্থ দেখিয়া আমাদিগের আমোদ 
উথলিতেছে। মহারাজ, মনের ইচ্ছা, একবার যেবেশে বিবাহ হইয়াছিল, সেই বেশে যুগলমুর্তি 
বাকলার রাজসিংহাসনে দেখি।” 

রাজা বলিলেন, “তোমরা আমার প্রিয়ার সহচরী -- আমারও প্রিয়তমা । যুগলমৃূর্তি 
দেখিতে পাইবে; কিন্তু তাহার সহিত অপর যুগলমূর্তিও চাহি!” 

রমাই হঠাৎ প্রবেশ করিয়া বলিল, “মহারাজ, বিগ্রহ স্পর্শাদি দুষ্ট হইলে পুনঃ প্রতিষ্ঠাবিধি 
আমরা দেশে যাইয়া যুগলমূর্তি অভিষেক করিব। আর মহারাজের অভিপ্রায় মতে 
শতযুগলমৃর্তির রাশি করিব।” 

রাজা বলিলেন, “রমাই, ভাই তোমারই মাহাত্ম শুনিতেছিলাম। সুমতী তার পর কি হল?” 

রমাই বলিল, “মহারাজ, আমি বলি __ তার পর তোমাদের ফুল ফুটলো আর সুমতী 
আপনার সহগমন না করে সহবাস করিলেন।” 

রাজা হাসিয়া বলিলেন, “খাটের উপর মসলন্দ দিলে কেন?” 

রমাই বলিল, “আমার ইচ্ছা ছিল, যে দুজনকে সেই মসলন্দে শুয়াইয়া লইয়া যাই ও 
বাকলায় আপনাদিগের শয়নমন্দিরে রাখিয়া চৈতন্য করাই, কিন্তু কাষের গতিকে তাহা ঘটিল 
না যাহা হউক, এখন সহবাসটা দেখিলেই সন্তুষ্ট হই।” 

রাজা হাসিয়া সুমতীর হাত ধরিয়া বলিলেন, “সুমতি, অপর কোন কারণে না হউক 
রমাইকে সন্তোষ করিবার জন্য আমাদিগের সহবাস করা উচিত।” 

সুমতী লঙ্জায় অবনতমুখী হইয়া বলিলেন, “মহারাজ, আপনি বড় নির্লজ্জ!” 

রমাই বলিল, “দিদি, আপনিই ত বলেছেন যে লজ্জার জীবনপর্যস্ত সীমা। মৃতে এখন সে 
দোষ কাটাইয়াছেন __- আর লজ্জা কি? এখন সব খণ্ডে গেছে।” 

রাজা বলিলেন, “তার পর আমার শব কোথায় লইয়া গেল?” 

সুমতী বলিল, “ক্রমে শ্বাশানের নিকটস্থ হইলে অন্ধকার হইল; দর্শকেরা সরিয়া গেল, 
তাহারাও চলিয়া গেল। শ্মশানে কেবল সাধুর চেলাগণ রহিল। ক্ষণেক পরে শ্মশানের নিকট 
নদীতীরে নানাবিধ পোত ও নৌকা আসিয়া লাগিলে, সাধু কি ওষধ লইয়া আপনার নাসারন্ধে 
দিয়া চক্ষে জলসেচন করিতে লাগিল, ক্রমে আপনার চৈতন্য হইতে লাগিল। তখন সাধু 
আসিয়া আমাকে বলিলেন “মহিষি, মহারাজ জীবিত আছেন, আমার নাম রমাই বীর, এই 
আপনার লোকলক্কর, এ লন নৌকায় চলুন ত্বরায় বাকলা যাত্রা করুন। আমার আর আনন্দের 
সীমা রহিল না, আমি মহারাজের নিকট যাইয়া বসিলাম।” 

রমাই বলিল, “দিদি সত্য বল দেখি, এখন সহগমন করিবে?” 


দ্বাদশ অধ্যায় 


মানো বধী রুদ্র মা পরাদা মা তে ভূম প্রসিতৌ হীলিতস্য। 

আ নো ভজ বহিঁষি জীবশংশে যুয়ম্পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ।। 
মৃগাধানের পরদিন প্রাতে জয়ন্তীপুরে লটকার বাসগৃহ অগ্নিদাহে নষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত 
নিকটস্থ আর চার পাঁচখানি ঘর দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। লটকা ক্রোধান্ধ হইয়া একটি সরল গাছের 
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তলায় একাকী বসিয়া আছে __ নিকটে জনপ্রাণী নাই __ তাহার স্বীয় অনুচর ভৃত্যেরাও সাহস 
করিয়া সম্মুখীন হইতেছে না; তাহার স্ত্রী __ বর্তমান মহিষী __ দূর হইতে তাহার একমাত্র প্রাপ্ত 
যোড়শবর্ষ পুত্রকে ডাকিয়া বলিল, “নাগা, যাও ও পাগলটাকে বুঝাও গৃহদাহ দৈব ঘটনা, অতি 
সাবধান হইয়া থাকিলেও ঘটে, -_ পর্ণকুটার বংশের ও কাষ্ঠের মাচায় যে এতদিন অগ্নি লাগে 
নাই তাহাই আশ্চর্য! এসকল গৃহে অগ্নি লাগিলেই হয়! আর এখন কোপ করিয়াই বা কি 
করিবেন, __ কাহাকে মারিয়া ফেলিলেও দগ্ধগৃহ পুনর্লাভ হইবেক নাঃ” 

নাগা বলিল, “আমি যাইতে পারিব না -_ এখন যেরুপ রোক করিয়া বসিয়া আছে, আমি 
নিকটে যাইলেই আমাকে মারিবেক। তুমি যাইবে যাও, আর এখন গিয়াই বা কি হইবেক? 
উনি ত ক্ষান্ত হইবার লোক নহে! যতক্ষণ না দুই একজন আহত হয় ততক্ষণ তাহার এ রাগ 
পড়িবেক না।” 

বুদ্ধ আসিয়া বলিল, “নাগা, কি বলিতেছে?” 

নাগা বলিল, “ছোট মা, আমাকে রাজার নিকট যাইয়া সান্ত্বনা করিতে বলিতেছেন।” 

এমত সময় পুঁড়া আসিয়া বলিল, “কাহারও যাইতে হইবেক না, অমি যাইতেছি।” 

বুদ্ধ বলিল, “না __ তোমার যাইবার প্রয়োজন নাই। তোমরা রক্তপচিশে, এক্ষণ গিয়াই 
একটা হেঙ্গাম উপস্থিত করিবে।” 

চিমাই বলিল, “একটা হেঙ্গাম করিলেই ভাল হয় -__ আর ঢাক ঢাক গুড় গুড়ে কাম নাই 
__- চল আমরা সকলেই যাই।” 
বলিল, “তোরা এখানে দীড়াইয়া কি করিতেছিস্‌? -_ কাহারও সর্বনাশ কাহারও পৌবমাস __ 
গৃহদাহে আমার যথাসর্বস্ নষ্ট হইল, আর তোদের আনন্দ ও পরামর্শ।” বুদ্ধু বলিল, “মহারাজ, 
আমরা মন্দ কথা বলিতেছি না, আপনার গৃহদাহে আমাদিগের সকলেরই চৈতন্য হইয়াছে; 
যেরূপ তৃণকাষ্ঠের গৃহে আমরা বাস করি, তাহায় সর্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হয়; গৃহদাহাদি 
সমস্ত দৈব উৎপাত, তাহার শাস্তি করা প্রয়োজন।” 

রাজা বলিল, “হা __ দৈব বৈ কি! আপনাদিগের দোষ কাটাইবার ওটি দিব্য সহজ 
উপায়!” 

চিমাই বলিল, “মহারাজ, আপনার গৃহদাহে আমাদিগের কি দোষ?” 

রাজা বলিল, “আমার অনুমান, এটি দুষ্ট লোকের ক্রিয়া এটি দৈব ঘটনা নহে! ভাল -_ 
যে কারণে হউক, যখন গৃহদাহ প্রকাশ পাইল তখন তোমরা জনপ্রাণী কেহ সাহায্য করিতে 
আসিলে না __ ইহার অর্থ কি? আমি অদাই সকলের সমুচিত দণ্ড করিব।” 

বুদ্ধ বলিল, “মহারাজ, আমরা তখন কেহই গৃহে ছিলাম না; আমরা এইমাত্র জঙ্গল হইতে 
আসিতেছি, এখনও গৃহে যাই নাই।”" 

রাজা বলিল, “হা, সেটি তোমাদিগের পরামর্শ মত ঘটিয়াছে; -_- তোমরা সকলেই 
ইচ্ছাক্রমে স্থানাস্তরে ছিলে। কিন্তু সে যাহা হউক, তোমাদিগের বালকেরাও কি কেহ গৃহে ছিল 
না? আমি স্বয়ং দ্বারে দ্বারে যাইয়া নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিলাম, তাহার কেহ উত্তর দিল না; 
কেহবা ঘরে থাকিয়াই বলিল, আমার অসুখ করিয়াছে যাইতে পারিব না। বুদ্ধু, তোমার স্ত্রী 
বাহিরে আসিয়া বলিল, “মহারাজ, গৃহে অগ্নি লাগিলে নির্বাণ করিতে নাহি __ ব্রহ্মার পূজা 
দিয়া যাহাতে অশ্নি আরও প্রজুলিত হয় তাহা করা উচিত -- ব্রহ্মার খাইতে ইচ্ছা 
হইয়াছে তাহাকে ভরপুর খাইতে দিন! ফলে তোমার পরিবারের মতে আমার অপরাপর গৃহে 
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অগ্নি লাগাইয়া দিয়া ব্রহ্মার পূজা করা উচিত আমি তাই তোমার ঘরেও আগুন লাগাইয়া 
দিয়াছি।” 

বুদ্ধু বলিল, “মহারাজ, আপনার যদৃচ্ছ আচরণ করুন, আমার তাহায় কোন দ্বিরুক্তি নাই।” 

চিমাই বুদ্ধুর নিকটে মৃদু স্বরে বলিল, “এ দুষ্টটা বলে কি! এ কি সত্য তোমার গৃহে অগ্নি 
লাগাইয়াছে?” 

পুঁড়া বলিল, “ইহার অসাধ্য কর্ম নাই। চল আমরা আপন আপন ঘরে যাই।” 

বুদ্ধু বলিল, “মহারাজ, সত্যই কি আমার গৃহে অগ্নি দিয়াছেন ?” 

রাজা বলিল, “সত্য না ত কি, আমি কি তোমার সঙ্গে ব্যঙ্গ করিতেছি?” 

বুদ্ধ বলিল, “আমি চলিলাম,” ব্যস্তে স্বগৃহাভিমুখে গেল। পর্বতের সানু পার হইয়াই ভূগুদেশ 
হইতে দেখে, যে উপত্যকাভাগ একেবারে কালীয়বর্ণ -_- গ্রামের একদিক হইতে অপর দিক পর্যন্ত 
সমস্ত গৃহগুলি দগ্ধ হইয়া ভস্মাবশিষ্ট হইয়াছে। দেখিবামাত্র চিমাই, পুঁড়া, শীলা প্রভৃতি সকলে 
একেবারে জুলিয়া উঠিল, সকলেই হতাশ হইয়া ভূমে বসিল; নীচের দিকে দৃষ্টিপাতে দেখে যে 
একটিও ঘর রক্ষা হয় নাই, __ অনাশ্রয় বালক বালিকাগণ ফুলকামুখী হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে এদিক 
ওদিক করিয়া বেড়াইতেছে, কেহই কোন বিশেষ উদ্দেশে কোথাও যাইতেছে না, অনুমানে বোধ 
হইল, যেন তাহারা কোথায় যাইয়া জুড়াইবে ও কি করিলে সুখী হইবে, ভাবিয়া ঠিক করিতে 
পারিতেছে না; স্ত্রীলোকেরা ইতস্ততঃ হইয়া জুলস্ত অঙ্গারমধ্য হইতে দীর্ঘ কান্ঠদণ্ড দিয়া টানিয়া 
দুই একটা পাত্রাদির উদ্ধারের জন্য চেষ্টা পাইতেছে, কিন্তু অগ্নি এখনও নির্বাপিত হয় নাই বলিয়া 
কিছুই ফলবতী হইতেছে না -__ অগ্নির তাপে নিতান্ত নিকটস্থ হইতে সাহস করিতেছে না। কিন্তু 
দুই একবার কাণন্ঠদণ্ড জুলত্ত অঙ্গারমধ্যে প্রবেশ করায় দণ্ডটি জুলিয়া উঠিতেছে __- অঙ্গার 
নাড়াচাড়ায় চারিদিকে অগ্নি বায়ুবেগে বিস্তৃত হইতেছে; মধ্যে মধ্যে কোথাও অল্প অল্প ধূম উঠিতে 
উঠিতে দপ্‌ করিয়া জুলিয়া উঠিল! গৃহের ছাপ্লর ও কীত সমস্ত জ্বলিয়া গিয়াছে, কেবল মোটা 
মোটা স্তস্তগুলিন কালিমাবর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; কোথাও একটা চেটাইয়ের দক্ধাবশেষ 
কোণমাত্র আহে; কোন টুকরায় চারিদিকে কাল রেখা, কাহার দুই দিকে কাল অঙ্গার; কোথাও বৃহৎ 
ব্যাঘ্চর্ম দগ্ধ হইয়া সম্কচিত অবর্ণনীয় ক্ষুদ্র'কদাকার পিগুমাত্র হইয়াছে; কোথাও বাঁশের চোঙ্গার 
গীঁটমাত্রটি ফাটিয়া আছে, তাহার অগ্রভাগ দগ্ধ হইতেছে; কোথাও ধনুকের ছিলাটিমাত্র পুড়িয়া 
যাওয়ায়, ধনুটি দূরে ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে; কোথাও কাটারির বাঁট পুড়িয়া গিয়াছে ও অস্ত্রভাগ 
উত্তাপে বিকৃতাবস্থা হইতেছে; নিন্নদেশে চর্মমাংস ও অপরাপর দ্রব্য দগ্ধজাত দুর্গন্ধে পূর্ণ, কোনটি 
বা বায়ুবেগে জবলিতেছে। যদিও বুদ্ধু ও তাহার দলস্থ সকলে অনেক উর্দের ভূগুতে বসিয়াছিল, 
কিন্তু এক একবার বায়ুবেগে এমত হলকা আসিতে লাগিল, যে তাহাদিগের সেম্থান ত্যাগ করিতে 
হইল __ সকলেই এক মনে যেন অগ্নিদ্ধারা আকৃষ্ট হইল -_ ক্রমে নিন্নদেশে নামিতে লাগিল। 
ক্রমে উপত্যকাভাগে পৌঁছিলে, তাহাদিগকে দেখিয়া বালকগুলি দৌড়িয়া আসিয়া উচ্চস্বরে 
কীদিতে লাগিল, __ এতক্ষণ যেন আত্মীয় অভাবে তাহাদিগের শোক লাগে নাই। স্ত্রীলোকগুলিও 
বালকবৃন্দের ক্রন্দন দেখিয়া কীদিয়া উঠিল। বালকবৃন্দের কাতরধ্বনি ও স্ত্রীলোকদিগের আর্তনাদে 
বুদ্ধ প্রমুখ মৃগাধান হইতে প্রত্যাগত চৌধুরী ও দরুইরা আর দীঁড়াইতে পারিল না! তাহারাও 
ক্রন্দন করিতে করিতে কেহ একটি, কেহ দুটি সন্তান ক্রোড়ে করিয়া লইল; কেহ বা আপনার স্ত্রীর 
হাত ধরিয়া কীদিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে বালকবৃন্দ স্ব স্ব পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি "জনের 
ক্রোড়ে থাকিয়া ক্রন্দন ত্যাগ করিয়া স্থির হইল, কেহ বা বালস্বভাব সুলভ আমোদে নিযুক্ত হইল: 
কেহ দীর্ঘ কান্ঠদণ্ড লইয়া জুলদঙ্গারে খোঁচা দিতে লাগিল, আর অঙ্গার হিন্দোলে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ 
ছুটিল তাহা দেখিয়া মহা উৎসাহে নাচিতে লাগিল। কেহ বা তাহার পিতার ক্রোড়ে বসিয়াই 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৩৪৫ 


বলিল, “বাবা কি এনেছিস্? শিকারের খরগোষ খাব।” জনকেরা ক্রমে মোহ হইতে মুক্ত হইয়া 
শিকারলন্ধ মাংস পাক করিতে নিযুক্ত হইল। বুদ্ধ আপনার পরিবারকে ডাকিয়া আদান্ত সমস্ত 
অবগত হইয়া বলিল, “দেখ মেঘী, তুমি এ কথা কাহাকেও বলিও না। আপাততঃ লটকার প্রতি 
সমস্ত লোকের যেরূপ কোপ, তাহে এই সমাচার পাইলে তাহাকে আর জীবিত রাখিবেক না।” 

মেঘী বলিল, “আমায় কিছু বলিতে হইবেক না, __ গ্রামের সকলেই দেখিয়াছে ও স্বকর্ণে 
শুনিয়াছে। গ্রামের পুরুষের মধ্যে চারিজনমাত্র ছিল; তাহারা যথাসাধ্য অগ্নি নির্বাপিত করিতে 
চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু শুক্ষকাষ্ঠ ও তৃণে অগ্নিম্পর্শ হইলে বারুদ অপেক্ষা তেজে জুলিয়া উঠে, 
তাতে আবার সেই সময় যেরূপ ঘূর্ণা বায়ু বহিতে লাগিল, কেহই নিকটে যাইতে পারিল না 
__ এ দেখ কতদূরের গাছ সকল ঝলসিয়া গেছে!” বুদ্ধ পূর্ব দিকে যাইয়া দেখে, যে দেবদারু 
ও সরল গাছ কয়েকটি জুলিতেছে ও মাঝে মাঝে ভীমশব্দে ফাটিয়া যাইতেছে । 

বুদ্ধ বলিল, “লটকা কি সতিই স্বহস্তে আগুন লাগাইয়াছিল __ না তাহার গৃহের উক্কা 
আসিয়া গ্রামে পড়িল?” 

মেঘী বলিল, “না _- সে ভগ্ড হইতে সকলকে সাহায্য করিতে ডাকায়, গ্রামে কেহই ছিল 
না বলিয়া উত্তর না পাইয়া রোষপরায়ণ হইয়া নিন্নভূমিতে আসিয়া আমার ঘরের পার্ে চুল্লী 
হইতে জুলত্ত সরল ডাল লইয়া প্রথমে আমারই চালে আগুন লাগাইল। পরে অগ্নি এমত 
বেগবান হইল যে কেহ সামলাইতে পারিল না। অগ্নি ব্যাপার দেখিয়া স্ত্রীলোকেরা লটকাকে 
মারিবার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইলে, লটকা পলায়ন করিল। কেহ কেহ প্রস্তর ফেলিয়া মারিয়াছে, 
দুই একটা তাহার অঙ্গে লাগিয়া থাকিবেক।” 

বুদ্ধ এই কথা শুনিয়া নীরব হইল। কতক্ষণ পরে প্রামস্থ সকল পুরুষ একত্র হইয়৷ মহা 
কোলাহলে ও কলরবে বুদ্ধুর নিকট আসিয়া বলিল, “বুদ্ধ, আজ আমরা লটকার প্রাণসংহার ঝরিব; 
সে যখন আমাদিগকে নির্বাসিত করিয়াছে, তখন আমরা তাহাকে এজন্মের তরে মারিব!” 

বুদ্ধ বলিল, “তোমরা ক্ষান্ত হও, আমাকে ক্ষমা কর। সে তোমাদিগের ঘর জ্বালাইবার 
দৈবযোগে সেই অগ্নি তোমাদিগের ঘরে লাগিয়াছে; অতএব তোমরা আমাকে দণ্ড দাও ।” 

সকলে চীৎকার কবিয়া বলিল, “আর আমরা তোমার কথা শুনিব না।” সকলে হল্লা 
করিয়া ভূগ্ডর দিকে ধাবমান হইল। বুদ্ধু তাহাদিগের উত্তেজিত অবস্থা দেখিয়া লটকার প্রাণের 
জন্য ভীত হইয়া তাহাদিগকে পশ্চাৎ ধাবমান হইল। 
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জামিঃ সিন্ধনাং ভ্রাতাইব স্বত্রাৎ ইভ্যান্নরাজা বনান্যত্তিয়ৎ। 
বাতহজতঃ বনাবস্থাদগ্নিঃ হ দাতি রোম পৃথিব্যাঃ।। 


ভূচ্চুর মৃগাধান হইতে প্রত্যাগমন করিতে অধিক বিলম্ব হইয়াছিল। এখন রাজবাটীর নিকটে 
আসিয়া দগ্ধাবশিষ্ট ঘর, দ্বার দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, নিকটে কেহই নাই যে ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা 
করে; ক্ষণেক দীঁড়াইয়া এদিক ওদিক দেখিয়া চিন্তিত হইল। চতুর্দিক জনশূন্য, একটি পক্ষীরও রব 
নাই, __ কেবল বেগবান বায়ুর সরল বৃক্ষের চমরী পুচ্ছাকৃতি পত্রের মধ্যে শৌ শো শব্দ, মধ্যে 
মধ্যে নি্নদেশে উপত্যকা ভাগের জুলৎবংশের গ্রদ্থিম্ফোট। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া কোথায় যাইবে কিছু 


৩৪৬ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


স্থির করিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি প্রায় হইল; পরে কতক্ষণ এক দৃষ্টিতে ভগ্নাবশিষ্ট গৃহের স্থান 
দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া প্রত্যাগমন করিল। পথে একটি বৃক্ষের অস্তরাল হইতে রাজমহিবী সভয়ে 
অকস্মাৎ আপনার নাম শুনিয়া ভুচ্চু চমকিয়া উঠিল, বলিল, “কে আমাকে ডাকে?” 

রাণী বলিল, “ভূচ্চু, আমি __ বিদাই।” 

বিদাই-নাম শুনিবামাত্র যেন মৃতশরীর সজীব হইল, ভুচ্চু ব্যস্তে বলিল, “কোথা! এস 
এখানে কেহ নাই।” 
একা কেন?” 

বিদাই বলিল, “আমার সমূহ সঙ্কট, আমি প্রাণের দায়ে এখানে লুকাইয়া আছি।” 

ভুচ্চু বলিল, “কেন, লটকা কি আবার মত্ত হইয়া তোমার উপর অত্যাচার করিতেছে। সে 
নষ্টের দৌরায্ম্যে ত বাস করা দায় হইল, -_ দুষ্ট লোকের ক্ষমতা হওয়া অতি ভয়ানক। সে 
ত সর্বদাই তোমাকে নির্দয়হৃদয়ে প্রহার করে, _- এমত কঠিন হৃদয় লোক ত দেখি নাই। একেই 
স্বভাবতঃ অসভ্যের একশেষ, তাহাতে আবার পান করিলে পশুর অধম হয়।” 

বিদাই বলিল, “এখন আর তাহার ভয় করি না __- সে দিবাভাগে কিছু করিতে পারিবেক 
না। তবে রাত্রিতে দেখ কোন্‌ গাছে আশ্রয় করে। জীবিতাবস্থায় যত দৌরাত্ম্য করিত, অনুমান 
করি, এখন ততোধিক অপকারী প্রেত হইবেক। কিন্তু তাহাতে যে প্রকারে মারিয়াছে স্রেপে 
আমরা শৃকরকে মারি না। লোষ্ট্রে তাহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। সে পলায়ন করিলে 
গ্রামস্থ সকলে তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল ও চলিতে চলিতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। 
আহা! তুমি দেখিলে তোমারও মনে দয়া হইত! লটকা পালাইতে পালাইতে হৌচট্‌ খাইয়া 
পড়িয়া গেল, তবুও নিস্তার নাই। লটক: উঠিতে উঠিতে আরও লোস্ট্রাধাত! একবার করিয়া 
যখন পড়িল, তখন একেবারে তিন চাবুশত লোক তাহাকে লাঠি বল্পম দাও প্রভৃতি অস্ত্রে 
কেহবা বড় বড় প্রস্তরাঘাতে তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিল; সর্বাঙ্গ পেষিত হইল -_ মুখ 
নাসিকা কিছুই চেনা গেল না; প্রহারে অঙ্গপ্রতাঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। সর্বাঙ্গ রক্তে রঞ্জিত 
আর ধুলি-কর্দমাভ্যঙ্গশরীর; একটা পার্জি তাহার শরীর ভেদিয়া প্রস্তরে ঠেকিয়া গেল, পাঞ্জির 
অগ্রভাগ কতকটা বাশ সহিত তাহার পৃষ্ঠদেশে লাগিয়া রহিল; তাহার মৃত্যুর পরও তাহার 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া কুকুরকে খাওয়াইল ও মধ্যে মধ্যে বাজ শিক্রে চিল প্রভৃতি 
পক্ষীকে খাইতে ফেলিয়া দিল -_- দেখিয়া আমি পলায়ন করিয়াছি। তাহার পুত্র নাগাকেও 
সেইরূপ করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। এখন আমাকে দেখিলেই মারিবেক; তুমি আমাকে রক্ষা 
কর বলিয়া __ ভূচ্চুর পা দুটি হাত দিয়া ধরিল। 

ভূচ্চ বলিল, “আহা! ও কি কর, তুমি রাজমহিবী- স্ত্রী-_লক্ষ্্ী-তুমি আমার পদম্পর্শ 
করিও না। নিশ্চিত হও, আমি বাঁচিয়া থাকিতে কেহ তোমাকে মারিবেক না।” বিদাই বলিল, 
“ভুচ্চু, তুমি সে নৃশংসদিগের নিকট যাইও না; তোমাকে দেখিলেই মারিবেক।” 

ভুচ্চু বলিল, “লট্কার সঙ্গে এখন আবার কি হইয়াছিল?” 

বিদাই বলিল, "তা আর কি বলিব -- সে আপনার পাপের ভোগ ভুগিয়াছে, কিন্তু 
নাগার জন্য আমার দুঃখ হইতেছে । আহা! নিরপরাধ বালক, সে আমাকে কখন সৎমার মতন 
ব্যবহার করিত না __ সে আমাকে ভাল বাসিত।”» 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৩৪৭ 


বিদাই বলিল, “লটকার গৃহে, উপত্যকা হইতে কে একজন সাঙ্গার শর মারিয়া ঘরে আগুন 
দিয়াছিল। লট্কা যদিচ তাহা দেখে নাই, কিন্তু গৃহে অগ্নি লাগিয়াছে দেখিয়াই, এটি শত্রপক্ষ লোকের 
কর্ম বিবেচনায় ও অনুমানে প্রথম উপত্যকায় যাইয়া সাহায্যের জন্য সকলকে ডাকিয়াছিল। গ্রামে 
পুরুষ ছিল না। পরে বুদ্ধর স্ত্রীর সহিত কি বচসা হওয়ায়, বুদ্ধুর চুল্লী হইতে জুলদঙ্গার লইয়া তাহার 
গৃহের চালে লাগাইয়া দিল ; সেই অগ্নিতে সমস্ত গ্রামটি জুলিয়া গিয়াছে।” 

ভুচ্চু বলিল, “এ নরাধমের তুল্য নষ্টহৃদয় দুষ্টবুদ্ধি পিশাচ আমি কখন দেখি নাই। আমার 
ঘর কি হইয়াছে?” 

বিদাই আবার ভুচ্চুর চরণদ্বয় ধরিয়া বলিল, “আমার কোন দোষ নাই __ তোমারও 
গৃহদাহ হইয়াছে ।” 

ভুচ্চু বিদাইয়ের হাত অন্তর করিয়া বলিল, “তুমি এ দরীমধ্যে অবস্থান কর; আমি একবার 
দেখিয়া আসি।” 

ভুচ্চু চলিয়া গেলে, বিদাই ন্লানবদনে ভয়কম্পিত কলেবরে সতর্ক পদবিক্ষেপে সশঙ্কিতনয়নে 
চারিদিক দেখিতে দেখিতে দরীর দিকে গেল। এদিকে ভুচ্চু ভৃগুর প্রান্তভাগ হইতে নিন্নভূমির 
কালিমাবর্ণ দেখিয়া হতাশপ্রায় হইল, চিস্তিল, আমার গৃহ ত দেখিতে প্‌ই না, তবে এখন কাছুয়া 
জীবিত থাকিলেই আমার যথেষ্ট। দ্রতপদে উপত্যকায় অবতীর্ণ হইবামাত্র বুদ্ধুর সহিত সাক্ষাৎ 
হওয়ায়, বুদ্ধ বলিল, “ভাই, এই ত বিপদ। লটকাও মারা পড়িয়াছে, আর উন্মত্ত গ্রামকুটে 
নিরপরাধে নাগা রাজকুমারকে মারিয়া ফেলিয়াছে। আহা, আমিই এ সমস্ত অত্যাচারের মূল!” 

ভুচ্চ বলিল, “আমার ত ঘর জুলিয়া গিয়াছে। এখন কাছুয়া কোথা জান?” 

বুদ্ধ বলিল, “কাছুয়া ভাল আছে, কোন চিন্তা নাই। সে তোমার য্যাকৃকে খুঁজিতে গিয়াছে।” 

ভূচ্চু বলিল, “কখন গিয়াছে?” 

বুদ্ধ বলিল, “লটকার উপর হল্লার সময়, সেও ভূগুতে গিয়াছিল। তার পর রাজার মৃত্যুর 
পর সে আমাকে বলিল, “চাচা, দাদা কোথায় -_ এখনও আসেন নাই। আমাদিগের য্যাক কোথা 
দেখিতে পাইতেছি না। তিনি আসিলে তুমিও বলিও __- আমি য্যাকৃকে ধরিয়া আনি।” 

ভূচ্চু বলিল, “লটকাকে কোথা মারিল?” 

বুদ্ধ বলিল, “তাহাকে খেদাইয়৷ মারিতে মারিতে দক্ষিণের শিবদরীতে সে পলাইলে, সেইখানে 
তাহার শেষ। পরে আবার তাহার প্রথম পক্ষের পুত্র নিরপরাধী নাগাকে সেই দরীতে লইয়া মারিল। 
আহা, তাহার কারণিক আর্তনাদ এখনও আমার মনে বিদ্ধ হইয়া আছে! গ্রামকুট এমত উন্মত্ত 
হইয়াছিল, যে তাহার এ পক্ষের স্ত্রী বিদাইকেও পাইলে মারিয়া ফেলিত।” বুদ্ধু ঈষদ্হাস্যবদনে __ 
কিন্ত তোমার বিদাই। সুচতুরা সময়কালে এমন পলাইল যে কেহ তাহাকে খুঁজিয়া পাইল 
না।? 

ভুচ্চু বলিল, “এখন সে স্ত্রীটাকে বাঁচাইবার কি হইবেক?” 

বুদ্ধু বলিল, “আপাততঃ কেহই তাহার নাম করিতেছে না ; তবে দেখিলে হয়ত রাগের 
উদ্রেক হইতে পারে। গ্রামকুটের চরিত্র বিচিত্র, কিছুই বোঝা যায় না __ সময়ে অতীব 
সহিষুগুণের পরিচয় পাওয়া যায়, আবার কখন কখন সামান্য কারণে জুলিয়া উঠে। যাহা 
হউক, এখন দুই চারি দিন বিদাই কোথাও লুক্কায়িত থাকুক, পরে যাহা হয় বিবেচনা করা 
যাইবেক। নন্দরামের কোন সমাচার নাই ; __ এখন ত জয়স্তীপুর প্রকৃত অরাজক। ভালই 
হউক আর মন্দই হউক, যাহা হউক, দেশের একটা মস্তক ছিল ; _- এখন আমরা 
হস্তপদাদিবিশিষ্ট কবন্ধের ন্যায় অকর্মণ্য হইলাম। মহারাজ শিবচান্দ্রের পুত্র সূর্যকুমার কি 
জীবিত আছেন £” 


৩৪৮ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


ভুচ্চু বলিল, “কেন -_ বঙ্গ হইতে যে লেবুর নৌকা আসিয়াছে, তাহায়ত সকল: 
সুসমাচারঃ আমাদিগের যে পাঁচ শত নাগাসৈন্য গেল, তাহারা অবশ্যই কৃতকার্য হইয়া 
আসিবেক -_- সন্দেহ নাই।” 

বুদ্ধু কিঞিৎ হাসিয়া বলিল, “ভুচ্চু, তুমি বালক! -_- বঙ্গে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের 
বিপক্ষে পাচ শত, কি পাঁচ হাজার কুকীসৈন্য কিছু করিতে পারিবে না; তবে নন্দরামের 
পরামর্শ, কৌশলে সূর্যকুমারকে এখানে আনিবে। যাহা হউক, এখন আসিয়া উপস্থিত হইলেই 
ভাল হয়।” 

ভুচ্চু বলিল, “এখন যদি আঙ্গানীনাগারা আমাদিগের অরাজক সমাচার পায়, তাহা হইলে 
তাহারা পূর্ব অপমান স্মরণ করিয়া প্রতিশোধ দিতে ছাড়িবেক না।” 

বুদ্ধ বলিল, “এখনও সকলে মৃগাধান হইতে ফেরে নাই ; একত্র হইলে একটা পরামর্শ 
করিতে হইবেক।” 

ভুঙ্চু বলিল, “এখনও লট্‌ুকার দলভুক্ত কি কেহ আছে? তাহা থাকিলে আত্মবিচ্ছেদ সম্ভব।” 

বুদ্ধ বলিল, “ইদানী লট্কার কুব্যবহারে সকলেই ত অসন্তুষ্ট ছিল। কেবল দুই চারি জন 
দুষ্টাভিসন্ধি লোকেই স্বীয় স্বার্থ ও ইঞ্টলাভেচ্ছায় তাহার অনুসরণ করিত। কিন্তু উপত্যকার 
গ্রামে অগ্নি লাগা অবধি সকলেরই সমান হানি হওয়ায়, আবাল বৃদ্ধ সকলেই একমত হইয়াছে। 
অপরাপর গ্রামের কেহই লট্কার বশবর্তী ছিল না। কিন্তু দুষ্টলোকের আত্মীয়তা ক্ষণস্থায়ী। 
একজন ক্ষমতাশালী লোক না থাকিলে সকল প্রকার প্রবৃত্তির লোককে বশীভূত করিতে 
পারিবেক না।” 

ভুচ্চু বলিল, “বিদাইকে কোথা রাখা যায়ঃ আমি তাহাকে শিবচন্দ্রের দরীতে লুকাইতে 
বলিয়াছি।” 

বুদ্ধ বলিল, “ভাল হইয়াছে __- সে নিতান্ত নিভৃতস্থান। কিন্তু বিধাতার কি নিয়ম! সেই 
দরীতেই শিবচন্দ্রের অকালমৃত্যু হয়। এখন বলিতে কি, প্রতাপাদিতাই তাহাকে শেষ করে। 
নন্দরাম বলিয়াছিল, যে শিবচন্দ্র সাম্ব এঁদরীর নিকট পড়িয়া গেলে, ক্ষণেক পরে চৈতন্য পাইয়া 
তাহাকে আঘাত পূর্বক প্রাণ নষ্ট করিয়া দরীর বাহিরে আসিয়া দীঁড়ান।” 

ভুচ্চু বলিল, “এ দরী, দেখিতে পাই, জয়ন্তরীরাজদিগের যমদ্বার। বিদাই তথায় থাকিলে কি 
জানি কি ঘটে!” 

বুদ্ধ বলিল, “আপাততঃ কোন চিন্তা নাই! আমার মতে সূর্যকুমারের এখানে আসা পর্যস্ত 
বিদাই এখানে থাকিলেই ভাল হয়। কেননা কি জানি, গ্রামকুটের কখন কি প্রকার মন _- 
ক্ষণেকে পরিবর্তন হয়, অকারণ ভয় পায় আর অকন্মাৎ জুলিয়া উঠে।” 

বুদ্ধ বলিল, “এ নাও কাছুয়া আসিতেছে।” 

কাছুয়া প্রকাণ্ড একটা য্যাকের পৃষ্টে শুইয়া আছে, য্যাক ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে দগ্ধগ্রামের 
নিকটস্থ হইয়া দুই চারিবার বায়ুদ্রাণ লইয়া থমকিয়া দীঁড়াইল। বুদ্ধ বলিল, “য্যাক পর্যন্ত 
লট্কার অত্যাচারে বিস্মিত হইয়াছে। দেখ, দাঁড়াইয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পুচ্ছ উচ্চ 

কাছুয়া পৃষ্ঠে শুইয়াছিল ; য্যাক মুখ ফিরাইলে, তাহার পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিল ও দীর্ঘ দণ্ড 
লাগিল। ভুচ্ছু দ্রুতপদে য্যাকের দিকে দৌড়িয়া গেল। 


চতুর্দশ অধ্যায় 
গামঙ্গৈষ আহুয়তি দাবর্ঙগৈষো অপাবধীৎ। 
বসন্নরণ্যান্যাং স্যামক্রক্ষদিতি মন্যতে।। 


সনদ্বীপে গেডিজের বন্দরে প্রধান গদীতে একটি মলিন তাকিয়া ঠেস দিয়া হাতে একটি 
ডাবা হুঁকো লইয়া বৈদ্যনাথ বসিয়া আছে। বৈদানাথের বিষপ্নবদন আর অল্প পরিসর মলিন 
পরিধেয় জানুর উপর উঠিয়াছে। বৈদ্যনাথের নাভীর উর্ধদেশে কিছু আবরণ নাই। নিকটের 
দড়ির আলনায় একটি কৌচান উত্তরীয় রহিয়াছে! গদীর ঘরটি দীর্ঘ ও প্রশস্ত; দ্বারে প্রবেশ 
করিয়াই বামদিগে একখানি তক্তা পাতা, তাহার উপর একখানি সাদা চাদর বহুবাবহারে স্থানে 
স্থানে কালি পড়ায় বিকৃতবর্ণ হইয়াছে। ঘরটি উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ। ঘরের পূর্বদিকে কয়েক খানি 
তক্তা পাতা তাহার দীর্ঘ কাটার সপের উপর এক এক ছোট ছোট বাক্স ; সম্মুখে মোটা মোটা 
থোকা, খতিয়ান, রোজনামা প্রভৃতি নানাবিধ হিসাবের খাতা পড়িয়া আছে। প্রতি বাক্সের 
নিকট এক একটি মোটা মাটি লাগান দোয়াত ও একটি করিয়া ছোট মেটে হাড়ীর ভিতর ঠোতা 
কাগজ ও বহুব্যবহৃত চুনাট। প্রতি বাক্সের সম্মুখে এক এক জন বক্মি বসিয়া আছে। তাহার 
দৃক্ষিণে একজন করিয়া মুহুরী পাকাখাতা লিখিতেছে। 

বৈদ্যনাথ তামাক টানিতে টানিতে বলিল, “মল্লিকজি, গোবিন্দের সমাচার কি? আজ 
কয়েক দিন হইল বরদাকষ্ঠ মানসিংহের সঙ্গে গেল, কোন্‌ সমাচার ত পাওয়া গেল না।” 

মল্িকজী প্রবীণ দেবান, বহুকালবধি বৈদানাথের সংসারে প্রতিপালিত। মল্লিকজীর পিতা পূর্বে 
রাজা রামচন্দ্র রায়ের দপ্তরে কানুন্গোই ছিল। বৈদ্ানাথের পিতার আমলে -_ মল্লিকজী 
বাল্যাবস্থায়, গেডিজবন্দরের গদীতে লেখা পড়া শিক্ষা করেন; পরে ক্রমে মুহরাপদ হইতে এক্ষণে 
প্রধান দেবানজী হইয়াছেন। পৈত্রিক কিছু সম্পত্তিও আছে। তাহার স্বীয় রোজগার যেন (সোণার 
উপর (সাহাগা হইয়াছে। মল্লিকজীর কন্যা পুত্র কিছুই নাই। মল্লিকজীকে জন্মবন্ধ্যা বলিলেও হয়! 
মল্লিকজী গৌরাঙ্গ __ স্থুলকায়; 'নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ি' গলায় সক্ষম কাঠের মালা, তাহার 
চারি পাঁচদানা সোণার মালার পরিমাণের রুদ্রাক্ষও আছে, একটি ক্ষুদ্র মুক্তা, একটি পলা, একটি 
রুপার কড়াই। ফলে মল্লিকজীর কঠে পঞ্চরত্বের অভাব নাই -- নবরত্বু হউক বা না হউক সাত 
আট রত্বু ছিল। মল্লিকজীর একটি সৌখিনী রকমের শিখা, তাহার অগ্রভাগে একটি ছোট সোণার 
মাদুলী। কেশের মধ্যে একটি কুন্দ ফুল। মল্লিকজীর উত্তরীয়, পশ্চাতের দেবালের গজদন্তে 
ঝুলিতেছে। মল্লিকজীর বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ উর্ধা পাঁচ বংসর, চক্ষে কাচকড়ার বাঁধান বড় গোল 
চসমা। মল্লিকজী শাক্ত, কেননা ললাটে দীর্ঘ সুগোল রক্তচন্দনের ফৌটা। মল্লিকজী বৈদ্যনাথের 
কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু হইতে চসমা নামাইয়া যত্রে কৌচার কাপড় দিয়া তাহার পাথর দুটি 
আস্তে আস্তে মুছিয়া চসমাটি বাক্সের উপর রাখিয়া দীর্ঘ ওবাস্তির পাকা কলমটি কাণে রাখিয়া 
বলিলেন, “আজ্ঞে __ গোবিন্দের কোন সমাচার পাই নাই! অনুমান করি, দুই এক দিন মধ্যে 
আসিবেক। বরদাকনঠের সমাচার উড়ো ভাষায় শুনিয়াছি, যে তিনি আরাকাণ হইতে অনুপরামকে 
ধরিয়া লইয়া রায়গড়ে ফিরিয়া গিয়াছেন।” 

বৈদ্যনাথ বলিল, “সে কেমন কথা! সে যদি আরাকাণ যাইত, তাহা হইলে অবশ্য আমার 
সহিত সাক্ষাৎ করিত __- আরাকাণে যাইবার ত এই পথ । এমন হবে না। তোমাকে কে বলিল £” 
আসিবার সময় আরাকাণের কৌদাবওলার নিকট শুনিয়াছে।” 

বৈদ্যনাথ বলিল, “কে চড়নদার __ তাহাকে ডাকাও |” 


৩৫০ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


মল্লিকজী একজন ভূত্যকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, সে চলিয়া গেলে, মল্লিকজী বলিল, 
“আপনি সাহবাজপুর হইতে কি বাবস্থা পাইলেন?” 

বৈদ্যনাথ বলিল, “ব্যবস্থা পাওয়া অবধি আমি মনস্তাপে আছি -__ ব্যবস্থায় সমস্তুই 
অরুন্ধতীর পক্ষ। আমি এমন জানিলে, আহা! তাহাকে এত ভ্সনা করিতাম না। যাহা হউক, 
সে এখন দিব্য আশ্রয় পাইয়াছে। তুমি রায়গড়ে একখানা পত্র পাঠাও, তাহার ব্যবস্থার নকল 
পাঠাইও, আর পত্রে বরদাকে লিখিবা, যে সে অরুন্ধতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ব্যবস্থার বিষয় 
অবগত করায়। আমি আরাকাণ হইতে যে পত্র পাইয়াছি, সেখানিরও নকল করিয়া এ পত্রসহ 
বরদাকে পাঠাইবা। অরুন্ধতী সতাই আরাকাণ-রাজকন্যা -__- কেবল ভ্রাতার সহিত বিবাদ 
করিতে হইবে ভয়ে, সে পলায়ন করিয়াছে। অরুন্ধতী লক্ষ্মী আর শ্রীমতী!” 

মলিকজী বলিল, “আমি ত তখনই মহাশয়কে বলিয়াছিলাম, আপনি তখন শুনিলেন না 
__ কেমন যে আপনার কোপ হইল -_। ফলে আমার অনুমান, অরুন্ধতীকে আপনার পুত্রবধূ 
করিতে পারিলে আপনার সর্বপ্রকারে মঙ্গল। সে রাজকন্যা ও সবলক্ষণবতী __ তাতে আবার 
ধর্মভীতা; আপনার বরদার সহিত তাহার প্রেমও জন্মিয়াছে। এ সম্পর্কে আপনার ব্যবসায়েরও 
উন্নতি হইবার সম্ভাবনা ।” 

বৈদ্যনাথ বলিল, “আমি সেই বিষয় ত ওততপ্রোত করিয়া বিবেচনা করিলাম, আমার এখন 
দিব্য বোধ হইয়াছে যে এ সম্বন্ধে আমার শ্রেয়ঃ বটে। মহারাজ রামচন্দ্ররায় শুনিতেছি খালাস 
হইয়া আসিতেছেন। রমাই এই আমাকে পত্র লিখিয়াছে। আর মহারাজ স্বহস্তেও আমাকে একখানি 
পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে আমার নৌকা ও ধনের সহায়তার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন! তা আর 
অধিক কি হইয়াছে, __ তিনি দেশের রাজা, চিরকাল কারাবাসে থাকিবেন তাহা আমরা দেখিয়া 
কি প্রকারে নিশ্চিত্ত থাকিতে পারি। আমার কর্তব্য কর্মই করিয়াছি। তাহার পত্রও বরদাকে 
পাঠাইতে চাহি, তবে রাজ অক্ষর না পাঠাইয়া একটা অনুলিপি পাঠাও। তুমি এ পত্রথানি দেখ 
নাই -_ এই লও” বলিয়া পার্থের বুকস হইতে পত্র দুইখানি মল্লিকজীর হাতে দিলেন। 

মল্লিকজী পত্র দুইখানি লইয়া চক্ষে চসমা দিয়া আদ্যস্ত ও অস্ত হইতে আদিপর্যস্ত দুই তিনবার 
পড়িয়া চসমা চক্ষু হইতে খুলিয়া পুর্বমত মুছিয়া বাক্সের উপর রাখিয়া আবার পত্র দুইখানি হাতে 
লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল, “মহাশয়, আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, এত টাকা ব্যয় 
করিয়াছিলেন তাহা সার্থক হইল। এ আপনার চারিখানা জাহাজের লভ্য একেবারে আদায় হইল । 
আপনার দশ হাজার টাকা, বারখানা নৌকা ও পাঁচশত লোকের খোরাক ও অস্ত্রে উর্দাসংখ্যা আর 
দশ হাজার পড়ুক; তিনি আপনাকে হাথিয়া নিষ্কর সনন্দ দিলেন আর চন্দ্রদ্বীপের খাজনা খানার 
উপর পঞ্চাশ হাজার টাকার চিঠি দিয়াছেন! আর কত লভ্য চান!” 

বৈদ্যনাথ বলিল, “মল্লিক, অর্থলাভ ত বটেই, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক লাভ মান্যে। তিনি 
লেখেন যে ত্বরায় আমাকে পত্র দিবেন।” বৈদ্যনাথ এই কথা বলিয়াই আর আনন্দ সম্বরণ করিতে 
পারিল না __ তাহার চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু আনন্দাশ্র নিপতিত হইল । বৈদ্যনাথ একটু স্থির হইয়া 
বলিল, “একবার আমার ঘাটমাজিকে ডাকাও, রাজা রামচন্দ্রের সমাচার লইব।” 

মল্লিকজী বলিল, “মহাশয়, ঘাটমাজিকে ডাকিতে হইবেক না, সে শীঘ্রই এখানে আসিবেক, 
তাহার একটা হিসাব বাকী আছে, __ এ যে সে আসিতেছে" বলিয়া “কালু এদিকে এস __” কালু 
বহুকালের প্রাচীন লোক, জাতিতে বাগ্দী, এককালে অত্যন্ত বলবান ছিল __- এখন বৃদ্ধ 
হইয়াছে কিন্তু খর্বাকারহেতু শরীরের গঠন লোল হয় নাই। বৈদ্যনাথের নিকট আসিয়া প্রণাম 
করিয়া মল্লিকজীর নিকট দীড়াইল, মল্লিকজী অঙ্গুলী দিয়া ইঙ্গিত করিলে বৈদ্যনাথের তক্তার 
নিকট গিয়া একপার্ষে দাড়াইল। 
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বৈদ্যনাথ বলিল. “কালু, তোমার জাহাজের সমাচার কি?” 

কালু বলিল, “মহাশয় অদ্য একখানা জাহাজ আকায়াবে রওয়ানা হইল। বোঝাই __ 
ছোলা ও মটর, আর চারিশত ছাগল ও ভেড়ী; চড়নদার__বীরুগোস্বামীর কনিষ্ঠ রমানাথ; 
মাল তাহারই, যাত্রিক __ দুইজনমাত্র; তাহার মধ্যে একজন কুতুবদিয়ার নীচে মহিষখালি 
আদিনাথ দর্শনে যাইবেক, সেটি সাধু; আর একজন রামু যাইবেক তাহার নাম তনুমগ, সে 
নিজে বলে মুৎসুদ্ধি।" 

বৈদানাথ বলিল, “হা -_- আমি আজ তিনদিন হইল একজন হিন্দুস্থানী সাধুকে মহিষখালি 
যাইবার ছাড় দিয়াছিলাম। তোমার আমদানী জাহাজের কি সমাচার £” 

কালু বলিল, “মহাশয় এখন বন্দরে দুইখানা জাহাজ আছে -_ একখানা পুরী হইতে শালকাণ্ঠ 
আনিয়াছে, আর একখানা চট্টগ্রামে যাইবে, জল লইতে, কলা সন্ধার সময় লাগিয়াছে। অপর 
কোন জাহাজের সমাচার কিছু পাই নাই। আর কাহার ফিরিবার সময় এখনও হয় নাই। যে 
জাহাজ সে রাত্রি ফিরিঙ্গীরা লুটিয়াছিল, তাহা অদ্য প্রাতে খুলিয়া গিয়াছে। মহাশয়, অদ্য একজন 
মাল্লার মুখে গুনিলাম, যে আমাদিগের মহারাজ যশোহর হইতে রওয়ানা হইয়াছেন, দুই একদিন 
মধ্যে আসিবেন। নদীর যেরূপ জলের টান অদ্য আসিলেও আসিতে পারেন। রমাইবীরের পত্র 
লইয়া একজন মাল্লা রাজবাটীতে গিয়াছে, রাজার শুভাগমন জন্য আয়োজন হইতেছে।” 

বৈদ্যনাথ বলিল, “কালু, রাজা রামচন্দ্ররায় আমাদিগের আত্মীয় রাজা -__ আমার ইচ্ছা 
তাহার শুভাগমনে আমরা বিশেষ আমোদ প্রকাশ করি। তোমার আপাততঃ ঘাটে কত ডিঙ্গী 
পাওয়া যাইবেক £” 

কালু বলিল, '“মহাশয়, যত করিলে ছোট বড় প্রায় দুইশত ডিঙ্গী যোগাড় হইতে পারে। কি 
করিতে হইবে ও কখন প্রস্তুত চাহি?” 

বৈদ্যনাথ বলিল, “কিছুই করিতে হইবেক না; তবে আমার ইচ্ছা, একবার রাজাকে 
আনিতে আগ্বাড়ানে যাইব __ কি বল?” 

কালু বলিল, “মহাশয়, সে ত মহা আনন্দের কথা। মাল্লামহলে মহা উৎসাহ হইবেক -- 
একবার বাচের কথা বলিলেই হয়।” 

বৈদ্যনাথ বলিল, “তবে যত ডিঙ্গি পার বাচের জন্য কল্য প্রাতে প্রস্তুত করিও; এখন যাও 
উদ্যোগ পাও ।” 
তোমার হিসাব এখন থাক, পরে হইবেক; এখন ত্বরা করিয়া বাচের উদ্যোগ দেখ।” 

বৈদানাথ বলিল “মল্লিকজী, কালুর কি কিছু পাওনা হইবেক?” 

মল্লিকজী বলিল, “মহাশয়, হিসাব না দেখিলে বলিতে পারি না।” ্ 

কালু বলিল, “আমাকে গোটা পঞ্চাশেক টাকা দেওয়াইয়া দিলেই এখনকার মত কর্ম চলে।” 

বৈদ্যনাথ বলিল, “টাকা এখন তহবিলে অধিক নাই __ বিশ টাকা লইয়া যাও।” 

কালু বলিল, “মহাশয়, চল্লিশটি না হইলেই নহে।” 

বৈদ্যনাথ বলিল, “আচ্চা __ ত্রিশ টাকা দাও। কালু, তুমি একটু ঘুরিয়া আসিও, অপর 
পরামর্শ আছে।” 

কালু মল্লিকজীর নিকট দীড়াইলে, মলিকজী পঁচিশটি টাকা লইয়া বলিলেন, “এই লও আর 
এখন হবে না।' 

কালু তাহা লইয়া তাহা হইতে একটি টাকা বাক্সের উপর রাখিয়া যোড়হাত করিলে, 
মল্লিকজী আর তিনটি টাকা বাক্সের ভিতর হইতে লইয়া বাক্সের উপরের টাকার উপর রাখিয়া 
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দিলেন। কালু (সই চারিটি টাকা একুনে আঠাশটি টাকা ভূমে বাজাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। 
যাইবার সময় বৈদ্যনাথকে আর একটি প্রণাম করিয়া গেল। কালু চলিয়া গেলে মল্িকজী 
পার্খের মুহুরীকে __ “মিত্রজা কালুর নামে ত্রিশ টাকা আজকে খরচ লিখ।” বলিয়া দুটি টাকা 
বাক্সের মধ্যের থলী হইতে লইয়া বাক্সের দক্ষিণদিকের গেবেতে রাখিতে রাখিতে কালু 
আসিয়া পৌঁছিয়াছেন -_ ডিঙ্গিতে সমাচার আসিল।” 

বৈদানাথ বান্ত হইয়া বলিল, “কালু শীঘ্র যত ডিঙ্গি পার সাজাইয়া লও, আর ঘাটে ও বন্দরে 
আমার বা অপর মহাজনের যত নৌকা ও জাহাজ আছে সকলকে আনন্দসূচক নিসান উঠাইতে 
বল। আমি এক ঘন্টার মধ্যে বস্ত্র পরিধান করিয়া যাইতেছি।” কালু “যে আজ্ঞা” বলিয়া চলিয়া 
গেল। বৈদ্যনাথ ব্যস্ত হইয়া গদীর ভিতর ঘরে গেলেন, যাইবার সময় মল্লিকজীকে বলিলেন, 
““মল্লিকজি, আজ গদী বন্ধ করিয়া সকল লোকজন মুহুরী কারকুণকে অবকাশ দাও ; সকলকে 
ভাল ভাল বস্ত্র পরিধান করিয়া ঘাটে যাইতে বল। আমার লোকজন সিপাহি লক্কর যে যেখানে 
আছে সকলকে ঘাটে উপস্থিত হইতে বল। এই বন্দর দিয়াই রাজবাটীর পথ,__ আমার গোশালা 
হইতে সমস্ত বৎসযুক্তাগাভী বন্দরের ঘাটের দক্ষিণদিকে রাখিতে বল; খাটে রূপার পর্ণকু্ত, 
অন্তরশাখা, কদলী বৃক্ষাদি বসাও; পাড়ার নটামহলে উলু দিবার জন্য সমাচার দাও, শঙ্খাদির শব্দ 
করিতে কহিয়া বাজারে যত ব্রাহ্মণ আছে তাহাদিগকে ফোঁটা কাটিয়া ঘাটের দক্ষিণদিকে দীঁড়াইতে 
বল; আমার তিনটা পোষা চিতেমূগ আছে তাহাও দক্ষিণ দিকে রাখাইবা; অশ্ব সাজাইয়া সম্মুখে 
রাখাও; রাজা! যেমন ঘাটে পদার্পণ করিবেন, অমনি দক্ষিণের পথের সম্মুখে প্রকাণ্ড একটা অগ্নি 
জ্বালাইবা; ভাল ভাল সুন্দরী নটাদিগকে পথের ধারে দীড়াইতে কহিবাং বাজারে মালাকরকে 
ডাকাইয়া কতকণগুলা মালা পথে ঝুলাইতে বল; দুই তিনটা ঘ্বৃতেব মট্কী, সদ্যমাংস, চার পাঁচভার 
দধি ও দুই তিনভার দুগ্ধ ও তিনকলস মধু আনাও; স্থানে স্থানে শুক্রধান্য ও পতাকা উড়াইও, 
আর ভীমরব যে এক যুড়ী তোপ আছে,নহাহাও চালাইতে কহিবা; খধুপ বড় মঙ্গলসূচক-_ | আমি 
চলিলাম, গোবিন্দ থাকিলে তোমার এত কষ্ট হইত না। যাহা হউক, তোমার উপর সমস্ত ভার।” 
বৈদ্যনাথ চলিয়া গেল। মল্লিকজী নাএব ও কারকুণ সকলকে ডাকাইয়া এক এক জনকে এক এক 
কর্মের 'ঢারার্পণ করিলে নিমেষের মধ্যে সকলে সমস্ত কর্মের আয়োজনে ধাবমান হইল। মল্লিকজী 
স্বয়ং ব্যস্ত হইয়া বাসায় যাইবার পূর্বে জমাদারকে ডাকাইয়া গদীর চারিদিকে চারি তালা লাগাইলে 
ও স্বয়ং সদরদ্বারের কুপ্জী লইয়া চলিয়া গেলেন। বাসায় যাইয়া বাস্তে সিন্দুকের উপর কাচের 
কটোরায় যে অহিফেন ভিজান ছিল, তাহা যথাকাল না হওয়ায় ভাল ভিজে নাই দেখিয়া! তর্জণীর 
দ্বারা শিটা ঘর্ষিয়া অহিফেন গুলিয়া জলাটি পান করিলেন ও সেইখানে বড় একবাটি-_ 
আনুমানিক দুই সের-_-ঘনীকৃত দুগ্ধের উপর হরিদ্রা বর্ণ মোটা সর বসিয়াছিল, সর সহিত পান 
করিয়া একটি পান চিবাইতে চিবাইতে সিন্ধুক খুলিলেন ও অনেক তন্ন তন্ন করিয়া ভাল ঢাকাই 
মস্নবের একটি জোড়া বাহির করিয়া পরিলেন; কোমরে জড়ির পাড় দেওয়া ডিমিটার কোমরবন্ধ 
বাঁধিলেন ও মাথায় লাটটুদার পাগড়ি; পায়ে লপেটা জুতা পরিয়া বাহিরে আসিলেন। জনৈক 
উড়িয়া ছোগরা কাণে শালপাতার চুরুট দিয়া প্রায় ছয় হাত দীর্ঘ একটা তলতা বাঁশের উপর 
আটচালার মত একটা গোলপাতার ছাতা ধরিল। মল্লিকজী এইরূপ সজ্জা করিয়া ঘাটের দিকে 
চলিলেন। পথে লোকারণ্য; _দুইধারে, কেহ নমস্কার, কেহ প্রণাম, কেহ বা সেলাম, কেহ বা 
রাম রাম করিয়া সমাদর করিল। দেখেন যে প্রায় সমস্ত সম্ভার আহত হইতেছে। এমত সময় 
মহাকলরবের পর একবার নিস্তব হইল, তাহারই পর একটি তোপের ভীমগর্জনে মেদনী কীপিয়া 
উঠিল। মল্লিকজী বাস্ত হইয়া দ্রুতপদে ঘাটের দিকে চলিলেন। পথিমধ্যে দেখেন যে রাজবাটীর 
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লোকেরা বাস্ত হইয়া ঘাটে যাইতেছে; পথে লোকারণ্য। ক্রমে “রাজা! রাজা! মহারাজ 
আসিতেছেন, এ যে মহারাজ নামিলেন! আহা কত দিনের পর রাজা স্বদেশে এলেন!” এই সকল 
শব্দ শুনা গেল। মল্লিকজী আর রাজপুরুষের ভিড়ে অগ্রসর হইতে অক্ষম হইলেন। ক্ষণেকে 
মহারাজ রামচন্দ্র রায় সন্ত্রীক অশ্বদ্বয়ে চাপিয়া চলিলেন, দক্ষিণে রমাইবীর, বামে বৈদানাথ, অগ্রে 
রাজসেনা ও বৈদ্যনাথের সেনা, পশ্চাতে লোকারণ্য। রাজা বৈদ্যনাথের গদীর নিকট আসিয়া 
একবার দাঁড়াইয়া ক্রমে রাজমার্গ দিয়া সকলে চলিয়া গেল। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
বৃত্রাণি অন্যঃ সমিথেষু জিগ্নতে ব্রতানি অন্যঃ অভিরক্ষতে সদা। 


দণ্ডমন্দির পরমাণুচয়ে স্ফুলিঙ্গিত হইলে শব্দে সকলেই অভিভূত হইল। সরমা অকম্মাৎ 
প্রলয়কালীন ধবনিতে চমকিয়া উঠিলেন। রাজমহিধী বাস্ত হইয়া সরমাকে ধরিলেন। সরমা 
ছিন্নমূল স্বর্ণলতার ন্যায়, নীলীনিভমেঘে বিদ্যুদ্দামের ন্যায়, রয়ক্ষিপ্ত লোহিতমৎস্যের ন্যায় 
ভূমে পড়িয়া আছেন, মহিষী তাহার পৃষ্টদেশে হাত দিয়া শ্রিয়মাণা অধোদৃষ্টিতে__। কমলাদেবী 
শাব্দে উঠিয়া দীড়াইয়াছেন, এমত সময় শঙ্কর রণবেশে আসিয়া বলিল, “বড মা! রায়গড় 
মহারাজ মানসিংহের অধিকার হইল! মহারাজ প্রতাপাদিত্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতেছিলেন, 
দক্ষিণ পশ্চিমের সুড়ঙ্গের মুখে রামনারায়ণের সৈন্যের হস্তে পড়ায়, তাহারা তাহাকে ধরিয়া 
মহারাজ মানসিংহের নিকট লইয়া গিয়াছে। এদিকে দণ্ডমন্দিরের নীচে রায়গড়ের সমস্ত আয়ুধ 
ও বারুদ ছোটমার আদেশমত আনা হইয়াছিল, অকস্মাৎ তাহায় আগুণ লাগায় সমস্ত দণ্ড 
মন্দিরটি উড়িয়া গিয়াছে। এ ভীষণ শব্দ তাহার। ছোট মা সেই সঙ্গে হত হইয়াছেন!” 
পড়িলেন; পতন আঘাতে তাহার নাসিকা ও মুখ দিয়া রক্তক্জাব হইতে লাগিল! মহিষী, “কি 
হইল!” বলিয়া চীৎকার করিয়া মিতা হইলেন। সরমা শব্দ শুনিয়াই একপ্রকার চেতনাহীন 
ছিলেন, শঙ্করের সমস্ত কথা শুনিতে পাইলেন না। শঙ্কর এই মর্মভেদীবার্তা দিয়া, “হায় কি 
করিলাম!” বলিয়া আপনার ললাটে চপেটাঘাত করিল, গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া কোন 
দাসদাসীর দেখা না পাওয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিল। এমত সময় 
রেবতী ফুক্কামুখী হইয়া বেগে গৃহে প্রবেশ করিল, তিনটি অচেতন রাজাঙ্গনার অবস্থা দেখিল, 
দ্রুতপদে জল লইয়া প্রথম কমলাদেবীর মুখে সেচিতে লাগিল ও শ্নিপ্ধ বারি দিয়া আপনার. 
অঞ্চল ভিজাইয়া কমলাদেবীর বদন মুছাইয়া দিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে মালতী কীদিতে 
কাদিতে গৃহে প্রবেশ করিলে, রাজমহিবী ও সরমার অনাথাবস্থা দেখিয়া আবার ফুঁফিয়া 
কীদিয়া উঠিল। রেবতী বলিল, “মালতি, এখন কীদিবার সময় নহে, আমি একক, নতুবা 
আমি মহিষীকে তুলিতাম, তুমি এই জল লও মহিষীর মুখে ও চক্ষে দাও। কমলাদেবী শীঘ্রই 
চেতনা পাইবেক! তিনি একটু সজীব হইলেই আমি সরমাকে তুলিতেছি।” 
সান্তনা করিব? আমি আর এমুখ কেমন করিয়া তাহাকে দেখাইব? দিদি সরমাই বা সচেতন হইলে 
কি বলিবেন আহা! বালিকা কতই সহিবে। আমার বোধ হয় বাছা অচেতন ভালই আছে।” 
মালতী আরও কীাদিতে লাগিল। 
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রেবতী বলিল, “মালতি, তুমি বিবেচক হইয়া অধীর হইতেছ কেন? সকলেই এমত সময় 
যদ্যপি অস্থির হও, তবে ত মহিলা তিনটি প্রাণে মারা যাইবেক। অনেকক্ষণ হইল ইহারা 
অচেতন হইয়া আছে -_ ত্বরায় চেতনা করা আবশ্যক। তুমি কি উন্মত্ত হইলে? এই লও জল 
লও -_ না পার ত --1” আপনার অঞ্চল হইতে এক খণ্ড ছিঁড়িয়া লইয়া বলিল, “দেখ, 
এই আর্দ্র কাপড় লইয়া তুমি কমলাদেবীর চক্ষে ও নাসিকামূলে ও ওষ্ঠে দাও, আমি ততক্ষণে 
সরমাকে ও মহিষীকে উঠাইতেছি।” 

মালতী পুত্তলিকার মত রেবতীর হাত হইতে আর্দ্র বন্ত্রথণ্ড লইয়া বিমলাদেবীর চক্ষে ও 
নাসিকামূলে স্নিগ্ধ জল সেচিতে লাগিল। রেবতী সরমার চক্ষে দুইচারি বার ন্নিগ্ধবারি সেচন 
না করিয়া আরও জল সেচিতে লাগিল। সরমা ক্রমে চেতনা পাইয়া উঠিয়া বসিলেন। রেবতী 
চাহিয়া বলিলেন, “মহারাজ কোথায়? আমি একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব __ তোমরা 
একবার মানসিংহকে গিয়া বল __- আমার জন্মের সাধ একবার মিটাইয়া লইব।” 

রেবতী বলিল, “মহিষী, একটু সুস্থ হও, দেখা হইবেক -_ দেখিবার জন্য চিস্তিত হইও 
না।” 

সরমা বলিল, “কি, মহারাজের কি হইয়াছে? তিনি কোথায় £” 

মহিষী ইঙ্গিত করিবামাত্র রেবতী বলিল, “তিনি রায়গড়েই আছেন, কোন চিন্তা করিও না।” 

ওদিকে কমলাদেবী ক্রমে ক্রমে চেতনা পাইয়া একবার চাহিয়া দেখিলেন, পরে, “বিমলা 
তুমি কোথায় গেলে!” বলিয়া চীৎকার করিয়া আবার চক্ষু বুজিলেন। রেবতী কমলার নিকট 
যাইয়া বলিল, “দিদি, ক্ষাস্ত হও -__ ধৈর্য ধর। তুমি সুবিবেচক হইয়া কেন অধীর হইতেছ? 
বিমলার কাল উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে মহারাজ কচুরায়ের মঙ্গল চিত্তা কর।” 

ইন্দুমতী ব্যস্তে গৃহে প্রবেশ করিরা" বলিলেন, “কোথায় -- কচুরায় কোথায় -_ আহা! 
তিনি কি জীবিত আছেন?” 

কমলাদেবী কচুরায়ের নাম ও ইন্দুমতীর স্বর এককালে শুনিতে পাইয়া একটি দীর্ঘ 
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বেগে উঠিয়া বসিলেন, _- বসিয়া যেমন ইন্দুমতীকে স্পর্শ করিতে 
যাইবেন, অমনি তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, তিনি টলিয়া পড়িলেন। ইন্দুমতী ব্যস্ত হইয়া 
তাহাকে কোলে ধরিলেন। কতক্ষণ ইন্দুমতী ও রেবতীর শুশ্রাধার চৈতন্য পাইয়া বলিলেন, 
“মা ইন্দুমতি, তুই কি সত্যই আবার আসিয়াছিস্‌£ মা, এত দিন বজবজে কেমন করিয়া 
রহিলে? এখানে তোর দুটা মা যেন পাগলিনী প্রায় হইয়াছি।” ইন্দুমতীর গলদেশ ধরিয়া 
তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া ঘন ঘন চুম্বন করিয়া বলিলেন, “মা, আমার বক্ষঃস্থল শীতল 
হইল, একবার আমার গাত্রে হাত দাও। -__ এত স্বপ্ন নহে?” ইন্দুমতী যদিচ কমলাদেবীকে 
বড় মা বলিয়া ডাকিতেন:; কিন্তু অদ্য বিমলাদেবীর ভয়ানক অকালমৃত্যু অবগত হইয়া 
বলিলেন, “মা । আমি এইখানেই আছি, আর কোথাও যাইব না। নরাধম ফিরিঙ্গীরা ধরা 
পড়িয়াছে। তুমি ক্ষান্ত .হও।” 

কমলা রেবতীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “বাছা, এ মেয়েটি কে? এ যে আমার কচুরায়ের 
কথা বলিতেছিল।” 

রেবতীর এখন সে মলিন পাগলিনীর বেশ নাই। কষ্টে শুক্কা হইয়াছিল বটে, কিন্তু অদ্য 
শ্নানাদির দ্বারা ও হস্তপদাদি ধৌত করিয়া রীতিমত শুক্লবন্ত্র পরিয়া অবগুঠন পর্যস্ত দিয়া 
যেন শিষ্টা বৃদ্ধা ব্রান্মাণীর বেশে উপস্থিত হইয়াছে। কমলাদেবীর কথা শুনিয়া ইন্দুমতীকে 
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তাহার উত্তর দিতে সময় না দিয়া বলিল, “দিদি, আমি তোমার রেবতী” __- আপনার 
অবগুঠন তুলিয়া বলিল, “দিদি, এক্ষণ চিনিতে পারিয়াছ? আমাদিগের কি সুখের দিন।” 

কমলা বলিলেন, “দিদি, তোকে এমন দেখে আমার প্রাণ যুড়াইল। আহা। তুমি কত কষ্ট 
পেয়েছ। কত দেশে ঘুরেছ! সকলই আমার জন্য! আহা এখন কোথা হইতে আসিলে? তোমাকে 
অনেক দিন আর রায়গড়ে দেখি নাই।”” 

রেবতী বলিল. “দিদি, আমার অদৃষ্টে যত দিন ভোগ ছিল, তাহা ভূগিলাম, এখন 
তোমাদিগের কল্যাণে একপ্রকার সুস্থ হইয়াছি। কিন্তু আমি বায়ুগ্রস্ত হইয়া কতই অতাচার 
করিয়াছি? এ সমস্ত হাঙ্গাম মিটিয়া গেলে ভট্টাচার্যের ব্যবস্থা লইয়া একটা প্রায়শ্চিত্ত করিব। 
সে যাহা হউক, দিদি, এখন তোমার কচুরায় এসেছেন।” 

কমলা বলিলেন, “দিদি, আমার কেন? ও তোমার কচুরায়! আমি কেবল গর্ভে ধরিয়াছিলাম 
মাত্র, কিন্তু তুমিই তাহাকে বক্ষে রাখিয়া স্তনপানে জীবন দিয়াছ। তুমিই তাহাকে যশোহরের কচুবনে 
লুকাইয়া রাখিয়াছিলে। আহা! তোমার সে কয়েক দিনের দুর্গতি মনে হইলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ 
হয়! তুমি বাছা কচুরায়ের জন্য উন্মাদিনী প্রায় দেশে দেশে হায় হতাশ করিয়া বেড়াইলে __ আমি 
অনায়াসে তাহাকে বিম্মরিয়া রাজ্যসুখে মত্ত রহিলাম! দিদি, কচুরায় তোমার। সে আমার হইলে, 
তাহার জন্য আমি পাগলিনী হইতাম। এখন তিনি কোথায় __ একবার চক্ষে দেখিতে পাই না?” 

রেবতী বলিল, “দিদি, তিনি রায়গড়েই আছেন __ তিনি সেই কৃষ্ঞবর্মাবৃত পুরুষ।” 

ইন্দুমতী বলিলেন, “মা, আমি সেই রাত্রিতেই অনুমান করিয়াছিলাম; তবে সাহস করিয়া 
-__ পাছে ভ্রমে তোমাকে কষ্ট দিই আশঙ্কায় -_ ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না। অদ্য মহারাজ 
মানসিংহ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন।" 

কমলা বলিলেন, “কেও -_ প্রভা, এস বাছা, প্রণাম হই। বাছা তোর তরে আমি কত 
কেঁদেছি। তুই যদি বাছা যুদ্ধের সময় থাকতিস্‌ __” 
বাঁধিয়া তোমার চরণে আনিয়া দিতাম।” 

অরুন্ধতী এতক্ষণ শ্রিয়মানা হইয়া এক পার্থ দীড়াইয়াছিল, এখন অগ্রসর হইয়া কমলাদেবীকে 
ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, “মা এও তোর আর একটি পাগল মেয়ে।” 

কমলা তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া বসাইলেন, ইন্দুমতী বলিলেন, “মা, ইনি আরাকাণ 
রাজকন্যা __ অনুপরামের ভগ্মী। ফিরিঙ্গীরা ইহাকে নানাবিধ কষ্ট দিয়াছিল, পরে চন্দ্রদ্বীপের 
মহাজন বরদাকণ্ঠ ইহাকে রক্ষা করিয়া মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে এখানে আনিয়াছেন।” 

কমলা বলিলেন, “এস, মা __ এস, আমার এখন সময় অত্যন্ত ভাল, নতুবা তোমার মত্ত 
লক্ষ্মীর দেখা পাব কেন£ আহা। বিমলা থাকিলে কত যত্বু করিত। ইন্দুমতি, আমার মন বিমলার 
জন্য থেকে থেকে কেঁদে ওঠে, __ বিমলার বিবাহের পূর্বে আমি তাহাকে কত ভাল বাসিতাম, 
তাহার পর ত আমার ভগ্নীই হল; তুই জানিস, সে আমাকে কত মান্য করিত!” কমলার চক্ষু 
অশ্রপূর্ণ হইল, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন, হেট মুণ্ডে ক্ষণেক রহিলেন, চক্ষের জলে বক্ষ 
ভাসিয়া গেল। নীরব, নিঃশব্দ শোক বড় মর্মভেদী __। ইন্দুমতী কমলার নীরব বেদনা দেখিয়া 
সহ্য করিতে পারিলেন না __ এত যত করিলেন, কিন্তু চক্ষু তাহার বশবর্তী নহে, ওষ্ঠ তাহার 
অধীন নহে, বক্ষঃস্থল তাহার ইচ্ছার অনুগত নহে _- চক্ষুও ভাসিল, ওষ্ঠও তাহার কীপিল, 
বক্ষঃসথলও প্রলোটিত হইল, শ্বাসও বন্ধ হইল, ইন্দুমতী ফুঁফিয়া কীদিয়া উঠিলেন। অরুন্ধতী কখন 
বিমলাকে দেখেন নাই, হইলে কি হয়, সাহিত্যধর্ম অতি প্রবল __ দুইজনের শোক দেখিয়া থাকিতে 
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পারিল না __ তীহারও চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, অঞ্চল লইয়া মুখ আবরণ করিল। রেবতী 
-__ আহা। যে, শোকে পাগলিনী হইয়াছিল, সেকি শোকের ছবি দেখিয়া নিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে 
পারে? তাহারও শোকের ভার ন্যুন নহে। বিমলার অকাল মৃত্যুর জন্য যত হউক না হউক, 
তাহার স্বীয় হিসাবের অনেক শোক জমা ছিল। আহা! শোকের অগ্রগণ্য পুত্রশোক প্রবল হইল, 
তাহার পর অপর শোক __ পাগলিনী রেবতীও কীদিল। রাজমহিবী __ তাহার শোকভার ত 
গুরুতম। তাহার স্বামী -_- বঙ্গে একছত্রী, তিনি রণে পরাস্ত হইয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়াছিলেন। 
আহা। নিষ্ঠুর বিধাতা তাহার দ্বাদশপদের আসন লইয়া সন্তুষ্ট হইল না; সম্পত্তিশ্রেষ্ঠ প্রাণও 
ছাড়িবেক না। এ সমাচারে কি রাজমহিষীর মন স্থির থাকে? তাহার মন মথিত হইতেছে, 
ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া যেন তাহার শোকারণ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িল -__ তিনিও একেবারে ফাটিয়া 
উঠিলেন, “ও! মা! গো!” বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কীদিয়া উঠিলেন! আহা। কোমলা সরমা। -__ 
পিতার এই দশা -_- তাহাতেই ত অস্থির -_ তাহার উপর আবার প্রেমাস্পদের চিস্তা বলবতী 
হইল, ভাবিল, এখন কে আমার মঙ্গলচিস্তা করিবেক? কে আমার স্বচ্ছন্দের জন্য ভাবিবেক? 
তিনিও আপনার মাতার গলদেশ জড়াইয়া কীদিয়া উঠিলেন। মালতী -__ সেও কি সুস্থিরা £ তাহার 
চিন্তা আছে -_- তাহারও শোক লাগিয়াছে। প্রতাপাদিত্যকে সে পিতার তুল্য দেখিত সে চঞ্চলা 
-- সদানন্দ __ সদাপ্রফুল্লা কিন্তু সুচতুরা; সে মনে মনে ভাবিল, এই সর্বনাশে তাহারও সমস্ত 
আশা একেবারে মুলোৎপাটিত হইল, সেও কীদিল। আহা। এখন রাজমন্দির ক্রন্দনধবনি, 
আর্তনাদ, বিনয়ন ও কাতরোক্তিতে পূরিল। অনুমান, যেন নিজীবি দেবালগুলিও প্রতিধ্বনিতে 
কাদিতেছে। নিকটে শুকশারিকা ছিল না, থাকিলে তীহারাও কীাদিত সন্দেহ নাই। অপর দাসদাসীরা 
কেহ দ্বারে, বাহিরে, কেহ বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া, কেহ দূরে বসিয়া ব্রিয়মাণ হইয়া কেহ হেটমুণ্ডে, কেহ 
চক্ষে অঞ্চল দিয়া, কেহ উচ্চৈঃস্বরে কীদিতেছে, দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! শোক যেন সংসারে 
আর কোথাও স্থান পায় নাই -_ যেন রায়গড়েই জন্মিয়াছে আর রায়গড়েই পরিবর্ধিত হইয়াছে: 
শোক অতি দারুণ যন্ত্রণা __ যে ভূগিয়ছুছে, সেই জানে। দেখা যায় না, শোক কিন্তু মনকে ছাড়ে 
না। শোকে বিগত সুখের সমালোচনা করে, আর ভবিষ্যতে সেই সুখের অসম্ভাবিতা জন্য দুঃখ 
মনে কল্পনা করিয়া দেয়, এই কারণেই শোকে লোক বিনাইয়া কাদে। যত কেন বিজ্ঞ হউক না, 
যত (কন বিমলপ্রেম হউক না, শোকের সময় ক্ষীণমন স্বার্থপর হয় আর অভাবজনিত দুঃখ মনে 
তুলিরা দেয় __ কমলা বিনাইয়া বিমলার জন্য কাদিলেন; মহিষী বিনাইয়া প্রতাপাদিত্যের জন্য 
কাদিলেন; সরমা বিনাইতে পারিল না বটে, কেবল “মা আমার কি হবে -- ওমা আমি কোথা 
যাবগো।” করিয়া কাদিলে; রেবতী বিনাইয়া আপনার পুত্রের জন্য কাদিল। মালতী কেবল ফুফিয়া 
কীদিল; অরুন্ধতী আপনার অদৃষ্টকে দুষিল, বলিল, “এমতি আমার অদৃষ্ট মন্দ __ স্বীয় রাজ্যসুখ 
পাইলাম না. সনদ্বীপে গেলাম, বৈদানাথ কৃপা করিয়া আমায় আশ্রয় দিলেন; পোড়া বিধাতা 
তাহার পুত্রকে কারাগারে দিল, তাহার ধন ফিরিঙ্গী লুটিল, আবার কোথা রায়গড়ে জুড়াইতে 
আসিলাম, তাহা বিধাতা আমার আগমনে এখানেও সর্বনাশ করিল। আমি আর সংসারে থাকিব 
না __ আমার দৃষ্টি পোড়া শনির দৃষ্টি অপেক্ষা খর, আমার সঙ্গ সর্বনেশে সঙ্গ।” দাসদাসীরা 
কাদিল __ যে আমাদিগকে রাজার যখন রাজ্য গেল, কারাবন্দী হইলেন, তখন আমাদিগের 
আশ্রয় গেল, এখন আমরা কি করি __ কোথায় যাই? প্রভাবতী ক্ষণেক মাত্র ফেল ফেল করিয়া 
চাহিয়াছিলেন, তাহারও মৃগনেত্রে বাণ উথলিল -_ তিনিও কীদিলেন, -_ বল্পভের এইবারে কাল 
উপস্থিত হইল -_ প্রতাপাদিত্য একপ্রকার বল্পভের প্রতি বিরূপ ছিল, এখন আর তাহার পরিত্রাণ 
নাই, “হায় কি হইল ।” বলিয়া কীদিয়া উঠিলেন। এই ত্রন্দনের কোলাহলের মধ্যে কুরায় আসিয়া 
উপস্থিত। গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজমহিলাগণের আলুলায়িতকেশ, বিবর্ণ মুখশ্রী, অশ্রুবিপ্ুত বদন, 
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ভূমিতে উপবেশন ও হায় হাতাশাদি দেখিয়া দ্বারের একপার্থে দীড়াইলেন ___ তাহারও মন গলিয়া 
গেল, তাহারও চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, তাহারও বক্ষঃমধ্যে পাষাণতুল্য ভারবোধ হইল! 
তিনি অল্পে অল্পে কমলাদেবীর নিকট দাঁড়ীইলেন। তাহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া রেবতী 
ক্ষান্ত হইল, অঞ্চলে মুখ মুছিয়া একদৃষ্টে সতৃষ্ণনয়নে তাহার দিকে চাহিলে, কচুরায় অগ্রসর হইয়া 
জানুপাতিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া দক্ষিণহস্তের দ্বারা রেবতীর দক্ষিণচরণ ও বামকরে রেবতীর বামচরণ 
স্পর্শকরতঃ গদগদস্বরে বলিলেন, “মা, প্রণাম হই! আমি কখন আশা করি নাই যে তোমাকে এ 
অবস্থায় দেখিব। তোমাকে যখন সনদ্বীপে প্রথম দেখিলাম, মা তোমার অবস্থায় আমার হৃদয় 
বিদীর্ণ হইল। কিন্তু বিধাতা পাংশুস্তূপের মধ্যে কণামাত্র অগ্নি রাখিয়াছিলেন __ সেই আমার 
একমাত্র আশার উপায় ছিল। এখন মাতা আর ধাত্রী একত্রে দেখিলাম,” বলিয়া কমলাদেবীর চরণ 
ধরিয়া প্রণাম করিলেন। রেবতীর বিষাদ অশ্র আনন্দাশ্রতে পরিণত হইল! রেবতী ব্যস্তে 
_- মার প্রাণ - মা শব্দটি কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র করপুটে পূর্বাস্য হইয়া উদ্দেশে 
যশোহরেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “মাগো, এ সমস্ত তোর খেলা। তুই এখনও 
যশোহরবংশকে ভুলিস্‌ নি। মা এখন আশার অতিরিক্ত ফল পাইলাম, যেন অস্তিমকালে চরণে 
স্থান দিস্!” বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া উদ্দেশে প্রণাম করিলেন ও বলিলেন, “বাছা কচুরায়, একবার 
যশোহরেশ্বরীকে প্রণাম কর।” কচুরায় মাতার আদেশ মতে ভূমিষ্ঠ হইয়া কমলাদেবীর চরণের 
নিকট আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়৷ বলিলেন, “মা, আমার দেবদেব, জগৎগুরু তুমি __ 
তুমিই আমার শ্রেষ্ঠবস্তু ও জগতের ঈশ্বরী! তোমার শ্রীচরণপ্রসাদে আমার সর্বত্র মঙ্গল __ মা 
তুমিই আমার ইষ্টদেবতা।” 
উঠিতে অল্প বিলম্ব করিয়াছেন কি না __ কমলা বলিলেন, “বাছা, যত বড়ই হওনা কেন, তুমি 
মার কোলে বসিতে লজ্জা করিও না।” কচুরায় ভাবিতে ছিলেন যে, মাতা বৃদ্ধা, তাহাকে কোলে 
বসাইতে কষ্ট পাইবেন। যাহা হউক, উঠিয়া মাতার একপার্থে অতি সম্তর্পণে বসিলেন। কমলা 
বলিলেন, “বাছা, কচুরায় তুই ভাল করে কোল ঘুড়ে বস্‌ না __ বাবা গাছকে কি ফল ভারি 
লাগেঠ” 

কচুরায় কমলার কথায় তাঁহার কোল জুড়িয়া ভাল করিয়া বসিলেন। রেবতী দেখিয়া বলিল, 
“দিদি” এ সাদ আমি স্বপ্নে দেখিতাম __ এখন বিধাতার অনুগ্রহে এ চক্ষে দেখিলাম! দিদি তুই 
ধন্য! 

কমলার চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্র বহিতে লাগিল, কমলা ঘন ঘন মস্তকাঘাণ লইয়া বলিলেন, 
“বাবা, অনেক দিন তোকে দেখি নাই __ একবার মুখ তোল দেখি!” 

কচুরায় তাহার গর্ভধারিণীর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলে, কমলা বলিলেন, “আহা! বাছার মুখ 
শুকাইয়া গেছে, রেবতি, কিছু খাবার নিয়ে এসো।” 

ইন্দুমতী ব্যস্ত হইয়া উঠিলে, কচুরায় বলিল, “মা, এখন প্রায় প্রত্যুষ হইয়াছে, এখন আর 
খাব না।” 

কমলা বলিলেন, “বাবা, মার কোলে বসে খাবি, তার আবার সময় কিরে? ইন্দুমতি, বাছার 
জন্য কিছু খাবার আন।” 

রাজমহিবী কচুরায়ের নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সুন্দর সৌম্যমূর্তি 
দেখিয়া স্থির হইয়া এক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে সরমাকে বলিলেন, “সরমা, 
তোর খুড় এসেছেন, উঠ, তাহাকে প্রণাম কর।” সরমা ব্যস্তে উঠিয়া মাতার কাপড় টানিয়া দিয়া 


৩৫৮ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


কচুরায়ের নিকটে যাইয়া পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। কচুরায় বলিলেন, “থাক -__ অমনি 
আশীর্বাদ করিতেছি, চিরজীবি হও ও শীঘ্র রাজমহিষী হও স্ত্রীলোক -_ পাদস্পর্শ করা উচিত 
নয়। মহিষি! কন্যা উপযুক্তা হইয়াছেন, এখন একটি পাত্র স্থির কর।” 

মহিষী একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, “ভাই, এখন এ কন্যাদায় তোমার -_। আহা! মনে 
বড় আশা ছিল __- তা বিধাতা পাথরে আছাড়িলেন!” 

কচুরায় মহিষীর সম্মুখীন হওয়ায়, বিশেষে এই সুরে কথা পড়ায়, কতকটা অপ্রস্তৃত হইলেন, 
বুঝিলেন, এ নিতান্ত ভয়ানক ভূমি, ইহাতে অধিকক্ষণ থাকিলেই ডুবিতে হইবেক; হয় ত মহিধীর 
অপ্রিয় দুই চারি কথা কহিতে হইবেক। কিন্তু, এরূপ সমূহ সঙ্কটের সময় মহিষীর শোকোদ্দীপন 
করিতে মনে কষ্ট হইল। ইতস্ততঃ ভাবিয়া এ কথা চাপা দিবার আশয়ে বলিলেন, “মা, কৈ কি 
খাবার দিবে?” 

ইন্দুমতী ইতোমধ্যে একখানি স্বর্ণপাত্রে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আনিলে, কচুরায় স্থানাস্তরে উঠিয়া 
বসিলেন ও আহারের পূর্ব আচমন করিতে উদ্যত হইলে, একটি তোপের শব্দ হইল। চমকিয়া 
উঠিয়া বলিলেন, “মা, এখন আমি চলিলাম। মহারাজ মানসিংহের অনুমতিতে খধূপ 
ছুটিতেছে। জয়সূচক ধ্বনিও শুনিতেছি। পূর্বদিক পরিষ্কার হইয়াছে, এক্ষণেই মহারাজ 
মানসিংহের সভা হইবেক; আমার সেম্থলে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক, আমি আর বিলম্ব 
করিতে পারিব না। মধ্যাহে, আসিয়া আমরা আপনার নিকট আহার করিব।” রাজমহিষীকে 
বলিলেন, “মহিষি, আহারের সময় আসিয়া সাক্ষাৎ করিব,” উঠিয়া চলিয়া গেলেন। রেবতী 
প্রথমে অসম্মতিসূচক মাথা নাড়িলেন; কিন্তু কচুরায় আবার বলায় স্বীকার পাইলেন। 


ষোড়শ অধ্যায় 


রাজ্যং নিষ্পাদ্য নিবির্বঘ্লমথ বাৎসল্যপেশলঃ। 
বিভাজ্য বন্ধুভৃতেখু বুভুে পার্থিবঃ শ্রিয়ং।। 


“রায়গড় অধিকার হইল। প্রতাপাদিত্য ধরা পড়িয়াছে। সূর্যকূমারের কুকীসেনা তালপুখুরে 
কটক করিয়াছে ।” এবন্বিধ শব্দ সূর্যরশ্মি চতুর্দিকের পেট্রাগৃহে প্রবেশ করিবার পূর্বেই প্রচার 
হইয়াছে । আবাল বৃদ্ধা, যুবা ও প্রৌঢ়, স্ত্রী ও পুরুষ, গৃহস্থ ও কৃষীলোক স্বীয় শত কর্ম ত্যাগ 
করিয়া পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর দিক বিভাগ হইতে ঈশান, অগ্নি, নৈর্ধত ও বায়ুপ্রদিক্‌ 
কেহবা কৌতুহলপ্রিয় তালপুখুরের কুকী কটকে চলিতেছে। যাহারা মহারাজ মান।সংহের 
আক্রমণের সমাচার পাইয়াও স্বীয় দ্বারপিণ্ড অতিক্রম করে নাই, যাহারা শ্রামসঙঘায় ঘায় না, 
যাহারা পিগুমাত্রোপজীবি, যাহারা গ্রামের মধ্যে গোষ্টশ্ব বলিয়া পরিচিত, তাহারাও 
গোসকালের প্রলয়সূচক ধ্বনিতে ও মেদিনীর কম্পনে চালিত হইয়াছে। কেহ ভয়বিপ্লুত, কেহ 
কাকধবজের বেগে গত রাত্রিশেষে রায়গড়ের মন্দিরচয় মৃৎস্ফোটে শকলীভূত হইয়াছে।” কেহ 
__ “রায়গড়ে জনপ্রাণী নাই, যেখানে সভামন্দির ছিল সেখানে ভীষণ অতলম্পর্শ দহ হইয়াছে” 
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কেহ _-, শরশুণার অশ্বথগাছের উচ্চতম শাখায় বিমলাদেবীর হস্ত ঝুলিতেছে।” কেহ 
বলিল, “এমত দুর্ঘটনা কেহ কখন দেখে নাই।” 

গ্রামের গুরুমহাশয়ের মধ্যে বয়োকনিষ্ঠ যাইতে যাইতে পার্স্থ জনৈক বৃদ্ধ ভগ্নপায়িককে 
দেখিয়া বলিল, “হ্যাদে গৌষী, শুনেছ __ আজ উষাকালে কি ব্যাপার হইয়াছে?” 

গৌধী পূর্বে বসস্তরায়ের শাসনে জনৈক মুসলমান পায়িক ছিল। যুদ্ধে তোপস্ফোটে তাহার 
দক্ষিণ পদ ছিন্ন ভিন্ন হওয়ায়, মহারাজ তাহাকে জীর্ণসেবকশ্রেণীভুক্ত করিয়া বৃত্তিনির্ধারণ 
করিয়া দিয়া গিয়াছেন বলিয়া, “মশাই, মানসিংহ সুড়ঙ্গস্ফোটদ্বারা রায়গড় শকলীভূত 
করিয়াছেন। আমরা মহারাজের সময়ে এ প্রণালীর যুদ্ধ অনেক করিয়াছি। স্ফোটের জন্য বারুদ 
প্রস্তুত করিতে আমরা গন্ধকের ভাগ অধিক দিতাম।” 

গুরুযুবা বলিল, “না হে তুমি বৃদ্ধ হইয়া সকল বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়াছ। ধাতুবৈরীর স্ফোটগুণ 
কিছুই নাই -_ তক্ষহি স্ফোটের উপজীব্য।” 

গৌষী বলিল, “মশাই, আমি ভুলিয়াছি? এমত কথা কহিবেন না। গন্ধক জোর করতাঁহৈ, সোরা 
সোরকরতাহৈ, কোএলানে উড়তাহৈ। সোরার ভাগ কম থাকিলে বারুদে শব্দ বড় হয় না।” 

গুরুযুবা বলিলেন, “সে যা হউক, গত প্রাতে একটি নৈসর্ণিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ও 
সর্বদা আমাদিগের এখানে ভূমিকম্প হয়। সীতাকুণ্ডের গিরিগহূরে সাগরবারি প্রবেশ করিয়া 
গিরিস্ফোট হইয়াছে ও তাহারই কম্পনে রায়গড় শকলীভূত হইয়াছে” 

গৌষী জানিত গুরুমহাশয় হইলেই অসামান্য বুদ্ধিশালী হয়। গুরুযুবার কথা শুনিয়া 
আচাভুআর ন্যায় চাহিয়া রহিল। কোন উত্তর করিল না। এমত সময় উগ্রসেন নামক শরশুণা 
গ্রামের আঢ্য কাপালিকচণ্ডাল বেগে অশ্বে আসিয়া ইহাদিগের সম্মুখীন হইয়া বলিল, 
“গুরুমহাশয়, শুনিয়াছ -_- প্রতাপাদিত্য ধরা পড়িয়াছে? অদ্য বেলা দেড়প্রহরের সময় 
রায়দীঘির উত্তর তীরে মহাসভা হইবে। গ্রামের আপামর সাধারণের তথায় আহ্বান আছে। 
তুমি যাইবে না? -_ আমার ছেলে গণেশকে সঙ্গে লইয়া যাইও |” 

গুরুযুবা বান্তে উগ্রসেনকে পথ দিয়া বলিল, “মহাশয়, কোথায় যাইতেছেনঃ গণেশকে 
আমি লইয়া যাইব। প্রাতে ভয়ানক শব্দের কারণ কি? গৌষী বলে, বারুদসহায়তায় রায়গড়ের 
কলব্র স্ফটিত হইয়াছে। গৌষীর জ্ঞান নাই, তাতে আবার বয়স হওয়ায় ভ্রান্তি জন্মিয়াছে।” 

উগ্রসেন বলিল, “গৌবীর অনুমান বড় অন্যথা নহে। গত রাত্রিশেষে বিমলাদেবীর 
বাসমন্দির শকলীভূত হইয়াছে। কারণ নিশ্চয় হয় নাই, কিন্তু অনুমান, 'য বারুদে অকস্মাৎ 
অগ্নি লাগায় এই ব্যাপারটি ঘটিয়াছে। বিমলাদেবীও নষ্ট হইয়াছেন। তাহার ব্যবচ্ছিন্ন শব 
দীঘির কুলে রাখিয়াছে।"” 

উগ্রসেনের কথা শুনিয়া গুরুযুবা উত্তর দিতে ব্যস্ত হইলেন ; কিন্তু উগ্রসেন প্রতীক্ষা না 
করিয়া অশ্ব চালাইয়া দৌড়িল। গুরুযুবা বলিল, “গৌরী, উগ্রসেনের অদৃষ্টে কতকগুলি কড়ি 
হইয়াছে ; কিন্তু জাতীয় বুদ্ধি কোথায় যাইবেক। এ সকল নৈসর্গিক ব্যাপারের প্রকৃত নিদান 
বুঝিতে গেলে, জ্যোতিষে অধিকার থাকা আবশ্যক ।” 

গৌধী কোন উত্তর না করিয়া গুরুযুবার পশ্চাৎ চলিল, ক্রমে যত দীঘির নিকট হইতে 
লাগিল, দেখে __- পথে লোকের জনতা অধিক, লোকারণ্যে পথ চলা সঙ্কট। প্রাতঃকাল বলিয়া 
ও বিশেষে স্থানে স্থানে গাছের ছায়া ও নবদূর্বাদি তৃণাবৃতহেতু ধূলী তত উঠে নাই। 

এদিকে রায়গড়ে কলব্রমধ্যে রাজপুরুষেরা ব্যস্তে স্ব স্ব প্রয়োজনে দৌড়িতেছে। সূর্যকুমার 
ক্ষণেকে কুকীকটক হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মালিকরাজের অন্বেষণ করিতে করিতে গোবিন্দের 
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সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, দূর হইতে গোবিন্দ অভিবাদন করিয়া সসন্ত্রমে বলিল, “জয়স্তীরাজ! 
গত রাত্রিতে আপনার কুকীগুল্মে যথেষ্ট শ্রম করিয়াছে।” 

সূর্যকূমার বলিল, “ভাই, ক্ষমতায় যত হউক বা না হউক, অনেকটা বিভীষিকায় সিদ্ধ 
হইয়াছে। আমরা যেমন অসভ্যজাতি, আমাদিগের বেশভৃষাও তদুপযুক্ত। আমাদিগের অস্ত্রে, 
এখনকার যুদ্ধ প্রণালীতে কোন ফল দেখে না। অগ্নিযন্ত্র যেরূপ শক্রঘাতী, কাগ্ডগোচর ও 
কঙ্কপত্রে বালক্রীড়ার ন্যায় হইয়াছে। সুবিধার মধ্যে কুকীসেনার অসভ্য আকার, বিকট গর্জন 
ও অনৈসর্গিক লম্ষঝম্ফ দেখিয়া প্রতাপাদিত্যের সেনারা রাত্রি কাল বলিয়া তাহাদিগকে ভূত 
প্রেত সংশয়ে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়াছিল।” 

গোবিন্দ বলিল, “মহাশয়, আপনার ওকথা আমি শুনিতেছি না। আমি স্বচক্ষে সমস্ত 
দেখিয়াছি, কুকীসেনার মত অকুতোভয়, অসমসাহসী ও অমিততেজা অস্ত্রধারী গত রাত্রির যুদ্ধে 
কেহই ছিল না। এত উৎসাহ ও এমত প্রভুভক্ত ভট প্রায় দেখা যায় না।” 

সূর্যকুমার বলিল, “আমার পিতা *শিবচন্দ্র মহারাজের গুণেই এ কুকীরা এককালে মোহিত 
হইয়াছিল। এখন তাহারই পুত্র বলিয়া আমাকে ন্নেহ করে।” 

গোবিন্দ বলিল, “তাহার কোন সন্দেহ নাই। অপরিমিত শ্রদ্ধা না থাকিলে আপনার 
অনবগতিতে তাহারা এত কষ্টি স্বীকার করিয়া এতদূর হইতে আপনার আদেশ পালন করিতে 
আসিত না।” 

সূর্যকূমার বলিল, “ইহাতে নন্দরামের বিশেষ সাহায্য আছে। যেরূপ শুনিতে পাই, 
লটকার শাসনে প্রজামগ্ডলীতে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে ত্বরায় আমার সে স্থানে 
উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। নন্দরাম আমাকে রওয়ানা করিবার জন্য ব্যস্ত করিয়াছে। আমি 
কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। মালিকরাজের অনুসন্ধান করিতেছি, তুমি মালিকরাজকে 
কোথাও দেখিয়াছ ?” 

গোবিন্দ বলিল, “মালিকরাজকে আমি কলত্রের দক্ষিণ দ্বারে দেখিয়াছিলাম -_ তাহার 
পিতা বিজয়কৃষে্্র সহিত কথা বলিতেছিল।” 

সূর্যকূমার বলিল, “আমি তাহার নিকট চলিলাম, ত্বরায় পুনরায় সাক্ষাৎ হইবেক। তোমার 
দেশের সমাচার কি?” 

গোবিন্দ বলিল, “এই ত সবে আমরা গেডিজ হইতে আসিতেছি, আমাদিগের আসিবার 
পরের স্বাদ জানি না। মহাশয় নমস্কার হই।” 

সূর্যকূমার নমস্কার __ বরদাকষ্ঠকে আমার প্রিয়ভাষ দিবেন।” বলিয়া গোবিন্দের নিকট 
হইতে কলত্রের দক্ষিণদিগস্থ সুড়ঙ্গ দিকে চলিল। সুড়ঙ্গের দ্বারের পার্থে একটি কেয়াঝোপের 
মধ্যে কথোপকথনের শব্দ পাইয়া সূর্যকুূমার তাহার পথ অনুসন্ধান করিয়া না পাওয়ায়, একটু 
স্থির হইয়! দাঁড়াইয়া নিন্নস্বরে মালিকরাজের ধ্বনি বুঝিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, “মালিকরাজ, 
তুমি কোথায় আমি তোমাকে খুঁজিয়া পাইতেছি না।” সূর্যকুমারের শব্দ হইবামাত্র ঝোপের 
কথোপকথন ক্ষান্ত হইল, তাহারই অব্যবহিতপরে মালিকরাজ কেতকীর ঝোপের নীচের কীটা 
ও ডাল সরাইয়া দণ্ডবৎ হইয়া অল্পে অল্পে বাহিরে আসিলে সূর্যকুমার হাসিয়া বলিল, “কি ভায়, 
একেবারে মৃৎ্শায়ী কেন?” মালিকরাজ বলিল, “বিধাতা ক্ষণেকে অতি উচ্চ পর্বতশিখরকে 
সমুদ্রতলে পাড়িতে পারেন, -_ আমার মৃৎশয়নের আশ্চর্য কি?” 

সূর্যকূমার মালিকরাজের শোকপূর্ণ ওঁদাসবাক্যে চমকিয়া উঠিলেন, আপনাকে দুষিয়া অগ্রসর 
হইলেন ও উত্থানোম্মুখ মালিকরাজের করঘ্বয় ধরিয়া বলে ও প্রেমে তাহাকে দণ্ডায়মান করিয়া 
আলিঙ্গন করিত করিতে বলিলেন, “ভাই, তোমার কথায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে। আমি 
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মূর্খ _- সকল বিষয়েই নিদয়ের ন্যায় অগ্রাহ্য করিয়া এমত পুরুষবাক্য ব্যবহার করি যে, 
যাহাকে প্রয়োগ করি তাহার মর্মভেদাপেক্ষা আমার মনস্তাপ গুরুতর হইয়া ওঠে।” 

মালিকরাজ কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া বলিল, “সূর্যকুমার তোমার কোন দৌষ নাই। 
ভাই, আমার অদৃষ্ট মন্দ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার সমস্ত আশা উন্মৃলিত 
হইয়াছে __ এক্ষণে আমার জীবনে কোন সুখ নাই। তোমার কুকীদিগের মুখে কি শুনিলে? 
তুমি কি একাস্ত আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে?” 

সূর্যকূমার বলিল, “আমি ভাই একপ্রকার মন্তের ন্যায় হইয়াছি, আমি বুঝিতে পারিতেছি 
না যে আমার অদৃষ্ট এখন সুপ্রসন্ন কি আমার কুগ্রহ কেন্দত্রী? নন্দরাম আমাকে অদ্যই 
জয়স্তীপুরের জন্য যাত্রা করিতে অনুরোধ করিতেছে। এদিকে প্রতাপাদিত্য পরাজিত হওয়ায় 
আমার সমস্ত ভরসা উৎসন্ন হইল। আবার এখন শুনিতে পাইলাম, সত্য মিথ্যা বলিতে পারি 
না, দক্ষিণ সুড়ঙ্গে ধরা পড়িয়াছে।” 

মালিকরাজ বলিল, “ভালই হউক আর মন্দই হউক প্রতাপাদিত্যের অনেক গুণ ছিল। 
আমরা তখন বুঝিতে পারিলাম না। ব্যস্ত হইয়া এখন নিতাত্ত ঘৃণাস্পদ হইয়াছি। আমার 
পিতার অবস্থার কথা কহিবার নহে --” 

সূর্যকূমার বলিল, “তিনি এখন কোথায়? মহারাজ মানসিংহ যেরূপ উদারস্বভাব ও 

মালিকরাজ বলিল, “তিনি এক্ষণে এই ঝোপে আছেন। আমাদিগের মহারাজও এই ঝোপে 
ছিলেন, কিন্তু চঞ্চল স্বভাব সুলভ অস্থির বুদ্ধির দোষে এখন নষ্ট হইবেন। পিতা এত নিষেধ 
করিলেন, কিন্তু শুনিলেন না, বলিলেন বিজয়কৃষ্! আমি দ্বাদশ ভৌমিকের শিরোমণি হইয়া এখন 
সরীসৃপের মত, অনুসৃত মৃগের মত, অনাথা ও পীড়িতা স্ত্রীর মত, কাপুরুষের মত লুকাইয়া 
প্রাণরক্ষা করিব না। যাই, দক্ষিণ সুড়ঙ্গ দিয়া পেট্রায় যাই, দেখি, যদি রণভঙ্গসেনা সঙ্কলন করিয়া 
ও রায়গড়ে স্বাধীন সেনাবলে পুনরায় রায়গড় দখল করিতে পারি। মানসিংহ জয়মদে মত্ত হইয়া 
অবশ্যই বিশ্রাম করিতেছে। এখন দুই একদিন কিছু আমার অনুসরণ ব্যতীত অপর কোন আক্রমণ 
বা যুদ্ধে ব্যস্ত হইবেক না। ততক্ষণে যশোহরে যে সেনাসঞ্চালনের আদেশ পাঠাইয়াছি, ফলবান 
হইয়া থাকিবেক। একবার যশোহরের ভটগুল্ম এখানে উপস্থিত হইলে যবনদাস অপমানশ্বাকে 
দেখি। বর্থমান চিরকাল জয়কেতে। যদি এক্ষণে আমাকে নিক্ররিয় দেখে, অবশ্যই আমার বিপক্ষে 
অস্ত্রধারণে দুইবার ভাবিবেক না। যদি তাহাকে কোন বিভীষিকা দেখাইয়া নিরস্ত করিতে পারি, 
তাহা হইলে কতকটা হয়। সে শুনিতেছি এখন উপটৌকন দিয়াও অল্প মূল্যের বেদামী রসদ দিয়া 
পারিলেন না। কেবলমাত্র বলিলেন যে, “মহারাজ, এখন যেরূপ জয়স্রোত চলিয়াছে, তাহায় 
রায়গড়ে আপনি আত্মীয় কাহাকেও পাইবেন না -- সকলেই এখন মহারাজ মানসিংহের 
অনুগমন করিবেক। আপনি এখন কোথাও থাকিয়া ঘটনার গতি লক্ষ্য করুন, সময়ের ও 
সুযোগের প্রতীক্ষা করুন। এখন গ্রামকুটে আপনার বিপরীতাচরণ করিতে বিলম্ব করিবেক না।” 
না।” পিতা বলিলেন. “মহারাজ. আপনি একক. এখন শক্রসেনার হস্তে পড়িলে মান হারাইবেন। 
অতএব আমার পরামর্শ যে আপনি কোন নিভৃতস্থানে অজ্ঞাতবাস করুন! এখানে প্রথম হাঙ্গাম 
স্থির ইইলে, পরে আমরা সম্ধিপ্রস্তাব পাঠাইয়া মানসিংহের মত অবগত হইতে পারিব। এখন 
আপনি সহায়হীন সম্পত্তিীন; আপনার একটিও সৈন্যাধ্যক্ষ আপনার নিকট নাই, আর আমার 
অনুমান, কেহই দলস্থ হইবেক না; কৃষ্ণনাথ রণবীর বাহাদুর মারা পড়িয়াছেন; হুজুরমল নরাধম 
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মুসলমান জাতীয় আচরণ করিয়াছে __ বিশ্বাসঘাতক এখন আপনার বিপক্ষে অস্ত্র ধরিতে 
লজ্জিত হয় না, সুর্যকুমার স্পষ্টই মানসিংহের দলস্থ হইয়া রায়গড় অধিকার করিল; মালিকরাজ 
মহারাজার জন্য অস্ত্র ধারণ করিবেক না __ স্বীকার করিয়াছে; মহারাজ, আপাততঃ আপনার 
মঙ্গল দেখিতে পাই না। তবে যদ্যপি অজ্ঞাতবাসে কিছুদিন বিলম্ব করেন, তবে কালের মাহাত্ম্য, 
ঘটনাপ্রবাহে, কোন নৃতন সুযোগ উপস্থিত হইলে, যশোহরেম্বীর কৃপায় সমস্ত মঙ্গল হইতে 
পারিবে।” মহারাজ পিতার এই কথা শুনিয়া জুলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “তোমার সতর্ক 
পরামর্শে আমার প্রয়োজন নাই। আমি এক্ষণে দুর্গের বাহিরে যাইলেই গঞ্জালিস প্রভৃতি 
উপস্থিত _- পরামর্শে কান দিলেন না; পিতাকে বলিলেন, “বিজয়কৃষ্ণ, তুমি কিছুই বুঝিতেছ 
নাঃ যাহা হউক, এক্ষণে আমি সুড়ঙ্গ দিয়া চলিলাম, তুমি আমার জন্য একটা অশ্ব ত্বরায় 
বাগপোতার চড়িয়ালের খেয়াঘাটে পাঠাইয়া দাও ।” 

মালিকরাজ বলিল, “এখন এমত ভ্রম হইয়াছে যে, এই নিরাশ্রয় অবস্থায়, নারকী 
গঞ্জালিসের সাহায্য পাইতে দৃঢ়বিশ্বাস। তাহার কি স্মরণ নাই যে, যখন আরাকাণের রাজা বাক্লা 
অধিকার করিয়াছিল, তখন তাহার মনস্তুষ্টির জন্য ফিরিঙ্গী কিলেদার কার্বাল্‌ হুকে আশ্রয় 
দিয়াও নষ্ট করিয়াছেন? এখনও পিদ্রু __ তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিদ্যামান আছে, সে কি নিরাশ্রয়, 
ভরষ্ট-রাজ্য, নিঃস্ব রাজাকে ছাড়িবেকগ” 

সূর্যকুমার বলিল, “কার্বাল্হুকে _- যেরূপ হত্যা করিয়াছিলেন তাহা আর্যমণ্ডলীতে অনুপমেয়, 
অপূর্বপ্রতিম হইয়াছে। সে কলঙ্ক আমাদিগের শরীর ভস্মীভূত হইলেও যাইবেক না।” 

মালিকরাজ বলিল, “তাহা লইয়া আমার পিতার সহিত কয়েক দিন মহারাজার বাক্যালাপ বন্ধ 
হইয়াছিল। কার্বাল্ছ বাক্লা হইতে সাহায্যের জন্য প্রথমে দূত পাঠায়। সে দূত আসিয়া রাজজামাতা 
রামচন্দ্ররায়ের দেবান হইয়া ফিরিঙ্গীরা বাক্‌লা শাসন করিতেছিল বলায়, মহারাজ দূতকে যথেষ্ট 
সমাদর করিয়া অর্থ ও সেনা দিবার আপা দিয়া কার্বাল্হকে আসিতে অনুরোধ করেন।” 

সূর্যকুমার বলিল, “সে কি রামচন্দ্ররায়ের কারারোধের পর?” 

মালিকরাজ বলিল, “এ ব্যাপার রামচন্দ্ররায়ের কারারোধের অতি অল্প দিন পরেই 
ঘটিয়াছিল। রামমন্দ্ররায় কারারুদ্ধ হইয়াছে, সমাচার বাক্লায় পৌঁছিলেই, তত্রত্য ফিরিঙ্গীরা এক 
মহান সভায় বাকৃলার শাসনের ভার গ্রহণ করে ও যত দিন না রামচন্দ্ররায় অব্যাহতি পান, তত 
দিন এই নিয়মে শাসন চলিবেক এমত বন্দোবস্ত করে। ত্রমে রামচন্দ্ররায়ের নামমাত্র রহিল, সমস্ত 
ক্ষমতা ও রাজভাণ্ার ফিরিঙ্গীরা হস্তগত করিল। ক্রমে উচ্চ রাজকর্ম হইতে হিন্দুদিগকে বহিষ্কৃত 
করিয়া ফিরিঙ্গীকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। এদিকে আরাকাণের মগেরা বাকৃলা লুট করিয়া 
অনেক ফিরিঙ্গীকে অকস্মাৎ রাত্রিতে আসিয়া নষ্ট করতঃ বাক্লায় মগশাসন স্থাপন করিল। 
কার্বাল্হু প্রাণভয়ে বাকলা হইতে গেডিজে যাইয়া আশ্রয় লইল ও তথা হইতে মহারাজার সহিত 
কথাবার্তা চালাইতে লাগিল। কার্বাল্হর উদ্দেশ্য যাহা থাকুক, যেরাপ প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহায় 
বাকলাতে মহারাজের শাসন স্বীকার করিয়া তাহার পক্ষ হইতে অথবা তাহার জামাতা 
রামচন্দ্ররায়ের পক্ষ হইতে ইজারা লইতে প্রস্তুত ছিল। মহারাজ সমস্ত স্বীকার করিয়া কার্বাল্হুকে 
স্বীয় সভায় আনাইলেন ও রাত্রিতে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যশোহরেশ্বরীর মন্দিরের নিকট লইয়া 
গেলেন, অন্ধকার রাত্রি অপর কেহই সঙ্গে ছিল না, মন্দিরের দ্বারস্থ হইবামাত্র কয়েকজন লোক 
বলিদানের স্থানে স্তস্তমধ্যে পশুবৎ ফেলিয়া ছেদন করিল। নৃশংস মহারাজ উপস্থিত থাকিয়া দেবীর 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৩৬৩ 


উদ্দেশে নরবলি ঘাতন করিলেন। জনপ্রবাদ এই যে, যখন স্তন্তে কার্বালহুকে ফেলিয়াছিল তখন 
আমার কি অপরাধে এমত দন্ড হইতেছে? আর একান্তই যদি আমাকে প্রাণে মারেন, তবে 
আমাকে পশুরূপে বলিদান করিবেন না, আমাকে বীরের ন্যায় কাটিয়া ফেলুন ও আমার মৃত্যুর 
পর আমাদিগের শান্ত্রমতে আমার অস্ত্েষ্টিক্রিয়া করিবেন। আমি প্রাণ ভিক্ষা চাহি না ও আপনার 
নিকট পাইতেও আশা করি না, তবে ধর্মের জন্য নিতান্ত উদ্বিগ্ন ইইতেছি। কিন্তু পিতার নিকট 
শুনিয়াছি যে, প্রতাপাদিত্য স্বয়ং তথায় ছিলেন না। এ সমস্ত ব্যাপারটি গোবর্ধন নামক কিলেদারের 
পরামর্শ ও মানুল্লায় স্বহস্তকৃত।” 

সূর্যকুমার বলিল, “নরাধম এখন সেই সকল পাপের প্রতিফল পাইবেক। তো&াণ পিতা 
এখন কেমন আছেন £” 

মালিকরাজ সূর্যকুমারের এই প্রশ্মটি শুনিবামাত্র একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িল ও তাহার 
চক্ষুর্ঘয় দিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল। সূর্যকূমার মালিকরাজের হাত ধরিয়া তাহাকে সাস্তবনা 
করিতে লাগিলেন, স্বীয় বন্ত্র দিয়া তাহার মুখ মুছাইয়া দিলেন ও বলিলেন, “ভাই এত অস্থির 
হইও না। তোমার পিতার কোন অসুখ হয় নাই ত? 
তাহার এ বৃদ্ধাবস্থায় কত কষ্টই পাইবেন তাহা বলিতে পারি না। রণবীর বাহাদুর যুদ্ধে মরণে, 
এক প্রকার লৌকিক কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন__ আর যুদ্ধে মরণেতো স্বর্গলাভ। তিনি 
জীবিত থাকিলে, এ পরাজয়ের পর বন্দী হইয়া অতি কষ্টে জীবন কাটাইতে হইত।” 

সূর্যকুমার বলিল, “তোমার এ' আশঙ্কা একান্ত অমূলক, আমার সহিত মহারাজ 
মানসিংহের এই বিষয় লইয়া কথাবার্তা হইয়াছিল। তখন আমি রণবীর বাহাদুরের মৃত্যুর 
সংবাদ অবগত ছিলাম না। রণবীর বাহাদুর কোথায় ও কি প্রকারে প্রাণ হারাইলেন? 

মালিকরাজ বলিল, “পিতার নিকট শুনিলাম তিনি কৃষ্তবর্মাবৃত পুরুষের আক্রমণ কালে 
প্রাণত্যাগ করেন। অন্ধকারে স্বীয় সেনার অস্ত্রে, কি মহারাজ মানসিংহের সেনার হস্তে আহত 
হন-_ স্থির নাই।” 

সূর্যকূমার বলিল “মহারাজ মানসিংহ বলিয়াছেন যে, নির্দোবী কর্মচারিগণকে বিশেষে 
রণবীর বাহাদুর ও বিজয়কৃষ্ণ সচিবকে উচ্চপদ দিতে হইবেক, তবে তাহারা যদ্যপি অস্বীকার 
করেন, মানসিংহের ইচ্ছা__তীহাদিগকে পদোপযোগী বৃত্তি দিয়া বন্দোবস্ত করিবেন।” 
প্রধান সচিব, যদিচ মহারাজ তাহার পরামর্শ লইয়া কোন কর্ম করেন নাই ও যদিচ দিল্লীর 
সম্রাটের সম্বন্ধে প্রতাপাদিত্য সমস্তই-স্বীয় বুদ্ধিতে করিয়াছেন, তথাপি তাহার সচিব দিল্লীর 
চক্ষে নির্দোধী হইতে পারিবেন না। এ বৃদ্ধবয়সে তাহাকে লইয়া আমি কি প্রকারে রক্ষা পাইধ, 
বলিতে পারি না। তিনি এ কেতকীর ঝোপে বসিয়া ক্রমাগত “হা হতোম্মি। আমার কি হইল। 
আমি কোথায় যাইব।' এবন্বিধ শোক করিতেছেন ।” 

সূর্যকূমার বলিল, “চল আমরা তাহার নিকট যাই ও তাহাকে সাস্তনা করিয়া লইয়া আসি। 
এস্থল হইতে তাহাকে লইয়া কমলাদেবীর আবাসে রাখিব। পরে কচুরায়কে সমস্ত অবগত 
করাইয়া তাহার সহিত বিজয়কৃষন্কে মহারাজ মানসিংহের দরবারে লইয়া যাইব। 

মালিকরাজ ও সূর্যকূমার কেতকীঝোপে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, মধ্যস্থ পরিষ্কার ভূমিতে 
নবীন কোমল তৃণের উপর বিজয়কৃষ্ণ হেটমুণ্ডে বসিয়া আছেন, স্বীয় করতলে কপোল ন্যস্ত 
করিয়া শূন্যদৃষ্টি করিতেছেন, চক্ষু উন্মীলিত আছে কিন্তু দৃষ্টি নাই। কর্ণে শব্দ প্রবেশ করে না, 


৩৬৪ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


অধরোষ্ঠ কিঞ্িত লঙ্মমান, এককালে শোকে অবসন্ন। সূর্যকূমার বিজয়কৃষ্ণের কাতর অবস্থা 
দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। অতি মন্দ মন্দ পদবিক্ষেপে নিকটস্থ ঘাসের উপর বসিল। বিজয়কৃষণ 
সূর্যকূমারকে দেখিয়া আর চক্ষু চাহিয়া থাকিতে পারিল না, অশ্রবিমোচন করিতে লাগিল। কতক্ষণ 
এরূপ নীরবে অশ্রুপাতের পর বন্তুদ্ধারা মুখ মুছিয়া বলিলেন, “সূর্যকুমার বাবাজী কেমন আছ? 
গতরাত্রির যুদ্ধে অনেক কষ্ট পাইয়া থাকিবে, এত প্রত্যুষে বিশ্রাম ত্যাগ করিয়া এখানে আসিবার 
প্রয়োজন কি? যাও__ একটু বিশ্রাম কর। আমার জন্য চিন্তিত হইও না। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি 
আমার মৃত্যুকে আশঙ্কা নেই। আমার জীবিতাশাও নাই। এখন আমার কারাগার ও প্রাসাদ উভয়ই 
তুল্য। তবে অপঘাত অদৃষ্টে ছিল-_- কি করিব__আমার ত সৎকার নাই। মালিকরাজকে 
কৃপাদৃষ্টিতে দেখিও ও আমার মৃত্যুর পর অনায়াসে যদ্যপি আমার অস্থি সঙ্কলন করিয়া 
ভাগীরীর জলে দিতে পার তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট। মাদৃশ নারকীয় অস্থি ভাগীরথীর খাদে 
পড়িলেই কিছু আমার গঙ্গালাভ হইবেক না__ রুদ্রপিশাচ আছে__ তবে কোন গতিকে যদ্যপি 
একবার নারায়ণক্ষেত্রে অস্থি-গুলিকে দিতে পার, তাহা হইলেই স্পর্শফল অবশ্যই লাভ করিব। 
পরে অবকাশ পাইলে একবার মালিকরাজকে গয়াধামে পাঠাইও ৷ মালিকরাজকে করুণদৃষ্টিতে 
দেখিবে__এখন সে অনাথ, আশ্রয়হীন হইল ।” সূর্যকুমার করুণস্বরে বলিল, “মহাশয় অকারণ 
আত্মাকে কষ্ট দিবেন না। যুদ্ধে জয় পরাজয় চিরদিন আছে। রাজসেবা যদি চ মানের কর্ম কিন্ত 
তাহা তাল বৃক্ষের ছায়ার ন্যায় অস্থির ও চঞ্চল। প্রতাপাদিত্যের রাজ্য নষ্ট হইল বটে কিন্ত 
আপনার পদের কোন হানি এখন পর্যস্ত দেখা যায় না। আপনি হতাশ হইবেন না। মহারাজ 
মানসিংহ অতি সুবিবেচক. তাহার নিকট কাহারও কোন চিন্তা নাই। প্রতাপাদিত্য স্বীয় দুক্র্মের 
ফলভোগ করিবেন, তাহার সহিত আপনার এক্ষণে কোন সম্পর্ক নাই।” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল-“সূর্যকুমার, আমবা পুরুষানুক্রমে রায়বংশে প্রতিপালিত __রায় বংশের 
উন্নতিতে আমাদিগের বৃদ্ধি ও তাহার অধোগতিতে আমাদিগের সর্বনাশ। মহারাজ বসস্তরায়ের 
আমলে আমরা মহামান্যের সহিত কাটাইলাম, এখন আমাদিগের পাপে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের 
অকালে অস্ত হইল। হা বিধাতঃ আমি বর্তমানে রায়বংশের এই দুর্দশা ।” 

বিজয়কৃষণ কাতর স্বরে বিধাতা স্মরণকরতঃ করতল দ্বারা স্বীয় ললাটে আঘাত করিলেন। 

সূর্যকুমার বলিল, “মহাশয় আপনি মুগ্ধ হইবেন না। বিজ্ঞ হইয়া এত অভিভূত হইলে 
আমরা নিরুপায়__ মালিকরাজ আপনার বাক্য শুনিয়া হতোদ্যম হইল। আপনি সাহস বাঁধিয়া 
তাহাকে আশ্বাস দিন। বিজ্ঞেরা আপৎকালে এত আচ্ছন্ন হন না। আপনি অস্থির হইলে 
মালিকরাজের কি হইবে?” 

বিজয়কৃষ্ণ বলিল, “সূর্যকুমার, প্রতাপাদিত্যের অদৃষ্টের কথা চিত্তিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছি। 
এক্ষণে তিনি নিঃস্ব ভ্রষ্টরাজ্য ও নষ্টাত্্ীয়। যশোহর হইতে গুপ্তগতি প্রমুখাৎ যাহা শুনিতেছি, 
তাহা যদ্যপি সত্য হয় তবে মহারাজের সে স্থানেও বড় মঙ্গল নহে। এ দিকে জনপ্রবাদ যে 
যশোহরেশ্বরী যশোহরধামে বাম হইয়াছেন। সরমার বেশে প্রতাপাদিত্যের সভায় উপস্থিত 
হওয়ায়, মহারাজা কুগ্রহের বশে তাহাকে পরুষবাক্য বলিয়াছেন। দেবী মন্দিরে বিমুখ হইয়া 
বসিয়াছেন। সূর্যকুমার, তুমি সুবোধ সকলই বুঝিতে পার, যেরূপ উপসর্গ আনুষঙ্গিক অমঙ্গল 
সূচনা চারিদিকে দেখা যায়, তাহাতে তো আমার হৃৎকম্প হয়। সূর্যকুমার তোমার ক্ষমতা 
বলে তুমি ত্বরায় স্বরাজ্য অধিষ্ঠিত হইবে। দেখ, অনাথা সরমাকে ত্যাগ করিও না। সরমা 
তোমারই আর কাহাকেও জানে না। এক্ষণে যে প্রতাপাদিত্য এ বিপদ্‌ হইতে পরিত্রাণ 
পাইবেন, এমত আশা করি না। সরমা আপাততঃ পিতৃদুঃখে পাগলিনী প্রায় হইবেক। কিন্তু 
তাহার মন তোমারই। প্রথম শোকের জ্বালা একটু শীতল হইলে তুমি যত্ব করিও, সরমা 
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তোমারই। বাবাজি আমার নিকট স্বীকার কর যে, পূর্বে মহারাজের উপর যে কিছু অভিমান 
ছিল, তাহা সরমার জন্য বিস্মৃত হইবে। তুমি উদার স্বভাব ও দয়ার্র হৃদয় ক্ষমাণ্ডণ তোমাতে 
যথেষ্ট আছে। এখন তোমরা স্বীয় কর্মে যাও, আমি কমলাদেবীর মন্দিরে যাই-_ রাজমহিযী 
ও সরমাকে সাস্তবনা করি, পরে অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহা ঘটিবেক।” 

সূর্যকূমার বলিল, “মহাশয় আপনার বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। মহারাজ মানসিংহের নিকট 
যাহা কিছু বলিতে হইবেক, তাহা আমি না পারি কচুরায়ের দ্বারা বলাইব। সরমাকে আমার 
প্রেম জানাইবেন। তাহার মনের অবস্থা দেখিয়া যাহা বক্তব্য হয় বলিবেন, আমি বালককালাবধি 
আপনাকে পিতৃব্যের ন্যায় দেখিয়া থাকি।” 

সূর্যকূমার মালিকরাজের সহিত একযোগে পথের কীটা সরাইয়া দিলে, বিজয়কৃষঃ 
কেতকীবন হইতে বহিষ্কৃত হইলেন, সূর্যকূমার ও মালিকরাজ সুড়ঙ্গের দিকে চলিল। 

সূর্যকূমারেরা কিছু দূর চলিয়া গেলে, বিজয় কৃষণ নিকটস্থ অশ্বখ বৃক্ষের নীচে বিশ্রাম প্রস্তরে 
বসিয়া চিত্তিতে লাগিলেন। ভাবিলেন ইহারা যৌবনসুলভ ভাসমানমনে সমস্ত বিষয়ের সুন্দর 
দিক দেখে, কিন্তু আমার বয়োধিক হইয়াছে, আমি শত শত বার হতাশ হইয়াছি, অনেক কষ্টও 
পাইয়াছি। আমার আশা এখন আর তত বলবতী নাই। এখন কল্পন। সকল কর্মে কুটার্থ দেখায়। 
ফলে বিজ্ঞকের কর্তব্য, ভবিষ্যৎ বিচারে প্রথমে কুটের ঘরে লইয়া যাওয়া উচিত, পরে যদি 
কোন উপায়ে মন্দের কোটরে স্থান না পাওয়া যায়, তবেই এক দিন ভাল আশা করিতে পারি। 
এখন প্রতাপাদিত্য যেরূপ আপন্ন, তাহার যে তিনি আর মাথা তুলিয়৷ দীড়াইবেন, এমত বোধ 
হয় না। কৃষ্ণনাথ রণবীর-বাহাদুরের মৃত্যু, হুজুরমলের পলায়ন, সূর্যকূমারের প্রতিকূলতা, 
বর্ধমানের অমৈত্রতা একত্র হইয়া অনর্থের মূল হইয়াছে। যখন কুলদেবতা বাম হইলেন তখন 
অবশাই কুদশার উদয় সন্দেহ নাই। প্রতাপাদিত্যের অভিষেক পিতৃব্যশোনিতে হইয়াছিল, 
এক্ষণে সেই অভিষেকের চরম উপস্থিত। কচুরায়কে রেবতী লুকাইয়া রক্ষা করে, এখন 
প্রতাপাদিত্য লুকাইয়াও বাঁচিবেন না। যে দিন মহারাজ স্বীয় জামাতাকে হত্যা করিবার আদেশ 
দেন, তখন মহারাজের সর্বনাশ হইল জানিলাম। যখন শরণাগত ও আশ্রিত কার্বাল্হ্‌ ফিরিঙ্গী 
আশ্বস্ত হইয়া মহারাজার আশ্রয় লইবার পর, মহারাজ তাহাকে পশুরূপে হত্যা করেন, তখনই 
প্রতাপাদিত্যের শুভ সূর্য অস্ত হইল। যখন মহারাজের বাল্যচাপল্যবশতঃ গুরুজনে বিপরীত 
দৃষ্টি করিলেন, তখনই তীহার সর্বনাশের ইষ্টকারোপণ হইল। যখন মহারাজ স্বীয় খুল্লতাতের 
রাজ্যে ঈর্যাদৃষ্টি করিলেন, তখন জানিলাম যে, মহারাজ অধপতনে সংকল্প করিলেন। তবে 
যে এত দিন এমত স্থির সর্বনশ্বর রাজার অনুকরণ ও ॥সবা করিলাম, তাহার কারণ 
মালিকরাজ। মহারাজ বসস্তরায়ের মৃত্যুর পর, দ্বিতীয় উপযুক্ত আশ্রয় রহিল না। আমার যদিচ 
তীর্থবাস করিলে চলিত, কিন্তু তনয়ের মঙ্গল চিন্তায় অগত্যা, বর্ধনশীল অধিপতির সেবা 
করিতে হইয়াছিল। এখন যেরূপ গতি দেখিতেছি, তাহায় স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, প্রতাপাদিত্যের 
আর শ্রেয়ঃ নাই। এখন তাহাকে ত্যাগ না করিলে, ভগ্নতরির নিমড্জনের সহিত আমাকেও 
অধোদেশে যাইতে হইবেক। ক্রমে অবকাশমত মহারাজ মানসিংহের মনোরঞ্জন করিব। 
সূর্যকূমারের এখন সৌভাগ্যের উদয়; তাহার সহিত আমার চিরদিন প্রীতি আছে; সে যুবা __ 
যৌবনসুলভ ওঁদার্যে সকল বিষয়ের প্রকৃত লিঙ্গসমর্থনে ভ্রান্ত হইয়া থাকে সংসারের মতে সে 
সরল, অতএব তাহার সরলতার ফলভোগ করা যাইবেক। যদি প্রতাপ'দিত্য পুনরায় স্বীয় রাজ্যে 
অধিষ্টিত হয়, তবে তাহার সেবা গ্রহণ অল্লায়াসসিদ্ধ। স্থিরবুদ্ধিতে এাবিতে গেলে, এটা একপ্রকার 
আমারই মঙ্গলের জন্য হইয়াছিল। যাহা হউক, পূর্ব ঝষিবাক্য অন্যথা হয় না, __ সংসারে বুদ্ধিই 
একমাত্র ধন, বুদ্ধি থাকিলে দর্শনকষ্টকর কর্মে সুখসেব্য ফল পাওয়া যায়। কচুরায় যদ্যপি আসিয়া 
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থাকে তবেত আমার কোন চিন্তা নাই।” এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে বিজয়কৃষ্ণ 
কমলাদেবীর আবাসে চলিলেন। 

এদিকে সূর্যকূমার ও মালিকরাজ ক্রমে দীর্ঘিরকূলে উপস্থিত হইলে, মোগলসৈনিকের মুখে 
শুনিলেন যে, প্রতাপাদিত্য ধরা পড়িয়াছে। গড়ের প্রধান মন্দিরে সম্রাট সভা হইতেছে, ত্বরায় 
সকল প্রধান রাজপুরুষের অধিষ্ঠান হইবেক। ্‌ 

সূর্যকূমার বলিল, “মালিক, চল আমরা বেশ পরিবর্তন করিয়া সভায় যাই।” 

মালিকরাজ বলিল, “আর বস্ত্র পরিবর্তনের প্রয়োজন কি? সভা অল্পক্ষণই বসিবেক।” 
সূর্যকূমার বলিল, “না -_- না সম্রাট সভার উপযুক্ত বেশ ধারণ না করিলে, মহারাজ 
মানসিংহের অপমান করা হয়। আমাদিগের বন্ত্র বর্মাদি শোণিতকর্দমাদিতে দূষিত হইয়াছে।” 

মালিকরাজ বলিল, “তবে যদি বেশ পরিবর্তন করিতে হয়, চল যাই, কিন্তু তাহা হইলে 

সূর্যকুমার কোন উত্তর না করিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিল। পথে ভজহরির সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় 
ভজহরি বলিল, “মহাশয়, কোথায় ব্যস্ত হইয়া যাইতেছেন __ সম্রাট সভায় যাইবেন নাগ” 

সূর্যকূমার বলিল, “আমি স্বীয় শিবিরে যাইতেছি -- বন্ত্র পরিবর্তন করিয়া আসিব।” 

ভজহরি বলিল, “আপনাদিগের স্কন্ধাবার ওদিকে নাই; গড় দখলের পর মহারাজ 
মানসিংহের আদেশে, প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের ছাউনি রায়গড়ের অশ্বশালার নিকট আনীত 
হইয়াছে ও অপর সেনারা সকলেই রায়গড়ের ভিতরে আছে। বাহিরে কেবল প্রহরীরা চতুর্দিক 
রক্ষা করিতেছে। গড়ে যেরূপ অবস্থান হয় এখন তদ্রুপ রীতি চলিয়াছে।” 

মালিকরাজ বলিল, “তবে চল, আমরা অশ্বশালার দিকে যাই।” 

সূর্যকূমার ও মালিকরাজ একত্রে পূর্বাভিমুখে হইয়া ত্বরায় শিবিরমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া সূর্যকুমারের শিবির দেখিতে পাইয়া বলিল, ““সূর্যকূমার, এই যে তোমার শিবির!” 

সূর্যকূমার বলিল, “তাই ত! এ যে. মহারাজ মানসিংহের শিবিরের পাশ্বেই পাতিয়াছে।” 

উভয়ে শিবিরে প্রবেশ করিয়া হস্তপদাতি ধৌত করিয়া যথাযোগ্য বর্ম ও বস্ত্রাদি পরিধান 
করিতেছে, এমত সময় নন্দরাম আসিয়া বলিল, “জয়স্তীরাজার জয় হউক! মহারাজ মানসিংহ 
আপনাকে সম্রাট সভায় আমন্ত্রণ করিয়াছেন। এক্ষণে মহারাজের সঙ্গে কি প্রকার রেষালা 
যাইবেক, অনুমতি করুন।” 

সূর্যকূমার একটু স্থির হইয়া বলিল, “নন্দরাম, এ বিদেশ -_- আর আমি এখন ত প্রকৃত 
প্রস্তাবে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হই নাই। এখন আমার রেষালা সঙ্গে লইয়া যাওয়া তত সঙ্গত 
হয় না।” 

নন্দরাম বলিল, “মহারাজ, বলেন কি? আপনি স্বাধীন রাজা, আপনি সম্রাট্‌সভায় সামান্য 
সৈন্যাধ্যক্ষের বেশে যাইবেন -_ ভাল নহে।” 

মালিকরাজ বলিল, “জয়ন্তীরাজ, আপনার অদ্য দেশীয় বেশ ধারণ করা উচিত ।” 

সূর্যকূমার বলিল, “হা, তাহা হইলেই তোমরা সকলে আমাকে দেখিয়া উপহাস কর।” 

নন্দরাম বলিল, “মহারাজ, আপনাকে উপহাস করে এহেন লোকে ভূভারতে নাই। 
মহারাজ মানসিংহ আমাকে ডাকাইয়া আপনাকে দেশীয় বেশে ও যথোচিত রেষালা সঙ্গে 
যথাযোগ্য মানে যাইতে বলিয়াছেন। আমিও একশত দীর্ঘকায়, সুদৃশ্য কুকী অশ্বারোহী প্রস্তত 
হইতে বলিয়াছি আর আমাদিগের দেশের ভবরূট বাদ্যও প্রস্তুতের আদেশ দিয়াছি। 
আমাদিগের দেশের প্রথা, জয়লাভ করিলে, পরাজিত নগরী প্রবেশ করিবার সময় কাতর ও 
করুণবাদ্য ও ভবরূট ঢক্কা বাজাইয়া থাকি।” 
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সূর্যকুমার বলিল, “নন্দরাম, তোমার পরামর্শ আমার অবশ্য গ্রাহ্য। আমি এত অল্প বয়সে 
স্বদেশ ছাড়িয়াছিলাম যে, আমার দেশীয় রীতিনীতি আমি কিছুই অবগত নহি। যাহা ভাল হয় 
কর, আমি তোমার পরামর্শ অতিক্রম করিব না।” 

নন্দরাম বলিল, “মহারাজ, আমরা অসভ্য পার্বতীয় __ আমাদিগের রুচি প্রাকৃত ও 
নগতুল্য কঠিন। এক্ষণে দিল্লীর সম্রাটের সভায় যাইতে হইবেক, একাস্ত পার্বত্যপ্রিয় বেশভূষায় 
এ সমাজে শোভা পাইবেক না। যাহায় বিজাতীয় না হয় অথচ সুদৃশ্য হয়, এমত বেশ করুন। 

মালিকরাজ বলিল, “অঙ্গে জালিকাকঞ্চুক, শিরে দেশীয় শিক উষ্বীষ, ও হস্তে কুকীশেল, 
পৃষ্ঠে জয়স্তীখেটিকা ধারণ কর।” 

সূর্যকূমার শিবিরের মধ্যে সোপধানপর্পে বসিলে, সৈরিন্ধ দিব্য স্বর্শশৃঙ্খল নির্মিত 
জালিকাকঞ্চুক অঙ্গে লাগাইল, নীলবর্ণের পট্টবস্ত্র পরিধান করাইয়া দিল; কটিদেশে চিত্রিত উর্ণাব 
কটাবন্ধ বাধিয়া তাহার কৃষ্ণচমরীকলনের পুচ্ছ সম্মুখে ঝুলাইল; জঙঘাপিগু ধুমরপট্ৃদ্বারা 
বেষ্টিত করিল: পদে সুদৃশ্য চাপুলী, মস্তকে সমুরের টোপী, তাহে হোমার ও মনালের পক্ষ; 
কঠে মুক্তার গোস্তন, তাহার নীচে প্রবাহের ললস্তিকা; চমরীকলনের পুচ্ছবেষ্টিয়া স্বর্ণশৃঙ্খলা 
কটাদেশ শোভিল; পদে রৌপ্যহংসক; শৃঙ্খলা হইতে বামভাগে একটি য্যাক্শৃঙ্গ ঝুলিতেছে __ 
প্রয়োজন হইলে তুরীর কর্ম দেয়; পৃষ্টস্থ জয়ন্তীখেটিকায় বামভাগে একটি নাগাপর্বতীয় তুণ, 
তাহে নিশিত মনালপক্ষযুক্ত কতিপয় কক্কপত্র, বামস্কন্ধে ভীমধনু, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ কুকী শেল। 
সূর্যকূমার অতি সুদৃশ্য যুবা __ এতনম্বিধ পার্বতবেশে যেন বটুক ভৈরবের ন্যায় শোভিল! 

মালিকরাজ বলিল, “সূর্যকুমার, তোমাকে দেখিলেই যে জয়ন্তীরাজ বোধ হয়।” 

সূর্যকুমার বলিল, “তুমি এখন কি প্রকার বেশ ধরিবেঠ” 

মালিকরাজ বলি, “আমার আয়ুধিক বেশ শোভিবেক না -_- আমি সভ্যবেশে যাইব। 
তোমার সভাসদের ন্যায় তোমাকে অনুসরণ করিব। কেননা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে আমার কোন 
নির্দিষ্ট পদ ছিল না।” 
দিব্য পেষকবজ লাগাইল, শিরে খিড়কীদার পাগড়ী হইল। সূর্যকূমার একটি মণিপুরের কৃষ্তবর্ণ 
উচ্চতর টাটু চাপিলেন, মালিকরাজ একটি পারসীক দেশীয় দীর্ঘকায় শ্বেতবর্ণ অশ্বে আরোহণ 
করিল। নন্দরাম তাহার একশত কুকী অশ্বারোহী সম্মুখে উপস্থিত করিল, তাহাদিগের সকলেরই 
অশ্বনিগালে কিন্কিণী থাকায় একটি অনির্বচনীয় মনোহর ঝুন্ঝুনিধ্বনি উঠিল। অশ্বারোহীরা দুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া স্ব স্ব অশ্বকে স্থির করাইয়া স্ব স্ব শৃঙ্গ লইয়া এমত ভীষণ নাদ করিল, যেন 
প্রলয়হস্তিযুথ গর্জন করিল। অশ্বের উপর পর্যান নাই, মুখে বল্গাদিও নাই, কেবল এক একটি 
উর্ণা রজ্জুর গলপাশ অশ্বের প্রোথদেশে বাগুরাবদ্ধ করিয়া আরোহীর কটাবন্ধে লগ্ন আছে 
আরোহীর প্রায় নগ্ন, আবরণ মধ্যে লঙ্গোটি ও কটীদামন্‌ হইতে কৃষ্ণ চামরীর পুচ্ছ একটি করিয়া 
ঝুলিতেছে। সর্বাঙ্গ উদ্কীতে ভূষিত। কে শক্র দত্তের মালা, কাহার হস্তে শত্র কপালের বলয়। 
অতি ভীষণমূর্তি! শরীর যেমন দীর্ঘ, শ্নায়ুও তেমন কঠিন। কাহার ললাটদেশ নাগগর্ভে রঞ্জিত। 
সকলেরই শিরের অগ্রভাগ উর্ণপ্রভ কেশে শোভিত। কপালদেশে আলম্বিত কাকপক্ষ। শিরোদেশে 
দীর্ঘকপর্দ, তাহার উপর দণ্ডকাকের কৃষ্তবর্ণ চিক্ণ পক্ষ। সকলের অস্ত্রমধ্যে দীর্ঘ লোমমুষ্তিশেল 
ও বাম কটীতে প্রশস্ত ধার টাঙ্গী। তাহারা সূর্যকুমারের সম্মুখীন হইয়া শৃঙ্গধ্বনি করিয়া স্ব স্ব টাটু 
এমন চালাইতে লাগিল যে, দেখিলে অনুমান হয়, অত্যন্ত দৌড়িতেছে, কিন্তু ফলে টাটুগুলি 
একস্থানে দাঁড়াইয়া খু খু পদক্ষেপ করিতেছে, একপদও অগ্রসর হইতেছে না। ক্ষণেক অশ্ববিদ্যার 
নৈপুণ্য দেখাইয়া স্থির হইল, সূর্যকূমার স্বীয় শৃঙ্গ লইয়া বলে বাজাইয়া অগ্রসর হইলেন। 


৩৬৮ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


মালিকরাজ দক্ষিণ পার্থে ও নন্দরাম বাম পারে চলিল। কিছু দূর যাইতে যাইতে কুকী অশ্বারোহীরা 
চক্রাকারে তিন জনকে বেষ্টন করিয়া এমন চক্র গতিতে চলিল, যে তিন জনের গতি কণামাত্রেও 
রোধ হইল না,*অথচ সর্বদাই তাহারা কুকী সেনাচক্রের মধ্য রহিলেন। এবম্প্রকার সজীবচলৎ 
অশ্বারোহীআবর্ত মধ্যগত সূর্যকূমার মালিকরাজ ও নন্দরাম যেন ভৈরব মধ্যে উমাকাস্ত শোভিল! 
আবর্তের বিভাগে সকলের অগ্রে ছয় জন কুকী পায়িক করুণস্বরে বংশীধ্বনি করিতেছে, তাহার 
পশ্চাতে বিস্কিণীধারী ছয় জন, তাহার পশ্চাতে ছয় জন ভবরূট বাজাইতেছে -__ অদ্ভুত দৃশ্যে 
আক্রান্ত গ্রামকুট ও ভটমগ্ডলী, যেন ভীম বঙ্গব্যাঘ্রের দৃষ্টি-আহত কপিচয়, যেন অজগরের 
নয়নাকৃষ্ট পক্ষিচয়, যেন এন্দ্রজাল-বেষ্টিত নির্বোধ মণ্ডলী কাহার বাঙ্নিষ্পত্তি নাই, যেন কাহার 
শ্বীস বহিতেছে না। কেহই এ অপরূপ কখন দেখে নাই ও অশ্বারোহী আবর্তগত প্রধানত্রয় কাহারা, 
সে ব্যক্তি-জ্ঞান নাই। ক্রমে ভটযাত্রা যত সভামন্দিরের সন্নিহিত হইতে লাগিল, ততই লোকজনতা 
বৃদ্ধি পাইল। রাজমার্গের উভয়পার্থে পদাতিশ্রেণী __ মধ্যে মধ্যে ধবজা ও পতাকা । কেহবা রূপা 
বা সোণার আশা, কেহ সৌটা, কেহ পঞ্জা, কেহ মৎস্য লইয়া কেহবা সদাপ্রতিষ্ঠিত কদলী তরুর 
নিকট দীড়াইয়া আছে। মন্দিরের নিকটে গাণিকামগ্ডলী __ সুবেশা সুস্তনী গণিকাগণ সুন্দর বস্ত্র 
পরিহিত হইয়া কেহ শঙ্ঘবাদন করিতেছে, কেহবা “উলুলবো' গাইতেছে, কেহবা শ্ত্রী, স্বস্তি, 
প্রশস্তপাত্রাদি হস্তে লইয়া মঙ্গল দর্শন করাইতেছে। পতাকাধারীর মধ্যে জনৈক সূর্যকুমারের 
আগমন দেখিয়া পতাকা উঠাইল। তাহার দৃষ্টাত্তে সকল পতাকাধারী পতাকা উঠাইলে, 
প্রতোলীপ্রাকারস্থ পতাকাধারী পতাকা উঠাইল, অমনি একটি তোপধ্বনি হইল, ক্রমে পঞ্চাশটি 
খধুপ ছুটিতে ছুটিতে __ সূর্যকুমার সভামন্দিরের দ্বারে প্রবেশ করিলেন। কচুরায় অগ্রসর হইয়া 
অভ্যর্থনা করিলে সূর্যকুমার স্বীয় অশ্ব হইতে এক লম্ফে অবতীর্ণ হইলেন। 

এ দিকে তাহার কুকী সেনারা দুই পংক্তি হইয়া তাহার দুই পার্খে দীড়াইল! সূর্যকুমারের হস্ত 
ধরিয়া কচুরায় বলিলেন, “ভাই সূর্যকুমার, মহারাজ প্রতাপাঁদত্য ধরা পড়িয়াছেন, শুনিয়া 
অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। এটি তাহার স্বীয় দোষে ঘটিল, -_ তিনি যদ্যপি রায়গড় পরাজয়ের 
পর এ স্থান ত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত; দিল্লীশ্বরের যেরূপ পরুষ আদেশ -_ 
তাহাকে পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া দিল্লী লইয়া যাইবে। আমি মহারাজ মানসিংহের নিকট করুণ 
ব্যবহারের জন্য ভিক্ষা পর্যস্ত করিব। কিন্তু ছত্রধারী রাজার বন্দী হওয়াই যথেষ্ট। চল, এখন 

সূর্যকূমার বলিল, “মহাশয়, পূর্বে আমার যেরপ প্রবৃত্তি থাকুক না, কিন্তু মহারাজ 
প্রতাপাদিত্যের পরাভবে এখন বিশেষ কষ্ট হইতেছে। বঙ্গের একটি বীর নিপতিত হওয়ায়, 
অদ্য বঙ্গের স্বাধীনতা উন্মূলিত হইল! মহারাজ মানসিংহ রাজওয়াড়ার লোক -_- বঙ্গের জন্য 
তাহার এত দরদ নাই। হায়! আমাদিগের স্বেষ্ট চিত্তাত্যাগ করিয়া যদ্যপি মহারাজ 
প্রতাপাদিত্যের সহায়তায় থাকিতাম, তাহা হইলে যুদ্ধে জয়ী হই, বা না হই, মনের এরূপ 
মালিন্য জন্মিত না। হায়! আমাদিগের স্বার্থপরতাই আমাদিগের সর্বনাশ করিল! মহারাজ 
আমার পৈত্রিক রাজ্য হইতে আমাকে বন্দী করিয়া আনিয়াছেন, আধুনিক অনুপযুক্ত জনৈক 
দল্লুইকে সিংহাসনে বসাইলেন; জনপ্রবাদ __- আমার পিতার মৃত্যু ও মাতার মনোব্যথার 
কারণ মহারাজ প্রতাপাদিত্য! -_ যাহা হউক, এ সকল স্বেষ্টবাক্য বিস্মৃত হইয়া যদ্যপি আমরা 
তাহার দলভুক্ত হইতাম, তাহা হইলে যুদ্ধমৃত্যুতে স্বর্গ হইত সন্দেহ নাই।” 

বচুরায় বলিলেন, “ভাই, আমিও ক্ষুদ্রচেতা __- আমার পিতৃবৈর নির্যাতনেচ্ছায় ও পিতৃরাজ্য 
লাভের উদ্দেশে, __ আমার রাজাই বা কেন তালুকদারী বলিলে হয়, কেননা প্রতাপাদিত্য ইদানীং 
কাহাকেও কর দিতেন না __ কিন্তু আমি কর স্বীকার করিয়া ও যতদিন জীবিত থাকিব, 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৩৬৯ 


প্রবৃত্ত হইলাম! আমার কুবুদ্ধি! যদি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অনুসরণ করিতাম, তাহা হইলে 
একদিন মোগলসেনার সহিত যুদ্ধে অস্ত্র তুলিয়া বঙ্গোদ্ধারের উদ্যম করিতাম! যাহা হউক, এখন 
দিশ্গীশ্বরের সুগ্রহে বঙ্গে পরস্পরের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ উপস্থিত। এখন সকলেই আমোদে দিল্লীর 
শৃঙ্খল আপন আপন গলদেশে লাগাইলাম! আমরা পামর! স্বীয় ভ্রাতু ও সুহৃদের কণামাত্র দৌর্বল্য 
সহ্য করিতে পারিলাম না, কিন্তু শ্লেচ্ছ দিল্লীর পদানত হইতে আত্মাকে চরিতার্থ মানিলাম।” 

সূর্যকূমার বলিল, “রামচন্দ্ররায় এখন কি কারাগার হইতে মুক্তি পাইবেক না? তিনি এখন 
কোনভাবে অবস্থান করিবেন £” 
জনৈক যশোহরের সমাচারবাহক গুপ্তগতির সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে মহারাজ মানসিংহের নিকট 
যাইতেছিল। তাহার প্রমুখাৎ শুনিলাম; -_ অদ্য, কি গত রাত্রিতে, সে নিশ্চয় বলিতে পারিল 
না, কেননা গুগ্ুগতি নিকটস্থ অপর গুপ্তগতির প্রেরিত -_ রামচন্দ্ররায় এখন বন্দী নাই; তিনি 
স্বরাজ্যে গিয়া সিংহাসনে আসীন হইয়াছেন। যশোহরে বিদ্রোহ উপস্থিত, গোবর্ধন নামক জনৈক 
রাজপুরুষ প্রতাপাদিত্যের শাসন অনাথা করিয়া স্বয়ং রাজলিঙ্গাদি ধারণ করিয়া রাজকোষ দখল 
লইয়াছেং যদি এ কথা সতা হয়, তাহা হইলে বঙ্গ একেবারে উচ্ছিন্ন গেল!" 

সভা প্রবেশমাত্র নকীব উচ্চৈঃস্বরে বলি, 

“জয়স্তীকাসিয়া নাগ হিমাচল পূর্বভাগ ভোটটান সন্নিহিত দেশ। 


বৌদ্ধমধ্যে অগ্রগণ্য বৈষ্বের মহামান্য । 

শিবচন্দ্র রাজা ধন্য! তার পুত্র তেজ দেখি সূর্য করে দ্বেষ। 

সূর্যকূমার নাম ধরি সভায় উদিত। সভ্যগণ মান্য কর তার সমুচিত। 

সঙ্গে চলে বঙ্গরাজ বসস্তরায়ের পুত্র শ্রেষ্ঠ বীরবর। 

পরাজিয়া শত্রদল প্রচারিয়া নিজ বল, রাখিল পিতার নাম কৃষ্ণবর্মধর।” 


সভাস্থ সকলে, স্ব স্ব আসন ত্যাগ দিয়া সন্ত্রমে উঠিয়া দীড়াইল। মহারাজ মানসিংহও স্বীয় 
আসন হইতে উঠিলেন। কচুরায় কিঞ্চিৎ পার্থ দীড়াইয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারিয়া সূর্যকুমারকে 
ইঙ্গিত করিলে, সূর্যকুমার সমাগত সন্ত্রস্ত সভ্যপংক্তিদ্ধয়ের মধ্য দিয়া দক্ষিণ বাহু উত্তোলন 
করিয়া সসম্ত্রমে প্রবেশ করিলেন। তাহার মন এরূপ সম্মানে পুলকিত হইল; মনে মনে স্বীয় 
ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করতঃ রাজপদবিক্ষেপে মানসিংহের সম্মুখীন হইলেন। সূর্যকূমারের 
সাহঙ্কার ও বীরগতি, __ প্রশস্ত, উন্নত বক্ষঃস্থল, __ উদার বীরনয়ন দে'খয়া সকলেই মুগ্ধ 
হইল। মানসিংহ তিনপদ অগ্রসর হইয়া সূর্যকূমারকে কোল দিলে, সূর্যকুমার আলিঙ্গন করিয়া 
তাহার জানুদ্বয় স্পর্শ করিলেন। পরে সূর্যকূমারকে আপনার দক্ষিণস্থ আসনে বসাইয়া 
কচুরায়পুক বামের চতুর্থ আসনে ইঙ্গিত করিলেন। কচুরায় স্বীয় আসনে আসীন হইলেন। ব্রমে 
সমস্ত সভ্যেরা স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিল। 

মহারাজ মানসিংহের দক্ষিণে সূর্যকুমার, মহারাজ মানসিংহের বামে ঢাকার নবাব। 
সূর্যকুমারের দক্ষিণ উড়িষ্যার মন্ত্রী। ঢাকার নবাবের বামে বর্ধমানাধিপ। উড়িষ্যার মন্ত্রীর দক্ষিণে 
গৌড়ের নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্র। বর্ধমানের বামে ভবানন্দ মজুমদার ও তাহার বামে কচুরায়। দিল্লীর 
অপরাপব রাজপুরুষেরা যথাস্থানে আসীন হইল। মহারাজ মানসিংহ আসীন হইলে কতিপয় খধূপ 
হইল। তাহার পর সভা মন্দিরের দ্বারে নহোবত বাজিল ও চারিজন সুবেশা সুন্দরী যুবতী নটা 
আসিয়া সভার সম্মুখে গান আরম্ভ করিল। ক্ষাণেক বাদ্যাদি ও নৃত্যগীত হইলে, মানসিংহের 
ইঙ্গিতে জনৈক সভ্য উঠিয়া, পান লইয়া নটার সম্মুখে ধরিলে তাহারা শির নোয়াইয়া পান লইয়া 
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চলিয়া গেল। আবদাব গোলাপ লইয়া স্বর্ণনির্মিত বৈঠকী দমকলদ্বারা চারিদিকে পাটলামোদরম্য 
জল সিঞ্চন করিতে লাগিল। সভাস্থ বিচিত্র কবজধর শুরগণ, মহাবীর্য, পরাক্রমশালী, বিচিত্র 
ধবজকারূককী, বিচিত্রাভরণোপেত বিচিত্র রথবাহন, বিচিত্র ত্রপ্ধর, বিচিত্রান্বরভূষণ শতসহস্ববীর 
স্বদেশবেশাভরণ ভূষিতা হইয়া ও সেনাপ্রণেতারা যেন ভূত পঞ্চক ব্যথিত করিয়া, যেন মেদিনীকে 
“আকবর হো আল্লা!” সভাস্থ সকলেই মধুরস্বরে “আকবর হো আল্লা” বলিয়া প্রতিশব্দ করিল। 
সকলে নিঃশব্দ হইলে পেযকার একখপগু দীর্ঘকাগজ বাহির করিলে মহারাজ মানসিংহ বলিলেন, 
“পেষকার জি, সভা আরম্ভ কর।” 
উত্তরখণ্ড দেবস্থান হিমালয় হইতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যস্ত বিস্তৃত। রাজসভায় অগ্রগণ্য ও দিল্লীশ্বরের 
প্রতিনিধি ও প্রধান সেনানী মহারাজাধিরাজ মানসিংহের জয় হউক। সচিব আমাত্য দশহাজারী 
ও পঞ্চহাজারী সওয়ার ও পদাতির জয় হউক। দিল্লীর কেতু অতিক্রম করিয়া সূর্যদেব উদিত হন 
না। দিল্লীশ্বর যে রাজ্যের পালক তথায় অনাবৃষ্টি, মহামারী প্রভৃতি প্রজাপীড়ক ইতি দৃষ্ট হয় না। 
মহারাজ মানসিংহ দিল্লীর ফরমান পাইয়া বঙ্গে ফিরিঙ্গীকণ্টক উৎপাটন করতঃ শান্তি সংস্থাপন 
করিলেন। বিদবোহী প্রতাপাদিত্যকে পরাজয় করিয়া দিল্লীর পতাকা রায়গড়ে পুনরায় স্থাপন 
করিলেন। এখন সমাগত জনসমাজে মহারাজ মানসিংহের রাজ্যনায়সন্বন্ধে আদেশ ভোটমুখে রাটীতে 
ত্বরায় প্রচারিত ইইবেক ও দুষ্ট রাজবিদ্োহী, স্বজন আত্মীয় পীড়কের শান্তি ইইবেক। সমাগত সমাজ 
তাহা স্বচক্ষে দেখিবেন।” পেষকার শির নোয়াইয়া অভিবাদন করিয়া পশ্চাতে হটিয়া গেল। 

অনঙ্গপালদেব সসন্ত্রমে অগ্রসর হইয়া হস্তদ্বয় উঠাইয়া বলিলেন, “মহারাজ, মানসিংহের জয় 
হউক। আমি মহারাজ বসন্তরায় বাহাদুরের প্রধান সচিব, তীহায়-জীবদ্দশায় রায়গড়ের কিলেদার 
যোগে, ফিরিঙ্গী সাহায্যে, অত্রত্য রাজকন্যা ইন্দুমতী দেবীর হরণ ও পরেই প্রতাপাদিতের ছারা 
বিনা যুদ্ধে রায়গড় অধিকৃত হইয়াছে, এক্ষণে গড় সম্বন্ধে মহারাজার যেরূপ অনুমতি হয়।” 

অনঙ্গপাল দেব বসিলেন, সভা নীরব হইল। সকলেই মহারাজ মানসিংহের দিকে ঢচাহিল। 
বহির্থারে উগ্রসেন চগ্ডালের অনুচরের দ্বারা যশোহরাধিপ মহারাজাধিরাজ অমিতবিক্রম 
প্রতাপাদিত্য রায় বন্দী হইয়াছেন -_ দ্বারে অবস্থান করিতেছেন!” 

মানসিংহের উজীর বলিল, “হুজুর! এই প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষে দিল্লীশ্বরের নিকট বহুল 
শেকায়েৎ দাখিল হইয়াছে, ইহার উপর বহুসংখ্যক দোষারোপিত হইয়াছে। ইনি ইহার পিতৃব্য- 
পুত্রকে নষ্ট করণাভিলাষে আক্রমণ করিলে, তাহার ব্রাঙ্মাণী ধাত্রী _-” 

ব্যস্তবেগে রেবতী আলুলায়িত কেশা হইয়া প্রবেশ করিল ও তাহারই পশ্চাৎ লৌহ-বলয়- 
বদ্ধ-কর মহারাজাধিরাজ প্রতাপাদিত্য সৈনিক বেষ্টিত হইয়া সম্মুখীন হইলেন। রাহ্গ্রস্থ রবি 
দর্শনে কাহার না মন টলে! 

সভায় রেবতীর অকম্মাৎ প্রবেশ ও মহারাজ প্রতাপাদিতোর হীনাবস্থা দেখিয়া সকলেই 
সিহরিল। অতি পরুষ-হৃদয় মুসলমান উজীরও বাক্যহীন হইল। যাহার প্রতাপে বঙ্গে সকলেই 
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মানসিংহের সম্মুখীন! যেন তেজপুগ্জ লুপ্তপুচ্ছ ধূমকেতু সবিতৃসন্নিহিত হইল ও হিরগ্নয়বপু 
মানসিংহের কৃষ্তরজস দেখা দিল। বন্দী প্রতাপাদিতোর জ্যোতি পদস্থ-মানসিংহকে আবরিল। 
বিধাতা কি বলবান! তাহার অসাধ্য কিছুই নাই! 

ক্ষণেক নীরব হইলে রেবতী বলিল, “যম দণ্ডের জয় হউক, -__ বাহন মহিষের শৃঙ্গ বৃদ্ধি 
হউক, -_ ভূতপ্রেত সানন্দে নৃত্য করুক, __ পিশাটী ও রাক্ষসী অট্রহাস করুক, -- প্রলয়বায়ু 
প্রবাহিত হউক, -_ যুগান্তরের ছ্বাদশাদিত্য উদিত হউক, -_- দশদিক দশ্ধ হউক, __ সূর্য স্নিগ্ধ 
হউক. -_ ব্রহ্গাণ্ড ভম্মাবশিষ্ট হউক! আমি পাগলিনী ব্রাহ্মণী -_ নামে রেবতী চিরজীবী! আমার 
মৃত্যু নাই, আমার শোক নাই, আমার মন নাই, আমার মান নাই, ধন ত মূর্ধের বল -_ কিন্তু 
সংসারের মূল! মহারাজ আমি পাগলিনী, আমি অভাগিনী, আমি অনাথিনী, আমি সর্বনাশী! __ 
আমি বসন্তরায়কে খাইয়াছি, আমি তাহার কর্ণে বিষনিয়োজন করিরাছি, আমি তাহার মহিবীর 
আমার শোণিত শোষিয়া বাঁচিত। মহারাজ, আমার এখন জ্ঞান আছে, আমাকে নিতান্ত ঘৃণা 
করিবেন না। আমি সমস্ত অবগত আছি, __ জনসমাজে সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিতে আমার 
শিবচন্দ্ররায়ের অকালমৃত্যুর পর তাহারই মহিষীর গর্ভে এই কন্যা জন্মে; পাপ নরাধম এই কন্যার 
মাতার উপর কুদৃষ্টি করিয়াছিল, আবার সেদিন এই কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করে!” সমাজ 
সিহরিল ও একটি প্লুতাকার শব্দ চারিদিকে পূরিল। “গত রাত্রিতে কদাচারী বিমলাদেবীর সহিত 
সাক্ষাৎ করে ও আমার বন্দুকের গুলীতে বিমলার মন্দিরস্থ বারুদ রাশি প্রজুলিত হইয়া মন্দিরটি 
শকলীভূত হইয়াছে। বিমলার শব সঙ্কলিত করিয়াছি, এক্ষণে একবার নরাধমকে সেই বাবচ্ছিন 
শব প্রদর্শন করান।” এই কথা বলিয়া রেবতী মৃচ্ছিতা হইয়া ভূমে পড়িল। কচুরায় ব্যস্তে তাহাকে 
উঠাইয়া আপন ক্রোড়ে শুয়াইলে, সূর্যকূমার তাহার নেত্রে গোলাপ সিঞ্চন করিতে লাগিল। 

মানসিংহ বলিলেন, “মহারাজ প্রতাপাদিত্য, আপনার বিপক্ষে যে সকল দোষারোপ করা 
হইল, তাহায় আপনার বক্তব্য কি?” 

জনৈক প্রহরী বল্পভ গুরুমহাশয়কে ধরিয়া আনিল। এদিকে কচুরায় ও সূর্যকুমারের শুশ্রাষায় 
রেবতী সংজ্ঞালাভ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। মহারাজ মানসিংহ বলিলেন, “কচুরায়, কল্য প্রাতে 
যে পত্র পাইয়াছিলে তাহা পাঠ কর।” 

কচুরায় স্বীয় বর্মমধ্য হইতে, বর্ধমানাধিপের মুদ্রাচিহিত একখানি পত্র বাহির করিয়া মৃদুন্বরে 
পাঠ করিলে, সভ্যেরা চমৎকৃত হইয়া শুনিতে লাগিল। বর্দমানাধিপ শূন্াদৃষ্তিতে বসিয়া 
রহিলেন। এমত সময় অপর কয়েকজন প্রহরী হজুরমলের গলদেশে লৌহময় শৃঙ্খল দিয়া 
বীধিয়া আনিল। ক্রমে পত্রটি সমগ্র পঠিত হইলে মানসিংহ বলিলেন, “ইনিই কি সেই বিষবাহক 
হজুরমল£” কেহ কোন উত্তর করিল না। ক্রমে সভামণ্ডপে ইন্দুমতী, প্রভাবতী, অরুন্ধতী 
প্রতি সবলে আসিয়া এক এক আসনে উপবিষ্ট হইল। 

মহারাজ মানসিংহ বলিলেন, “মহারাজ প্রতাপাদিত্য, এ সকল বিষয়ে মহাশয়ের কিছু 

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “আমার এখানে কিছুই বক্তব্য নাই __ এ যথোচিত স্থানও নহে। 
তবে অকারণ বল্পভ গুরুমহাশয়কে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে __ তাহার কণামাত্র দোষ নাই, সে 

মানসিংহ হুজুরমলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, “তোমার প্রাণদণ্ড হইবেক, প্রস্তুত হও ।' 


৩৭২ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


তোমার পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করিলাম, তুমি রায়গড়ের অধিপতি হইয়া প্রজার মনোরঞ্জন করতঃ 
কালযাপন কর।” সূর্যকুমারের সম্মুখে উপস্থিত 'হইলে, সূর্যকুমার সন্ত্রমে উঠিয়া দীড়াইল। 
মানসিংহ বলিলেন, “জয়ন্তীরাজ! তোমার পৈত্রিক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাপালন কর; পরে 
আমাদিগের মন্ত্রী পাঠাইলে, তথায় তোমার সহিত দিল্লীশ্বরের কপালসন্ধি প্রস্তাব করিব।” 
সূর্যকুমার আলিঙ্গন করিল। পরে মানসিংহ বলিলেন, “অদ্য দিল্লীম্বরের আদেশমতে 
বর্ধমানাধিপকে তাহার অধিকারের রাজস্ব তাহাকে নির্বৃ করিয়া দিলাম। বাক্লার রাজ্যে মহারাজ 
পাঠাইব। যশোহরের দক্ষিণ-পূর্ববিভাগ বাক্লা ভুক্ত হইল ও দক্ষিণ-পশ্চিমবিভাগ রায়গড় ভুক্ত 
হইল। বিদ্রোহী, অন্যায়রাজলিঙ্গধর গোবর্ধন বধার্থ হুইল। নিজ যশোহর বিজয়কৃষ্ণের তালুক 
হইল। অনঙ্গপালদেব সরকারহোগলার অধিপতি হইলেন। সনদ্বীপের রাজত্ব বরদাকঠের পিতাকে 
রাজা রামচন্দ্ররায় দিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, দিললীম্বরের আদেশমতে বাকৃলার অধীন 
হইয়া বৈদানাথ সনদ্বীপের আধিপত্য পাইল। বল্লভ নির্দোষ, অনুমান করিতেছি, কিন্তু আপাততঃ 
তাহার বিষয়ে কোন অনুমতি দিলাম না; দুই চারি দিবসে তৎসম্বন্ধে আমার যাহা অভিপ্রায় প্রকাশ 
হইবেক। অন্য সভা বরখাস্ত।” 


সপ্তদশ অধ্যায় 


অংশেষুবঃ খষ্টয়ঃ পৎসুখোদয়ো বক্ষষু রুক্সাঃ মরূুতো রথে শুভঃ। 
অগ্নি ভ্রাজশো বিদ্যুতো গভস্তোঃ শিশ্রাঃশীর্ষযু বিততাঃ হিরণ্যয়ীঃ।। 


“বামের লগী সামাল!” “গলুইয়ে কে আছ দড়ি টানিয়া বাঁধ!” “কুপকের খীলে দড়ি দাও ।” 
“লগি ভাঙ্গিল আর নৌকা থাকে না।” সৌ সৌ করিয়া মরুদগণ গভীরশ্বরে ডাকিতেছে, ফর ফর 
করিয়া নৌকার চালের খড় উড়িতেছে। মড় মড় করিয়া ছাপ্পরের বাঁকারী সব কীদিতেছে। কৌ 
কৌ করিয়া বাশে বাঁশে ঘর্ষণ। হু হু করিয়া বায়ুবেগ পালে লাগিয়া নৌকার কৃপক ঝুঁকিয়া পড়িল। 
সামাল সামাল শব্দ চারদিকে রটিল। নৌকা কাত হইয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিল। জলের উচ্চ উর্মী 
যেন ছুরী দিয়া কাটিল __ যেন নব উথ্থিত চড়ার উপর প্রকাণ্ড ফালের লাঙ্গল বায়ুবেগে চলিল। 
জল কল কল শব্দে কাটিতে লাগিল; মাঝে মাঝে চটাশ চটাশ শব্দে নৌকার গোলুই আছাড় 
খাইতেছে। দগ্ডধারক উঠিয়া দীঁড়াইল। আর দণ্ডে জল পায় না! নৌকা আরও ব্যস্ত হইল, কর্ণধার 
দণ্ড ধরিতে হুস্কারিয়া আদেশিল। দণ্ডধারকেরা পুনঃ বসিয়া কটাদেশ বাঁকাইয়া পদদ্বয় দীর্ঘ করিয়া 
মাথা নোয়াইয়া বলে দণ্ুক্ষেপণ করিল, কিন্তু নৌকার উন্মত্তনৃত্যে, ক্ষেপণীর অগ্রভাগও জলম্পর্শ 
করিল না। ভীমবেগে একটা বায়ুর দমকে নৌকার চালের খড় ফর ফর করিয়া উড়িয়া গেল, 
কেবল বাঁকারীর বাতাগুলি রহিল। সেই দমকে মড়ূ মড় করিয়া কৃপক ভাঙ্গিয়া গেল। পাল জলে 
গিয়া পড়িল। নৌকা একেবারে মুখ ফিরাইয়া তীরের দিকে ভাসিল। তীরে তুফান ভয়ানক! 
এতক্ষণ মরুদ্গণই দেখা যাইতেছিল, এখন তাহাদিগের পিতা রুদ্রদেবও সহায়তা করিলেন। 
মটীর চাই জলে ভীষণ শব্দে পড়িল। বায়ুর গৌগ্রানিতে কিছুই শোনা যায় না। বৃষ্টির ঝাপটে 
কিছুই দেখা যায় না। মচাৎ করিয়া নৌকার হালসি ভাঙ্গিয়া গেল। কর্ণধার ভগ্ন কর্ণখণ্ড হস্তে 
করিয়া জলে পড়িয়া গেল __ বেগসম্বরণে অক্ষম। নৌকা ঘুরিতে লাগিল। গতিক দেখিয়া 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৩৭৩ 


দণ্ডধারকেরা কাণ্টপুত্তলিকার ন্যায় __ জীবহীন মাংসপিণ্ডের ন্যায় নৌকায় বসিয়া রহিল। 
সূর্যকূমার মল্লকচ্ছ পরিয়া অনাবৃত দেহে নৌকার উপর পদদ্বয়বিস্তারিয়া দীড়াইল। নন্দরাম ও 
মালিকরাজও মল্লকচ্ছ পরিধীত। ভাগীরঘীর জল আলোড়িত ইইতেছে। এখন জল বলিয়া বোধ 
হয় না। প্রতি ঢেউ আঘাতে নৌকার তল যেন কীপিয়া উঠিতেছে। নৌকার প্রতি তক্তা-ফলক 
উ্মীবেগে জর্জরিত, প্রতি কাটা __ শিথিল, রজ্জু ছিন্ন ভিন্ন। বায়ুর গর্জন জলের কলবর, নৌকার 
অঙ্গনিকরের মচ মচানি -_। বায়ুবেগে উর্দাদেশ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা সপল্লব উড়িয়া যাইতেছে 
ও জলে পড়িলে প্রায় চতু্দিক উৎধুত-জল-কণায় আবৃত হইতেছে। সূর্যকুমার বলিলেন, এত বড় 
ভীষণ দুর্যোগ! কর্ণধার কোথায়?” 

নন্দরাম বলিল, “কর্ণধার কোথায় দেখিতে পাই না। কিন্তু নৌকার হাল নাই, ভাঙ্গিয়া 
গেছে, তাই নৌকায় এত ধাক্কা ও নৌকা এত ঘুরিতেছে।” 

সূর্যকুমার “কৃপকও উড়িয়া গেছে আর ক্ষণকাল এ প্রকার থাকিলে নৌকা চুরীকৃত __” 
নাবিক কি চড়নদার কাহাকেও দেখা গেল না। ঝড়ের বেগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এখন 
নদী আর জলের প্রবাহ নহে __ কেবল শুত্রবর্ণ তুলারাশির নৃতা। এদিকে তীরে আডুলী ও 
কাছার এত ভাঙ্গিতে লাগিল ও এত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মৃৎ্খণ্ড __ সবৃক্ষ, সবংশ, সতরু, সগৃহ, 
সদ্ধার জলে নিপাতিত হইতে লাগিল ও জল এত উথলিল যে, তীরস্থ্‌ গ্রামের উপর দিয়া বেগে 
উর্মী দৌড়িল। কায়সানের মটকা ও চাল উর্মীতে ভাসাইয়া লইয়া গেল। জলের পরমাণুচয়ে 
পরস্পরের বেগ ঘর্ষণে যেন পবমানাগ্নি উত্তেজিত হইল, কেন না জগৎব্যাপ্ড জলকণা 
অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ছুটিল। পীঠরমদ্থিত তক্রকণাই বা কি আলোড়িত হয় __ জলের আলোড়ন 
একান্ত অপূর্ব প্রতিমা! বৃহৎ উর্মীগুলি কেহ গড়াইয়া, কেহ উল্টাইয়া, কেহ আঘাতপ্রাপ্তে ছিন্ন ভিন্ন 
হইয়া শুভ্রীকৃত হইয়াছে । পবনের বেগে পৃথিবী ও আকাশ জীবশুনা! অদূরে একটা অবর্তমান 
ন্যায়, নদীর জলকে ভীমাকর্ষণে শূন্যমার্গে তুলিতেছে; তাহার শোষণবেগে মংস্যাদি ও ভাসমান 
নৌকাখণ্ড উর্ধে চলিতেছে। সংসার রক্ষা হয় না। পৃথ্ী বায়ুবেগ ধারণে অক্ষম! যেন ভূমিকম্প 
হইতেছে। শব্দে গর্ভিনীর গর্ভপাত হয়! বেগে মৃৎশায়ী দূর্বা উন্মুলীত হয়! পবনবরুণবিপ্লব কি 
ভয়ানক! তরল পদার্থ জল, কাঠিন্যে নীললোহ হইতে দৃঢ়, স্থিতিস্থাপকে বায়ু হইতে সৃন্ষ্ন। 
তরলতম পবন সঞ্চালনে সুখসেব্য __ কিন্তু যখন প্রলয প্রবাহ বহে, তখন গিরিশিখর ভূমে 
পাতিত হয়, তখন প্রবীণ ও প্রকাণ্ড বৃক্ষ যেন মূলকের ন্যায় উৎপাটিত হয় আর তাহার সহিত 
এত মৃত্তিকা সমুখিত হয় যে, মাসাবধি বিশজনে পরিশ্রম করিলে, এত মৃত্তিকা উঠাইয়া গর্ত 
করিতে পারে না। বায়ু বহিতেছে, পবন যেন উন্মত্ত, জ্ঞানরহিত। পূর্বের বায়ু পশ্চিমে ও উত্তরের 
বায়ু দক্ষিণে দৌড়িতেছে, আবার উর্দের বায়ু অধোভাগে আহত হইতেছে। একটি প্রকাণ্ড, সপল্লব, 
সশাখ, সমুলনিচয় সমৃত্রাশি তিস্তিরীবৃক্ষ দুই তিনবার আবর্ত, বায়ুতে প্রলোডিত হইয়া উ্ছে' 
শুনামার্গে উঠিল। একি ইন্দ্রজাল! স্বস্থান হইতে দুইরশি দূরে অধঃশাখ উর্দমূল হইয়া পড়িল, 
আবার পবন পরক্ষণেই তাহাকে মৃৎশায়ী করিল। ইহাতেও নিস্তার নাই। কতকগুলি শাখা যেন 
ছিঁড়িয়া দূরে উড়িয়া পড়িল। বৃক্ষস্থ কপিযুথ যথাসাধ্য বলে শাখাচয় হস্ত চতুষ্টয়ও লাঙ্গুলবেষ্টনে 
শাল্মুলীর প্রস্ফুটিত, ফল মধ্যস্থ তুলরাশির ন্যায় শূন্যে উড়িল ও যে যেখানে পড়িল সেইখানেই 
পশুজন্ম ত্যাগ করিয়া গন্ধরবজন্ম লাভ করিল। কেহবা অপর বৃক্ষের স্বন্ধে আহত হইয়া ছিননগ্রীব, 
ছিন্নবাছু বা ছিন্নকটী হইয়া পরলোক গমন করিল। কপিচয়ের কাতরধ্বনিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, 
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কিন্তু সে ধ্বনি ক্ষণিক, কেননা এখন আর কিছুই শুনা যায় না। প্রথম বেগেই বায়সাদি পক্ষী বলি 
আহত হইয়াছে এবং মর্কট বানরও পবনসেবায় গত। ভাগীরঘীর জল, আকাশের বাম্প, প্রবল 
বায়ুবেগে একীকৃত হইয়াছে, কি ভীমবাত্যা। প্রকৃতি পরিবর্তিত আলোড়িত ব্যথিত ও বিকৃত। 
বিরাটমুর্তির উদয়! বৃক্ষ ভাঙ্গের শব্দ, বায়ুর গর্জন, জলের কলরব, কিছুই শুনা যায় না। আকাশ 
অনির্বচনীয় গোৌগ্রানিতে পূর্ণ। মেঘের আকার নাই। দিবা প্রায় তৃতীয় প্রহর। বায়ুর বেগ অতীব 
তীক্ষ কিন্তু পৃথ্বীতে আলোক নাই __- অন্ধকারও নহে; দিস্বগুল অবর্ণনীয় জ্যোতিতে পূর্ণ _- 
যেন খমগ্রলে দাবানল, যেন সমুদ্রে বাড়বানল! ঘূর্ণাবায়ু জগৎ ব্যাপিয়াছে। অবিশ্রাস্ত বৃষ্টি 
ঘরের চাল বায়ুর বেগে জলশায়ী হইয়া আবার শ্লোতে ভাসিতেছে, তাহার উপর বংশাবশিষ্ট 
অনাথ বালক, চক্ষে অশ্রু নাই, মুখে শব্দ নাই, স্পন্দরহিত হইয়া মটকার বাতা অমানুষীদাত্যে 
ধরিয়া শুনাদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। 

ক্রমে বায়ু দক্ষিণবাহী হইল। ক্রমে বায়ুবেগ হাঁস হইল। ক্রমে দমকে দমকে দীর্ঘশবাসের নায় 
বহিল। ক্রমে বৃষ্টি প্রকৃতিস্থ হইয়া মুষলধারে নিপতিত হইতে লাগিল। বায়ুর বেগ কিঞ্চিৎ হাস 
হইল বটে কিন্তু ভাগীরথীর জলের বেগ এখনও কিঞ্চিম্মাত্র শাম্য হইল না বরঞ্চ আর বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল। বেলার শ্নোত কিছু সুখসাগর পর্যস্ত অনুভব করা যায় না কিন্তু অদ্য ভাগীরঘীর 
জল এত স্ফীত হইয়াছে ও উত্তর বাহিনী শ্লোত উর্মীও তরঙ্গনহ এত বেগে ছুটিতেছে যে অনুমান 
হয়, লবণান্ধি উলিয়াছে, তাহার কূল আর তাহার জলরাশি ধারণে অক্ষম __ যেন বরুণ দেব 
পাতালদেশ স্ফাটিত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছেন। ক্রাতে কতশত গ্রামোপস্কর ভাসিয়া চলিয়াছে __ 
তাহায় প্রশস্ত ভাগীরী আবৃত। এদিকে সূর্যকূমার ভগ্নতরির কাষ্টফলক আশ্রয় করিয়া 
নিজবিশবাকারে ভাসিতেছে ও প্রতিহিল্লোলে ফলকসহিত তাহার সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে। 
জলের তীক্ষ টান, প্রতিবার অনুমান হইতেছে যেন ফলক হইতে কর শিথিল হইল ও সূর্যকুমার 
জলে ডুবিল। অদূরে নন্দরাম অপর একটি কাষ্টফলক আশ্রয় করিয়া যথাসাধ্য সম্ভরণ করিয়া 
সূর্যকূমারের দিকে যাইতেছে। জলের “তরঙ্গে একবার নন্দরাম অভিভূত হইয়া মগ্ন হইতেছে, 
আবার তাহারই পরে বেগে বক্ষঃদেশ পর্যস্ত জাগাইয়া উঠিতেছে। ক্রমে নন্দরাম সূর্যকুমারের 
পৃষ্ঠদেশে হাত লাগাইল। সূর্যকুমার কিন্তু স্পন্দ রহিত। নন্দরাম ক্রমে সূর্যকূমারের দামন বামহস্তে 
ধরিয়া পুর্যকূমারের শরীর জাগাইয়া সম্তরণ করিতে লাগিল। দীর্ঘশ্রমক্রান্ত নন্দরাম ক্রমে বলহীন 
হইলে পুর্যকূমারকে লইয়া মগ্ন হইল! আবার অনৈসর্ণিক আয়াসে জলের উপর উঠিয়া বলিল, 
“হায়! আর _- আমার অসাধ্য! আমি বলহীন হইয়াছি!” আবার মাথা নাড়া দিয়া ভাসিয়া 
বলিল, “জয়ন্তীরাজ, কাষ্ঠফলক ছাড়িও ন৷ -__ আমি চলিলাম,” নন্দরাম, এই কথা সাঙ্গ হইতে 
না হইতে, ডুবিয়া গেল; তাহার হস্তের কাষ্ঠফলক ক্ষণেক বিলম্বে দূরে ভাসিয়া উঠিল ও জলের 
বেগে ব্বীরস্থ বৃক্ষমূলে ঠেকিল; অব্যবহিত পরেই নন্দরামের মস্তক জলের উপর দেখা গেল। তীর 
হইতে মালিকরাজ একটি তৈলের কুপী আনাইয়া জলে অল্প অল্প করিয়া সিঞ্চিলে ভাগীরগীর জল 
ক্রমে শ্নি্ধ হইল। নন্দরাম ও সূর্যকূমার জলে হাবুড়বু খাইতেছে দেখিয়া ব্যস্তে কটাদেশে ভাল 
করিয়া বস্ত্র জড়াইল ও একটু উত্তর ধারে যাইয়া অপর দুইজনকে সঙ্গে লইয়া জলে নামিল। 
যে রজ্জব বাঁধিয়া ছিল তাহা খুলিয়া একত্র করিতে করিতে বলিল, “নাবিক ভাই, তুমি শীঘ্র করিয়া 
জীবন থাকে ত আমি ইহাদিগের শুশ্রযা করি।” নাবিক চলিয়া গলে অপর নাবিককে বলিল, 
“দেখ, তুমি নন্দরামের হস্তপদাদি ভাল করিয়া ঘর্ষণ করিয়া দাও। ইহারা এখনও জীবিত আছে; 
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একটু অগ্নি পাইলে ভাল হইত -__-।” দ্বিতীয় নাবিকটি নন্দরামের করতল ঘর্ষণ করিতে লাগিল। 
এদিকে মালিক স্বয়ং সূর্যকূমারের সর্বাঙ্গ করতল দিয়া বেগে অথচ কোমল হস্তে ঘর্ষণ করিতে 
লাগিল। কিছুক্ষণ ঘর্ষণের পর সূর্যকুমারের হস্তপদাদি সম্কুচিত হইল ও পরক্ষণই বিস্তৃত হইয়া 
এমত গাত্রভঙ্গ হইল যে, সূর্যকূমার চক্ষু চাহিয়া একটি কষ্টসুচক অস্ফুট শব্দমাত্র করিল। তাহারই 
পর “সরমা কোথায়” বলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। ক্রমে চেতনা হওয়ায় অল্পে অল্পে 
মালিকরাজের উপর ভর দিয়া বসিল। 

মালিকরাজ বলিল, “ভাই, তোমার এখনও কি মস্তক ভার বোধ করিতেছে?” 

মালিকরাজ বলিল, ““সূর্যকুমারকে এক্ষণে কিঞ্চিৎ আহার দিতে পারিলে ভাল হইত -_ 
সূর্যকূমার অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে।" 

সূর্যকূমার মালিকরাজের ক্রোড়ে শুইল। নন্দরাম বলিল, “মহাশয়, আপনি কি প্রকারে রক্ষা 

মালিকরাজ ক্রোড়স্থ সূর্যকুমারের উরঃদেশ ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিল, “নন্দরাম, আমি 
দৈববলে রক্ষা পাইয়াছি। নৌকা আছাড় খাইবামাত্র আমি একটা দীর্ঘ তক্তা লইয়া জলে 
পড়িলাম, আমার সঙ্গে দুইজন নাবিকও লাফাইয়া সেই তক্তা আশ্রয় লইল! তিনজনে 
যথাসাধ্যবলে ক্রমে কূলে আসিয়া উঠিয়াছি। কি ভয়ানক টান ও বিষম ঝড়!” 

নন্দরাম বলিল, “জয়ন্তীরাজ প্রথমে দিব্য সম্ভরণ করিতেছিলেন, ক্রমে জলের স্রোতে ক্লাস 
হইয়া পড়িলেন। আমিও একক শ্রাস্ত হইয়াছিলাম, তাহাকে সাহায্য করিতে যাইয়া নিজীবের 
মত হইলাম। আমার হস্তপদে খিল লাগিয়াছিল।” 

সুর্যকূমার উঠিয়া বসিলেন ও বলিলেন, “নন্দরাম, তোমার কৃতের পরিশোধ আমি 
জন্মাবচ্ছিননে করিতে পারিব না।” 

সূর্যকুমার ফিরিয়া মালিকরাজের গলদেশ ধরিয়া বলিলেন, “ভাই, তুমি প্রকৃত বন্ধু। এ বাত্যাতে 
আমার জন্য জলে লম্ফ দিয়া পড়া তোমার উচিত হয় নাই। তোমার সহিত আমার এত নিকট সম্পর্ক 
যে তোমাকে নমস্কারাদি করিলে আমার আত্মাভিমান হয় _- তোমাকে আমি হাদয়ের সখা বলিয়া 
জানি। এখন নিকটে কোন গ্রাম আছে বল -_- আমার অতাস্ত ক্ষুদ্ধোধ হইতেছে।” 

মালিকরাজ বলিল, “এস্থল নবদ্বীপের নিকট হইবেক যাহা হউক, নাবিক ফিরিয়া আসিলে 
সমস্ত অবগত হইব।" 

সূর্যকূমার বলিল, “মহারাজ মানসিংহ কোথায় ছাউনী করিয়াছেন?” 

মালিকরাজ বলিল, “নিকটের কোন মাঠে তাহার ছাউনী থাকিবেক, কেন না নদীর স্রোতে 
বড় একটা জয়ঢক্কা ভাসিয়া যাইতেছিল।” 

সূর্যকূমার বলিল, “ভাই, তাহার ছাউনীতে যদি এ বাত্যা হইয়া থাকে. তাহা হইলে সরমার 
বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকিবেক। আহা! পিতৃপরাজয়ে সে নবীনা কতই উদ্বিগ্না, তাহায় আবার যদি 
কায়িক কষ্ট হইয়া থাকে __। মহারাজ মানসিংহের মন অত্যন্ত কঠিন -_ তিনি কেমন করিয়া 
দ্বাদশভৌমিকচূড়ামণিকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিলেন! আহা! সরমা সেই অবধি যেন 
শুক্ধলতার নায় ভ্রিয়মানা __ শুন্যস্যুতের ন্যায় সন্কৃচিত হইয়াছেন। তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ 
করিয়া সেই ক্ষুদ্র মনুষ্যাকার লৌহপিঞ্জরের নিকট দাঁড়াইয়া থাকেন। আহা! এখন আর চক্ষে জল 
নাই __ অশ্রুউৎস শ্তক্ক হইয়াছে, ভাবিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। মালিকরাজ, এ দুরদৃষ্টের 
মূল আমি। আমা হইতে বঙ্গের অধোগতি। আমি নরাধম। আমাকে কালসাপের ন্যায় দুগ্ধ দিয়া 


৩৭৬ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


পালন করিয়াছিলেন -__। হা পাপিষ্ঠ মন! তুমি স্বীয় প্রতিপালকের সমুচিত সৎকার করিলে। 
মালিকরাজ! তুমি আমার সঙ্গ ত্যাগ কর, -_ এ নরাধমের সঙ্গে থাকিয়া তোমার আত্মাকে 
কলুষিত করিও না।” 

মালিকরাজ বলিল, “সূর্যকুমার, তুমি অকারণ আত্মাকে নিন্দা করিতেছ। ইহাতে তোমার 
কোনও দোষ দেখা যায় না।” 

সূর্যকুমার বলিল, “আমার দোষ নহেত কাহার দোষ? মহারাজ প্রতাপাদিত্য শৈশবস্থাবধি 
আমাকে প্রতিপালন করিলেন; যখন তাহার বিপদ উপস্থিত __- সেই সময় আমি তাহাকে ত্যাগ 
হায়! আমি কি প্রকারে সরমার সম্মুখীন হইব? আমি তাহার পিতৃ-বাদী -_। আমার স্বীয় 
কৃতজ্ঞতার জন্য যদি না হয়, প্রাণপ্রিয়া সরমার পিতা বলিয়া স্মরণ করা উচিত ছিল!” 

মালিকরাজ বলিল, “গতবিষয়ের শোচনায় কোন ফল দেখি না। এখন বর্তমানের চিস্তা কর। 
মহারাজের স্বন্ধাবারে শীঘ্র যাওয়া উচিত। বাত্যার পর সেনামগুলীতে বিশেষ দুঃখ উপস্থিত, সন্দেহ 
নাই। এ নাবিক আসিতেছে, অবশ্য কোন একটা আশ্রয় স্থির করিয়া থাকিবে ।” 

নাবিক আসিয়া বলিল, “মহাশয়, নিকটে নবদ্ীপ গ্রাম, কিন্তু যেরূপ গ্রামের দুর্দশা দেখিয়া 
আসিলাম, তাহার আশ্রয় পাওয়া একাস্ত দুর্লভ। গ্রামের হাটবাজারে কিছুই নাই। জনৈক 
গোয়ালার পাকাবাড়ি আছে, কিন্তু তাহায় এত লোক সমাগম হইয়াছে যে, আমাদিগকে সে 
স্থানে প্রবেশ করা কঠিন।” 
কিঞ্চিৎ অর্থ আছে। যদি দুই তিনটা টাট্ুঘোড়া পাওয়া যায়, তাহা হইলে শীঘ্র করিয়া ছাউনীতে 
পৌঁছানো যায়। চল দেখি কি উপায় হয়।” 

নন্দরাম বলিল, “জয়স্তীরাজ! আপনি যে দুর্বল _- এখন আপনার স্থানান্তরে যাওয়া উচিত 
নহে। কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন। ততক্ষণে বন্যার জলও কিঞ্চিৎ কমিয়া যাইবেক। তখন 
চেষ্টাচরিত্রের সময় হইবেক।” রি 

নাবিক বলিল, “মহাশয় এখন ঘোড়া লইয়া কি করিবেন? ঘোড়া চলিবার পথ নাই 
দেশ জলে প্লাবিত ও এত গাছ ঘর ও পরিনত 
গমনাগমনের সুবিধার মধ্যে নৌকা __ চারিদিকে ডিঙ্গি ডোঙ্গা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা চলিতেছে। 
গ্রামের মধো এত নৌকা আছে আমার অনুমান ছিল না। কোন বন্দরের ঘাটে এত নৌকা 
এককালে দেখা যায় না। কতদিক হইতে কত প্রকার ছোট ছোট নৌকা আসিয়া বেড়াইতেছে।” 
করিয়া ছাউনীর জন্য রসদ পাঠাইতেছেন। তাঁহার বাটীর ব্রতপ্রতিষ্ঠার সম্ভার এখন দিল্লীর 
বাদশাহের ফৌজ রক্ষায় নিযুক্ত হইল।” 

সূর্যকূমার বলিল, “মালিক, চল একখানা নৌকা লইয়া ছাউনীতে পৌছিবার উপায় দেখা 
যাক।”? 

মালিকরাজ বলিল, “চল, কিন্তু আমাদিগের অপর নাবিক কোথা গেল? কয়জন বাঁচিল?” 

নাবিক বলিল, “মহাশয়, আমরা সকলেই আপনার আশীর্বাদে রক্ষা পাইয়াছি। অপরের 
সহিত আমার এখন সাক্ষাৎ হইল। তাহারা একখানা ডিঙ্গি পাইয়াছে, সেই ডিঙ্গি করিয়া মাল 
বোঝাই, করিয়া ছাউনি যাইবেক, এইমত চেষ্টা করিতেছে । আমি তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে 
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সূর্যকুমার এই সমাচারে সন্তুষ্ট হইয়৷ গাব্রোখান করিলে, মালিকরাজ ও নন্দরাম তাহার 
ডাকিলে, সে ডিঙ্গি নিকটে আনিল। সূর্যকুমার ও মালিকরাজকে দেখিয়া ডিঙ্গির কর্ণধার ডিঙ্গি হইতে 
আপনাদিগকে দেখিয়া! অতন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। এখন এই ডিঙ্গিতে আসুন। আমরা এক ভাড়া 
পাইয়াছি। কিঞ্চিৎ সম্ভার নিকটের ছাউনীতে গৌছাইয়া দিব। আপনারা ও ছাউনীতে যাইবেন?” 

মালিকরাজ বলিল, “ভাল হইয়াছে, চল আমরাও যাই।” 

নন্দরাম ও মালিকরাজের সাহাযো সূর্যকূমার ডিঙ্গির উপর উঠিলে ডিঙ্গি ছাড়িয়া দিল। 
কিছুদূর যাইয়া গ্রামের মধাস্থ উচ্চতরভাগে একটা! প্রকাণ্ড পাকাবাড়ির দ্বার দিয়া তাহারা প্রাঙ্গণে 
প্রবেশ করিলে, প্রাঙ্গণস্থ অপরাপর ডিঙ্গির নাবিকের সহিত কথাবার্তার পর. পার্খস্থগৃহ হইতে 
ডিঙ্গিতে আহারোপযোগী দ্রব্য কতকগুলি বোঝাই লইয়া নাবিক দ্বার দিয়া বাহিরে আসিয়া 
দিয়া কোথাও বাঁশঝাড় ঘুরিয়া ধ্বজি মারিতে মারিতে চলিতে লাখিল। কোথাও বা পুষ্করিণীর 
সুতুঙ্গ পাহাড়ের শিখর মাত্র জাগিয়া আছে, দুই চারিটি যে গাছ আছে, তাহার একটি মাত্রও পাতা 
নাই। তাহার ধার দিয়া যাইতে যাইতে মোহনার নিকট দিয়া পুষ্ষরিণীতে প্রবেশ করিল। সেখানে 
আর লগী তলায় না। ডিঙ্গি ক্রমে বঁটিয়া বাহিয়া চলিল। কোথাও চলিতে চলিতে সিন্দুক 
এদিকে একটা বন্ত্রের পুটুলি ভাসিয়া যাইতেছে, ওখানে মৃতগোর ভাসিয়া যাইতেছে. তাহাকে 
আশ্রয় করিয়া একটি বালক ভাসিতেছে। সূর্যকুমার দেখিয়া বলিল, “মালিকরাজ, এ বালকটিকে 
তুলিয়া লও।” মালিকরাজ ও নন্দরাম একযোগে নাবিককে বলিল, সে ডিঙ্গি ফিরাইয়া 
বালকটিকে উঠাইয়া লইল। বালকটি প্রায় চারিবংসরের -_ প্রথমে নাবিকের মুখের দিকে চাহিয়া 
চাহিলে সূর্যকুমার বাহুপ্রসারিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন। বালকটি সূর্যকূমারের নিকট যাইয়া যেন 
স্থির হইল। পরে মালিকরাজ বালকের দিকে হস্ত প্রসারিলে, বালকটি মুখ ফিরাইয়া সূর্যকূমারের 
গলদেশ জড়াইয়া ধরিল। সূর্যকূমার বালকটিকে লইয়া বক্ষঃস্থলে রাখিল ও তাহার ললাটদেশ 
চুন্বন করিয়া বলিল, “কুমার, আমিও তোমার মত নিরাশ্রয় হইয়া দয়ার পুত্র হইয়াছিলাম। তুমি 
আমার সন্তান __ আমি তোমাকে যত্তে প্রতিপালন করিব।” 

মালিকরাজ বলিল, ““সূর্যকুমার, শিশুটি অতি সুলক্ষণ। দর্শনে যেমন সুন্দর লক্ষণও তেমন 
শুভকর।'' 

নন্দরাম বলিল, “জয়স্তীরাজ, এ বালকটি দেখিয়া আমার মায়া জন্মিতেছে।” 

মালিকরাজ বলিল, “এমন শিশু কমনীয় দেখিয়া কোন্‌ কঠিন হৃদয়ে মন না দ্রবীভূত হয়? 
আহা! ইহার মাতা পিতা জীবিত থাকে ও ইহার অভাবে কতই শোক পাইতেছে। অনুমান করি, 
এ শিশু নিকটের গ্রাম হইতে আসিয়া থাকিবেক। কিন্তু গাভীর আশ্রয় কেমন করিয়া পাইল £” 

নাবিক বলিল, “মহাশয়, দেখেন নাই? বালকটিকে গাভীর পৃষ্ঠে বাঁধিয়া দিয়াছিল। অনুমান 
করি, মহা ঝড় ও জলপ্লাবনে গৃহ নষ্ট হওয়ায়, ইহার আত্মীয়েরা আত্মরক্ষণে অক্ষম হইয়া ধর্মের 
হস্তে বালকটি সমর্পণ করিয়াছিলেন ।” 

কর্ণধার বলিল, “মহাশয়, এ __ ছাউনীর ভগ্নাবশেষ দেখা যায়! আলা! উর্দু বাজারের 
চিহ্ও নাই। কত হাতি, ঘোড়া, উট, বলদ, গাধা ভাসিয়া যাইতেছে। আমার এত বয়স হইল 
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কিন্ত আমি এমত সর্বনাশক ঝড় কখন দেখি নাই। মহাশয়, এ ছাউনীতে একটিও তাবু নাই! 
এখানে দেখিতে পাই ঝড় অত্যন্ত ভয়ানক বেগে বাহিয়াছিল।” 

সূর্যকূমার বালকটি ক্রোড়ে লইয়া নৌকা হইতে লম্ফ দিয়া ভূমে নামিল। মালিকরাজ ও 
নন্দরাম তাহার পশ্চাৎ গমন করিল। ইহারা ছিন্ন ভিন্ন উরুদু বাজার দিয়া ক্রমে যাইতে যাইতে 
মহারাজ মানসিংহের শিবির অন্বেষণ করিতেছেন, কিন্তু প্রায় সকল শিবির ছিন্ন ভিন্ন ও 
ভূমিসাৎ হওয়ায়, অনুসন্ধান পাইতেছে না। স্কন্ধাবারের মধ্যে আর্দ্রবস্ত্র, বিবর্ণবন্ত্র, কর্দমাক্তবন্ত্ 
পরিধীত সেনাগণ ব্যস্তে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। জনৈক সৈনিক সূর্যকূমারকে দেখিয়া বলিল, 
“মহাশয়, কোথায় ছিলেন? আমাদিগের সব নষ্ট হইয়াছে। এখন আহার ও বস্ত্রাভাব 
ব্াযাতাহতাবশিষ্ট ভটমগুলীর রক্ষা পাওয়া ভার। মহারাজ মানসিংহ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া 
চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; মহাশয়কে দেখিলে সন্তুষ্ট হইবেন। ভবানন্দ মজুমদার অদ্য 
যথাকালে অনেক রসদ যেগাইয়াছেন।” 

সূর্যকুমার বলিল, “মহারাজ এখন কোথায় £ কচুরায় কি এখানে আছেন £” 

সৈনিক বলিল, “কচুরায় এ ভগ্নকদক উঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন। মহারাজ মানসিংহ 
প্রতাপাদিত্যের দিকে গিয়াছেন। মহাশয়, এ বালকটি কাহার? আহা! এ সুকুমার শিশু এ ঝড়ে 
কেমনে রক্ষা পাইল £” 

সূর্যকূমার বলিল, “এটি জলে একটি গাভী আশ্রয় করিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল; আমরা 
হইয়া বাহু প্রসারিত বলিলেন, "ভাই, তুমি কোথা হইতে আসিলে? ঝড়ের সময় কোথায় ছিলে? 
রায়গড়ের সমাচার কিঃ আমরা এখানে বিশেষ কষ্ট পাইয়াছি। আহা! মহারাজ প্রতাপাদিত্যের 
কষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । আহা! আমি সরমার কাতরোক্তি আর সহ্য করিতে 
পারিতেছি না। মহারাজ পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া যে শিবিরে ছিলেন, প্রথম ঝড়েই সে শিবিরের কাণ্ুপ্ট 
উড়িয়া গেল। পিতৃপ্রাণা সরমা সেই প্ঞ্জরে পারবে দাঁড়াইয়া প্রথমে স্বীয় বস্ত্র দিয়া আবরণ করেন, 
পরে বায়ুর বেগ বৃদ্ধি হইলে আত্মশরীরছ্ারা প্রতাপাদিত্যকে রক্ষা করেন। আহা! শীর্ণ সরমা__ 
প্রতাপাদিত্যের সেবায় এত উৎসাহ ও প্রীতি, যে অপর কাহাকেও তাহার কণামাত্র সেবা করিতে 
দেন না। সরমার অপূর্বদৃষ্ট পিতৃভক্তি, অলৌকিক শ্রদ্ধা, ও অসামান্য অধ্যবসায় দেখিয়া ছাউনীর 
ভটমগুলীতে তাহার জন্য প্রতাপাদিত্যের প্রতি প্রেম জন্মিয়াছে। সেই দুর্যোগের সময় মহারাজ 
মানসিংহের অনুমতি লইয়া প্রতাপাদিত্যের পিঞ্জর মানসিংহের কদকের মধ্যে আনান হয়। কিন্তু 
হায়, প্রতাপাদিত্যের কি দুর্জেয় অহঙ্কার! __ মনে করিলে হৃৎকম্প হয়! সেই দুযোগের সময় 
যখন প্রকৃতি বিকৃত, যখন সংসারে শক্রমিত্র ভাব ছিল না, যখন আত্মরক্ষা ও বিদ্যামানসাধারণ 
বিপদ হইতে মুক্তির চিন্তা সকলের মনে বলবতী ছিল, সেই প্রলয়কালে মহারাজ প্রতাপাদিত্য 
কর। এ পামরের দর্শন পবনবরুণের কোপ হইতে আমাকে লক্ষগুণে কুবোধ হয়।” তাহার বিশেষ 
অনুরোধে তাহাকে মানসিংহের শিবির হইতে স্থানান্তরিত করা যায়। পরে তাহাকে আমার ভগ্ন 
শিবিরের মধ্যে লইয়া গেলে, তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “কচুরায় নিকটে আইস। আমি 
তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি; কিন্তু তখন বুঝিতে পারি নাই যে বঙ্গের এই অবস্থা ঘটিবেক। আমি 
তোমাকে তোমার পৈত্রিকরাজ্য হইতে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে, 'তামার প্রতি দ্বেষ করি নাই। 
আমার দ্বেষের কারণ কেহই জানে না; ও বুঝিতে পারে নাই। আমার রাজ্যলোভ ছিল না __ 
স্বার্থ পরতার বশবত্তী হইয়া কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি নাই। আমার একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য 
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বঙ্গে স্বাধীনতা সংস্থাপন। আমি দেখিলাম যে বঙ্গ বহুতর ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত থাকিলে কখনই 
উন্নত হইতে পারিবেক না। আমি দেখিলাম বঙ্গোদ্ধারের একমাত্র উপায় একাধিপত্য। আমার 
ইচ্ছা ছিল যে বঙ্গে স্বায়ত্তশাসন সংস্থাপন করি। কিন্তু বঙ্গে রাজমগুলীতে দেখিলাম যে. 
পরস্পরের প্রতি এত দ্বেষ ও পরস্পরের এত হিংসা যে, একাতার লেশ নাই। একতান না হইলে 
দূরীকৃত হইয়াছে। এমত স্থলে যখন একতান করিতে সমর্থ বোধ করিলাম, তখন প্রীতির শৃঙ্খল 
দূরে ফেলিলাম, তখন দণ্ড ও শাসনের আশ্রয় লইতে হইল। অগত্যা হীনবুদ্ধি, ক্ষুদ্রচেতা, 
আত্মীয়দ্বেবী, বন্ধহিংসক,, স্বার্থপর, নীচ প্রবৃত্তি, পরস্রীকাতর, বাঙ্গালীদিগের পদাবনত করাই, 
রাজকোষের সাহায্যে ও প্রজার বলে, যবন ও দিল্লীর মোগলকে বঙ্গ হইতে দূরীকরণ করিব। 
রাজস্থানের রাণা ও মহারাজদিগের সহিত আমার এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলাপ হয়। 
মহারান্ত্বীযদিগেরও এ সম্বন্ধে আমার সহিত পরামর্শ হয়। যদি ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার যবনশ্যালক 
অপমানশ্থা স্বীয় ভগ্নীর সহিত আপনার আত্মাকে না বিক্রয় করিত, যদি বর্ধমানাবিপ ও বাক্লার 
মুঢ় জামাতা কাপুরুষ না হইত, ভাই যদি তুমি সামানা পৈত্রিক তালুকের লোভ সম্বরণ করিতে, 
তাহা হইলে দেখিতে যে একান্ত দিল্লীর মিনারে আমার মধ্াহ্ূর্যপতাকা উড্টান হউক বা না 
হউক, রাজমহলের পূর্বে ধর্মদ্বেষী গাভীঘাতী ন্লেচ্ছের অধিকার থাকিত না। যাহা হউক এখন 
কালের গতিতে, বঙ্গের পোড়া অদৃষ্টে সকলেই স্বার্থচেষ্টায় অন্ধ হইলে. আমাকে বিষদৃষ্টিতে 
দেখিলে, আমার বৈপরীত্তে শ্রীতি পাইলে, কিন্তু বুঝিলে না যে প্রতাপাদিতোর অস্তে বঙ্গাদিতা 
অন্তমিত হইবে। আমি বঙ্গের জন্য কত ভানই করিয়াছি ও কত অকর্মও স্বীকার করিয়াছি। 
আগামীস্তুন লোকেরা সমস্ত অবগত না হইয়া আমাকে কলির অবতাররূপে জানিবে। যাহা হউক, 
আমি এত উচ্চ ও এত উন্নতাভিপ্রায় যে, শ্রীচ ক্ষীণবৃদ্ধির তিরস্কার ও পুরস্কার কিছুই গ্রাহ্য করি 
না। ভাই, তুমি এখন রায়গড়ের শাসন স্বহস্তে পাইয়াছ; একবার মন খুলিয়া অকপটে আমাকে 
বল দেখি, তোমার অতীব শক্র প্রতাপাদিতোর শাসন ভাল, না কদাচারা বিজাতীয় মুসলমানের 
না কেল? তুমি রাজপুত্র হইয়া নিজে দুষ্ট প্রতাপাদিত্যের দণ্ড না করিয়া বিপরীতধর্মীর পদনত 
হইলে, তাহার আধিপত্য স্বীকার করিলে, তুচ্ছ তালুকের জন্য আপনার মাথা কাটাইলে, আপনার 
স্বাধীনত। বিক্রয় করিলে, দাসত্বশৃঙ্খল গলদেশে লাগাইলে! তোমরা সুখপ্রিয় কাপুরুষ! আমি ত 
এখন মৃতকল্প হইয়াছি _- আমার জীবনের আশা নাই ও ইচ্ছাও নাই, তবে অগঙ্গারদেশে 
প্রাণভাগ করিব না। আমার ইচ্ছা, বারাণসীধামে পৌঁছিলে, আমাকে সপ্তাহ বাস করিতে দাও; 
তাহার মধ্যেই আমার জীব এ পিঞ্রর তআগ করিবে, আমার শরীর এই খানেই থাকিবেক। এখন 
আমার সাংসারিক কোন মায়াই নাই। তোমরা এখন কিছুকাল দাসত্ব করিবে, সন্দেহ নাই। কিন্ত 
ফিরিঙ্গীদিগের উপর দৃষ্টি রাখিও। যদি বঙ্গের স্বাধীনতা কখন ঘটে, তাহা কেবল ফিরিঙ্গী 
সহায়তাতেই সম্ভব। তাহারা এখন ঘৃণিত দস্যুদল বটে, কিন্তু তাহাদিগের যথেষ্ট গুণ আছে। 
তাহারা হীনমন বাঙ্গালী অপেক্ষা উন্নত, তাহারাই দিল্লীর কাপুরুষকে পরাজয় করিবেক, অতএব 
তাহাদিগের সহিত আত্মীয়তার অন্যথা করিও না। যদি বঙ্গের কুশল প্রার্থনা কর, তবে স্বার্থপরতা 
ত্যাগ করিয়া অপ্রশস্ত দৃষ্টি ভুলিয়া যাও। ফিরিঙ্গীর স্পষ্ট অনুগমন করিতে সুযোগ না পাও, তবে 
পাইবে। জয়ন্তীর সূর্যকূমার কোথায়? তাহাকে বলিও, সে যেন সহজে দিল্লীর দাসত্ব স্বীকার না 
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করে। তাহার রাজ্য পর্বতমধ্যস্থ থাকায় একাস্ত অগম্য, দিল্লীর এখন অধোগমনের সময়; __ যদি 
সূর্যকূমার একটু বলপুর্বক স্বীয় রাজ্যের দণ্ড ধারণ করে, তবে সুখে কাটাইবে। তাহার স্বাধীনতা 
কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না।' পরে সরমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন. “মা সরমা। তোকে 
আমি সূর্যকুমার সুপাত্রে দান করিব মনন করিয়াছিলাম, __ যমুনপরুইয়ে সেই রাত্রি মা তোদের 
যুগলমূর্তি দেখিতাম। বিধাতার বিপাক! সূর্যকূমার যদিচ আমার সভা ত্যাগ করিয়াছে ও দুষ্ট 
রাজপুতের আশ্রয় পাইয়াছে, কিন্তু মা তুই আমার নিকট ধর্মত স্বীকার কর. যে, তাহা মনে করিয়া 
সূর্যকূমারের উপর কোপ করিবিনি। আহা! সে কোপের পাত্র নহে __ বিধাতা তাহাকে তোরই 
জনা গড়িয়াছিল। মা! সূর্যকুমার জয়ন্তীর স্বাধীন রাজা তোর যোগ্য বর।' সরমা হেটমুণ্ডে নিকটে 
দাঁড়াইয়া রহিল ও পিঞ্জর মধ্যে সুকোমল হাত দিয়া প্রতাপাদিত্যের পৃষ্ঠদেশে বুলাইতে লাগিল। 
সে আধপ্রীত আধশোকসূচক দৃষ্টি দেখিলে যেন হাদয় গলিয়া যায়, __- আমার লোমহর্ষণ হইল! 
সূর্যকুমার তুমি একবার প্রতাপাদিত্যের সহিত সাক্ষাৎ কর।” 
স্বদোষজ্ঞান আমাকে লজ্জিত করিয়া বিরত করিতেছে। যাহা হউক, আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিহ। কিন্তু তাহার কি পরিত্রাণের আর কোন উপায় নাই? মহারাজ মানসিংহকে বলিলে কি 
তাহার দয়া হইবে না?” 

কচুরায় বলিল, “ভাই, তাহার রোগ এখন চিকিৎসার বহির্ভূত হইয়াছে। দি্লীশ্বরের আদেশ __ 
প্রতাপাদিত্য জীবিত হউক বা মৃত হউক, বন্দী কর। এ অবস্থায়, বিশেষ, যে সকল দিল্লীর বিপক্ষ, 
রাজবিদ্রোহী মূলক পত্র প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে প্রতাপাদিত্যবলি দিল্লীর কোপে উৎসর্গিত।” 

সূর্যকুমার বলিল, “ভাল, তাহাই হয়, তবে এত বড় ছত্রধারী রাজাকে এরূপ মহাপাতকীর 
দণ্ড দিবার প্রয়োজন কি? যেরূপ লৌহপিঞ্জরের কথা শুনিতেছি তাহাতে ত হস্তপদাদি সঞ্চালন 
একাস্ত অসম্ভব। এ অত্যত্ত অসভ্য ও নিষ্ঠুর প্রথা।” 

কচুরায় বলিল, “ইহার কোন উপায় নাই। আজি দুইচারি দিনের মধ্যেই প্রতাপাদিত্য শীৎ 
ও জীর্ণ হইয়াছে। অনুমান হয়, আর অধিক দিন তাহাকে বাঁচিতে হইবেক না। এমন কি, অদ্য 
সৌগন্ধ্যায় রায় -__ প্রতাপাদিত্যেরই রাজবৈদ্য -_ এক্ষণে মানসিংহের সভ্য, বলিলেন যে, 
মহারাজ প্রতাপাদিতা আর দুই চারি দিন আছেন। বারাণসী পৌঁছান তাহার অদৃষ্টে ঘটে না ঘটে 
সন্দেহ। আহা! তাহার, অদৃষ্টে এ দুর্দশা ছিল ইহা স্বপ্নেও প্রকাশ ছিল না। আমি এই মহৎপাপের 
দায়িক। ইহার প্রায়শ্চন্ত করিলেও আমার মন কখন পবিত্র হইবেক না।” 

কচুরায় বলিল, “মহিষী রায়গড়ের পর অবধি শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন, আর মাথা তোলন 
নাই। কবিরাজ বলে, তাহার রোগ সঙ্কট __ তিনি কোন মতেই পরিত্রাণ পাইবেন না। যাহা 
হউক, তিনি এক প্রকার আছেন ভাল। কেন সেই শোকে যে আছাড় খাইয়াছিলেন, তাহার এমত 
দুষ্টবায়ু প্রকাশ যে, প্রায় তাহার চেতন নাই। সরমা বালিকা -_- কোমলহাদয় তাহারই জন্য 
সকলেই অস্থির। প্রভাবতী ও অরুন্ধতী ও ইন্দুমতী তিনজনে সেবাশুশ্রীধা করিতেছেন। যখন 
সরমা প্রতাপাদিত্যের পার্শ্ব হইতে মহিষীর নিকট বসিয়া তাহার শীর্ণা ও ল্লানবদনে চুম্বন করিয়া 
ভূয়োভূয়ঃ মা মা বলিয়া ডাকেন, তখনই কেবল মহিষী অবসাদিত ও নির্জ্যোতিনেত্রে চাহিয়া 
দেখেন __ কিন্তু কোন উত্তর করেন না। সেই সময় ব্যতীত আর কেহ কখন মহিষীকে 
নেত্রোন্মীলন করিতে দেখে না। আহা! সে নেত্র আর পূর্বমত চাকচিক্য নাই, সেরূপ স্বচ্ছতা নাই, 
এখন চক্ষু __ একে কোটরস্থ অবসাদিত তাহে আবার আবিল হওয়ায় একান্ত অমানুষী হইয়াছে। 
সূর্যকূমার এ মহাপাতক আমার শিরে বসিবেক।” 
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কচুরায় বলিল, “তিনিও বিষগ্রা, চারিদকের অবস্থা দেখিয়া তাহার মন কাতর হইয়াছে। 
বিমলাদেবার অপঘাত তাহার বক্ষে শেলসম বিধিয়াছে। সর্বদাই তাহার জন্য ইন্দুমতী 
হায়হতাশ করেন। অদা তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সমস্ত দেখিবে! রায়গড়ের যুদ্ধ 
আমাদিগের সকলেরই অমঙ্গলকর হইয়াছে। এখন আমরা বুঝিত্রেছি যে, এ একা 
প্রতাপাদিত্যের সর্বনাশ নহে, এ রায়বংশ উচ্ছিন্ন হইবার প্রথম প্রতিষ্ঠা!” 

সূর্যকূমার বলিল, “মহারাজ মানসিংহ, বল্পভের প্রতি কি আদেশিলেন?” 

কচুরায় বলিল, “সে বিষয়ে প্রভাবতীর মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে। গেডিজ হইতে গঞ্জালিস, 
অনুপরায় ও হজুরমল পলায়ন করিয়াছে, সমাচার পাইয়া মহারাজ মানসিংহ তাহাদিগের 
অন্বেষণে বরদাক্ঠ ও ভজহরিকে আদেশ করেন। প্রভাবতী এই সমাচার পাইয়া বল্পভকে 
পাঠাইতে অনুরোধ করে। বল্পভও স্বয়ং তাহার উৎসাহপ্রকাশ করায়, মহারাজ তাহাকে বরদাকণ্ঠর 
সঙ্গে যাইতে আদেশ দেন। তাহারা টট্টগ্রাম হইয়া যন্ষপুরে গমন করিলে প্রভাবতীও তাহাদিগকে 
অনুসরণ করে। যক্ষপুরে যাইবার সময় মহারাজার নিকট হইতে এক সনন্দ লইয়া যান। তথায় 
পৌঁছিয়া আরাকাণের রাজার সহিত যেরূপ কপালসন্ধি করিয়া আসিয়াছেন, তাহায় মহারাজ 
মানসিংহ অতন্ত সন্তুষ্ট হওয়ায়, প্রভাবতী রায়গড়ে প্রত্যাগমন করিয়া বল্লভের জীবনভিক্ষা আর 
সমস্ত দোষ ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এদিকে প্রতাপাদিত্য বার বার বল্লভ নির্দোষ বলিয়া মানসিংহকে 
বলায় মানসিংহ বল্পভকে নির্দোবী বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।” 

সূর্যকুমার বলিল, “চলুন, একবার প্রতাপাদিত্যের সহিত সাক্ষাৎ করি।” কচুরায় সূর্যকুমারের 
স্বন্ধদেশে হাত দিয়া স্বীয় কদকাভিমুখে চলিলেন। মালিকরাজ ও নন্দকুমার পশ্চাৎ চলিল। ক্রমে 
সকলের গতি মন্দ হইল। শিবিরে প্রবেশকালীন এত লঘুপদে তাহারা প্রবিষ্ট হইল যে, 
প্রতাপাদিত্যের পিঞ্জরের সম্মুখীন ইইলেও সরমা ও প্রতাপাদিত্য কেহই ইহাদিগের আগমন 
অবগত হইল না। প্রতাপাদিত্য লৌহপিঞ্জর সহিত ভূমে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়া আছেন, পিঞ্জরাবদ্ধ- 
পদসঙ্কোচে অক্ষম __ বসিতে অক্ষম। ক্ষণেক বা দণ্ডায়মান আবার দণ্ডবৎ শয়ান। সরমা 
পিঞ্জরের বক্ষঃস্থলে মাঘা নোয়াইয়া নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিতেছেন ও মহারাজ প্রতাপাদিত্য 
পিঞ্জরেব মধ্য হইতে দক্ষিণ হস্ত বাহির করিয়া সরমার মস্তকের উপর রাখিয়াছেন। প্রতাপাদিত্যও 
অশ্রবিমোচন করিতেছেন। পিতৃ-কন্যার পরম-পবিত্র ও বিশুদ্ধ প্রেম-ভঙ্গের আশঙ্কায় কচুরায় ও 
লগিলেন। আহা! সে কাতরমুর্তি দেখিলে কে অশ্রসম্বরণে সক্ষম হয়? ক্রমে সকলে স্থির হইলে 
সরমা আপনার অঞ্চল দিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্যের চক্ষু মুছাইয়া দিলে প্রতাপাদিত্য বলিলেন, 
“সরমা, তুমি সঙ্গদোষে আমাকেও কোমল করিলে! আমার লজ্জা হইতেছে _- এখন যেকারণে ' 
হউক না কেন, এ আমার অশ্রুপাতের সময় নহে। তুমি অদ্য কচুরায়কে আমার নাম করিয়া 
বলিবে যে, ত্বরায় সূর্যকূমারকে ডাকাইয়া আনে, -_-আমার অস্তিমকাল নিকট হইতেছে। ইন্দুমতী 
কেমন আছে? তাহাকে একবার আমার নিকট ডাকিও! আমি বচুরায়কে ইন্দুমতীর সহিত একত্র 
দেখিব ও সেই সময় সূর্যকূমার থাকিলে ভাল হয়। সূর্যকুমার কি জয়স্তীপুর গিয়াছে?” 

কচুরায় অগ্রসর হইয়া বলিল, “মহারাজ, সূর্যকূমার ও আমি উভয়ে উপস্থিত আছি।” 

এই কথা শুনিবামাত্র সরমা চমকিয়া আপনার শিরোদেশে বস্ত্র টানিয়া দিলেন। 

প্রতাপাদিত্য সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলে, সূর্যকূমার অগ্রসর হইয়া ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম 
করিল। প্রতাপাদিত্া বলিলেন, “তোমরা আসিয়াছ ভাল হইয়াছে। আমার পিঞ্জরটা একবার 
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দণ্ডায়মান করিয়া দাও। কচুরায় পিঞ্জর ধরিয়া দণ্ডায়মান করিলে প্রতাপাদিত্য বলিলেন, 
“সূর্যকূমার, তোমাকে অনেক দিন দেখি নাই -- তুমি কি জয়ন্তীপুর গিয়াছিলে?” 
ঢাকা পর্যস্ত পৌঁছিয়া দিয়া আমি নবদ্বীপ হইয়া আসিতেছি।” 

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “তুমি কখন আসিলে ?” 

সূর্যকূমার বলিল, “মহারাজ, আমি এইমাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছি।” 

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “তুমি তবে ঝড়ে কষ্ট পাইয়াছ? আমার অবকাশ অক্স, _- একবার 
ইন্দুমতীকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। মহিষী কোথায় £” 

কচুরায় বলিল, “মহারাজ, মহিষী রুগ্ন হইয়া শয্যাগত আছেন" 
ইন্দুমতীকেই ডাক। রাজমহিলার মধ্যে আর আর কে কে আছেন?” 
কিন্তু আমি বিশেষ করিয়া নিষেধ করায় তিনি রায়গড়েই রহিলেন।” 

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “ভাল করিয়াছ, তিনি সঙ্গে থাকিলে কষ্ট পাইতেন। তবে অবকাশ 
পাইলে তাহাকে বারাণসী ধামে পাঠাইও। সর্ধকুমার। ইত প্রভাবতী ও আরাকাণ রাজদুহিতা 

ও অপরাপর রায়বংশীয় যে কোন স্ত্রীলোক থাকেন, তাহাদিগকে এখানে আনিও ।” 

সূর্যকুমার চলিয়া গেলে মহারাজ বলিলেন, “ভাই কচুরায় সূর্যকুমার অত্যন্ত সুপুত্র। আমি 
তাহাকে বালককাল অবধি দেখিতেছি, তাহার ন্যায় উদারস্কভাব যুবা আমি প্রায় দেখি না।” 
নন্দরামের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “এ লোকটি কে? মালিকরাজ কেমন আছ? তোমার পিতা 
কোথায় £” 

মালিকরাজ বলিল, “মহারাজ, এটি সূর্যকুমারের জয়ন্তীর অমাত্য নন্দরাম। আমার পিতা 
যশোহরে গিয়াছেন।” 

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “বিজয়কৃষ, আমার পৈত্রিকলোকও অত্যন্ত বিশ্বাসী, আমার 
পরাজয়ে তাহার সর্বনাশ হইল। অদৃষ্টে সকল ঘটে -_ তবে তাহার যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে, 
আমার ক্ষমতা থাকিলে-তাহা পূরণ করিতাম। এ বিধাতার হাত! এত বয়োধিক্য তাহার অপর 
কাহার সেবা করা সম্ভবে না। তুমিও আমার সভায় থাকিয়া আত্মোন্নতির কোন উপায় করিলে 
না। তোমারও ক্ষতি দেখিতে পাই। যাহা হউক, তুমি যুবা, তোমার এখনও সময় আছে, কিন্তু 
বিজয়কৃষ্ণ -_! হায়! এতকালের রাজসেবার পর নিরাশ্রয় হইল!” 

কচুরায় বলিল, “মহারাজ, বিজয়কৃষ্ণের ভার আমি লইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু মহারাজের 
নিকট এক মানে ছিলেন।” 
পামরের অধিকারে হইল। আমার খাষ খামারের প্রতি কি শ্লেচ্ছসম্বন্ধীয় কোন দৃষ্টি আছে?” 

কচুরায় বলিল, “মহারাজ সে সকল সম্বন্ধে মানসিংহ কিছুই পরিষ্কার আদেশ দেন নাই। 
আমার বোধ হয় সে সমস্তে মহারাজের যথেষ্ট অধিকার আছে। মহারাজ ইচ্ছা করিলে তাহার 

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “আমার যশোহরের রাজকোষ কি হইল ।” 

মালিকরাজ বলিল, “মহারাজ, গোবদ্ধান যশোহরে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া স্বয়ং রাজচিহ 
ধারণ করিয়াছে।” 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৩৮৩ 


এটি রাস সুরার রতি 'যশোহর তবে এখন কি 
স্বাধীন?” 

কচুরায় বলিল, “মহারাজ, যশোহর স্বাধীন নহে, মানসিংহের সেনাগুল্ম, অনুমান করি, 
এখন যশোহর দখল করিয়াছে। আমরা সে সমাচার এখনও পাই নাই, ঢাকার নবাব দিল্লীর 
পক্ষ হইতে যশোহরে গিয়াছেন। গোবর্ধন এতক্ষণে রোগের মত উষধ পাইয়া থাকিবেন।”” 

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “নরাধম যদ্যপি ঢাকাকে পরাস্ত করিতে পারে, তাহা হইলে 
কচুরায় তুমি তাহার সাহায্য করিও। ভাল, আমা হইতে যে কর্ম সিদ্ধ হইল না তাহা যদ্যপি 

কচুরায় বলিল, "'মহারাজ, সে যে আপনার বিপক্ষে বিদ্বোহ ধ্বজ উঠাইয়াছে, আপনার 
কোষস্থনিধি ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে, স্বীয় নামের সনন্দক্তারি করিয়াছে ও ফরমান দ্বারা কিলেদার 
ফৌজদার প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত করিতেছে।” 

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “বচুরায় শুনিয়া আনন্দে আমার মন পুলকিত হইতেছে। গোবদ্ধন যে 
এমত দক্ষ আমি অবগত ছিলাম না। আমি পুর্বে জানিলে তাহার সমুচিত সমাদর করিতাম। যাহা 
হউক তাহার আচরণে আমার যথেষ্ট অনুমোদন আছে। আমার এক্ষাণ কিছুই ক্ষমতা নাই কিন্তু 
গোবদ্ধন আমার সহৃদয় আশীষ লাভ করিয়াছে। কচুরায়. যে বাক্তি যে প্রকারে হউক না কেন 
দাসতৃশৃঙ্থখলের বন্ধনমোচন করিতে সমর্থ, সে ব্যক্তি পরাধীনতা ঘৃণা করে ও স্বপ্নেও দিই 
বন্ধনমোচনে যত্রবান হয়, যে আমার ₹ £ [াম্পদ -__ আমার প্রীতিভাজন। যে ব্যক্তি পরাধীন হইয়া 
সসাগরা পৃথথীর অধিপতি হয়, সে আমার চক্ষে তত সন্ত্রম লাভ করে না, কেননা আমি 
স্ববাহুলবন্বাধীন। অসভ্য কোল বা রাজবংশীকে ভক্তি করি। কচুরায় তুমি কটু মনে করিও না। 
আমি স্বার্থচেষ্ট গোবর্দনকে যবনপূজক অপমানশ্বা অপেক্ষা শ্রেশ্ঠজ্ঞান করি; এখন কি আমার 
রাজত্ে যদাপি গোবর্ধানের এই ঘটনা হইতে তাহা হইলে আমি কখন রুষ্ট হইতাম না। _ 

প্রতাপাদিতা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইলেন, পরে বলিলেন, “কচুরায়, বাক্লার রামচন্দ্র 
রায়কে চাদখানের কারায় রাখিয়া আসিয়াছে, এক্ষণে তাহার কি অবস্থা? সে কি এখন 
কারাবদ্ধ আছে?” 

কচুরায় বলিল, “মহারাজ, রামচন্দ্ররায় স্বরাজো গমন করিয়াছেন। রমাইবীরের সাহায্য 
চাদখানের কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াছেন। যেদিন এই ঘটনাটি হয় সেই দিন গোবর্ান 
যশোহরের রাজত্ব গ্রহণ করে।' 

মালিকরাজ বলিল, “মহারাজ, আমি শুনিয়াছি সুমতী ও রাজা রামচন্দ্র রায় আপনার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন।” 

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “রামচন্দ্র, এত সমর্থ হইয়াছে ভাল আমি শুনিয়া সম্তপ্ট 
হইলাম। __” সুর্যকুমারকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, “কচুরায় সূর্যকূমার এ সকল 
সমাচার অবগত আছে? 

কচুরায় বলিল, “মহারাজ, সূর্যকূমার নন্দরামের প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইয়াছেন। 
নন্দরাম রমাইবীরের সহিত পরামর্শ একযোগে সমস্ত কর্ম সম্পাদন করিয়াছে।” 

ইন্দুমতী পিগ্তরের নিকটে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া সরমার হস্ত ধরিয়া দাঁড়ালে, প্রতাপাদিত্য 
বলিলেন, "ইইন্দু, আমার শেষকাল উপস্থিত। সরমা শোক করিও না, আমি এখনও চারপাচ 
দিন জীবিত থাকিব। কিন্তু অস্তিমকালে আর বিষয় কর্মের কথা কিছু কহিব না। ও কাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিব না বলিয়া তোমাদিগের এখন ডাকিলাম।” ইন্দুমতীর ও প্রভাবত্ীর চক্ষু 
জলে ছল ছল করিতে লাগিল। সরমা একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। 


৩৮৪ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “ইন্দুমতী কমলাদেবীকে আমার প্রণাম জানাইও। বলিও যে মা! 
তোমার প্রতাপাদিত্য এখন স্থানাস্তরে উদিত হইল । আমি কমলাদেবীকে নানাপ্রকারে যাতনা 
দিয়াছি কিন্তু কি মধুর স্বভাব! তিনি চিরকাল অবিচলিতন্নেহে আমাকে দেখিয়াছেন। তিনি 
সত্যকালের লোক তাহার শাস্তি কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। কচুরায়! এবস্ূতা মাতা আর 
কাহারও হয় না, যেমন উদার ততোধিক সরল, এমন মহাশয় অস্তঃকরণ আমি দেখি নাই। 
তিনি যেন তাপসকন্যা, তাহার চরণে আমার নমস্কার। -_-” 

প্রতাপাদিত্য ক্ষান্ত হইল, সমাগত আত্মীয়মধ্যে শব্দের নাম নাই। এমন নীরব ও নিস্তব্ধ যে 
হাদ্ধেপনের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। প্রতাপাদিত্য একটু শ্বাস লইয়া বলিলেন, “ইন্দু তুমি 
জয়স্তীরাজ শিবচন্দ্রের মৃত্যুত্তরজাকন্যা। সূর্যকুমার তোমার সহোদর। তুমি বসস্তরায়ের 
প্রতিপালিতা। আমি তোমার বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল যে তোমাকে 
হস্তগত করিয়া তোমার নাম লইয়া সূর্যকূমার যদি অবাধ্য হইত তাহার বিপক্ষে জয়ন্তীরাজ্য 
অধিকার করিতাম। যাহা হউক এক্ষণে বিধাতা বিপরীত বিধান করিলেন। আমার সমস্ত আশা 
উন্মুলিত হইল। আমি আদরে অমৃত রোপন করিয়াছিলাম বিধাতা বাম হইয়া কালকুট দিলেন। 
সাগর মনন শ্রমনিষ্ফল হইয়া নিরস্ত হইল না আবার গরল জম্মিল! ভাল! আমার তাহাও ভূষণ, 
আমি সহ্য করিলাম! যাহাহউক কিন্তু তুমি যেরূপ উচ্চ বংশজাত তোমার যোগ্য বর কচুরায়। 
কচুরায়ের প্রতি তোমার অগ্রীতি নাই অতএব এক্ষণে তোমার পিতৃবন্ধু, তোমার পিতৃতুল্য পিতৃব্য 
বলিলেও হয়, আমার জীবদ্দশায় আমার একটি প্রিয়কার্য কর। তোমার মাতার মুমূরুকালে আমি 
স্বীকার করিয়াছিলাম যে তাহার কন্যাকে আমি লালন-পালন করিব। কিন্তু বহুদিন যাবৎ তোমার 
অনুসন্ধান না পাওয়ায় তোমার সহোদর সূর্যকুমারকে পুত্রবৎ শ্নেহ করিয়াছি। এখন তোমার 
বংশের উপযুক্ত পাত্র পাইয়াছি তোমাকেও চিনিয়াছি। এখন সেই অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া তোমার 
নিকট ভিক্ষা চাহি। তুমি আমার মুমুরু'কালে স্বীকার পাও যে কচুরায়ে যদি প্রীতি থাকে ত আমার 
ভ্রাতা বলিয়া ঘৃণা করিবে না।” 

মহারাজ একটু শ্বাস লইলে ইন্দুমতী কচুরায়ের প্রতি ব্রীড়িতা হইয়া কটাক্ষপাত করিলেন। 
ত্রপাভরাবনতমুখী ইন্দুমতীর ভাবভঙ্গি কচুরায়ও লক্ষ্য করিতে ক্রটা করিলেন না। প্রতাপাদিত্য 
আসিলে ইন্দুমতীর হাত ধরিয়া কচুরায়ের হস্তে অর্পণ করিয়া উভয়ের মস্তুকে হস্তদ্বয় দিয়া 
বলিলেন, “কালী দম্পতীকে চিরজীবী করুন!” প্রতাপাদিত্যের চক্ষের জল পড়িল। ভাবে গদগদ 
হইয়া প্রতাপাদিত্য নিঃশব্দ হইলেন। কচুরায় ও ইন্দুমতী উভয়েই অশ্রপূর্ণনয়নে প্রতাপাদিত্য হস্ত 
করদ্বয়ে ধরিলেন। প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “কচুরায়! ভাই আরও নিকটে আইস এই পিঞ্জরের 
নিকট মস্তক আন।” কচুরায় পিঞ্জরে মস্তক রাখিলে প্রতাপাদিত্য তাহার ললাটদেশ চুম্বন করিয়া 
প্রভাবতীও গলদেশ ধরিলেন, আহা তিনজনের মিলনে যেন ত্রিবেণী বহিল। 

কতক্ষণ পরে প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “মালিকরাজ বল্পভকে ডাকাও” মালিকরাজ চলিয়া 
গেলে প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “মা! সরমা! নিকটে এস! সূর্যকুমার নিকটে এস। সূর্যকুমার 
তোমাদিগের মনের ভাব আমরা বহুকাল অবগত আছি। আমার দর্শন-দুষ্ট আচরণে তোমার মন 
বিচলিত হইয়াছিল। কালে সমস্ত অবগত হইবে এখন বর্ণনার সময় নহে। আমি দিব্য দেখিতেছি 
যে সরমার প্রতি তোমার ভাবের অনাথা হয় নাই। সরমার পিতার যদি কোন দোষ থাকে সরমা 
তাহায় কলুষিত হয় নাই। স্ট্রীরত্ব দু্চুল হইতেও গ্রহণ করা উচিত। আমার অস্তিমকাল, এখন 
আমার স্ত্রী কন্যার উন্নতি বাসনা নাই। আমি স্বার্থপরায়ণ হইয়া সুহেতুবাদে তোমাকে প্রবৃত্ত 
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করিতেছি না। প্রবৃত্ত করা আমার স্বভাব নহে, বিশেষে জামাতাসংগ্রহে সেটা একান্ত দৃষ্য। যাহা 
হউক তোমাদিগের উভয়ের সুখবর্ধন অভিলাষ করি। তুমি স্বাধীন রাজা। দেখ যেন 
মুসলমানকুহুকে পড়িয়া স্বীয় আত্মার বিনিময় করিও না। তোমরা পরস্পরের উপযোগী, আমি 
কোন অনুরোধ করিব না। উভয়কেই আশীর্বাদ করি, সূর্যকূমার তুমি স্বাধীন থাক। সরমা তুমি 
বীরপ্রসূ হও।” মহারাজ ক্ষান্ত হইলে মালিকরাজ বল্পভকে লইয়া প্রত্যাগত হইয়া মহারাজার 
শেষবাক্য শুনিয়া উভয়ে একম্বাসে বলিল, “স্বস্তি!” প্রভাবতী বলিল, “ও স্বস্তি!” ইন্দুমতী 
বলিল, “ও স্বস্তি!” কচুরায় বলিল, “ও স্বস্তি!” অরুন্ধতীও বলিল, "ও স্বস্তি!” 

ক্ষণকাল বিলম্বে প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “বল্পলভ ও প্রভাবতী! তোমরা উভয়েই 
মত্বংশপালিত, তোমরা পরস্পরের উপযোগী আমি রায়বংশের নামে তোমাদিগকে দম্পতিবরণ 
করিলাম। মালিকরাজ! তোমার পিতার জন্য আমার কিঞ্চিত গুপ্তনিধি আছে। তাহা ধূমঘাটের 
কালীর মন্দিরের ঈশাণ কোণে দাড়িম্বতরুর মূলে প্রোথিত আছে তাহা তুমি উঠাইয়া আমার নামে 
বিজয়কৃষ্ণকে দিবে। আমার আর ধনে প্রয়োজন নাই। যাহা আছে তাহা সমস্ত পাইলে তোমরা 
পুরুযানুক্রমে পরম সুখে রাজত্ব করিতে পারিবে। আর আমার খাসখামার সমস্ত আমি বল্পভ ও 
প্রভাবতী দম্পতিকে দিলাম। কচুরায়! দেখিও যেন ইহার অন্যথা ন' হয়। যবনসম্বন্ধী যেন ইহাতে 
লোভ না করে। এখন তোমরা বিদায় হও, অদ্যাবধি যতদিন আমি জীবিত থাকিব আমার প্রার্থনা 
যেন কেহ আমার নিকট না আইসে। আমি আর মায়াবদ্ধ হইব না। মা! সরমা এখন বিদায়! 
এখন আমি জগগছ্ধাত্রীর পোষণে আত্মাকে অর্পণ করিলাম। মা সরমা তোর সম্পর্ক আশরীর! 
আজীব! এখন জীবন্মৃতকে ত্যাগ কর এই আমার ভিক্ষা। কালীপদ ভরসা! কচুরায় আমার আহার 
তুমিই আনিও আর আমাকে কাহারও কোন সমাচার শুনাইও না। আমি আর কাহাকেও চাহি 
না। তুমি আসিয়া নীরবে আহারাদি দিবা। এখন কালীপদ সার! এখন কালীপদ ভরসা!” 
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দিবশ্চত্তে বৃহতো জাতবেদো বৈশ্বানর প্ররিরিচে মহিত্বম্‌। 
রাজা কৃষ্টীনামসি মানুষীনাম্‌ যুধা দেবেভ্যো বরিবশ্চকর্থ।। 


নিঃশলাক জনশূন্য উপত্যকা, নিকটে বিরাট অভ্রভেদী শুভ্র শূঙ্গপঞ্চ দেখা যাইতেছে; কিন্তু 
নীচের দিকে দৃষ্টি করিলে তালু শুষ্ক হয়, হৃৎকম্প হয়, মস্তক অস্থির হয়, পদবিচলিত হয়, নেত্র 
চলনশীল হইল। দূরে শিখরছয়মধ্যগতবায়ুরুদ্ধস্থানে ধবল রজতবর্ণ তেজোময় চলৎহিম বিস্তার। 
শিশ্রী নিশ্চয় অথচ মন্দগতিতে সূর্যরশ্মি প্রতিবিশ্বিত হইয়া অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। 
নিন্নপ্রদেশের সরল, চীর, দেবদারুর অগ্রভাগ ললান ও শুক্ব। সূন্ষ্পরোমসন্নিভ কণ্টকাকার পত্রনিকর 
তুষারে শুভ্রীকৃত, কোথাও হিমবদ্ধ, কোথাও হিমকররঞ্জিত, কোথাও বা হিমিকা নষ্টহেতুক 
বিব্ণীকৃত। ক্ষুদ্র উত্ভিদমাত্র দৃষ্ট হয় না একেই ত অত উচ্চতরদেশে উদ্ভিদ বিরল তাহে আবার 
হিমাগমে অধিকাংশই হিমানিলে গতাসুপ্রায় হইয়াছে। ভূমি দৃষ্ট হয় না৷ প্রস্তর দেখা যায় না। 
সমস্তই রজতগিরি! __ সমস্ত শ্বেত। __ সম্মুখে শ্বেত শূঙ্গ, পার্খে শ্বেতভিত্তি, পশ্চাতে শ্বেত 
তরুচয়, নিম্নে ও অধোভাগে শ্বেতগিরিপৃষ্ঠ। সবে সূর্যোদয় হইতেছে পুর্বদিক অরুণদেব আরক্তবর্ণ 
করিয়া দিনপতির আগমনসুচনা করিতেছেন। মর্মভেদী শীতবায়ু সর্বাঙ্গ জড়ীভূত করিয়া মনকে 
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নির্বি্ করিতেছে। পাস্থদ্বধয়ের সর্বাঙ্গ উর্ণবন্ত্র ও সলোম সম্বরচর্মে আবৃত থাকায় বদন ব্যতীত 
সর্বাঙ্গ স্থুলীকৃত হইয়াছে ও কতকটা তীব্র হিমের কোপ হইতে রক্ষা পাইতেছে! কিন্তু মুখে আবরণ 
না থাকায় হিমে শুষ্ক হইয়া বিবর্ণ হইয়াছে। নীলীনিভ অগাঢ বাম্প চতুর্দিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল 
এখন শীততম বায়ুতে তুষাররূপে পরিণত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। 

গোবর্ধন বলিল, “অনুপরাম আমি আর শীত সহ্য করিতে পারি না। সোণারগ্রামের 
নবাবের কশাঘাত ও মুসলমান শবরের লৌহপিঞ্জর এ অবস্থা হইতে লক্ষগুণে ভাল। যেরূপ 
তীক্ষ বায়ু আর একপদ অগ্রসর হওয়া কঠিন। চল আমরা গুহা হইতে অধিকদূর আসি নাই, 
এখন অল্পেই ফিরিয়া যাইতে পারিব। অনুমান করি গুহার অগ্নিও এখন নষ্ট হয় নাই।” 

অনুপরাম বলিল, “গুহায় কয়দিন থাকিয়া আমাদের রসদও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। চল আর 
একটু চলিলেই ভোটরাজধানীতে পৌঁছিবে। সেখানে কোন কোয়াঙ্গে পৌছিলে সুখকর অগ্নি ও 
তেজস্কর পানীয় পাইব। পঞ্চশূঙ্গ দেখা যাইতেছে ইহার পূর্বেই একটা ভাল ক্যোয়াঙ্গ আছে।” 

গোবর্ধন বলিল, “আজ চারি দিন ধরিয়া তুমি এ কথাই বলিতেছ। ক্রমান্বয়ে চারি দিন হইতে 
এ পঞ্চশূঙ্গ দেখা যাইতেছে কিন্তু এত চলিলাম পথও কমিল না। এখনও পঞ্চশৃঙ্গের আকার 
কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যেরূপ উচ্চ ও সুচ্যাগ্র শিখর অনুমান তাহায় কিছুই নাই কেবল 
তুষারাবৃত। আমার শরীর অত্যন্ত অবশ হইয়াছে। আমি আর পদ উঠাইতে পারি না।” 

অনুপরাম বলিল, “গোবর্ধন আমিও হিমেলু হইয়াছি। কিন্তু এস্থানে যত বিলম্ব করিবে 
ততই কষ্ট বৃদ্ধি হইবেক। হিমেলু ব্যক্তির পক্ষে পরিশ্রম একমাত্র প্রতিকার অতএব একটু কষ্ট 
স্বীকার করিয়া চল ব্রমে শরীরের বেদনা ও জাড্য দূর হইবেক। গুহায় প্রত্যাগমন করিতে 
যতটুকু শ্রম হইবেক ততটুকু শ্রম করিলে ভোট নগরীর নিকট হইবে।” 

গোবদ্ধন বলিল, “আমার আর ক্ষমতা নাই আমার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেদনায় পূর্ণ 
আমার সমস্ত গ্রন্থি শিথিল হইয়াছে আমার বস্ত্রাদি বহনে কষ্ট হইতেছে । আমি আর শীত সহ্য 
করিতে পারি না।” 

অনুপরাম বলিল, “তোমার যদি শুরীর এত কোমল তবে তুমি কি বলিয়া বঙ্গের সিংহাসনের 
দিকে দৃষ্টি করিয়াছিলে? পর্বতারোহণে যে অসক্ত সে কি সাহসে চক্রবর্তী হইতে ইচ্ছা করেঃ” 

গেবর্ধন বলিল, “তোমার ন্যায় ক্রুরহৃদয় লোক আমি কখন দেখি নাই। এখনও তোমার 
হ্ভাবসগিদ্ধ নষ্টবুদ্ধির প্রাখর্য হাস হয় নাই!” 

অন্ুপরাম বলিল, “হ্যা! আমি ভ্রুরবটি, আমার বুদ্ধিও কুটিল, কিন্তু গোবদ্ধন ধর্ষত বল 
দেখি কতত্বতা অপেক্ষা কুটিলতা কি ভাল নহে? আমি ত রাজবিদ্বোহী হইয়া স্বীয় ভর্তার 
বিপক্ষে হস্তোত্তলন করি নাই। যাহা হউক এক দিন রাজত্ব করিয়া তুমি এত সুকুমার হইয়াছ 
কিন্তু তামি রাজবংশে জন্মিয়া এ সকল কষ্ট ও অভাব অন্লানবদনে সহ্য করিতে পারগ হ্ইলাম। 
আধুনি;কর রীতিই এই” 

গোবর্ধন বলিল, “পাষণ্ড! তোমার পরামশেই ত আমি এই অবর্ণনীয় কষ্ট পাইতেছি। 
আমি কুবুদ্ধি করিয়া তোমার সঙ্গ লইলাম, আমি যদি উড়িষ্যার দিকে যাইতাম, তাহা হইলে সুখে 
জীবন কাটাইতাম, আর হয় ত পথান্তরে আশ্রয় লইলে পাঠান নবাবের অধীন কোন একটা 
মানের কর্ম পাইতাম। হায়! আমার স্ত্রীর দশা কি হইল! আর আমারই বা কি হইল!” 

অনুপরাম বলিল, “ঠিক বলিয়াছ উড়িষ্যার পাঠানের অধীনে কর্ম পাইয়া আবার তাহার 
সিংহাসন পাইবার সুযোগ হইত। তোমার মত স্বার্থপর লোকের সঙ্গে পথ চলা উচিত নহে। 
নরাধম কৃতঘ্ব! এখন আমার আশ্রয় লইয়া তোর মনস্তাপ হইতেছে। কিন্তু যখন মসনদ অলির 
সৈনিকে তোকে অনুসরণ করে, মনে করিয়া দেখ দেখি তখন আমার সহায় পাইয়া আত্মাকে 
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কৃতার্থ ও লব্ধ-আয়ু মনে করিয়াছিলি কি না? তুই পামর, তুই এখন আবার স্ত্রী 
ভাবিতেছিস? আহা! তোর স্ত্ী ্রতি যে দরদ! তথয আসিল আবার রী জনয 
আন। তুই তখন বলিয়াছিলি যে “পথি নারী বিবর্রিতা,” আবার বলিলি যে “আত্মানং 
সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি” এখন আবার মায়াকান্না কাদিতেছিস?” 

গোবর্ধান বলিল. “শবখাদক মগ! তুই আমার স্ত্রীর নাম উচ্চারণ করিস না। তুই ত আপনার 
ভগ্ীকে পঁটীবেচা করিয়া ফিরিঙ্গীর পদানত হইয়াছিলি। তোদের ধর্মও নাই মায়াও নাই।” 

অনুপরাম বলিল, “আহা, তুমি হিন্দুধার্মিক! তুমি সনাতনধর্ম রক্ষা কর, -_ তাই তুই স্বীয় 
স্ত্রীকে বোদাচন্দনবাড়ি হইতে পথে ফেলিয়া আসিলি __ তাইত পাছে স্ত্রী পুরুষে একত্রে 
কাদিতে কাদিতে বসাইয়া আসিলি।” 

গোবদ্ধন বলিল, “হা ধর্ম! 'যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর।' তুই না আমাকে এ 
পরামর্শ দিয়া স্ত্রী ত্যাগ করিয়া আসিতে বলিলি। তোরই কুবুদ্ধি শুনিয়া আমি সন্ধ্যার পর লুকাইয়া 
রহিলাম: তুই, আমাকে কুস্তীরে লইয়া গেছে বলিয়া আমার স্ত্রীর নিকট সমাচার দিলি; তার পর 
সে সতী শোকে অভিভূতা হইলে, তুই তাহার অনাথ অবস্থার সুযোগ পাইয়া কত নষ্টাম করিলি, 
অবশেষে তাহাকে সেই স্থানে রাখিয়া আমাকে ভয় দেখাইয়া ভুলাইয়া আনিলি। আমি ভয়ে 
অভিভূত হইলাম __ ভালমন্দ বুঝিতে পারিলাম না, -_ তোর কুপরামর্শে মুগ্ধ হইলাম __ 
আপনার প্রাণের স্ত্রীকে জলাঞ্জলি দিয়া আসিলাম। এখন সে আমার সঙ্গে থাকিলে, এ দুর্গমপথের 
দোসর হইত -_ কত সেবা করিত, কতই সান্ত্বনা করিত। আহা! যাহার এ বয়সে স্ত্রী নাই সে 
মনুষ্যই নহে। আমি কি বলিব __ এখানে তোর সমুচিত শাস্তি দিবার স্থান নহে, নতুবা তোর 
নৃশংস ব্যবহারের শিক্ষা দিতাম। পাষণ্ড দূর হ -__ আমি আর তোর সঙ্গে যাইব না।” 

গোবর্ধন এই কথা বলিয়া মুখ ফিরাইয়া যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে ফিরিয়া চলিল। 

অনুপরাম গোবর্ধনের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল, ক্রমে গোবর্ধন দূরে গেলে, বলিল, “রে 
নরাধম বাঙ্গালি! একান্তই গুহায় চলিলি। তাহা কখনই ইইবেক না। একা এ পথে আমার যাওয়া 
উচিত নহে। পর্বতে অপর কাহাকেও আজ তিন দিন দেখি নাই, __ অনুমান -- আমরা পথ 
ভুলিয়া আসিয়াছি। গত কল্য রাত্রে যে আলোক দেখিয়া লোকালয় মনে করিয়াছিলাম, তাহা 
জনকৃত অগ্নি নহে, তাহা পার্বত্য অগ্নি স্কতঃ জুলিয়া থাকে -_ অদ্য সেই দাবানল পথে দেখিলাম। 
পথ বলিই বা কেন? যে তুষারাবৃত প্রদেশ দিয়া যাইতেছি, তাহাতে জনসমাগমের কোন ঘুণাক্ষর 
চিহও দেখি না। এ নিঃশলাক পর্বতে যে অপর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এমত আশা করা 
মূর্খের কর্ম। আজ যষ্ঠদিবস হইল একজন উলঙ্গ গারো দেখিয়াছিলাম। সে আবার আমাদিগকে 
দেখিয়া পলায়ন করিল। তাহার পর একটি পক্ষিও দেখি নাই। ভোটরাজ্যে অবশ্যই প্রবেশ 
করিয়াছি __ কেননা কালীজান নদীপার ওলীপুর, ভোটের প্রথম দ্বার। তেরাই জঙ্গলমধ্যে যেখানে ” 
পানিলহ্রীয়ার লতা হইতে পানজল পাই, সেই ত রাজাভাতখাওয়া। তাহার পর শাল ও শিশুর 
প্রবীণ অগম্য বন। তেরাই পার হইলে যখন বৃদ্ধতুরসার উল্লে পৌঁছিলাম, তখন ত খাষ 
ভোটমধ্যগত হইয়াছিলাম। তাহার পর ক্রমান্বয়ে উত্তরে আসা উচিত হয় নাই। এখন উপায় ত 
কিছুই দেখি না। যদিচ ফাল্ধুনমাস __ কিন্তু এখনও তুষার দ্রব হইবার কোন চিহও দেখি না। 
আহারও দুর্লভ হইয়াছে। আমার থৈলি ক্রমে লঘু হইয়াছে, আর তিন দিনের উপযুক্ত আহার 
আছে। কি করি -__ দেখি ফ্রার যেমন অভিরুচি। বাঙ্গালিটা চট্িয়া স্বতন্ত্র হইলে ভাল হইবেক 
না। তাহার স্ত্রীকে ছাড়িয়া আসা ভাল হয় নাই। এখন যদি দুই তিন দিন মধ্যে লোকালয় না পাই 
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তাহা হইলে অনাহারে মৃত্যু! অনুপরাম এত দিন কাটাইয়া অবশেষে অনাহারে মরিবেকঃ __ না! 
ফ্রার এমত আদেশ নহে। অনুপরামের যদিচ এখনও কুগ্রহ কাটে নাই, কিন্তু তাহার সাহায্যে নট 
আছে। নটের প্রসাদাৎ ও ফ্রার অনুমতিতে এত সমূহ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছি, এখন কি 
জীবনরক্ষার আহারও পাইব নাঃ __ না! না! তাহা কখনই হইবেক না। উঃ কি তীব্র হিমানিল! 
হিমসংহতিতে অস্থির। মজ্জা পর্যস্ত বিদ্ধ হইতেছে। যাই __ দেখি বাঙ্গালী কতদূর গেল। এ 
বাত্যায় উত্তরাস্য চলাও সুকঠিন। বাপ রে বাপ! আমার মুখ হিমেলু হইল! দেখি যদি তুষার 
ঘর্ষণে কোন উপকার হয়। আমাদিগের দেশের পূর্বকালের নটেরা হিমেলুর ওষধ -_- তুষারছারা 
সেই অঙ্গঘর্ষণ ও লেবুচোষণ বলে।” অনুপরাম ভূমি হইতে কার্পাসরাশিনিভ তুষার দুই হাতে 
উঠাইয়া লইয়া স্বীয় বদনে বেগে ঘষিতে লাগিল। তুষারঘর্ষণ সই শীতের সময় একাস্ত ক্লেশকর, 
কিন্ত কি করে, শীতাদে ও হিমেলুতে শরীর শিথিল ও ব্ধ্ত হওয়ায় তুষারঘর্যণে সাহস করিল। 
ক্ষণকাল বেগে ঘর্ষণে মুখের ও করদ্য়ের রক্ত সঞ্চালন হওয়ায়, যাতনার কতকটা উপশম হইল। 
পদতলে অষ্ঠীবৎ পর্যস্ত তুষার লইয়া ঘর্ষণ করিল। ক্রমে কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যলাভ করিয়া পুনরায় 
স্কলতলপাদুকা লাগহয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পরে পৃষ্ঠস্থ অজচর্মস্যুত হইতে কিঞ্চিত বাজরা ও 
গোধৃমমিশ্রিত আটার রুটার টুকরা বাহির করিয়া তাহায় কিঞিঃৎ ঘ্ৃত ও লবণ মিসাইয়া আহার 
করিল। পরে কটাদেশস্থ বংশপাত্র হইতে কিঞ্চিৎ সুরাও পান করিল। বল পাইয়া বলিল, “যাই 
__ অন্তর হইতে গোবর্ধনের গতিকটা দেখি; তাহার সহিত এখন আর সাক্ষাৎ করা বিধেয় নহে; 
__ অবস্থা বিচার করিয়া আচরিব।” 

ক্রমে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া একটা হিমটিলা পার হইলে দেখিল, গত রাত্রিতে যে গুহায় 
উভয়ে আশ্রয় লইয়াছিল, গোবর্ধন সেই গুহার মধ্যে প্রনেশ করিতেছে। অনুপরাম কিছুক্ষণ 
টিলার অন্তরালে অবস্থান করিলে, গোবর্ধন গুহায় প্রবেশ করিয়া পুনরায় বাহির হইল না 
দেখিয়া অপর তিনচারি টিলা ঘুরিঘ্না গুহার দ্বারের পার্থে গিয়া দীড়াইল। তথায় ক্ষণকাল 
দীড়াইতে, গুহার মধ্য হইতে গম্ভীর কাতর ক্রন্দনধবনি পাইয়া অতি সতর্ক পদক্ষেপে গুহার 
দ্বারে গেল। গুহার দ্বার হইতে সুড়ঙ্গপ্রায় যে পথ ছিল, তাহায় প্রবেশ করিয়া প্রথম বেঁকের 
পর যে কোর ছিল, তাহায় যাইয়া বসিল। 

গোবর্ধন সেই কোটরের অন্তরালে, প্রধান প্রশস্ত কোটরে প্রবেশ করিয়াই নিকটস্থ অগ্নি 
প্রজুলিত করিবার জন্য একটা জলস্ত কান্ঠ লইয়া অগ্নি নাড়িয়া দিতে দিতে তাহার করে 
এমন খিল লাগিল যে চীৎকার করিয়া এ জুলৎকাষ্ঠটি দূরে নিক্ষেপিল; কিন্তু ত্রুম হস্ত 
পদাদিতে শীতাদজনক ব্যাথা বৃদ্ধি পাইল ও যত যাতনা বৃদ্ধি হইল ততই কষ্টসূচক ক্রন্দন 
করিতে লাগিল। কয়দিনের পথশ্রম, লঘু আহার ও অতীব শীতের বায়ু সহ্য করিতে অক্ষম 
হওয়ায়, ক্রমে শীতাদ এমন বলবতী হইয়া উঠিল যে, এক্ষণে যেন তাহার শ্রদ্থি গ্রা্থি কেহ 
উল্টাইয়া ভাঙ্গিয়া দিতেছে। হিমেলুতে মুখে ক্ষত দেখা দিয়াছিল, তাহার উপর গ্রন্থি বাথা 
এমত কষ্টকর যে, ক্ষণেকে গোবপ্ধনের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। তীব্রবেদনায় তাহার 
অঙ্গপ্রতাঙ্গ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে লাগিল। গোবর্ধন যাতনায় কাতরম্বরে আর্তনাদ 
করিল বটে, কিন্তু সে শব্দ কেবল গোৌঁগরানিমাত্র হইল -_ ক্রমে শীতাদ গোবর্ধনের কণ্ঠ 
আশ্রয় করিল। অনুপরাম ক্রমে গোবর্ধনের হীনাবস্থা দেখিয়া! সেই কোটরে প্রবেশ করিলে, 
গোবর্ধান দত্তে দত্তে ঘর্ষণ করিয়া বিকটস্বরে বলিল, “নরাধম! তুই এখানে কেন? আমার 
যাতনা বৃদ্ধি করিস্‌ না -- আমি তোকে দেখিলে স্থির হইয়া থাকিতে পারি না। তোরই 
বুদ্ধিতে আমার এই দশা ।”" 
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অনুপরাম বলিল, “কৃতদ্র বাঙ্গালি। এখন তুই অজাত শিশু অপেক্ষা ক্ষীণবল -_- আমি 
মনে করিলে তোর গলদেশে পদ দিয়া তোর ধবাঙক্ষরব রোধ করিতে পারি। না __ তাহায় 
যে শ্রম হইবেক -_ সে নিম্ষল ও নিশ্প্রয়োজন; তোর রুটার স্যুত কোথায় ?” 

গোবর্ধন শীতাদ বেদনায় প্রায় সংজ্ঞাশুন্য ছিল, উত্তর করিল, “কেন __ এই আমার 
মাথার নীচে আছে, আমি তাহা খাইতে পারিব না। আমার আহারে এমত অনিচ্ছা অরুচি এত 
তীব্র, যে আহারের নাম আমার সহ্য হয় না।” 

অনুপরাম “হা, তাই তোমার কষ্টকর দ্রব্য তোমার নিকট হইতে দূর করিব!” বলিয়া 
গোবদ্ধনের রুটার স্যৃত লইয়া যখন কোটর হইতে চলিয়া গেল, তখন গোবদ্ধন বলিল, “পামর 
আমার আহার লইয়া পলাইল। হায়! আমার কি হইবে?” কিন্তু ক্ষীণবল হওয়ায় আর অরুচি 
থাকায় নিঃশব্দ হইয়া রহিল। 

অনুপরাম গুহার বাহিরে আসিয়া স্যুত খুলিয়া দেখিল যে স্যৃতটি প্রায় পূর্ণ, গোবর্ধন 
হিমেলুগ্রস্ত হওয়া অবধি অরুচি থাকায়, কিছুই আহার করিতে পারে নাই। গুহার বাহিরে একটু 
দীড়াইয়া ফিরিয়া গিয়া গোবর্ধনের কটীদেশ ও বন্ত্রাদি অস্ত ব্যস্ত করিয়া যাহা কিছু ছিল, তাহা 
কাড়িয়া লইল। গোবর্ধন ক্ষীণবল হওয়ায় কেবল সাকুতম্বরে রোষসূচক ধ্বনি করিল, ফলতঃ 
অনুপরামকে নিষেধ করিতে অক্ষম হইল। অনুপরাম এইরূপে গোবর্ধনকে নিঃস্ব করিয়া 
আহারীয়, পানীয়, অর্থ ও অস্ত্রাদি সমস্ত লইয়া গুহা হইতে বাহিরে আসিয়া উত্তরাভিমুখে 
চলিয়া গেল। 


উনবিংশ অধ্যায় 


উদীর্য্যনার্ধাভি জীঁবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি। 
হস্তগ্রাভস্য দিধিযোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভিসংবভূথ।। 


“তাহারা কি আজও এখানে আছেন, না আরও অগ্রসর হইয়াছেন? আমার অদ্য 
প্রাতঃকাল হইতে মন কেমন অস্থির হইয়াছে; তাই আমি অদ্য এত রাত্রি থাকিতে তোমাকে 
ত্যক্ত করিলাম।” 

রামচন্দ্ররায় বলিলেন, “অনুমান করি, তাহারা বারাণসীধামে অন্ততঃ ত্রিরাত্রি বাস করিবেন। 
কল্য তাহারা বারাণসী পৌঁছিয়াছেন। তারিঘাটের লোকেরা ত সেই সমাচার দিল। আমরাও তু 
কোন বিষয়ে ত্রুটি করিতেছি না, রমাই ভাই, তোমার অশ্ব অদ্য কি প্রকার দেখিতেছ?” 

রমাইবীর বলিল, “মহারাজ, অদ্য এ চটাতে যেরূপ বলবান অশ্বচতুষ্টয় পাইয়াছি, অনুমান 
করি, দুই প্রহরের পূর্বেই বারাণসীধামে পৌঁছিব। রামনগর সম্মুখে দেখা যায়।” এই কথা 
বলিতে বলিতে তুরগচতুষ্টয় কষাঘাতে উর্ঘশ্বাসে দৌড়িল। একার চক্রের ঘর্ঘর শব্দ, অক্ষদণ্ড 
সংলগ্ন ঝল্পরীর ঝঞ্চনা, অশ্বনিগাল লম্ব কিস্কিণীর মধুর ধ্বনি একীকৃত হইয়া অতীব মনোহর 
লাগিল। যদিচ প্রাতঃকাল কিন্তু রথচক্রের বেগ ভ্রমণে ও অশ্বচতুষ্টয়ের বলবতী গতিতে এত 
ধূলি উথ্থিত হইল যে, সুমতী মুখে আবরণ টানিয়া দিলেন। 

রাজা রামচন্দ্ররায় ঠাদখাণের কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বরাজ্যে পৌঁছিবার 
পরই মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রায়গড়ের যুদ্ধে পরাজয় ও পরক্ষণেই সুড়ঙ্গের দ্বারে ধৃত 
হইয়া বন্দী হইয়াছেন, কুসমাচার পাইলে; সুমতী পিতৃচরণ দর্শনের জন্য অত্যস্ত অস্থির 
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হইলেন। রামচন্দ্ররায়কে ভুয়ঃ ভুয়ঃ অনুরোধ করিলেন কিন্তু তাহায় কৃতকার্য না হওয়ায়, 
রমাইবীরের সাহায্যে অনেক আয়াসে ও সনম্বীপের প্রধান ধনী ও মহাজন বৈদ্যনাথের 
সহায়তায় অবশেষে রামচন্দ্ররায়কে সম্মত করিলেন। বৈদ্যনাথ এই অবকাশে বরদাকণ্ঠের 
সহিত সাক্ষাৎ হইবেক ও রায়গড়ে অরুন্ধতী আছেন শুনিয়া তাহার সহিত আলাপ 
করিবেন, অনুমানে, রাজসঙ্গে রায়গড় যাত্রা করিবেন, অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রাজা 
রায়গড়ে পৌঁছান যায় তাহার বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। বৈদ্যনাথ আপনার নির্যাণ ও 
উড্ভুপিক ডাকাইয়া জবগামী ছিপ একখানা প্রস্তুত করাইয়া রাজা রামচন্দ্ররায়কে সম্বাদ 
দিলেন। রাজা, সুমতী ও রমাইবীরকে সঙ্গে লইয়া বৈদ্যনাথের নৌকায় আরোহণ করিয়া 
রায়গড় যাত্রা করিলেন। পশ্চাৎ তাহার লোকলস্কর রায়গড়ে উপস্থিত হইতে আদেশিলেন। 

রামচন্দ্ররায় পরদিবস প্রাতে রায়গড়ে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, মহারাজ মানসিংহ ছাউনী 
লইয়া দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন ও মহারাজ প্রতাপাদিত্য লৌহপিঞ্জর বদ্ধ হইয়া তাহার সহিত নীত 
হইয়াছেন। তাহার সঙ্গে কচুরায় দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন। মহিষী অভিভূতা থাকায়, তাহার 
সেবাশুশ্রষার জন্য ইন্দ্ুমতীদেবী মানসিংহের সৈন্যসহ যাত্রা করিয়াছেন। প্রভাবতী ও অরুন্ধতী 
সরমার রক্ষণাবেক্ষণে সরমার সহিত যাত্রা করিয়াছেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রধান অমাত্যেরা 
অকম্মাৎ মৃত্যুর সমাচার রামচন্দ্ররায়কে দিল। রামচন্দ্ররায় কমলাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে, 
তাহার আবাসে রেবতীর দেখা পাইলেন। রেবতী এখন পূর্বমত পাগলিনী নাই বটে, কিন্তু 
রামচন্দ্ররায়কে দেখিয়া তাহার কতকটা পূর্ববৃত্তাত্ত স্মরণ হগয়ায়, উত্তেজিত হইয়া অনেক 
কথাবার্তা কহিয়া অবশেষে সুমতীকে ও রাজা রামচন্দ্ররায়কে ত্বরায় প্রতাপাদিত্যের অনুসরণ 
করিতে বলিল, এরূপে কহিল যে, যণ্টপি বিলম্ব হয় তাহা হইলে হয়ত তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
ইইবেক না। রামচন্দ্ররায় বহুদিন ব্যবধানে স্বাধীনতার সহিত স্বরাজ্য লাভ করিয়া তাহার 
অবিদ্যমানে যে সকল বিশৃঙ্খল হইয়াছিল, তাহা সংশোধন করা দূরে থাকুক, সমস্ত অবগত হইবার 
অবকাশও পান নাই, _- এখন কে কোন্‌ রাজকার্যের ভারে আছে ও কাহার দ্বারা কোন কর্ম 
সুসম্পাদিত হইবেক, তাহা বিচারের সুযোগও পান নাই, _- এমত অবস্থায়, স্ত্রীর বিশেষ 
অনুরোধে স্বল্পকালের জন্য রায়গড়ে যাইতে অমত করেন নাই বটে, কিন্তু এক্ষণে আবার দিল্লী 
পর্যস্ত গমনে কতদূর সম্মত থাকিতে পারেন __ সহজেই বোধগম্য। তিনি রেবতীর কথায় 
অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু রেবতী পশ্চাৎ দেখাইলেই বলিলেন, “বায়ুর বিচিত্র গতি 
__ উনি যেমন বুঝিলেন, তেমনি বলিলেন -__ তাহার কথা শুনিয়া বিষয়ে জলাঞ্জলি দিয়া মুমুষু 
শ্বশুরের অনুসরণ করিতে হইবেক। আর অনুগমন করিলেই বা তাহার কি উপকার ঘটিতে 
পারে? তাহার প্রাণদণ্ড ত __ কৃতসন্কল্প। দিল্লীর আদেশ -_ প্রতাপাদিত্যকে জীবিত বা মৃত 
হউক, দিল্লীতে আনহ। আমি যাইয়া কিছু মানসিংহের প্রতি দৃঢ় আজ্ঞার অন্যথা করিতে পারিব 
না। তবে সঙ্গে থাকিয়াই বা কি করিব? দিল্লীতে আমার প্রতিপত্তি নাই যে, আমি দিল্লীশ্বরের 
জাতক্রোধ শীতল করি। চল সুমতি, আমরা স্বদেশে ফিরিয়া যাই। আমার নিজের রাজ্য অশাসনে 
ভর্টপ্রণালী হইয়াছে; এখন কতদিনে পুনরায় ন্যায়শাসন সংস্থাপিত হইবেক, বলিতে পারি না। 
মসনদ অলির উপর বঙ্গের কার্যের ভার হইতেছে; __ ত্বরায় করের জন্য লোকও আসিবেক। 
বহুকালের পর বঙ্গের করসংগ্রহ হইতেছে, প্রথম করদানে নবাবকে সন্তুষ্ট না করিতে পারিলে 
চিরকালের জন্য বিষদৃষ্টিতে পড়িতে হইবেক। এসকল অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনায় __ আমার পরামর্শ 
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_ স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন। বরঞ্চ মসনদ্‌ অলির সহিত সোণারগ্রামে গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া আমার 
সমস্ত অবস্থা অবগত করাইতে পারিলে, করগ্রহের গ্রন্থি কতকটা শিথিল হইতে পারে। রমাই, এ 
বিষয়ে কি বল?” 

রমাইবীর বলিল, “মহারাজ, আপনি যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহা সমস্তই যুক্তিযুক্ত। 
আপনার রাজ্যে এখন যেরূপ অবস্থা তাহে প্রতাপাদিত্যকে অনুসরণ করা দূরে থাকুক, আমি 
স্বরাজ্েও প্রতিগমন করিতে নিষেধ করি। আমার পরামর্শ, বরং সোণারপ্রাম যাইয়া নবাবের 
নিকট মহারাজের কারাবদ্ধ ও সদ্য মুক্তির কথা কহিয়া করসংগ্রহের জন্য কতকমাস অবকাশ 
লইতে পারিলে ভাল হয়। এমন কি এ সময়ে রসদী বন্দোবস্তের রহমদৃষ্টি বরঞ্চ জুরিপেষগী 
পাওনের চেষ্টা বিধি। কিন্তু জুরিপেষগী পাওনে অসমর্থ হইলে, অবশেষে রসদী বন্দোবস্ত লাভ 
করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। রাণী কিন্তু যাহা বলিতেছেন, মহারাজ তাহা বিশেষ বিবেচনা 
করিলে __ কিছু নিতাত্ত অসঙ্গত বোধ করিবেন না। স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী -_ 
ন্যায়মালা রচনায় এমন পটু যে সহজে তাহাদিগের পরামর্শের মর্মবোধ হয় না। প্রতাপাদিত্যের 
অনুসরণ করা -_ একটা উপলক্ষমাত্র। মহারাজ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহাশয়ের 
সমস্ত অবস্থা অবগত করাইতে পারিলে, করগ্রহে যথেষ্ট উপকার সম্ভবিবে; আর মহারাজ 
মানসিংহের নিকট প্রতিপত্তি লাভের এই মুখ্যকাল; কচুরায় তথায় উপস্থিত আছেন, তিনি 
থাকিতে মহারাজের সহিত দর্শন হইলে আপনার পক্ষে যথেষ্ট কুশল; আরও মসনদ অলি 
যদ্যপি মহাশয়ের সহিত দিল্লীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধের বিষয় অবগত হন, তাহা হইলেও যথেষ্ট 
সমাদর করিবেন; ইহাতে আপনার যেমত অভিরুচি।” 

রমাইবীরের পরামর্শে রামচন্দ্র কথকটা প্রতীতি পাইয়া কমলাদেবীর নিকট থাকিয়া 
অনঙ্গপালদেবের মতামত অবগত হইলেন। পরে বৈদ্যনাথেরও সম্মতি দেখিয়া সেই দিবসই 
প্রতাপাদিত্যের অনুসরণে কৃতসংকল্প হইলেন। বৈদ্যনাথের উপর আপাততঃ প্রয়োজনীয় 
কর্মাদির ভার দিয়া ও স্বীয় অবস্থানুযায়ী অনুচর ও সৈন্যসম্প্রদায় স্বানুসরণ করিতে আদেশ 
দিয়া সেই রাত্রিতে পশ্চিম রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রমাইবীরের পরামর্শে জবগামী 
অশ্বচতুষ্টয় একায় যোজনা করিয়া লইলেন। রমাই সারণী হইল ও সুমতী সঙ্গে চলিলেন। 
যাত্রাকালে অনঙ্গপালদেবের পরামর্শে রায় গড়ের অস্ত্রশালা হইতে যথাযোগ্য বন্দুক, বারুদ ও 
গুলী লওয়া হইল। বৈদ্যনাথকে সনদ্বীপে বিদায় দিয়া রমাই রথ চালাইল। কয়েকদিনে ক্রমে 
মানসিংহের স্কন্ধাবার নিকটস্থ হইতে লাগিল। অদ্য বেলা দেড়প্রহরের সময় রামনগরে 
পৌঁছিয়া মানসিংহের ছাউনীর জনৈক লোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, অবগত্ত হইলেন যে, 
মহারাজা মানসিংহ সারনাথের মাঠে ছাউনী করিয়াছেন। 

রামচন্দ্ররায় জিজ্ঞাসিলেন, “মানসিংহ এখানে কবে আসিলেন?” রী 

সৈনিক বলিল, “মহাশয়, তিনি আজ তিনদিন এখানে আসিয়াছেন। কল্য সায়ংকাল নাগাদই 
রওয়ানা হইবেন __ এমত অভিপ্রায় প্রকাশ হইয়াছে। আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন?” 

রমাই বলিল, “আমরা বাঙ্গালা হইতে আসিতেছি __ কচুরায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিব।” 

সৈনিক বলিল, “চলুন, আমিও এক্ষণে ছাউনীতে যাইতেছি; আমি ত্াহারই আদেশে এখানে 
__ প্রতাপাদিত্যের কি প্রয়োজন আছে বলিয়া -_ সোমলতার অন্বেষণে আসিয়াছিলাম।” 

সৈনিক বলিল, “মহাশয়, রামগড়ের দক্ষিণে, একজন বৃদ্ধ ব্যাপারী আছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করায়, সে লোক দিয়া একবোঝা আনাইয়া দিল। বারাণসীর যজ্জীয় সম্ভার সেই সমাহরণ করিয়া 
দেয়। সে জাতিতে শাকছ্বীপায় ব্রাঙ্মণ, যজ্ঞশান্ত্রে যথেষ্ট অধিকার, তাহার প্রকৃত উপাধি বাজপেয়ী 
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__ কেননা সে স্বয়ং ষোড়শ বাজপেয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছে, কিন্তু এখন যজ্ঞকান্ঠ ও অপরাপর 
সম্ভার সংগ্রহ করিয়া দেয় বলিয়া জনসমাজে তাহাকে ব্যাপারী বলিয়া থাকে।” 

রামচন্দ্ররায় বলিল, “কেন __ সোমলতা লইয়া কি ইইবেক?” 

সৈনিক বলিল, “মহাশয়, আমি নিশ্চয় বলিতে পারিলাম না, কিন্তু অনুমান করি যে, 
সোমলতা লইয়া প্রতাপাদিত্য স্বীয় গারৃপত্য অগ্নির হোমানুষ্ঠান করিবেন।” 

রমাই বলিল, “মহারাজ, এই দশাশ্বমেধ ঘাট -__ ভাগীরঘ্ীতে অবগাহন করিয়া বিশ্বেম্বর 
দর্শনে আত্মাকে পবিত্র করুন!” রামচন্দ্র রায় এই কথা শুনিবামাত্র নৌকা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া 
সচেল পবিত্র সুরধুনী স্রোতে আবেশন করিলেন। সুমতীও পতির অনুগমন করিল। রমাই নৌকা 
হইতে রথ নামাইয়া সচেল জলপ্রবেশ করিল, পরে সকলে স্নানাহিক তর্পণাদি সমাপন করিয়া 
পদব্রজে মণিকর্ণিকায় অবগাহনাস্তর পরমারাধ্য বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিল। তথায় অনাদি 
ও অন্ত দেবদেবের লিঙ্গার্চন করিয়া জগদ্ধাত্রী অব্নপূর্ণার দর্শনাদি করিয়া বাহির ইইলে, সৈনিক 
বলিল, “আপনারা রথে আরোহণ করুন, আমি আমার অশ্বে সঙ্গে যাইতেছি।” রাজা ও সুমতী 
আসীন হইলে, রমাই অশ্বযোজনা করিয়া সৈনিকের পশ্চাতে রথচালনা করিল। অল্পকাল মধ্যে 
দূর হইতে দিল্লীর ছাউনী দৃষ্টিগোচর হইল বটে, কিন্তু ছাউনীমধ্যে কোলাহল ও জনতা। 

সৈনিক বলিল, “এ জনতার কারণ কি _- আমি একটু অগ্রসর হইয়া দেখি।” দুই চার 
রশি যাইয়া দ্রতপদে প্রত্যাগমন করিয়া বলিল, “মহাশয়েরা এখন ধামের নিকটে কোন একটা 
স্থানে আশ্রয় লইয়া বিশ্রাম করুন __ এখন কচুরায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না __ তিনি ব্যস্ত 

সুমতী শুনিয়া ব্যস্তে “কি! মহারাজ প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হইয়াছে! আমি দেখিতে পাইলাম 
না!” বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। 

রমাই সৈনিককে নিকটে ডাকিয়া বলিল, “মহাশয়, ইনি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রথমা 
কন্যা, আর ইনি বাকলার অধিপতি -_-রাজা রামচন্দ্ররায়; ইহারা মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার আশায় বঙ্গ হইতে যাত্রা করিয়াছেন। এখন এখানে আসিয়া এ সময়ে তাহার 
ওর্ধদেহিক কর্মে সাহিত্য লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। আপনি কৃপা করিয়া মহারাজ মানসিংহকে 
এই সমাচার দিন। অনুমান করি, তিনি কখনই অন্য মন করিবেন না।” 

সৈনিক বলিল, “আমি তাহা অবগত থাকিলে অগ্রেই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতাম। যাহা 
যথাযোগ্য মান্য করি নাই। রাণি, আমি আপনাদিগের দাস -_ আমার নিবাস রায়গড়। চলুন; 
আপনারা এ গঙ্গাযাত্রার মধ্যে সকলেরই সাক্ষাৎ পাইবেন। আমি শুনিয়াছি, মহারাজ মানসিংহ 
সকল প্রধান অমাত্য সঙ্গে প্রতাপাদিত্যকে অনুগমন করিতেছেন।” এই কথা বলিতে বলিতে 
রমাই রথ লইয়া ছাউনীর দ্বারে লাগাইল। রমাইবীর একলম্ফে রথ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া 
অশ্বধারণ করিলে, রাজা রামচন্দ্ররায় সুমতীকে রথ হইতে অবতরণ করাইয়া পদব্রজে 
স্বদ্ধাবারে প্রবেশ করিলেন। সৈনিকও স্বীয় অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া জনৈক লোককে 
রমাইবীরের রথের তত্বীবধারণ করিতে বলিয়া ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গেল। 
“ভাই, অদ্য আমার বারাণসীতে চতুর্থ সূর্যোদয় __ অদ্য আমার শেষ দিন। তোমার সৈনিক প্রাতে 
সোমলতা ও অপরাপর যজ্জীর সম্ভার আহরণ করিয়া আনিবে। আমার গাহৃপত্য বহি সরমার 
নিকট একটি কাকড়ীতে আছে, সে যত্তে রক্ষা করিতেছে। সেই বহিদ্তে আমার সৎকার করিও 
আমার চিতার উপর সেই অগ্নি সংস্থাপন করিয়া তাহায় আমার পক্ষ হইতে তুমিই স্বিষ্টকৃতাদি 
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বহ্ির হোমাদি করিয়া বিসর্জন করিও -_ এই আমার শেষ অভিলাষ। আমার শেষক্ষণ উপস্থিত 
__ আমি আর চক্ষে ভাল দেখিতে পাইতেছি না __- আমার অধমাঙ্গ অবশ হইয়াছে __ 
বাঙ্নিষ্পন্তি হইতেছে না -_- আমার শেষ উপস্থিত, কালীপদ ভরসা। মাগো! পায়ে __” 
প্রতাপাদিত্য এতক্ষণে নিঃশব্দ হইলেন। হায়! বঙ্গের স্বাধীনতা জন্মের তরে নষ্ট হইল। 

কচুরায় ব্যস্তে নিকটের স্বর্ণপাত্রস্থ গঙ্গাবারি কুশ করিয়া লইয়া প্রতাপাদিত্যের মুখে দিলেন 
ও উচ্চস্বরে সরমাকে ডাকিলেন। সরমা প্রতাপাদিত্যের পুর্ব অনুমতি অবধি কখন সম্মুখীন 
হন নাই বটে, কিন্তু কাণ্ডারের অন্তরালে দিবানিশি বসিয়া থাকিতেন ও যখন যেরূপ প্রয়োজন 
প্রতাপাদিত্যের শুশ্রাষায় কচুরায়ের কোমল অস্তঃকরণ ও তত্তুনয কোমল হস্ত প্রকাশ 
পাইয়াছিল। সরমাকে বেষ্টিয়া ইন্দুমতী প্রভৃতি রাজাঙ্গনারা সর্বদা বসিয়া থাকিতেন ও 
পিতৃসেবায় নৈরাশ হওয়া অবধি সরমা মহিষীকে ছিগুণ যত্নে সেবিতেন। কাণ্ডপটের অন্তরালে 
থাকিয়া প্রতাপাদিত্যের শেষ বাক্যও তাহারই অব্যবহিত পরে কচুরায়ের ধ্বনি শুনিয়া সরমা 
কাতরম্বরে কীদিয়া দৌড়িয়া পিঞ্জরের নিকট গেলেন। ইন্দুমতীপ্রমুখ রাজাঙ্গনারাও তাহাকে 
অনুসরণ করিল। মহিবী রায়গড় পরাজয় সমাচার পাইয়া অবধি পক্ষাহত হইয়া অজ্ঞানা ও 
অভিভূতা ছিলেন, অদ্য যেন বৈদ্যুতবলে স্বীয় শয্যা হইতে গাত্রোখান করিয়া পিঞ্জরের নিকটে 
উপস্থিত হইলেন। তৎপারিষদ স্ত্রীগণ মহিবীর অকস্মাৎ অনৈসর্গিক আচরণে চমণ্কৃতা হইয়া 
শেষকাল উপস্থিত, তুমি তাহার মুখে গঙ্গাজল দাও। এমত ইচ্ছামৃত্যু আমি কখন দেখি নাই! 
কোন রোগ নাই অথচ অকস্মাৎ আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তাহার অস্তিমকাল উপস্থিত। 
বীরপুরুষেরই এমত ইচ্ছামৃত্যু পুরাণে শুনা যায়। হায়! এতদিনে আমার ভ্রাতৃশোক লাগিল! 
আমি কখন মহারাজকে ভ্রাতার ন্যায় দেখি নাই, কিন্তু অদ্য আমার হাদয়ে নৃতন ভাবের উদয় 
হইতেছে। মহারাজকে আমি চিরদিন জ্ঞাতির ন্যায় বোধ করিতাম। হায়! আমি কি পামর! __ 
এরূপ সংভ্রাতার মর্ম বুঝিলাম না, জীবিত থাকিতে তাহার সমুচিত আদর করিলাম না, বরং 
দ্বেষ ও হিংসা করিয়া ছিলাম; এখন জানিলাম, যে, মহারাজের মৃত্যুতে আমরা চিরদিনের তরে 
পরাধীন হইলাম; বঙ্গ একেবারে নষ্ট হইল! হা বিধাতঃ! হা ভ্রাতাঃ! হাঁ মহারাজ! হা 
প্রতাপাদিত্য! হায়! হায়। __-” 

সরমা চিৎকার করিয়া কাদিতে কীদিতে সসন্ত্রমে সুরধুনীর জল মহারাজের মুখে দিলেন 
ও চচ্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিয়া স্বীয় অঞ্চল দিয়া মুখ মুছাইয়া দিল। এদিকে মহিষী আসিয়া 
পিঞ্জরের সন্নিধানে গেলে সন্ত্রমে কচুরায় একটু সরিয়া গেলেন। মহিষী নিকটে আসিয়া 
একদৃষ্টে কতক্ষণ প্রতাপাদিত্যের নিদ্রিতপ্রায় মুখাবলোকন করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া 
বলিলেন, “মানি! স্বমান রক্ষা করিলে __ এখন এ অভাগিনীর মান রক্ষা কর! আমার 
রোগ হয় নাই, আমাকে ঘৃণা করিও না, আমি তোমার চিরদিনের দাসী।” হস্তদ্বয় উর্দে 
তুলিয়া উর্দমুখে উর্দনয়নে বলিলেন, “দর্পহারি মধুসূদন! দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ! 
অহল্যার-পুনর্জীবন! আমাকে অনাথিনী করিও না। যেমন বঙ্গাধিপের মান রাখিলে তেমনি 
আমারও মান রক্ষা কর!' 

মহিষীর কাতর সকরুণ ধ্বনিতে সকলেই গদগদ হইল। সরমা একবার নীরবে 
মাতৃনয়নের দিকে দেখিয়া ভূমি দৃষ্টি করিলেন। ক্রমে স্কন্ধাবারে এই সমাচার রটিলে, 
মহারাজ মানসিংহ, সূর্যকূমার, মালিকরাজ, বরদাকষ্ঠ প্রভৃতি সকলে আসিয়া উপস্থিত 
হইল। জনৈক সৈনিক আসিয়া কচুরায়ের নিকটে গোপনে রামচন্দ্ররায়ের সম্বাদ দিলে, তিনি 
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বলিলেন, “রাজা রামচন্দ্ররায় ও সুমতী ও রমাইবীরকে এস্থলে ত্বরায় আন। যে সৈনিক 
যক্ঞীয় কাষ্ঠাদি আহরণে গিয়াছিল সে কৃতকার্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়া থাকে, তাহাকেও 
সমস্ত সম্ভার সহিত এখানে আসিতে বল।” সৈনিক চলিয়া গেলে মহিষীকে বলিলেন, 
“মহিবী, সুমতী ও বাক্লাপতি মহারাজকে দর্শন করিতে বঙ্গ হইতে এইমাত্র আসিয়াছেন। 
” মহিষী বলিলেন, “ভাই! রামচন্দ্র অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছে, আহা সুমতীও যথোচিত 
পাইয়াছে! আসিয়া যদি মহারাজকে জীবিত দেখিত, তাহা হইলে শ্রমসার্থক হইত! 
তাহাদিগকে ডাকাও।” 

মহিষীর শান্ত ও অশোচিত অবস্থা দেখিয়া সকলেই সিহরিল ও মহিষীর দিকে একদৃষ্টে 
চাহিয়া রহিল। সরমা কেবল ভূমি দৃষ্টিতে হস্তে স্বকপোল ন্যস্ত করিয়া ভূম্যাসনে বসিয়া 
রহিলেন। মহারাজ মানসিংহ ক্ষণকাল স্থির হইয়া থাকিয়া বলিলেন, “কচুরায়, মহারাজ 
প্রতাপাদিত্যের অকালমৃত্যু হওয়ায় __ আমাদিগের অদ্য এস্থান হইতে রওয়ানা হওয়া রহিত 
কর। মহারাজের যথাযোগ্য ওর্ধদেহিক ক্রিয়াদি সমাপন করিয়া পরে যাত্রার পরামর্শ করা 
যাইবেক। স্কন্ধাবারে এই সমাচার পাঠাও। মহারাজের শব রাজপর্যঙ্কে শয়ান করাও । আমি কি 
করিব? আমার অভিরুচির বিপরীত আচরণ করিতে হইয়াছে; দিল্লীশ্বরের যেরূপ কঠিন 
আদেশ __ তাহায় পিঞ্জরাবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারি নাই। এক্ষণে মহারাজ প্রতাপাদিতা 
মত্টলোকের অধিকার অতিক্রম করিয়াছেন। মহাসমারোহে তাহার সৎকার কর। স্বন্ধাবারে 
গমীসূচক খধূপ চালাইতে আদেশিবে ও যখন গঙ্গাতীরে যাইবে, তখন সমুচিত সেনা ও 
রেশেলা সঙ্গে লইও; আমিও সঙ্গে যাইব।” 

মানসিংহ এই আদেশ দিয়! চলিয়া গেলে, কচুরায় তাহার পশ্চাৎ শিবির হইতে বাহিরে 
যাইয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। দ্বাদশদগ্ডকাল শব বিধিমত রক্ষিত হইল, দ্বাদশ 
বলীবর্দযুক্ত একটি তোপের শকট আনাইয়া তাহা নানাবিধ পুষ্পমালা ও পতাকাদি দ্বারা রঞ্জিত 
করিয়া শিবিরদ্বধারে আনীত হইল। স্বয়ং শিবিরে প্রবেশ করিয়া দাসদাসীদ্বারা পিঞ্জর হইতে শব 
বাহির করাইয়া যথাবিধি ক্ষৌর বিধান জন্য স্বশাখোক্তবিধিতে নখশ্মশ্র ও কেশবপন হইল; 
পাটলামোদরম্য জলে ধৌত করাইলেন, মৃগমদ কন্কমাগুরুচন্দনাদিদ্বারা সর্বাঙ্গ চর্চিত হইল। 
পরে হন্টামাংসীর জল সিঞ্চন করিয়া জটামাংসীর মালা ললাটে বাঁধিয়া দিল। শব মহারাজ 
প্রতাপা।দত্যের স্বীয় উৎকৃষ্ট রাজবেশ পরিধীত হইল । বস্ত্রের দশা পুত্রাভাবে সুমতীর হস্তে 
অর্পিত হইল। দাস-দাসিরা শব লইয়া শকটে শয়ান করাইল। দক্ষিণাগ্র সমূল কুশপুপ্ত শবের 
বামভাগ রাখিল। শবের বামহস্তে সগডুণ ধনুক ও দক্ষিণ হস্তে সুতীক্ষ স্বর্ণরঞ্জিত শর দেওয়া 
হইল। শবের বামকটাতে তলবার রক্ষিত হইল। শব রক্ষার্থে পঞ্চাশ জন অনাবৃত 
“সরমা, মহারাজ তাহার গারৃপত্য অগ্নিদ্বারা সকারের অনুমতি দিয়াছেন। তোমার নিকট 
কাঙ্গ্রীতে সেই অগ্নি আছে। মা! সেই অগ্নি লইয়া তোমাকে যাইতে হইবেক। অগ্নি কোথায় 
আছে আন। দুর্ভীগ্যবশতঃ আমাদিগের কুলপুরোহিত সঙ্গে নাই __ এক্ষণে আমাদিগের স্মরণ 
করিয়া সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হইবেক।" 

মহিবী বলিলেন. "“ভাই, তুমি তাহার জন্য চিন্তিত হইও না। এ বারাণসীধাম এস্থলে 
পুরোহিতের অভাব হইবেক না। মালিকরাজকে বলিলে, মালিকবাজ আমাদিগের কুলপ্রথা 
সমত্তই অবগত আছেন, দেখাইয়া দিতে পারিবেন।” 

কচুরায় বলিল, “মালিকরাজ এইখানেই উপস্থিত আছেন; আমাদিগের সভাসদ পণ্ডিতের 
সাহায্যে সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হইবেক।” 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৩৯৫ 


সরমা কচুরায়ের কথা শুনিয়া আপনার বস্ত্রের মধ্য হইতে একটি স্বর্ণনির্মিত গজদস্তমণ্ডিত 
দ্র কাঙ্গ্রী বাহির বরিয়া দিলেন। কচুরায় সেই কাঙ্গ্রী লইয়া শকটের পশ্চাৎ চলিলেন। ক্রমে 
মহা সমারোহে শকট চলিল। মালিকরাজ যাত্রার পূর্বেই একটা স্বর্ণপাত্র করিয়া কিঞিৎ চরু 
পাক করাইয়া লইলেন। স্বীয় উত্তরীয় দক্ষিণাবীতি করিলেন সঙ্গের আচার্ষেরাও সেই 
রীত্যুনুসারে দক্ষিণাবীতি হইলেন। পিতৃলোকের জন্য দুগ্ধ ও নবনীতমিশ্রিত পৃষদাজ্য সঙ্গে 
চলিল। সুমতী শ্রোতাগ্নি বহন করিলেন, সরমা আহবনীয়াগ্সি লইলেন, মহিষী সহমরণ 
করিবেন, প্রকাশ করায়, কেবল আন্রশাখা বামস্কন্ধে লইয়া চলিলেন। শকটের ধুরায় একটি 
কৃষ্ণঞবর্ণ ছাগ অনুস্তরণীরূপে রজ্জুবদ্ধ হইয়৷ চলিল। তাহার পশ্চাৎ বায়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়গণ ও 
তাহাদিগের পশ্চাৎ অপরাপর আত্মীয়, সর্বপশ্চাতে বয়ঃকনিষ্ঠ। যাত্রার অগ্রভাগে জয়ঢক্কা 
প্রভৃতি রাজবাদ্য ত্রুর সাম তালে চলিল। তাহার পশ্চাৎ একশত বেদবিৎ ব্রাহ্মণ নৈর্ধতাগ্র কুশ 
হইয়া উগ্রসাম গান করিতে করিতে চলিল। পরে হস্তিমালা ্টরগ্রস্থি অশ্বারোহী ও পদাতি। 
মহারাজ মানসিংহ সকলের পশ্চাতে চলিলেন _- সকলেই দক্ষিণাবীতি। ক্রমে যাত্রা 
মনিকর্ণিকার পুলিনে আসিয়া উপস্থিত হইলে, দাসেরা গঙ্গাতীরস্থ সর্বতঃ আকাশশালী, 
বহুলৌষধিক, কণ্টকিক্ষীরি প্রভৃতি ষড়বৃক্ষ উদ্ধাসিত, সর্বতঃ জলগচ্ছত দক্ষিণপ্লবণে দেশে __ 
কেশশ্মশ্রু লোম নখাদিবিহীন, স্থানে উর্দবাহুক পুরুষপরিণাম দীর্ঘ ও বিতস্তি পরিমিত অধঃখাত 
খনন করিল। পরে শকট হইতে শবকে নামাইয়া নিঃপুরীষ করিয়া পৃষদাজ্যদ্বার৷ শরীর পূর্ণ 
করিল। পরে খাতদেশে চন্দনাদি গন্ধকাষ্ঠ স্তপাকারে রক্ষিত হইলে, গৃহানীত পথে 
অর্থত্যক্তাবশিষ্ট চরু খাতদেশের দক্ষিণে স্থাপিত হইল। আহত যজ্ঞসম্তার লইয়া সরমা শবের 
দক্ষিণহস্তে জুহ্ু নিয়োজন করিলেন, সুমতী সব্যহস্তে মন্ত্রপাঠান্তে উপভূৎ নিয়োজন করিলেন। 
রামচন্দ্ররায় দক্ষিণপার্থে স্ফ্য নিয়োজন করিলেন। সূর্যকুমার সব্যে অগ্নিহৌত্র-হবনী নিয়োজন 
করিলেন। কচুরায় দ্তে গ্রাব্নো নিয়োজন করিলেন। মহারাজ মানসিংহ সন্ত্রমে উরোদেশে ্রব 
ও শিরোভাগে কপাল নিয়োজন করিলেন। মহিষী নাসিকায় শ্রুক্‌ নিয়োজন করিলেন। সরমা 
কর্ণদ্বয়ে প্রাশিত্র নিয়োজন করিলেন। সুমতী উদরে পাত্রী নিয়োজন করিলেন। মালিকরাজ 
সমাদরে শবের উদরে চমস্‌ নিয়োজন করিলেন। বরদাকণ্ঠ জঙঘাদ্বয়ে উদুখল মুষল নিয়োজন 
করিলেন। কচুরায় পাদদয়ে শূর্প নিয়োজন করিলেন। মালিকরাজ অবশিষ্ট য্জীয় পাত্র সকল 
পৃষদাজ্যে পূর্ণ করিলেন। পরে সদ্য নিস্ত্টাকৃত কৃষগ্রজিন পাতিয়া তাহার উপর শব 
রাখিল। পুরোহিত অনুস্তরণীর বপা উৎখেদ করিতে চাহিলে মালিকরাজ বলিলেন, 
মহারাজ প্রতাপাদিত্য কাতীয়শাখাভুক্ত, অতএব অনুস্তরণী হনন করা উচিত নহে। পরে 
কৃষগ্রজিনে শব প্রচ্ছাদিত হইলে চমস্‌ ও প্রণীতা প্রণয়ন হইল। পরে চরুদ্বারা পিগুদান করা 
হইলে, মহিষী বামহস্তে আশ্রশাখা লইয়া রক্তবস্ত্র পরিবীতা, সিন্দুররঞ্জিত ললাটা, 
আলুলায়িতকবরী হইয়া চিতা প্রদক্ষিণ পূর্বক শবের বামস্থ ধনু হস্তে লইলে, সরমা ও 
সুমতী আসিয়া তাহার চরণদ্বয় ধরিয়া রোদন করিতে লাগিল। মহিষী কোন উত্তর না দিয়া 
উর্দাদৃষ্টিতে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া অবশেষে বলিলেন, “সুমতি! সরমা! মা! তোমরা 
চিরজীবিনী হও” পরক্ষণেই এক লম্ফে চিতারোহণ করিয়া শবের বামভাগে শয়ান 
হইলেন। চতুর্দিকে বাদ্যোদ্যম হইল, কচুরায়, সুমতী ও সরমার হস্তদ্বয় লইয়া উক্কা ধরিয়া 
চিতাতে নিয়োজন করিলেন। ঘৃত ধূপ সঙ্জরসাদি পূর্ণ চিতা অগ্নি গ্রহণ করিল। কালী, 
করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূত্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরূপীলেলায়মানা সপ্তজিহা অগ্নি 
মহাবেগে জুলিয়া উঠিল ও যজ্ঞধূম মহাত্মাদ্বয়ের জীবাত্মা পরমাত্মায় বহন করিল। বঙ্গাধিপ 
পঞ্চভূতে মিলিত হইল! 


৩৯৬ বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


অগ্নি প্রজুলিত করিরা মানসিংহ সদলবল প্রত্যাগমন করিলেন। পরদিন প্রাতে কচুরায় 
অস্থিসঙ্কলন করিয়া ভাগীরথীর তীরে সমাধি দিলেন ও প্রতাপাদিত্যের স্বর্গার্থে বেদবিৎ 
ব্রাহ্মণদিগকে গোসহস্র ও স্বর্ণাদি দান করিয়া প্রীতিলাভ করিলেন। পরদিন মহারাজ মানসিংহ 
করিলেন। ইন্দুমতী, সরমা ও সুমতীকে লইয়া প্রভাবতী অরুন্ধতী সঙ্গে রায়গড় যাত্রা 
করিলেন। সূর্যকূমার, বরদাকণ্ঠ, মালিকরাজ, রাজা রামমন্দ্র প্রভৃতি সকলেই তাহার অনুসরণ 
করিল। রায়গড়ে পৌছিয়া রাজা রামচন্দ্র রায় কিয়দ্দিবস অবস্থানানস্তর সরমা কিঞ্চিৎ সুস্থিরা 
বৎসরকাল রায়গড়ে সরমার সেবায় নিযুক্ত রহিলেন, কিন্তু পিতৃবিয়োগ অবধি সরমা ক্রমে 
শীর্ণা ও জীর্ণা হইয়া কালগ্রস্ত হইলেন। মৃত্যুকালীন সূর্যকূমারকে বলিলেন “সূর্যকূমার! ইহজন্মে 
তোমার সহিত আমার মিলন অসম্ভব! আমাকে পরজন্মে চরণে স্থান দিও। আমার মন তোমার 
__ শরীর পিতার"। সরমার অকালমৃত্যুর পর সূর্যকূমার ইন্দুমতী ও কচুরায়ের নিকট বিদায় 
লইয়া স্বরাজ্যে গিয়া প্রজানন্দন করিতে লাগিলেন। বরদাকণ্ঠ রায়গড়ে প্রত্যাগমন করিয়া 
কিয়দ্দিবস অবস্থান করিলে, রাজা রামচন্দ্ররায় কচুরায়ের অনুমতি লইয়া অরুন্ধতীকে সনদ্বীপে 
লইয়া গিয়া উভয়ের বিবাহ দিলেন। দম্পতি পরমসুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া বৃদ্ধবয়সে 
পুত্রপৌত্রাদি রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিল। অরুন্ধতী বরদাকণ্ঠের সহ মরণ করেন। যতদিন 
জীবিত ছিলেন উভয়ে একত্রে বসিলেই সরমার নিম্মল প্রেম ও সূর্যকূমারের অকপট হৃদয়ের 
প্রশংসায় সময় অতিবাহিত করিতেন। সরমার মৃত্যুর তৃতীয় বৎসর পরে কমলাদেবীর বিশেষ 
অনুরোধে কচুরায় ইন্দুমতীর পাণিগ্রহণ করেন। তাহাদিগের মৃত্যুর পর রায়বংশ প্রায় নির্বংশ 
হয়। ইহাদিগের বিবাহের পর কমলাদেবী বারাণসী বাস করেন ও যথাকালে শিবলোক লাভ 
করেন। ইন্দুমতীর বিবাহের লগ্নে বল্পভের সহিত প্রভাবতীর পরিণয় হয়। এই পরিণয়ের ফলে 
_- শরশুণার কুহ্ধীবংশ এক্ষণে কালকবল্তি। যাহার প্রতিষ্ঠিত তুলসীমঞ্চ জগন্নাথকুক্কীর নাম 
রায়গড়ে ঘোষেদের ভদ্রাসনের নৈর্ধতকোণে ছিল, তাহাও এক্ষণে গতমধ্যে গণিত। 


পাঠক! জয়স্তীর ইতিহাস ও দ্বাদশভৌমিকের বৃত্তান্ত স্থানান্তরে দেখ। 
সবিতা যন্ত্র: পৃথিবীমরন্নাদস্কস্তনে সবিতা দ্যামদূংহৎ 
অশ্বমিব অধুক্ষদ্‌ ধুনিমস্তরিক্ষমতুর্তে বদ্ধং সবিতা সমুদ্রং। 


যত্রাসমুদ্রঃ স্কভিতো ব্টৌনদপাং নপাৎ সবিত তস্য বেদ 
অতো ভূরত আউখিতংরজো হতোদ্যাবাপৃথিবী অপ্রথেতাম্‌।। 
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ক্ষিতীশবংশীবলীচরিতম্‌। 


চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ। 


্ চি সঃ সং ফা 


তদানীং বঙ্গাদিবিষয়েষু প্রতাপাদিত্য প্রধানা দ্বাদশরাজানো নিক্করং পৃথিবীমুপতুঞ্জতে 
স্ম। তেম্বপি প্রতাপাদিত্যো মহাসত্বো বিজিতারিবর্গো মহাধনসম্পন্নঃ ক্ষিতিতলবিখ্যাত 
আসীৎ। ইন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরোহপি করং গ্রহিতুং বহুসৈন্যান্যাদিশ্য একাদশনৃপতীন্‌ 
স্ববশমানিনায় প্রতাপাদিত্যস্ত পুনঃপুনঃ প্রেষিতেন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরঃ বহুসৈন্যানি নির্ঞিত্য 
দ্বিতীয়েন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বর ইব ররাজ। অস্মিন্নেব সময়ে জীহাগীরনগরাধিকৃতামাত্যেন 
হুগলিসংস্থিতামাত্যেন চ প্রতাপাদিত্যস্য দৌর্জন্যং বহুবিধং লিপিদ্বারা ইন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরং 
বিজ্ঞাপয়ামাস যথা-_ প্রতাপাদিত্যো বহুবলসম্পন্নঃ যস্য দ্বারি দ্বিপঞ্চাশৎসহজ্র চর্মিণঃ 
একপঞ্চাশৎসহত্রধন্বিন অশ্বারোহা অপি বহবঃ মন্তহস্তিনাং বহুযুথাঃ সন্তি অন্যে চাসংখ্যা 
মুদগর প্রাসাদিহস্তাঃ এভিবর্বলৈঃ স ক্ষুদ্রানন্পান্‌ বাধতে । কিং বহুনা স্ববংশ্যানপি প্রায়ো 
নিঃশেষয়ামাস। তদ্বংশে তন্নিহতাপিত্রাদিস্বজন একঃ শিশুঃ পলায়নপরো ধাত্র্যা কষ্টাবনে 
রক্ষিতঃ অতস্তং কচুরায়নামানং কথয়স্তি। কচুরায়ঃ পারসীকাদিশাস্ত্রমধীতে 
দয়ালুর্নুপলক্ষণশীলঞ্চ প্রতাপাদিত্যস্তং হস্তমনুদিনং মৃগয়তে। অস্মানপি বাধিতৃং প্রবর্ততে। 
অতো গজশ্বাদিপরিবারিতঃ বহুসেনাপতিভিঃ সহ যদি কশ্চিৎ প্রধানামাত্যঃ সমায়াসাতি 
তদা বয়ং তদনুচরীভূয় প্রতাপাদিত্যং বদ্ধা প্রেষয়িষ্যাম ইত্যাদি। 
অনস্তরমিল্দ্রপ্রস্থপুরেম্বরো লিখিতঃ প্রতাপাদিত্যস্য দৌর্জন্যং সমধিগচ্ছন্‌ কচুরায়েণাপি 
ইন্দ্রপ্রস্থপুরগতেন সাক্ষিণেব তদানীমেব তদ্দৌর্জন্যং গোচরীকৃতম্। অথ 
ইন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরো রোষাৎ প্রজ্ষুরিতাধরো দ্বাবিংশত্যা সেনাপতিভিঃ সহ মানসিংহনামানং 
কঞ্চিৎপ্রধানামাত্যমাদিদেশ যথা মানসিংহ ভবান্‌ মহতা সৈন্যেন পরিবারিতঃ 
প্রতাপাদিত্যং দুরাত্মানং ঝটিতি বদ্ধা সমানয়তু । ততো মানসিংহো মহাপ্রসাদোহয়ং 
দেবস্যেত্যাজ্ঞাং শিরসি নিধায় বহুসৈন্যবৃতো নির্জগাম নির্গতশ্চ যত্র যত্রো বাস 
তস্মাত্ৃস্মাৎ লোকাঃ পলায়াঞ্চক্রিরে রাজানশ্চ প্রায়ো ন সাক্ষাদ্বভূবুঃ। অথ 
কতিপয়দিনানস্তরং চাপড়াখ্যগ্রামসমীপবর্তিনদীতটে তৎ সৈন্যং সমাজগাম। তৎসমীপস্থ 
রাজানঃ সপরিবারাস্তত্তয়াত্তিরোহিতা বভূবুঃ ভবানন্দমজুমদারশ্চ মহাসাহসিক এক এব 


৪8০০ পরিশিষ্ট 


সাক্ষান্ভুয় সমুচিতাশীর্নিবেদনাদিপুরঃসরং করবিনিহিতহৈমমুদ্রাদিকং সাক্ষাৎকারয়ন্‌ 
সৎকৃত্য জি এ ৪৮4৪58৯5 জগাদ চ। প্রভো মহাবলপরাক্রম! 


বহুবিধনৌকাবাহকাদি সমবধানেন করিতুরগাদিসমাকুলং তৎসৈন্যং সুখেনোত্তরয়ামাস। 
অনস্তভরং মানসিংহোহপি প্রাপ্তনদীপারো মজুমদারং প্রশশংস। অথ প্রাপ্তনদীপারে 
সপরিবারে তম্মিন্‌ নিরস্তরপতদন্থুধরাসিক্তধরণীমগ্ডল 
প্রবলতরঝংঝানিলসংমর্দিতদিগস্তরালতিরো হিতদিনকরতারাগণতয়া 
দিননিশাবিশেযোপলব্ধিরহিতং দুর্দিনং সপ্তাহাত্মিকং প্রবর্ততে স্ম কুত্রাপি গন্ভং সমর্থং 
সমত্ঁসৈন্যং চ চিত্তাব্যগ্রং বভুব। তস্য চ নাতিপৃবর্ধং মজুমদারোহপি লক্ষ্মী প্রতিময়া সহ 
গোবিন্দপ্রতিমায়া বিবাহমহোৎসবং কারয়িতুং বহুবিধভক্ষ্যদ্রব্যাদিসমুপচিতং 
 তাদৃশমহাবৃষ্টিসময়ে চ তদ্বিবাহস্য শান্ত্রতোহকর্তব্যতয়া ততো 
সম্ভারেণ তদানীং 


নিবৃততমনাস্তেন ক্রীতভূরিভক্ষ্যদ্রব্যাদিনা চ 
করিতুরগপাদাতসেনাপতিবন্দিমাগধপ্রভৃতীনাং মানসিংহস্য চ যথোচিতাহারদ্রব্যদানেন 
পরমতৃপ্তিকরমাতিথ্যং সম্পাদয়ামাস। সপরিবারো মানপিংহস্তাদৃশদুর্দিনমপি 
সুখেনৈবাতিবাহয়ামাস। ততঃ সপ্তাহাস্তরং দুর্দিনাবসানতয়া প্রকাশিতদিঙ্মগুলে 
পরমতোষপরায়ণঃ পুনঃ কন্মমজুমদারমুবাচ। ভো মজুমদার ইতঃপ্রতাপাদিত্যনগরং 
কিয়তাদিনেন গন্তুং শক্যতে কম্মিন্‌ দিনে বা কুত্র সেনানিবেশঃ কর্তব্য ইতি লিখিত্বা 
দেহি। শ্রুত্বা চ মজুমদারঃ সবিশেষং-সব্র্বং লিখিত্বা সমর্পয়ামাস মানসিংহোহপি বহুভিঃ 
সাধুবাদৈম্মজুমদারং সৎকৃত্য সপ্রসাদামাহ। ভো মজুমদার মহামতে ময়া প্রতাপাদিত্যং 
সপরিবারং বিনির্জিত্য পুনরাগমনসময়ে ভবতাভিলধিতং বক্তব্যং শ্রত্বা তৎ 
সর্্বমবশ্যং কর্তব্যং ত্বমপি ময়া সার্থং প্রতাপাদিত্যপুরমাগচ্ছ। ইত্যুক্তা বিররাম। ততঃ 
কতিপয়ৈর্দিবসৈম্মনিসিংহো বহবলপরিবারিতঃ প্রতাপাদিত্যনগরীং পরিপ্রাপ্তঃ। অনস্তরং 
চরপ্রমুখাৎবিদিতমানসিংহাগমনবৃত্তান্তো বিরচিতদুর্ভেদ্যেদুর্গাস্তরবিন্যস্তসেনাসমুদায়োহনধিগত 
মানসিংহসৈন্য প্রক্ষিপ্তান্ত্রশ্ত্প্রহারো মানসিংহসৈন্যং বহুভিঃ 
শস্ত্াস্ত্রৈ্বপিধ্যশৎসহশ্রচর্ম্মিভিরেকপঞ্চাশৎ সহশ্রধন্বিভির্মহাবলৈরশ্বারটৈশ্চ পরিবৃতো 
বহুজজ্জরীচকার। এতৎ সর্বং শ্রুত্বা সিংহঃ সক্রোধঃ সেনাপতীনাহ। ভো সেনাপতয়ঃ 
শীঘ্রং বহুভি বলৈর্মিলিত্বা দুর্গং ভেদয়ত নোচ্ন্তবতাং সমুচিতং দণ্ড ংবিধাস্যামি। ইত্যুক্কা 
সব্র্বানেকদা দুর্গভেদেন নিয়োজয়ামাস তে চ মানসিংহাজ্ঞয়াদ্িগুণপরাক্রমা ইব 
ক্রোধকষায়িতনেত্রাস্তা যুগপৎ কৃতবহুসংপ্রহারা দুর্গং নির্ভেদয়ামাসুঃ। অথ বিনষ্ট 
দুর্গপ্রতাপাদিত্যসৈন্যং মানসিংহসৈন্যং চ পরস্পর প্রাপ্তসমক্ষং বহুধা বু দিবসং 
যুদ্ধপরায়ণং ববুভ উভয়সৈন্যমেব কিয়ৎ কিয়ৎ ননাশ। অথ প্রতাপাদিত্যবলং 
্বল্লাবশিষ্টতুরগসমাকীর্ণমবলোক্য মজুমদারেণ সহ মন্ত্রয়িত্বা মানসিংহো বহুবিধ 
বহুকরীতুরগগণসংকীর্ণ একদৈব সহস্র সহশ্র তুরগাদিভিরুপেতঃ প্রতাপাদিত্যসৈন্যং 
পরিপ্রাপ্তঃ ক্ষণেন তদুপমর্দ্্য প্রতাপাদিত্যংবদ্ধা লৌহময়পিঞ্ররে নিক্ষিপ্য পুনরিন্দ্রপ্স্থং 
জবনাধিপং নিবেদুতং চলিতঃ। অথ কিয়তাকালেন চাপড়াখ্যগ্রামমাগত্যপুরোহবস্থিতং 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৪০১ 


মজুমদারমুবাচ। ভো মজুমদার ভবতো ব্যাপারেণাম্মিন্‌ সংগ্রামে মহান্‌ সম্ভোষো বৃত্ত 
অবিরলসপ্তাহ দুর্দিনে চ মম সৈন্যস্য প্রাণরক্ষাকৃতা। অতস্তব সমীহিতং ক্রুহি ময়া 
তদাবশ্যং কর্তব্যং। ইত্যেবং সমাদিষ্টো মজুমদারো ভট্টরনারায়ণস্য 
আদিসুরনগরাগমনবংশপরম্পরা 

রাজ্যশাসনকাশীনাথরায় পলায়নজবনাধিপকর্তৃকতন্নিধনাধিকংসবর্বং কথয়ামাস 
বাগোয়ানাখ্য প্রভৃতিচতুর্দশ প্রদেশরাজ্যার্থং স্বাভিলাষং চোদবাটয়ামাস। এতৎ সর্বং 
সমাকর্ণয ময়ৈতদবশ্যং কর্তব্যমিত্যুদীর্য্য মজুমদারেণ সহ ইন্দপ্রস্থাধিপং জবনেশ্বরং দ্রষ্টুং 
চলিতঃ। অথ বদ্ধস্য পথিগচ্ছতঃ প্রতাপাদিতস্য বারাণস্যাং পঞ্চত্বমভবৎ। অনস্তরং 
মানসিংহ ইন্দ্রপ্রস্থং গত্বা তত্র জবনাধিপং সর্বং জয়বৃত্তাস্তং বিজ্ঞাপয়ামাস মজুমদারস্য 
মহাদুর্দিনসপ্তাহে সমস্তসৈনাস্যাতিথ্যং প্রতাপাদিত্জয়ে সহকারিত্বঞ্চ বিস্তরেণ জবনাধিপং 
শ্রাবয়ামাস। শ্রুত্বা চ জবনাধিপঃ পূব্র্বপরিচিতং প্রতাপাদিত্যদায়াদং কচুরায়নামানং 
যশোহরদেশরাজ্যং শাসিতুমাজ্ঞাপয়ামাস যশোহরজিদিতি নামরূপপ্রসাদঞ্চ দদৌ। 


ইতি ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।। 


12%1197005 11017) 1090117901 01 10010 4৯5181010 ১0০191/ 01 8011691, 70111]. 11150019, 
[1(0101010 46. 0. 111. - 1874. 10২. 1/415 ৬1175 848/5113170%/5 01 
158570তাও 3৮054. 


11010151019 01 391)£0] (01111151105 11110 11101771001017 10201011811) 5০৬০1) (৩০1) 
%০01১ (1701 ০1000500 11011) 0170 09911) 01 10910 91121) 11) 1576 (0 0110 11110 501700০9১15 
91 1২010 1৮101 9118 11 1593.71170 81091 17111110019 19৬91, 017 0110 ১0010000177 
10515021100 01 010 /৯1911005, 50019 01104 0110 5001)1110$ 01 0100 101 ০১101151100 
011)00110, 01৫ 1 ৬05 011 21107 1০10১০০৩এ ৫01০905 (180 (0০ [০৬/০ো 01 00 
17101001169115 ৬/05 0101601), 0110 010 ৮৬1119005 01 1301752] ৬/০1০ 1011৫ (1017) 1109 
19001511101 01 0110 110] 21111105. [11 09091011) 2170 5001111011) 13011491010 0011105( 
৬/0৭ 1105( [0101017500, 011 21701 1170 5৬/911)১ 010 11৬013 01701195001 0100005 ৬৩1৩ 
1)015594 0 01] 91017 ৬/10) 5০1০০0০৫105 0৮৮1) (1170 0110 [91800 [01 11611011057 10811 
৬/)0 601012011$ 19(169600 20111176 ৮/10] 10111) 011 10110 00915 01) 010 11015. 3010 
[১০১1005 (11650 9021110/05 110 191015 ৬/01০ 95515090 09 11011 ০01 010 192 
19101101005 01 010 ০0811070110 1)9 11011 0100১, ৮/10 ৮০1০ 17101104110 1190 ০0810 
0170 90011510170 [0 0৬০01০01710 (110 [1)/51081 4111108010165 ৬/0101) (1070৬/ 30) 11101 
0100১100195 11) 110 ৬/9১ 01 0180 11261015. 

/1010116 0110 ৬০51০ (100101015 11176011108 11) 3011891 15 010, 0701 01010 00110 
17011010100 (10 ৮৬/1010 01 0180 00101101/ ৬/95 11100 1)% 1৮/০1৬০ 81001 [0111095, 0170 
|101103 72191 15 01011 51701501101 19 [7170805 25১ 0110 ৮13911) 310892 1016০ 


[180 7৬০ 31005, ৮1105010156019 15 110৮/ (0 100 121710000, 810 
বঙ্গাধিপ-পরাজয়-২৯ 


৪০২ পরিশিষ্ট 


চ821 010871 01 3170৬/21. 

0109110 ২1 2114 7০091 [২1 01 31100110001. 
1,2101701) 12017116 01 31021091). 

[917090109 219)/01)9 [২৪1 01 017211019011). 
[5৪ 0121, ১195190 1 4৯11 01 1010121071- 

01119 16710111118 50৮91) 13100)995, [২9)9 19791913901152 01 )0556016 ৮/০১ 0170, 0110 
[007119105 1৬11101114 [91 01730511918 ৮/05 21701011017 

1৬. (21109101059 70192112২91 01 01017012010), 

[( 15 ০071101/ 09119৬90 1198 (1169 5015 01 000 11৬০ 19585017905 ৮170 
9001111901)104 (076 11৬০ 3101)1101)5 10) 1601)9061] 11] (110 76181) 01 301191 9018, ১০119 
|) 7391019-0170110190109, 5 70971691191) ৮/10101) 1100100090 (1১0 ৬/1)010 01 0110 171)006]া) 
21191) 01 03901122171 ৮/101) 0১6 95091001017) 01151217911 99111712109. 11170 11151 01170 
17017019010) (91111 ৬/25 102811601] াঞাএ]া। 100. 116 15 50519] 00% 0109 01790915585 1২019. 
074 10 ৮/95 01০ 0151 ১91119)-0901 01 00195100110, 01 1116 1321758]9 1529050795. 170 
11০৫, 90090101106 00 0170 [9০018100, |) 0110 (001060111। ০61)1017%. 1[170 01790191 
91101101819 ১০৬০9170001) [২95 01 (০1001101201) 1) (0 019 1010591709১, ৬1110 0119% 
100170 (৮/611(5-017160 £01701901101785 511)00 1119 11111715191101) 01110 19995101895 10) 
[214]. 

[015 1101110010021010 080 0100 10017100101 01015 191111 15 (110 5০70 [90501 95 
[119 [২৪1 01 901)9101), 10 120 [00011] 1২01, ৬110 101 010 12171001701 301001) 0 
1015 1170101) 8891751 9811001) 1%1001)15010011) 11. 006 9০2 1280. 1015 17011115019 07181 070 
1৬111011102] 0১01)০1 /0010 179৬০ 2110৬/00 2৪ [7111001 10 10177211111 
1110161)017091100 21 1815 081)1001 98117016901). 11 0170 [01110110116 01 09170191]) 
9%0011090 109 017০ 11৬01 1৬10610, (110 01001110110 17209 ৬111 110০ 15211190101 (101 110 
৮/০010 81910 70911050 0116 ০5০9]১০ 01015111110 10116 ৬/০5, 10900117053 11109111511)10. 

1100 01101 5৬0171, 10/9%01, 01101517010 25 (0100 01501017010) 0111)9 13801782] 
19995101095. 1710 91000117090 0011901) 13101117015, ৬1059 06500100171 50111 105100 9 
[201110019 (4৯111)070), (0 016 017919/5 01 111-4801791995 01 070 169৮9501795, 0110 116 
011০0(90 (0191 011 17101119505 31100110190 0110116000১ (11011), 010 01020 0116 51)0410 
0০ 1051017151010 01101 010 1501111 0/950109১5 01119 11010171121 ৬/101) 12110111095 01 
০0091 10110. 1710 9150 01017017104 9 ১৬/৪1710-7800, 01119510101 (170 0010111011195, 
৬/10 11590 0100 [07609001100 01 0001) 11101101001 01 0100 99010, 01 955011)1)1, 010 ৬/10 
[0810100 001 0170 [07101961১০০ 0001) 11101100091 ৬/05 (0 00081) 91 0100 1০8515 (101) 
0 010 2]. 1195০ 0111095 50111 95151, 2110 (10 11010015 01 01021) 210 17001) 
105090094 0১ 911 179১2301105. 

৪১ [000 91, 076 101101। 11) 065001)0, 01090 011101955. [715 11011, 2 3151915 901), 
৬/০১ [১2100121010 1 01 0100 30১8 12111) 01 1011101-510811 11) 01217012011) ৬/170 
119004 01791 19901590 10 10852190101) ৬৪50, 01770 01 1179 01181191 16211900) 19/95117205. 
110 0110 1015 5100639১04 ৬/০1০৪ 2010)0৬/190590 85 (1710 521712]-009101 01 0119 12/250118১ 
0১! ১011) 0৫ 925001717 0191.[115 70121010110 [91 15 11610101760 11) (100 4৯11) 
॥ 4৯10001100৮ /৯0811587] 9১ 000 5017 01 0169 20172 01 391019 2170 1015 217705( 
[11110011915 950190 ৫0111) 010 0/০1019 91 1583 15 00১011090. 

010 10100১01701 70101100121) 12) ৬25 021)0911)9 12017 2102 [21, 0179 01 0106 
11৬০ 9101/95, ৮/110১0 10151017915 170৬/ 00116 00191100. 111১ 01111) 01011২21001) 11001) 
৬1095 1) 15806 _ "বো (01011501)), 11) 130115201, 1 02170 00 829015 "(8381019) 006 
৩1175 ৬1701900115 9 030110110, 9 101) ৬০1 ৬/৩11 ৫1১1১05০0, 07৫ 06115110901) 718101 (0 


কল ৯০ 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৪০৩ 


১10০০ 17) 9 8001). 115 ০০1015 15 ৬৪19 £691 0110 [0010101, 0170 17901) 51010 01 17100, 
[)0001) ০০110) ০1010) 9110 01011 01 5110. 11191708595 0০ ৮919 1917 010 17161) 0110০0, 
0116 5175015 10160+ 009 [9901919 12150, ০5০919% 0110019 01011) 0799111 11)911 ৬/0510. 1176 
৮/0]1)61) ৮/919 8162 30016 01 51৬৩1 1)00005 91১০1 11101111901 2180 থোা)5, 2110 (11911 
1585 81০ 1111800 910006 ৮/101। 311৬01 010 001019177 8110 11118517900 01 91911001105 
19901." 

115 0115 11671001191 01 0715 310098 15 210955 8907, 50111 001705615০0 21 
০1917017901]9, ৮/101) 1015 02170 210 0090 01 1176 [001591২0019 1007 91 91101 
91819৬04 01) 01160199018. [115 5101) 15 7/। 006 10) 81101. 81 1010 0199০01), 0170 
191/ 11)01)65 21 0110 171012219- [10190817070 01010101015, 111165 1090 0০91) 11130119 
109 ৮/17101) 006 £]। ৬/95 (8510171৩010 (110 ০2171955. 

710০ 1551091/09 91 000 [২2195 01 01707019011) ৬/০১ 21 (901)018, 01050 (০ (1) 
[)0900া1) 5190101) 91 70390175011] ) 1001 00171116115 11011171091 17010281099 ২01, 0ো 
11)11100181919 911017৮/0145, 01109 ৬/০16 00110 10 1710০ 00101101 11118110 10 & [1200 
০৪1190 1৬19019৬21)75110, ৮/1)010 01)6 [২9195 119৬9 10510090 ০৬০1 51100. "01115 
197110৬2| ৮/০১ 1190955108090 00 119001010 10125 17900 ০১ 0109 15985 2110 
চ01101561950 01 01710198017, 2021151 ৮/101) (110 [2195 ৮/910 011791)19 (0 ০01100171. 

71809101115 091 1012105165 014 0৬/০1111)5 1700505 210 50111 [0190 5961) 90109801702, 
00 (19 11010110501 10170 16958501195 10110/90 11017 01101 (0 1176 170৬1 591০9 
10৬৮). 

[২0117901710179 1২01 50100০9০৫90 01) (100 ৫০9.01) 91113 (001161 7917421009 ০. 01 
117) 0009 90011952816 ১৫111 ০৮10. 510 [0090 2 48081069791 1২০12 
[18180901199 01 0955০9179. 360৬/০01) (1৩ (911195 01 59১$01০ 010 €51)211017801] 
[1016 ৬/০1০ 17011) 1195 01 11617051011), 2100 0116 72071250 ৮/2৩ ০০1০1019100 ৬/101) 
87581 19011], ০0 ০1000 11) 2 [0০111010110 0091101 ০1৬/০০1) (1009 ি11105. 
[01110110011019, 29211510170 20৬10০ 01 91] 115 1110105, 11515190 01) 1210118 ৮101) 
1117) 0 [911005 0951017, 1911790 1[২21191 13117, ৮/0 21106150011) 09 1015 ৬/1| 2170 
101105. 017 (179 171911190 ৫9, 01215195001, 0105560 11) (07219 £0177101105, 910709704 
[176 10056 0০0810194 70 0180 [২01)1, 2110 0017৬917560 ৬/111) 1101. 715 015800150 ৮/০5 
১০171191919, 011 518০ 414 101 00060 0110 11100051010. 9180111) 510691৮0145, 11 9/25 
01500..0190, 0170 [২0)0. [0191909901059, ৮/85 50 01112800, (186 1)9 ৬০৬/০৫।)০ ৯/0110 
7000 1015 119৬/19-77745 5017-10-19 00 0০801). 111৩ 01100, 170৬/৩৬91, ৬0111001001 
170050910, 0110 01 1015180 1)0 ০5০০00০ (0, (10 [01700 010 10801004 0110 
011091710)771916 ৮/1)010 1015 (01109/015 ৮/15. 10170115915 1794 911 1১9০1) 0100511006৫, 
[001 20001119119 0৮ 2 17051) 561৬9110, ২011) 17110101) 11917 12770985 16) 1015 
51019119101, 119 01000811090 11) 2. 5171211 ০2100 010 1160. /৯1 1106 [1900১ ৮/1)01৩ 1100 
0051700010185 ড/910, [01] 1101)01) 08589010170 7020 9৮৪1 1170 091016, 2174 
19810701760 10 011 (186 0110 ১1400. 11) 01015 ৬89 0110 13218 650819০0 9170 1709170৫ 
(018917077011) 17) 58191. 

[1 ৮/95 100 101] 90101 01১6 1805০ 01 11011 99915 2114 [01019101% 1701 01101] 0186 
0980) 01 01918098010/9 11) 1598 0190 10170 10100 10111001701 10019109170. 4৯ 00 
01205 ৬1916 51791791000, 810011 [007710135101) ৬/9১ 01001211790 170] 1101 10850217000 
701০০০০৫, এ:11701151 ৬95 0512091151160, ৬/101) 15 5011 ০91150 076 “38017 
10810121700 


৪০৪ পরিশিষ্ট 


158019015 1101) 30101770101 0186 4৯519010 9001019 01 73011891, 7১911 ] -1715101, 
[109181010 & 0. 1]. _- 1875. 10২. 0/155 ৬1555 13517370125 0৮ 2৯৪ 
8201.. 


01110, 10 0911৬9৫1015 11100120101. [01 (110 0950110 (901)915, 9011 10 
8017881 117) 1599 09 000 /10100151190 01 00928, 77011010175 0190 (170 "[019000(5" 01 
000 1৮/০1৬9 10171001715 509৬9177654 10% 1170 10176 01 (170 [১0019115, 11101090 (1011 
(0095, 070৮০ ০11 [19 1৮118170115. 

[)' /১৮109 00101950115 00501110010) 01173611891, 01 51০5 & 6৬/ 90010101191 
[791115801015 01 079১০ (৬/০1৬০ 50৬০1918175, 85 109 99115 0061. 1179 17091 0০0৮/০1181, 
119 11010177115 05, ৮/910 (11056 01 "91111)801 91 001701109091), 17915 19 1৬950170011) 01) 
৯199১100111), 15 0176 ০1191. 1115 15 ০৬106017019 076 0111010156 ৬99 0 50১০1111% 
1৬105117601 1-4৯11, 1170 11016 01159. 11021) 01 81)121001- 

070৩ 01 0110 ০2111950 118৬০911915 0170 ৬/10015 01 13011691 ৬/25 96029511017 
1৮121171010, 0 919217151) 17010101010 01061 01 91. /0৮05111), ৮170 1951004 111 
11018 1101) 16928 (0 1641. 01115 101011) 10 [00101151100 115 11111019019, 1) ৮/10101) 
100 ১900১ 0791 01০ 10117500775 01 3017591 21৩ 01106011100 (৬/০1৬৩ [010৬178005, (0 
৮/11, "1391821, /৯1780111119 9801154, 09801718000, 00119110911), 151041111)811, 0909100, 
3900190, 960111011৬2, 13102, 10909, [২9901101.” 1179 10110 01 13011891, 10০ 8005 
01) (0 0, 1051090 1. 0728]. 110 18)2110211)90 25 ৬০55915 [৬/০1৬০ 0101915 11) 23 
[0211 ৫15181015. * রী টু 

1211011, 1১010105 49501110118 ৩0171010) 11 1002 8195 05 5010 1173181)0 11100 
(100 01৬11 ৬/০ 11001) ৬/০11)5 100(৬/০০1) 01110101)1 179010115 21 10176 1৬101101১01 119 
1৬1591)2. ৬1101) 13017821 ৮/8১ ০0110610160 109 010 11 41510115, 0176৮ 1001 7095595১101) 
০9 01০ 1১10174, 00 090010%1 [1০৫91 [91 01 9110001] 51111 01017790 1 95 1115 
[18100111 [101)011১- 707৩ 001001805950 08000100 11; 180 015 10590 (100 21101 01 
15119 01/৮2/1009 59171 2 11990 00 11৬০ 1110 20100800959 0, “210 0০90919% 
(00201 1২01), ৬/10101। 01099 ১৪১ ৮/5 01010 [014 0111, 50111 010 17011701600 €-9591 
(150১০15) 017) 9110701 0010910) 10111. 71170 00171011894 110915 ৮/01০ 09108000, 0110 
(10 11001005৩ 01710100 1100 8 1101 ৮111) 16001 281. 00171811815, (116 19270091 
01 110 17011480959, [001 1015 01591)190 ৮০55০15 (0 911])011 [0 19111 (1011). 11)910 
1০ ৯4১ 20090194 0১ 0119 1010100 109591)১ 100 ০0110119010 011৬1217009, 
[াথো। (01010115 11 (11056 [09115. 110 1৬1051)811 11001৮/৩ ৫০1০9090 010 105 201111721 
1৬151)002 10111৩4. 

[110১৩ 20101011015 90৬2110০ 001 1010/10050 ০0115100181019. 1106 1011585 
20000101178 10 (12০1, 190 0901) 10001091105 01 000 10118 01 0917 000 124 
000111104 1110519011001106 19 (0100 01 21115.11199 10115900109 [1101100, 01 00 
0100/1৩4৮0 81105191100 (0 21 0170. [10171 0০111 [01910065 21007011700 0১ (170 
11175, (116 1170 10000170 1011795, ৬৮111) 01110195 0110 116915 81 0110117 00111110110, 061 
1620 10 ৬/০০৩ ৬/21 221750০5201) 01101 0 00 01070959 (16 111৬25101) 01 
[011050050 1118095 0110 1195 11০০0-000191১. 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় 8০৫ 


508015 [0য) 1081701 01 0004১510110 900101 7017091, ৮1] 1115001%. 
[119190019 & 0.1] 1876 17. 37811907, ড/তো০ে 1000 910170279919 11170101190 21 
2110101)1 (11705 


500017) 11১০1! ৮/25, 1115 00০, 0০0101৬2000 11. 0909%া [3.0001101১ 01170 (1569), 
1)111 50 1015 110%/, 0110 (11010 1১ 110) 10850) (6) 507১০5০ 11100 105 01111221101) ৯75 
81091610110) (101) 1015 20 [0050101- 11170 1700, 1১11 01001) 1( ৩১০11911719 1104, 50110 
(1110 01 10105 9০০5 19101, 070 টো (৬/০ 80115, ৮/1101) ৬০1০ 70115 01 11590011109 
1011101 0101) 01 [00151901169, 070 9/1101) 00 1791 080151160৬4, 51000)19 1908815৫ 1116 
4৮180011050 0174 010 10100800952 10179105210 110 1011£01 (01101091010. 1২811)1) 11101) 
%151000 30০019 11) 1১580, 010 095১০11196৯ (110 ০০107 25 91178 ৬91 81600 0170 
[011101. 170 00০5 77001, 10৬/০৬০1, 0১0105519 599 01001 320019 ৬/95 0 0119. 0110 1115 
[09551010 (1101 0170 [90013 11৬90 (1701) 95 10/ 11) 000001800 17081505, 0110 010 110 
19080 10850101161 111 0179 81920 10৬) 01 11011. 30 0৬০1) 11 ৬/০ 0010 010 ৮/01৫১ "0110 
1008015050০ 919 [917 014 10181) 108111000, 0110 50199151910” (9 1710১1 0111110019 011115 
111 211 011910081 0109) (0 11700) 01180 01970 ৬০ 0 010 01 13900180110 ঠ1০ 1811 
019৫0170010 1511015 5101017191105, 1110 17091 010015০ 01 0110 0০501119110, ৮5., 11179 
[050010 17191560, 98991) 8 110019 010101। 91১0111 011011 ৮/91১0 ৫005 101 ১1/9051 (10 
০%15001909 01 170001) 01111720101) 01 19111107911. 

1৬107009৬91, 111010 15 11061011110 510৮/ 01791 1300012. ৮/০5 11) ৬/1101 010 109৮ 
[010৬] 25 1100 ৯8111091108115. 11 [07009017/ ৬/০১ 0176 50770 95 150901012 ৬/1101), 
20০০0101115 (9 (12010101), ৮/০১ 0186 010 5021 (6১1 (110 01101707701) 10195. 30115001709 
15 90 0115 09১ 0170 01 (100 77050 (01110 210 10051 ০011/0০৫ [09115 01 839101191)] 210 
15 111৩ 0111 101000 117 (100 50001) 01 0176 01507101 ৮0101) 001719115 2. 18180 1111740 
[)001)191101. ০ 00401 (11010 1705 10001) 2 97001 2110111 01 ৫1101৬10116)1) 17020 
09017)07, 9110 0110 11৬01 1001৬/9০1) 1180 11891119110 2170 102101017) 1190100927)001 1795 
[00000 106101৬1001 01] 11 ড/05 11) 010. 01195. [1 11115 ৬/2% 00০ 01 011১ 01 80101& 
2100 1010101। 01 105 (91716019119 12৬০. 015810009100, 0170 (0 (115 00091 11010 
00090191895 1১০61) 9 49029 91 01৬11190107, 00000171515 2 01110109110 110105 11011) 0170 
581000১1110) 01700 0110 (12701 110/ ০3150111695 (01030 ৬/৩ (01170011) 11010107090 109 ॥ 
01৬111200 [১9901০. 10 59175 (0 17170 0150 (1700 19001) 020111101 170৬0 10901) & ৬০1১ 
0১591৮2170 07৬091191, 25 001101৬/150 170 ৬/০0811 19৬০ 170119690 0118 (0111010 51017) 
৮/1101) 9৬91৮/11017794, 73119. 011 ৪ 921 01 (৮০ 1১910791115 ৬1511, 010৫ 11781 
10097091019 ৩ 91980101101 [1055 115 50010077911 000 |. 7055111% 011 [01/51০24 
(19095 01 (110 50017) 1104 0159191019700, 04 51101 19901719 17051 51111 102/0 100017 
[91115 0111, 01710 151001) 710051179৬৩ 16010 0110 11116 500০৫ 8£ 0381610 21079 (1175 
01100 011 1100970011150 ৮/10]) 0110 1101101)1101015. 


ক ক শা ক 


[501759085 190107 15 11050 1170979501715. [70 0950111)93 1)0৬/ 110 0211)0 (0 139001%, 
0170 100৮ ৮০1] 10110 10178 10001০0 1017, 2110 1)0৬/ 10 59৬০ 101) 1616615 198101)1 
01010011317 10177 10 0510101151 017010105, ৫2০., 0104818080115 00111010115. 10 5895 
01 0179 10176 01 3901019 ৮495 1101 009৬6 6181) 9০5 01 88০, 04 0101 16 194 & 
01501061011 51109955116 1015 215. 7779 15118181001 ০0111)11170105 51650 700 ৬/1701৩ 
[ ৮405 00801)0 (01, 0114 [ 10191100 11101 1 ৮495 89110 19 09 16118 01 01911060917, ১5189 


৪০৬ পরিশিষ্ট 


15 10 16101161171 12৮7 0 0041 /112/11555. 17956 1850 ৬/0105 599175 (0 1779 (0 799 
৬০1 17110011210, (0 07010111801 019017060থা) ৬/95, 85 | 91811 810061/2105 9110৬, 1709 
90106া 0101) 0১০ (0010805 [79091990109 01 955019, 0110 (110191016 101015 0০১-%117% 01 
93916191031 109৬০ 0০০1) [21017217018 91, 180 ৬/০ 1010৬ 117217194 [202108016525 
৫901510101. 


ক ঈ ক ক 


০৬ (00151 076 09০00 19010 9৬1৫9101190 া। 99০ (01178000121 5০917019 0174 
৮/25 49115116 ৬/10) 0110 ৮/০০৫$ 2100 11515, 1615 ০৬1৫01)0 01100 ৬/1100 179 2.৫117119 
50 10101) 170150112৬6 20101090160 (0) 7701) (0০০ "10011 10017619, 220 ৮4৪5 ৬০1৮ 
11156 ৮/1)01 070 ১101802170215 10৬/ 019. ঢা) 1200, 25762110217. 01 0115 06501109010 
91 0176 108166 00) 89119 (0 01910902715 50111 21001109110 (0 (1১9 )0011170 1101) 
3011581 00 76115211], 1901 ৬1711) চ781920090109915 ০20191191 ৬৮/85 51011206৫. 

[119 0911 10195099015 01 101)2 17155101) 925 0095011090 17১ 17917721052 2110 
[0175602 ৬/917৪ 50901) 0৮০10101800. 12911219007. ৫190 11) [০৬67)0০7 1602 11) 
[911501) 2 017101980116, 21101 179 1720 19601) 517217610119 111-10590 2180 061018৬9৫01 
[176 5181) 01 21) 2১৪; (100 10175 01 0০121109027 [070৬০৫ 2 1[191001, 070 1011160 
0০891৮91110 019 0010015055০ 00171191091, 2110 0109০ 08 0176 1958016 [110515. 
[০9৬11 01)959 17000915, 10৬/০৬০1, [01 (176 [01550180, 19 615 (1750 0175৬/০1 019 
00005301017, ৬৬1010 ৬75 00121109021) ] 19101 0191 10 15 19001101091 ৬/111) 
71909090199 0০910109110 10101775170, 814 0190 10 9/05 51019060 11) 0175 24- 
[১8150112115 2110 11601 (176 11000) (9115011). 1১19 15950185 101 015 ৬1০৮/ 216 1151 
[1701 01121709091) 01 01271109021) 15 ০৬10০11(1% (116 ১279 95 01915 11017, 210 ৬/০ 
1110%/ (0) [106 1150019 01 1২8)9 12191090109 05 [২01 [ঞাা। 3038] (10009171159 
[09 [191151) 11217191911101) 0001 0015 ৬95 0199 010 12179 01 018০ [010109169 11) 0189 
৩1102910215, ৬/1)101) 101910109011925 71101 ৬1100190119, 601 001) 10115 10800. 
019110 76191), ৮০ 216 (014, 1790 0100 ৬/101100101)9115, 010 50 ৬11021201090 01 
[170 101000119. 

31 0951055 01015, 1001 91110 (9115 45 01881 91001 12011701002 1094 0০01) 1011190 
9 00110018501) 17) 1902, (116 39590881 00119505 ৬/০110 00 90701], 0800 1179 5007 1911 
11 214 ৬/9110 ৬/101) 0919811)0 0170 [01001810659 (০01717790110617 (0 0101709021. 11)9 
10115 071 01210608) [01011159010 1060101)0 01)0]), ০৭ 1 1901 1০ ৮95 ৫6061011190 
(0 1011] 091৮91170, 2190 11)01919/ 1778100 [101505 ৮/101) 01)0 10117 01 /ঠা0121), ৯৮180 
৮/95 (101) ৮৪1 [১০৮/91101, 2110 11980 211980 (2161) [09539551018 01 (01১6 10171500117 
91 9391019. 116 10115 (17919101716 50171 101 001৬110 (0 "18501, 2170 11801 1180 
1111) 11108109190. 1170 116৬/5 16801190. 01211090017, 5855 1081 101110, 20 11110115101, 
0110 (1115 [001179105 1719 £1০ 15 50179 1098 01 075 015021109 01 0119 (৬৮/0 [১12095. 

[1 0091701 011178 0120 1 17509 204 279 0181175 00 01959 101112115 9১591) 01191 [1770 
01111000000 11709170101) (1100 [56110911052 ৬151094 (51010702091) 11) 00০0010০01, 1599, 2174 
5০911601915 [09191)1 [017 (18০ 10115. 4১5 211 20010101791 [01909101017 140111211002 
00181790 [09170155101 110] (1১০ 10175 (0 170৬০ (1639 19100173 215০ 5151190 0১ 0116 
11105 501), ৮/1)0 ৬/95 (1701) 2 0099 01 (৬/01৬০ ১০৪৪5 256. 11006 100% 112 119৬9 10991) 
04095901699, 074 5০ 1১9 7815112609০] 0111 (1160 07 00801 6285 01001 11101) 
[২111010811015 2২21 01 39102. 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৪০৭ 


80800 007) 0116 11009901718 01 070 /১51010 500191 10 [9900171991 1868. 
11. 3. 1817199 0 98110017921). 


11) 076 15181) 01 4১00, (160) ০০1001%) "৮1011019191 71121090109% ০5191011519 
9 171081)111001)0 0109 (00001000 0% 1113 [29011612110 1011)019 1191210212 31100119015 0110 
211) 99901100181 1090900101)) |) 06 াঞা। 01010 07070 1001, (৬/10 0917৮ 
৬/10110011 10113, 1015 [01010075 ৮4295 9১০1192160 0/ 1100 [02191101010 0009/51, [৬/) 
[980 2170 09115061760 (0 015 5810 1/911919]01) 010 [২191।) 11) ৮1101 1119 110৬% 109 
50179100160 016 24-121591191) [0011101) ০01 0106 907021091), (110 20001191711 00 
1999019. 1115 11911919191 11200190108 10902176 50 [১0৬/01001 85 10 ০8070150 3৬/১ 
0৬০ 01 010 21015 01 30189], 06102 2110 011559, 11101010115 ০৬০1) 455]. [15 
8199 50000959595 11100/090 1)11) [0 190156 00 0099 115 01109006, 0114 (0 (1710৬/ 011 1115 
21198101106 (0 0110 0199 10801. 101 1701)9) ০215, 170 58100899000 11) 091801)% (110 
27195 5011 28911511117. 110 [01516010121 50170 ৬05১ /৯0াএথা। 091), 11059 2) 
/95 1১0119 1111110119160 1621 000 101 011৬11012 (৬001171১10৬ [১010 001011176), 
1৬/91109 [৬০ 00001 501161915 0০ 509090 (0 1780 19991) 09092100 1]. 91000531001. 
[11701150170 11912190191) 19809109010920, 3017101100100 11170591198 [01501001, 0110 ৮৪০৩ 
5] (0 10111 11) 21) 1101) ০086. 1716 0190 01 13910010$ 0 (109 ৬/০৬. 

119 8001)01 9170৮/5 0191 2 1170 (11716 ০1 [9202010911/5, 0110881) [001715 01 (109 
9]702102) ৬/০1০ [90101119190, 0 869 [0017101017 ৬/25 5011 ৮/110 2170 0111001111৬ 01000. 
210 (11115, 10119 ৬০১৫ 101051955 11) 11110০17001) /85 0৬115 (0 0110 £1691 97091010105 
01 01959 [01171005; 0170 (1780 019 111[900015 91৬০1 10% (11011), 69৬০ ৮/2১ ৮101) (10 
1111)1150111001)1, 2110 09201) 01 016 11911919191). 91050001017019 01119 00 ৬০1 1১9১1 
20 705 (9৬041801% [0180০4 [00101080501 (18০ 01507101 ৬/০1০ 01101৬90৩. 
8001101017, 1119 [01806 ৬/০$ ৪১19050৫ (0 17109090017 1110011510115 01101201091 1৬085, 2170 
9৬৮০1) 01 70101511650 1011002116015 _ 01100 98111101071 0) ১০1৩ 2৮/7 & 11110 0110 
[01010201 41581111090 19010412801017. 

11)019 10]7911) /91 009 09 00175109190 017০ 29005 0 2 ০%০10189, 9110 105 5001] 
৬/৪৬৬5. [115 09০০0116411) 00101100211 1737, ৬1017 2. ৬/%৬০ 40) 15901018101 01101) 
151191, ০019 010. 98101) ৮010 179৬০ 1১901) 30111101911 (0 [)1090109 গা? 91110510091 
10955 01 1116 11 (1০ ১0170971901), 2110 105 00113001011( 21)01001)7701)1. 

1176 0101)01 (11101050179 0106 1121170 15 90170211001), 011 0920001101 10195, 83 
01009191019 (0 50170110211, 90901707909 01950) 0ো 90110211910, 09200111001 10114 01 
9]102110110110; 0ো 90107091021), 0১০ 9০217501550. 170 11011015010 12119 15 061000171 
01111) 95 00010115010 0119 0110110 01501101. /৯ 19001 ০815(5 01 71181) 9/611-1010৬৮ 
[019095 40950111১00 25 10910111119 [0 2911)1110216995. 

[079 81001 00171018095 00% 011919 50110110116 010 1715 ৬19৬/5, 2170 518101718 01791 
0110 ০090110 98100190 59৬০101) হিটো। 070 91150130110 1১180652114 1179 
7১011151959, ৮0 11911) 81060164 &. 10010118 11) 016 00101, 9110 (11981 9 (0111110 
8915 01 0/01015, 0০991501700 17 £-10- 1737, ৪০০01291150 09 5 3(0117-৬/8%5, 
7095590 ০৬৪ 11101. 01201 01 0080110 0) (100 5898-1)0014, 170৬/ 1010৬/) 25 (106 
50170210817, 1991110116 11) 00 17050 2%/101 06507001101) 01 11555, 014 06৬23120101) 
01 [000010105, ৬/17101) ০00590 179 6৮/ 101210176 501150150০0 101911) 9091100) 
(116 [01000, 2170 1009 10101৬/105, ৬/17016 1101716 50110101011 501110)103 1810 (01 
(11011 17001100101) 2110 ০1101201011, 0119 119৬০1 161111790 (0 0106 50810 _ 


৪০৮ পরিশিষ্ট 


7106 17165100100 01701) 11)1660 01500155101) টো) 016 [910)০1. 

7170 ০৬. ). 101৮ 51019 01081 ৬1১01) 11) 22115 11 1848, 15101151010 10177214, 1176 
168 01 000 0০0819001)1091 1০170101011 01 06 3101100060019 [২0১910, 91)0৬/90 1711) 
01১01015100 1৬91 01 11012178019 (1101) (৮/0 09110001105 010 11) ৬/1101) 086 90180911001) 
৮/০$ 117011690 01 45 011101৬9000 1210 ৬/101) 09 011195 (1001911). 11015 ৬/25 00111171719 
1) ॥ 14121 117 100 391105 [09 4৯512, 9 5(2170914 70110151956 1015001 01 [11019. 1116 
11019119501 1১017100891 ৮/০1৫ 0০ ৮/0101) 9০910111601 (0801) 11107700101), 

11০ 1094 (৮/০1109 ১০০1৬ 850 6১9171760 10109, & (0৬1) 1101 [থা 10) 0011 
(02101111705 ড/1)101) 9995 110 00171 01 1070 70114801050 09106 081068008. ৬/25 108171090; 
10 ৬/05 01109 ঠা) 91711901191 00900, 070 51710951050 1706 5911090 110) 0১ 1119 
৬101010, 1১010100115 10/16171011). 110 1794 ১901, 40) [11105 90001) 01 2011 021111117 
2 11161817081 (91710)19 (৬/0) 0017101105 01. 

4১0 01701904951 01 (170 110101010 ]. 00111, 1916 151900917(-000৬011701 01 0106 
ব011) ৬/০51 190৬17005, 179 110 [08110115104 16 90215 0250, 1) 13017159011 1100 1110 0 
[২৭]01) 1১1919094110, ০0110 11) (10 01117910110 19511601116 091 58050115101): 19 
11০0 11 (179 09795 01 /৯/0০1, 0170 09110 2 0109 11) (1১০ 90011001100, (110 10118911১ 01 
৮/1101) ০ 109 100 (08070 91 151)৬/011]1)।. 

0 চ0171081/650 519৬০-0921015 910 1৬10১ 190 109 (1১611 09৬95190101) (0 110 
৫০000190101) 01 010 ১1700119217. 0০%০101)95 0150 010 11011 ৬/011 2 010 5৬/91)1 0৬০1 
9901060)1 1১510110, 11) 1080, ৬1101) ০901110 9৬/2% 101019 011) 00,000 [0901019. 1770 
1৬10155, 95 1900 25 1824, ৬010 0010015 01 10171010৬০1) (0 08100019, 010 11 1700, 
[10 009৬1111116] 1090 0 00114 1110/1) 901055 0110 1101 100] 1110 5116 01 1170 
30191100] (91061১, [0 1010%0111 011017) 014 (10 1৯01001৮01650 19112105 001781116 810). 

1175 ৯518010 909191/ 088170 (0 [000101011 0০9৬০[া]10111 (0 ১0110 এ) ০700101111% 
০১099010101) 10 1170 90011090171021) - 

1৬]. 31001117011) 5010 _ 

"] 11717 006 065017100 51909 ০৯ 01)0 50111001101) 1১ 0810 (0 (100 11108151015 0 
[06 1১011৮01950 0110 0116 1৬155 1011101 (1901) (0 0০101165. 

[10 11150 0/০10170 10109৬/) (0 [10 15 7101101017190 199 4৯101011921 11) 0100 01110 
0001. 01 10110 /৯117, ৬/11010 10 5095 _ "1100 ১], 0ো 01১11100132819 ০%007105 
91011 0119 508. ০095. 11)0 10110 01 0170 ৩11] 15 51171011004 1১9 2 101651. [বা 0) 
110৮/ 11001] (0 [011] 11001), 0100 ৮/0৬০5 01 0110 598 1159 10161)01 0170 18101101; 11011) 0100 
1110691801) (0 0190 1951 099 01 0100 11000) 0119৮ 819001911) ৫০০1650. হা [110 2901) 9০০ 
01 (176 [010১0181 012. (/৯. 10. 1585), 0119 91001110901, 01) 11111001150 ৬/৪৬০ ২০ 0100 
৮/1010 01501001140 ৬/0001. 110 01101 01 0179 [01906 ৬8৩ 02119850109 77901128590 
(0 ৮০01701 01 21000, ৬/11151 1015 ১01) 1১010121101)0 ৬101) 0 16৮/ 0101)615, 0111701900 
0) 9 1011000 161710019. 901110 19101101115 €6)( 01) 01011): [01107920119 11০ 10080115119 
৮/০৬০১ 10119011060 291181905 (100 11910110116 0170 0106 ৬/110 ৬/010 19171100105 10855 2170 
51015 ৬/916 065110/903 6001) (06 1711170) (01110102110 1110 10101 ০5028190. /১0০)। 
1৬/0 1)0170164 (110815010 50815 [0115100 11) (115 10111001)0-" 

/50011502] 0095 1701 171101)010) (190 170111017) 008170919 01 1012 01507101 01 
3288171১110 0010100112৬ 00111 0 25 101811 25 09108119 00081156 081000018, 0 
1100 1/414/011 07 /641/0/10, 25 1015 50910 111 000. 11 - 5919 11915 005 0109500০001 
11) ৮/1101) 0001 08100102115 71617010190 _ 091011890, 0 /100215 (17710, 100 0116 ৯112 
(1 591217৬/, 17921 ৮1101) 0170 [১0110180050 1190 10011701090 (100 (0৮/) 01 170811 
(110909515), ৬/1)1017 17070 2130 09০০8179 11) (116 /৯11). 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৪০৯ 


০৬/ 0170 ০০1010 011585 ০০ 1701 119৬9 1১901) 091৯০ 01 10170 09৮:১09010115 
| 0010 38109119917, 0০৩005০ /১00111871, ০10৬0) ০215 10107 1) 1596, [10116015 
[007 (0৬/75 05 06101101106 (0 110 50010 01 30818, 015. [19110110017 00111111011) 
০৪1160 93881901011; 112][)7 91191790011)07 84110 01959 1001 01003১10451 
19৬5 0৩০1) 091 50176 17109011200, 10০281১০016 01511101 01901। [0014 9110৬011810 01 
10911 ১০৮০7) 10105 01 2015, 1.০, 17601] 180,000 2১, 074 ৮০5 1065100১ 1181)10 
(0 [01151) 320 ০101)1087105, 0100 15,000 29170174211 0০01১১11৮০৫ ০ 06 11)101651 
(0 1010৬/ ৬/1)001)01 000 70100800050 1101৯, 9110৩ 10 0 1৬1. [.011£, 01 50170 010 
2951 11019 03111৩০ 7২০০01১, 1110110101) (11936 [0801 (0৮৮15. 196 736/7951 1৮101, 0110 
[২০10101১ 1521) 01 1772, ০01100111 1006101108) 014 /০11109 8 [010501)1 2538110 0110 011৩ 
[11১ 9110৮/75 01১০০9০79৫1 11) (110 98111021100, 09101 (0 50170 01 1110 1081 (0৬/15. 
11 15 1701015991910 11080017100 086 01 1170 080 (0৮15 11870 111117911010001) 11017705. 

11016 105 8 40101108109 ০010709০150 416) 00 1701706 01940816. 1710 01)0১০]স5 
0 (10 /৯11) ৬/1)101) 00 11 11 1101705815০ 03 05 010 11150101101 01 10100 11201100. 300 
0110 20011001091 0116 5171 1411101171110)1)1, 070 009016১0110 010৬০ 10001৫1 €)1 01১0 
০০1০০ [ি0ো) (170 4৯111, 1195 /711716 1150020 01342102710 01501170119 05501১11801 
1100 50951 01 1,0৮0 3010891 ৬/9১ 01805 21100 11011) 11016, 0৮০০৫ ১০৫ (01 
11101018111 10090505. 91010 ৮/1010 (৮/0 1801170100 ১০৪15 91001 /১)8111902], 11 1780. 

1106 55014 51901 0%০10170 00081:90, 2০0০0101110 (0 11. 1.0116, 11 1680. 1110 
[110 11017109110, 10701 (0 710, (0016 [1900 11) 1737, 401101৮1010], 9১001411800 
(0 00911010110) 11002110 01 001 9০, (10 [21151151) 50011010110 01 00/2014 
(0%10)0019) 5০৬০1০1১ 5811010৫. 

[3011 11) 1737 1110 50110911021) ৬/9১ 9১01০. 

0101 070 02510177191, 9010250, 01 11)0 50110911021) ৬/75 01019119 4৩৬৪500১৫10 
(19 1১715, 15 0150 25591190 07 1২০11100115 74191) 011,0৬1 301780| 01 11)0 ০1 1772. 
৮/17010 010 ৬/0145 "19100000018 0 076 1৬0৮5 0০ ৮/1(101) 0৬01 0100 11201 
0০01৮/001) 1,011. 909 214 919, 50011] 01 13701101)] (390150150011)3), 10170100100 01 
/711)72), ০411) (1,07৮ ১ 89৭) 25) ৬/101011 017 0115 1121) 1১ 81৬০1) 10) 0110 01 010 
11611101013 10101101795 01 1109 0917825, 0102911/ 00101155010 10170115101 0109 
70110050656. -_ 

39108 [121019017011019 0110519. 4১551512171 9০01511, (11017 1080 010 (0110/117% 
1009: 

1455 | 170৬0 1100 50091৬15101) 01 0116 1311170171৮ 012. 171510110 10110100011) 
73011891]1, ৮110] 81৮০) থো। 90009801001 [00070011995 ৫0811118510) 01৩ 
ঢ00800950 20৬0171007075, [1090 0০095101) (0 1901. 00 50170 09015, | 01401 (0 
20001701110910 0011911) [201১ (01701011) 19110160 (0. [1] 79 5০2101) [01 01011), 1 194 10 
10৬০5115010 070 115001% 01 90080011900). 1110 10৮/ 10195 110৬0 10101) 00৬/) 111 
১0101600101) ৬101) 076 5101901, 1 ৬/111 1020 001 (0 ০08. 

[110 ০91119117010010) 01 0701 [90110101) 01 [,0৬/01 30169] ৯/1101) 15 10৬/ 1010৬) 
75 (100 90110911901), 15 11) 1150 [২011202110. [15 11) 00111190110) ৮/100) 9 1০89170 
19181111610 0100 01151) 01017011৬৩1 021895. 110৬/ 0109 18017070805 50115 01 5901, 
016 01 1170 11819 11৬01501 11010910175 01 210101 11019, ৬০1০ [60০০৫ €0 ১০ 
7101)9 11211050101 251795 0 11195 779160100101, 151070%7 10 ০৬০7 1০900 01 
070 7২011002910. 110%/ 31105118090, 2. 11610 09১ 01 010601, 0% 1015 ৫০0110) 010 
[04901 [0199500 1190 £000955 02154 10 ০017) 0০%/) (0 60101), 210 110%/ 00188 
01৬1090 10391111700 2, 110110160 0100)01165, 09010 516 0170610 0070 562 1৯ 


৪১০ পরিশিষ্ট 


1119৬/159 10170৬/1). 1102 170101071 (1100 0116 27501111919 (01 101)6 5620. 15 00111100194 
৮/101) 079 19116 01 0100 01110158111 ১2601. 

0 01010 15 1800 01 219 00101 ০৬০10511911 19001001050 017 09 598 00951 
911.0৮/০1 8391891. [917)65 01 110 01701617 ০10195, 9%091001 3510918. (/791217) 9810 
(0 1120 196911 51088690 (11010, 219 11011610160 11) (119 119119101121902 0 01১০ 19191 
[018795. ৮1000) 58115011 11091200175 15 [9901112119 06911010110, 0011. 11) 
5905191011091 2০০1120 210 10150011091 91801101010109. 1701 90107011010 1)150019 ৬/০ 
[1১1 10016 100 [179 ৬/0115 01 1(0191917) 09৬০9119175. 

[1 19115800000 01 11019. 01115 [00111011/ 01 30171891 15 1701101017৩ 11) 
00171000101) ৮/101) 11১0 11৬০1 01795. 176 81৩3 (119 17811765 01105 56৬০121 10191)01195, 
217 111611010175 (৬/0 010195, ৬/1)101) 16 5895 016 511019000 11) 109 109110. [015 0111011 
(09109110109 11861) 110৬. 

141958501)6195 ৬1১9 [016০০004 4৯112] 11) 1815 0950110001017 01 1176 [101915, ১19০9155 
৬০1 90030811619 01 1170 0211595. 11) 41121151130 01 076 (11104121195 01 0109 0081195, 
৮/০ 19008115011 90/14 1) 909211)815. [1101000910051 2০০0). 01 11019 15 ৬০19 50170191 
0170 11111109000 009 01101) ৬/০51০া1) [70৬111005. 4৯11 17%2510115 01 21 00175901191809 
৮/০1০ [0111 (116 ৮/০51 2170 11011017৮51 01 110019. 90 19016 25 1৬211), 0116 125/0101, 0106 
00011595 ৮/75 00115109100 (119 6950611) 1111. 01 076 ০০) 11210119119 10 016 
/৯৮25. [10 019 ৮/০ 01 0176 19119010180, 000 10116 01 9017891 15 59৬০9121 (1795 
11010101100, 01)1091011019 [0 51101701101) [110 161011)810 01 110 [01111010021 ৮/11015. ৬০ 
[0955 ০9৬০1 50170 00170011195 ৬/101)0 01101115 0179 1100106 01 0106 ০081109. 

[08111760110 01170 01 011০ /৮91) 111%25101) 01 11019 (801) 00101001% 01 070 05171150911 
912), ১0111011001) 0017)0 [0 (1115 0001107%. 41) 20000111001 1015 09915 15 81৬০1) 11) (109 
3011৩011791 0110 090519810171021 50901905 91 20115 (9. 2093). 1719 20009817101 110 [০109 
0 06 00201525 ৬/০১ (1101) 11) 2. 01001115116 00187010101). 11916 9১015004 01001) 1019 
০10195 ৬/1)101) 09090 ৬/101। 4১110101). 0170 2915101) 1115101121)5 01 000 11 01110171712091) 
[1110 11) 1110128 210 801101911 51191৮91901 7011591, 1770950 01 (110]) 10০01186 [11019 01 
1955 00111190090 ৮/101। 0176 00017 01 [9911)1. 11199 119৬6 ৫1190060 110016 01 170 
801010101) (0 11১০ 1150089 01 1176 59011000 [001010175 01 (119 [21119910175 ৫0171110175 
11 116 12950, ৬/1)101) ৬/০০ 21৬/%%৬ 9০0৬৮০119৫ 0% 070 9 17016, £011012119 
17)5111001011)019, ৬1০910995. 010 11101501740 ৬/95 ৮/1110091) 10 0116 17001৬05, ৬/25 ০010101 
109510009৫ 01 501101955০৫ 09 1176 5010 (0110/015. 

[017 30100 [005590 009৮/) 079 19109 01 019 0001995, 1000 179 1795 19001490 
180010116 1952101175 0170 ১8110210917. 179 5০017012119 5196915 01 019 00011708251) & 
11011151011 00171010101. [1 010 150 001100119, 1০011 00711 521190 8 0176 03211695 0180 
[095560 10% & 0119 1011760 02/7106, ৮/1)101) ৮/25 01) 0106 11৬০1. [116 0109, 16 110110101)5, 
৮/05 (101) 11 2 010111151)1115 51005. 176 50856 101 50176 11719 20 1301119121018 
(30100৬/21)1). [16 ৬1510০0 [২900179, 2 ০1 01) 01191091105 01 019 11৬61 01 01১6 ১2119 
70110. 001) 115 ৬/৪% (0 016 010 19 010595০৫ 0১০ 1)9118, ৬/1)619 179 1081110 17217 200 
010195. 10100 15 ০৬100101)/ 2 11550611176 01 10176 15121) 12100 19/10704 
(/১1701211). 

[00 100 0015 (170, ৮/০ 566 0116 100115195 01 0176 91091027 010 101 651১0. 1116 
6211101 20101501959 ৮/11915 81101017010519 85501 01781 009 109106, 01 0100 03211595 
৮/95 17110101) [90100018050. 5০৮০1%1 011195 216 11)911090 11) [6 732110'5 109 /518, 20 
(৬/০ 11151009115, 11011 01) (116 ৬/০5110% 59015017, (92108£19, 92052115/), 
010 01) 0179 9991 17001 01১6 0119 01 01780169717, (00711960176) 100017000, 1116 1010119 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৪১১ 


[61105 01 0105 0811895. []। 0015 1120) 19 41501710101) 19১ 0০0৬/7 (11৩0 ০91016১ 9১ 
১10019160 ৬1011) ৪ (9৬/ 77115 01 0119 592. 

11217001 06 2112 09 90012911115 "1১010128559 4৯518” 5895: 717৩ €0211865 
[9115 1000 016 569 1061%/৩০1) (110 010163 01 41180122110 চ150119 71) 20001. 19110010৩ 
221. 4১0 4700707101900 19 5895, " 11100811895 070015 (119 09 990 0)0 [.01. 239, 
1১০০/০০1।, 017901921) 210 9801821া), 100 192819১ 0151270.” [7৩ 09১011995 119 
10001611118 ০০709 25 100101 [90091110160 0110 11) 0 000115111 50919. 

101, 2991 (1674) 90691018 01 00১০115 11) 1015 '510০0181 0110190190)11/ 017 
[1151019 016851 17019 595 17576 210 5109 09511511921 1170 £01001) 01 001119)4 
(01029), 2170 0950170 30118912 (0১৬/0105 3001) 210 0001)01) (011110,৬/1191109 
01০১ 19101 17111510. 

[015 ৬০9 10081 00 91010 ৮0 [191 21101150010 1121110 9801700101) (0 117০ 
1017815 11) 07০ 1709108. ০ ০19 ৬1001 01593 016 19110. 0110 10179 11001211% 111001)5 
“005 ৪০০ 10195” 0 05 50110 ৬100 10 57116774114 1017581507৩ ৮০০৫ 
91010211010). ১09 20০ 01 01011101) (11901 0106 [01011511411 (17161116174 11161010115), 
৮/1)101) 210%/5 |) 81081 01011021106 11) 0100 [90108 01 0103 00705, 1025 01৬01) 019 
11211)6 01 1180 101951. 11015 01)109915 [010001)10, 0১ 2. ৮/)010 ৫0151110115 17211)00 11019 
(1011) (1১0 000০011791706 01 2 ৬/০০এ (1)17/10 2121)/101111710) 01 0170 500 17215. ] 
৬/911 [0010096 217001891 9(%170105. 11010 11৬০৫ |) 0115 [১011 01 1301121 9 ১০111- 
১011১010815 (109 119011090 0/14012217/10711004, 5০19 51171112100 070 ৮19101111 ( 5911 
11011011900001915) 01 01)6 [07550101 ৫9. "11011 ০07010101) ড/05 9 111116 0০110110101) (191 
01 31205. 11 2 90000 [01900 11501117101 10170 11) 10110. 55 01171 11090595 
100 17০01 35801591%017), 1৬190110৬2, 9৬৮10011015 81001001101 00 1০১9৮ ১0110. 01 (110 
9০1) [2195 01 13617691. 17206 9 ঞ91)1 01 50179 ৬1119805, 3980116 (30819, 
20১00101115 (0 [১019101) ৮/710015) [0 2 31011112011. ৬101) 007৩ ৬11185615, 070 1015 
০0171011094 01) (170 19010016170 0190 11110 01 [01015101116 0114 91111101116 010 
0/17/14//7/14/1674, ॥ 0100 0180 11711901050 0110 [019609. 11015 0109, 1 09110, 29৬৩ 0179 
00170 (0 01১6 811001101৬2000 01 017০ [09109, ৮0101) 01009 (1001) 90০10)19৫. 

[115 5017019119 ১1001709504 01070111056 [01109 010 1৬1018 17001510115 117 0110 1011 
১91001% 0০৬০১(000 110 ৮7010 00101119. 30010 (1055) ১1০91017 01 £010180056 
00101959101), 5993 __ [7199 10909 ৬/0)ো। 319৬০৬, 8901 0110 91211, ৬/101) 30121100 
0110119, 0110 001110011 01109$ 000010170০0 2৮/9%. 4১110110100 1015 1100 01010 210 5291) 
॥1) (17011001075 01 070 9011595 50 11917% 11170 010193 00110 49501(90.' 

[119 10719110501 (11050 |10 010195 216 (08070 11 1005 05. 116, 211, 165 0174 
146. 1৬. 5৬/1117099 1705 [000115190 ৪ 1800 01 079 10111510061) ৫15০0৬০)6 11) 19! 
116. 1110 10111191915 01 10178 31100115( (/1)০ 01 91010110010016. 11) 101 30. 146, 01016 
919 10101018115 ৮101) (0179001008 0117201101105. 1৬105 01 0110 10119175 010 01 (19 
[09115 01110 00190109. 0:010161 09501011, 111 1015 "090819101)1091 270 50801501091 
[২91১0110109 [015171015 01 955010, 07000199720 13901:07801790,” 5199910178 01 
010 100115, 52165 __- "0 211 11100119 [91194) 110018175 ০০14 ০০ 10074 580 (16 
[0175 211920) 10010101790 017 (110 1081715 01 1110 00091101011017 1110 17810-1015 
01700700 01) [611161157৬9] 07 079 02115 01016 [২1921191084 01 09019599198 11৬৩1 
৫০ 1701 95150 10৬/-2-0995. 

[০ 016 01001953101) 01 0110 1৯0101881999 [919195 ৮/০ 10191 101 ৮/7011)/ 8111100010 
009 49501911017) 01 0176 91170910211. [1 7129 0111 106 06 19£910176 0116 92312]7) 
700101011. ৬/০ 1019৬ ঠিটো। 17150015009 59০19110111 ৫5101895 000001760 11) 


৪১২ পরিশিষ্ট 


3611891. 1৬0 01619001090 17) 91901-811-111091081070111) 1) 00101900101) ৬/101) 91111 
10618. 7176 11151 0110 11010 1811198005 01 0106 (৬/০, 11910001790 1) 0186 29101) $০এা ০1 
09 16511) 01 /৯101 (1585). 7৬/0 1)0110700 (11081521)0 01 (110 11111919109105 210 5910 
[0 110৬০ 1১901) 010৮1190. /৯11001801 15 5210 10 12৬০ 0090601700 11) 0176 19911) 01 
1৮1017211)12100 91701) (1737). 

১৪০|) 00085101791 491818095, 8000111]9911190 0% 05০101895, 09 10621011180) 0119 
911)0010101)9105, 1109 119৬০ ৫05010%90 50170 19105 01 1:0৬/০ 3017891) (17০ 
11108151015 01 0100 1৬18155 1770 10৬0 00190 0110 ১৪0 (01 01191 [00105. 1১0101809১০ 
[)198005, 11155, 2110 00093101701 ৬1511811015 01 0010170519০ 20090 (05011101, (0 
1011 080 5০80851 011,0৬/গো 130115291. 

1100 010150, 15011) 010501০৫ 18921 (10170010115 011210611075, 78151 10৬৩ 
1115৬/150 1774 2 31710 11) 0170 00170121 ৫9501101101). 

৬৬101) 19109191700 (0 0170 1950 98150 01 0110 09590181101) ০01 065 10910 01 0109 
0001195, 1 ৬/০110 10101 (0 ৬/1)21 1৬1. 12018101501) 585 11) 0170 (301100119 10111101 
০01 1176 090£190011091 9০9০191 101 1863. 301 ১117 01701195 1:9০11 59855, "1৮. এ. 
17091/05017, 11 115 [091001 01) 0110 10119 01 [170 0321195, ৫1116111 10) 211 ৬/110015 
01 28101101109 ৬/1)0 [0190090090 11111), 105 2160190 [170 0176 59011716111 15 [1710/1) 
009৬/]) 11 (017500101100 0 (110 0৬০7110৬119 1161 09115 01700100 0১ 7700111) 
৮101) 0100 ১0111 ৮9001 01 1170 1110015 01 191595. ]]) [00110 01 1801, 1)0৬/9৬০া, (1৫ 
19109516018 91 (110 ৫09150ো 11100101 (21595 [01900 111117190190919 01) 1150 10161895110 
01110 1১010155 ৬/1)01০ 110 ৮/1০1 11151 100817)5 (0 0৮০1110/ 21101091010 11109 19901) 
(10১০ 10105 ৬/1101। 000.01 01 & 10৮/০1 10৬০1 11) (110 21181121 [01211 01) 92801) 5106 
০ (110 171011) 115০1. 1110 02115 010 01 90191 10151) 0110 825 00011110115 ৬/1191৩ 
110 ]1)09015 0১151. 

1৬1. 9110, 10101711116 (0 0110 01119 17150017107] 01060010106 ৮/111) (100 91110011017, 
1101010915 1২7]9 11981219018. 17115 90001701105 15 2 89175911 ৬/011 [80115179 
11001 1170 50100111)1011091)00 01 01৩ ৬০111800101 1,1001919 ৩০9০১1091. 1170 ৬/011 15 
1001090 1116 11109 01 076900901099. 71106 90010 ৮2170102 19115 0০1017019 
01151111001 50919501900 1015 10150019 15 0810 হো) 210501800, 11) 10000911) 130119211 01 ৫. 
11010 91201900 ৮/0110 [00001151100 170 হঞাা। যা) 73090 01 0156 0011969 01 1011 
৬৬111]10]. [911) বিগ) 13050 11) 1015 ৮/০011 519005 0101 1)0 00950110095 (16 1015001% 01 
[92001941192 05 170 195 17914 11 (014 0 014 11701110015 01 1015 1911119. 101 & 
[1010 91101701010 1150019 01 010 [২9)0, [0010100018119 01 1)15 001711000101) ৮1111 016 
[51110091010 100111, ৬9 76151 19010 00 91101011017 ৬/011. 1100 1৬0111101111112001) 
11151011915 00 1101 9৬০01] [9110101) 0185 1২9) 0 19179. 0170 ৩1981 01- 
101910101110111), 110/0৬০01, [011010105 0179 85 29121410910012, ৬/1101) 15 ০৬10011019 
[15500911115 01 1[98181)9011/2. 1115 [0111109 ৬/95 09198090177 2 091019 09 [২18 
1৬21) 91110. 11116 01219 ৬/1101)1015101/ 01 80810801099 15 11) 0116 101110102 01801112, 
2 520175011 15007 ০01 01১০ 101165 01 20115119521. 011010 (18০ 2001101 111010011019 
71010010115 [91210901199 25 10917719101) [01150170170 10) 9115 11) 0109 1095110111 
01 11১0 10191) 01 1[2111])0101 00189011611, 2190 0811100 011 11) 07) 1]0) 0850. 01) 1015 
৮/০% (0 19111, 01০ [2]0 019৫ 01 13012105. 11116 730118011 101101102 01 ৮/11০1) 1 
1200 77110110101, 00950111905 (110 11111106105 01 0১০ 1২919 ৬/101) 01765 ১০919850121) 
001779195, & [১0100181950 [911010, ৮/110 11) 0017061% ৮/101। /১1010141, 21010101001 00 
[119 101116 01 /121021), ৬1095051509 110 120 170011100, ৮/890 ড/21 25911501172 101115 
০9 ৬০০০৪. 99109851101] 00017129195 15 0950111990, |) [0০ 9082815 11150015, 85 & 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৪১৩ 


চ?০100895০ 501101, ৬/110 160 1015 01101071011 0110 ০0519101151)90 11171561111 
১]7009]). 

3179191901120120, 00010701006 ৬1090 90010212, 1025 9৬1৫০111 (2101) 1013 
11151019 101) 09 50150111 ৬/০011, 25 0170 ৬91 019111)615 01 17809109012, 059৫ | 
110 ১1150110 40110 010 10099190 1) 0116 00007. [90191041199 2১ 2 [0০9১৮/০1101 
[1170-1105 98050110016 5(9095, 0016 ৮০০ 1৬/০1৬০ 01010111705 01 9017821, 211 
0! ৬/1101) ৬/610 ৫০1921001১9 [99180940118 010 179 199001103 0170 5010 11101719101) 01 
(110 1১910৬11709. 

16 1090 0) 0119 01 52,000 5৮/013101). 16 01915 01 ০910191701115, 0110 101) 
070815910 [10117060 39101015. 110 41১০1911164 9]| 91198101100 (0 0100 13111000101 ০01 
1৩11). 

বি০০1 0০ 014 0119 01 95501, 07070 1 30111 101১0 10010 1011115 01010 [9919052 
274 (011 01 19210000112. 


[2%072005 টো 016 70100500959 /৯১10 01 1100 1715001১ 01 0100 1015১09৬01% 017৫ 
00171081951 0 17019 00৮ 0110 20100801050 00102111111 211 (11011 11500৬01105 (0011) (170 
০0751 01441710010 10110 (0111051 7901715 01 0/7714 10 /41707, 211 07013910105 009 
9৩০, 1010 [4018, ১1995 0110 00001 1৬৩17019010 200101755 2 [)0550111)11011 ০ 0005৩ 
00811101105, 10 11009 10111041915 01 0010 1২011810107, 0০09৬০1111101)( 0110 04510115 091 
(100 191105 &০0. 11) (10011010105. ৬/111101) 111 500101511১9 1040)11161 4০ /01164 ৮ 
5901154 01 101)5 01091 01 001115071017512100 11100) 15151151179 001). 1010) 9009৬০13 
1,011001, সি1100090 701 0 1377/)16 01 0100 91৮1) 01 10110 0117, 01 0100 0/51-1/14 6001 51. 
/7011151 1095. 


0171/5151151 ৬111, 
(11116 10679 10. 10170) 1001691 91701985 001677146/6)745 271 1116 76407 1008. 


3. 306 51100011015 ৬1091091185 10101101000 71101 101 2 01101010101 05 1700100 
॥ 00) ৮101) 070 01 0176 £1610051 [10015165 01 1110 /১9/11141165 0000 0191 
/4510 [7090060৫. 17৩0 5০215 9100 ৮405 1)15 ৬101. 0115 10151015007) 10005 11 
1608. ৬/5 57011 509 211001)01 /07716$ 5110165 46 4০10, 014 21001101 /9111111 
00177110474 11000/6 (0110005 (01 (17911 11079411910 [২15০ 0170 11150101100. 1101১ 
৮/05 5০/9015110/7 0015016হ 77১00, & [2] 01 00501110138101500101) 05 1001) ||) 
(00 ৬1117০ 01 5/.4911071) ৫০1 7141, 00017 1515190)1, 8 [9192৩ 10৬০1 ১৩ 
01910900 017 ৬/0111) ০1০ ০1111011017 791910289, 00111 £:০010105- ] (106 
১০৪ 1005 10 17702100100 (01 1/1014, ৬৩11 0৬৩ (9 16/180/0, 1151০117150 
2 90101010110 (01701) 0011 10 4691110% 17) 5916 ৮/1101 15 2. 016201 18191011017015৩ 
(11016. 9 11715 11000 170 5001) £21790 95 17001) 03 11110110360 2 /9114, 01181 
15, ৪. 5011 01 517011 ৬০5০1. [1 [115 ৬০১5৪1 1)0 ৯/0110 ৬/101) 9011 (0 1914/129 & 
01601 0011 01017616118 01477404071 00501711775 5 009 10178 916৬ 600 
/2)/119116565 ৬/110195149 01710 2110 5015196000 1)00101)8 1555, 11%11)8 941901) 


পরিশিষ্ট 


85 %09০0৫ 95811019015 8117001 115 71066001017. 10116 11001৬6০ 01 0015 0106109 ৬/৪১, 
11191 /9/111117 ৫০ 27110 1৬100116 061116 [90955955604 01911127171, 01709085171 ৬/08114 
106 101 1015 4৯0৬2100206 10 8811) £010726, 56 11015 00 5017179 ড৬955$915 2174 
50101 11) 11907) 1015 9017 25 1217102558001 109 10০05 (1791 7211 01 0106 111). ১০019 
[01101509505 [0০15৬/8060 01) 11176 11006650651) 17) 0০001118090 7011 ৬/৪5 
[0 090071%6 1017) 01 1015 1৩111500116 01৫919 [110 ১০0) ৬/10]) 1015 01010615 [0 
০0716 [0 0010, 011 (11919 17110010015 0110]; 0106 5217)6 ৬/25 0019 11) (11911 
৬০১১০1১, 010 91107/0145 01801120179 (611 09017 211 0১9 1101)01)112110 01 1)10/72৫. 
[1015 995 11) 006 06511)1175 01 0170 ০০ 1607 50170 16৮/ 95021990 1100 116 
৬9905, 0170 9 0ো 10 ৬০55০15 50 (0 592, ৮/1761601 0179 ৮/৪৩ 0181 01 
98/90511011 (9০/20125. 


,:17714111151 06 1401105 00111179110 01 132/105/ 01 1)9)122, ৬/1)0 0190 1701 


10176 991010, 190 10901) 1,010 01 :5/47121/6. 2] 1512110 70 1,6880195 11) 
(00171110955. £01100/ 21050181100 1৬10017, ৬/1)0]] 1১০ 1720 11801715050 ৬111) 0179 
1510170 1111015 01)501100, 1098011715 01115 1028101, 1791005 10117715911 1৬195001011, 
010 0199 17016 (09 509০8110 1)15011 70000915211 011০ 10110159595 01080 ৬/০1০ 11) 
1) ৬/111) 11017 ৬1৬৩5 2110 (01)110101), 9110 3101) 01 0196 911০5 85 ৬/০1০ 
00111501215 (101) 10 5801719160 1109075 2174 /7012715 (0 1015 25515121009, 11012 
০8 17199 091 40 ৩911, 017 [19110110119 179110511190 01015 00179190 ৮/101) 0100 
[০৬০119 091 0106 1512110, ৬/10101) 15 67691. 56105411017) 00722162210 115 
00101991105, ৬/10) 010১০ 9 01 10 ৬০১১০1১1100 9508])60 2 /)12712, 119৬115 
1009 11094 (0 50৬০োা। (11011), 11৬০০ 0% 70101011611 0170 0001009 01 441/100477, 
০1711501611 30019 (0 016 11175 01 890919815 70105, ৮/110 ৮95 09 [11917 
£4৫1০04)1 0170015121101115 065 [019০4 (10109090105 ৬/01)1 90. 00 5691 11167) 
৬৮101) 50101) 95501791509 01 9000955, (1081 10 1190 41115 [11501109110 11901) 1115 
00108115 ; 140120271, /)) 1116 01202 01 0০9৫, £9/4 07 57146, 5/22467 ০07 
01771511071 13109094, 9174 42517516101 1176 17014242565 15411077. 


00700 ০6৬০1)110 110 10110018100 51171007150 11101], 210 1190 ০9110690090 11, 17001 11)21 


(100% 0101101111)6 01001 0110175 50119 91)011 0180৮ 1890 10101) 7 11015 1911116 
00, [00৬94 (11617 7195০1৬0101) : চ01 520951107 /21)110 01001) 0080 20001) 
199৬11 (1)0]) 1 9 [২1৬০ 01 0110 1510110 96025171117 1701 101600715 (1091 2170 
88৮০ (1911) 10010051179) 0759590 01710 (08817 06519919091) ৪] 10151) 0109 
17101101116 015090৬9160 80 /20971/182565 ৮1000119105 0৬০1 6009 /1400975 2110 
/20101165, 0114 10 ৬০55915 ০9৬০1 40. 01 0170 ১811 8০09৫০01101 21৬21) 95০81১9 
[9111৮ 10011190 01 (2161) 7 21110116019 0990 ৬/25 £0/602/1. 17180 (119) 10997) 
111091 2 (01111011061 (1190 1070৬/ 1)0৬/ 10 71919 0059 01 016 ৬1০0079, 0106 
1১191107050 (1101) 109৬9 1১০01) (11911 0৮/). 01715 0011500 (1101) (0 01109059 & 
71990, গো।0 11009 [0101760 01001) 91617/167 /2011712)10, ৪ 110) 01 99219, 
[2510911911009, 0170 10150160101. 136 28০ [10901 1)91601, 0 161005115 (101 
৮/101150210118 11617 1600906. [150211065) 10 (০0171171810 501. ৬/101090 76011. 
[10৮/৩৬০1 (1195 40951160 111) 00 21)10011)( 0110, 2170 0186 ৬/০10 10101)01019119 
01999 111). 110 19011800 92625112)7) 00/752165 7160০. 

£৯5 59017 25 (196 00111211061 ৬/25 12190, 01099 19301৬90 (0 £911) :5%110192. 
1৬10106 /20/149%2565 9615 69017107190 [071 736)720/4, 9190 00861 15161)009811115 
00115. 11900 211010164 ৬101) 0১6 10116 01 820216, “01881 176 ৬/0010 81৬০ 1717) 
1011 010 [২০৬০17010 01 010 15121), 11116 95915000 1)1]) (0 00170081110.” 116 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৪১৫ 


61178 501) 301716 91017)5, 011 200 110159. [1 1৬9101) 1909 189 1720 0০৬০ 40 
১৪1], 97 400 1201118165565. 10176 [১1010 119৬1715100 11175 00 [0709৬100101 105 
[90101109, ৬95 1011] 01 165018109 1৬101. 4৯ 87681 11007119001 1409/5, 
50117721800 0১442041715 01001001, 1০০০1৬০৫ (1017) 81 [.810176, 001 ৮৪1০ 
10০4 (0 1010170 1700 2. 7011. 110 /0/17/7//6565 095,08০ 10, 2174 1176 1018 
0০1010 11, ৮/০1 111 0911801 01 09971917076, 1701 0০11৮ 9010 10 00170 21 08৩ 
0109৬151015 8110 4১111710110) 01781 016 00910 11001 ৬855015. 0451967 ৫2 
£1712 & 51797171474. ৫6115160001) [1011 6115 10217601 [0100 ০017178 ৮4111) 
1015 9110) 109 01101 7১011, 07019501115 (0 855151 (1)9177, 1011090 50 7৮০11 176 ৬/৫$ 
০2101011) 01 110 7181011118 1709 10181) ৮1011 772119 112171১, 0170 81900 101১০, 
11009 0119 12110119 09119৬০ 180 10101018171 1091 581000801. /৯$ 5001) 8১110 02119 
009 070 101 /০5 255911650, 01100100, 0 011 ৬/101)11) 11700 1790 1110 [0011 (0 119 
১৬/০1৫. [176 [911৬৩5910১6 [5121)0, ৮/109 70910101724 9961) 51101901 (0) 1179 
/2911%246565, 10195017015 5011)11010000 01101501৬95 (0 5৮/)451167 00754165. [16 
16০61৬৫ (2) 00)011 ০017011101। 106১ 51108010 ৫০11৬০11017) 200৬০ 1000 
1400)5, 91) 05 1179 ০1119 100 081 00 01917 11205. 2100110 95 111011 17013 
৬/616 1011100 11 0106 101. 11005 52/451101 00750165 09০10 2195010100 
1৬19১(01 01 01)0 15101714, 010 ৬/95 00960 09 1176 [911০5 2100 1১0718/9116565 9১ 
0) 20501106 1,014 111001001001)0 01 0211 [১111100) 9100 1815 010015 1090 (16 
[0100 01 1,8%/5, 

- 10 19001])91109 110 017101 /29////85565 ৮1)0 1780 501৬০৫17111, 100 00৬০ (11011) 
1,01145 11 009 15190170, 8110 01701) 10100100115, (901 01701) 2৮/০১, 1150920 ০01 
51৮11160769 16115 09113980019 17811 0110 1২০৬০1700০ 01 00০ 15100, 95 10 19007 
2109৫, 100 17200 ৬০1 01001) 11111). 4৯৩ 06 61৩৬ 0016010, ১0 100 810৬/ [156010171 
810 (01519101011, 9110 1180 170 01 0০01)17010 1000 /29111826565, 2000 
901০5 ৬/9]1 /৯117190, 200 [7101750, 010 10০ 80 ১911 ৬/101) 800৫ 0০9111101). 
1৬1901)9 15101019105 09494 (1)101101, 9110 176 919069৫ 9. 00500] 1)011১0. 1100 
1ব9181)190111115 101755 50170011250 01 1015 [01001810805 ১009১১, 50881) 115 
[1101745110. ি01) 11101117601 14001, 10 ৬1017 106 0৬০৫ 50 ০০01 
ঢ0৬০915, 176 10901 016 15191705 01 90৫01781074 /১01010/0784, 210 00101 
].01105 11011) 0011015, 50 (191 01) 2 58100011110 ৬/$ [90995053090 01 8511২101705, 
60091 ৮111) 11011) [917005, 910 ১০৬০1০11) 01 11011) 0170 1৬017. 301 01056 
1৮101750915 010 1160 0017905 (1800 1951 110110, 0110 01101981011 18511118 11). 11769 
21০ 11100 11817011165 01180 170 5001701 61৬95 0106 11851) 0811 1015 0010. 1491 05 
[0090994. 0170 ৮/০ 51891] ১০০ 1115 ৬০11190. 

. 5801. ৬৪৩ 1110 10171000116 01 5০/051101 00/152125 111 501774145৬1) 01916 
|101)0)3100 2. [0111010100 09(৬/901) 010 [71700 01147760071 210 1015 1011001 
/471017097477 ; 0116 09025101) ৮/5, (1791 1110 11101 1900590 (0 21০ 0100 011001101 
01) [21010170100, 10 ৬/10101) 211 001)01 151000118105 01 01781 001011075 ৬/০19 5814 (0 
8110)৬/ & 5010 01 91001101109, 70 08015117101 8000০011001010 11111. 1170 10111109 
5০91171% 179 00110 101 [0010৮0111১9 [1101681010১ 1101 [1070015, 191505 এ 87681 
/১11]9, 0110 0011৬051715 731001)01100011) 01115 1111800]7, 0100 01701 30 1100101) 
৩০০০৫ 73985. /4/10190/07) 0100 10561051471 04/759125 101 38০০০9৮0 ৮/10 
00711211060 115 91519 95 2 71051880. 1761) 176 5915 ০01 10 11811 1100 
00170801101 1১0 10 190 10110059, 101 178 1074 (0০0 £1991 2 [90৬/০7, (9 ৬/11, 
80,000 11017, 2110 700 [18170005 [2101010170, 8078 477717091077 19017৩4৬101 


৪১৬ পরিশিষ্ট 


98/851187 (99722165100 51710170, 10111121116 0৬০01 1715 ৬116, 17911111, 
71928581109 2110 1519101191105. [10605 179 10110981100 25 & ১010)০০1 (0 ১6511) 
0০011592165 ৬/10 920012176 1015 91510177119 1061, 2110 01808181) 50 ৬11০ ৪ 
৬/12001, 10101018090 106 010 (1101 1011109 2 01690 19৬01. 9০00) 21001 06 
[সা1700 0105, 1701 ৮/10110811 50031011101) 01 701501, 001 95119851127 (0901150125 
591724 01001) 911 1015 1719256070, 1216101)91105 010 00005, ৬/10110010 2119 
০015100190101) 01115 ৬16 017 901). 110 3001) 0106 77091101) 01 (180 19901010179 
৮/00110 179৬9 101911104 0119 00090) (0115 310101191/11110/1 7120 /৯৫1101101 01 
115 71991. 800 00110 101 00177110955 10, [0 519 00010 1991 19 [0769119 
10001) (0 09001789 2. 01071150101). 

56/451101 ৮/8৮০৫ ৬2 01001700161 01 41202177৬10 000৫ 500509$5. 4) 
1115001109 1101501 1712 0০, 11100 1015 31001701 /41/110/1) ৬111) 011 5 ৩০11 10001 
100 01 01701161175. 0115 10৬9৫ 1170 1711 (0 00101100 2. 7০০০০ ৬/101) 1017) 
010 (10101 16০০0৬০1০৫ 1)15 515101-117-12৬/ 070 93109110015 ৬৬1010)/, ৬/10]7 176 
11017100 (0 0116 10115 01 0/10112477. 4৯ 01005 01176 0176 14020/ 01700110901. (109 
00170865101 0176 1611150017) 01 73981819, 01710 :52/25110/7 501151061175 11 70181 
[010৬০ 01 09118010815 ০0175601801700, (12011115001) 11176 00010005166 10 101) 
19 1101005 & [,989010 ৮101) (110 011 01 417/2097)1 (01 00 09161709 ০01 (1121 
00001101. 176 1.92£016 00110100090, (10০ 1115 (2195 1176 [1910 ৬/10) 80,000 
1৬101), 17051 01 11)01]) 1৬115101115, 10,000 12221125009 10051) ৮/101) ১৬/01৫ 
0৫ 130101101, 2114 700 1219101)01015 1090090 ৮/101) 0230105 110 /৯1760 1৬101). 
1719 [0410 ১9৪ 2100৬০ 200 ১911, 09171184000 7101, ৮/11101) ৬/০1০ 10 0011) 
56/05114/ 007150165 10151019610, 0170 (0 0০ 11110011815 00111712)0. 1110 
25190170110 ৬/০১, 0101 52105110171 51701010110 0100 14020111011) 10955110 
(0 01911175007) 01 791114 0111 0176 [117 01417002711 ০9010 79101) (10101001 
৬111) 1015 /৮11179) 0114 01091 01701140201 091756 90911001791 00011500171 01 
/0116 51108010100 81০1] (0:5০/45117/7, ৮/10 58৬০ 0170 10175, 85 1105190 01 
1015 [10০91 2 ০01)6৬/ 01 1015 ০৮/], 010 0110 50115 0 500 /১01181211255 
[101121)1121)05 01 9%71415৫. 


10.106 60176 01047170917 ০1100111% 01)0 111900]) 01 34110 ৬/101) 115 2171, 


০১0)91104 0170 1/4029/5, 1:৬/95 01708210079 52/251177 09৬91001770 ৮/101) 
81100517924 £1৬০1) 110) (০0 070855880, 10101), 20০০101115 00 (110 4১1০1710170 
৮/101) 00 11174 01 /417/60477) 179 ৬/%১ 10 099১0/০০, 01105 ৪2 7 016 ৫10 1 (0 
০৬1৮০ 11)০ 10901) 01 (10 10112162565 51911) 09 01701 1116 11847125101 
/)14)184. 130 1125 11 ৮/111, 170 ৮95 80116 01 01) 9%০০19019 119901)91, 101, 
1020৬1115 010 17800801) 01 0100 1২1৬91 102712411477 109 28৬০ 11611) 1109 09১৯৪৪০, 
1710 011915 2 01091 01 1176 151010 /)৫512/10, ৬101 1015 71061, 2710 08111115911 
010 11116 01 /4/70041015 0219115 2010994 1115 91111), 111010015 01161, 01001) 
(01111) 8001) (110 $110)5, 1511100 01 119009 91৬০5 01 91] (100 1101). 11911 
(00111111000 (1১15 11121110055 4৯011017011 56010160 0101 11001, 19 191011)90 (0 
9511714/6, ১1০0115/1)110 0170 1/1990/5 00111118 4০0৮ 2891) ৮4101) 2 59802 
১০৬/০7, 011101৩4 (1)0 16111600111 0192/16, 2110 19401090110 16178 01141714027 
(0 51০1) 01511০55, (1১01 ৮/101) 17001) 011110০0169 116 ০১৫৭১০৫ 09 010 1891] 01 গো) 
15100179110, 010 00119 91170501017 00 1170 2011 0 0০112112211. 


-99/9051147 00/154165 10915101700 10176 91905110100 11989151150 1715805 


01 01)6 44//004)7 /17779, 110 10191 01209 ৮/০1০ [00959525504 ০01 0170 7117500]1) 091 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৪১৭ 


13012, 176 5915 00 ৮/101) 1015 11991, 01017097178 110 0০510091015 ৬/101) 105 2170 
৩৮/০৫ 211 016 0170 01 /471907/7 [1১91 1০ ৪10116 08০ 00891 21৫ ৮/০1০ (17017 
011019৬1050, 210 00111101796 11) 1116 [99206 11791 ৮/05 1১01৮/০011 011017. [7৩ 1194 
[116 [11190106109 109 9০ 00) (0 44/7200/7, ৮/1016 ৪3 (17০ 1৬৪110 ৮/০১ 1010, 50 
৬/$ (170 10951011100101, (18016 ৬/০1০ 00111 11219 11010109110 91110)5 01 59৬০1] 
ি9010175. 1176 16175 ৬0510181119 00170017190 21 (17056 [.0539$, (10081 1701 $০ 
16101) 2 07090 ০০০45101100 109 010০ 140801, ৪5 0059 179 35805021190 ১% 11715 
£01122525, 2১ 0911) 211 0110 01669015 0 798010919 ; 008 210৬০ 211 16 
19591090 0109 10১5 01 2 91010) ৬/1)101 179 10101 11) 10109179011 (01 10 19106 1715 
715985016. 16 05 01 8. ৬০5 31809550170 /011001100] ৬/01107721191)17) 111) 
5০৬6181 4৯09101791105 11169 2 [09190 ৪11 ০০9০7০৫ ৮৪101. 0০14 0110 [৬০01 2170 
91 0106 ০0811195109 01 009 ৬/011. 51109550421] (170 1951. 

710 101716 5991116 0170 [1150191709 2174 (9151000 019০1905161 0০07120165, 
0170 01091 179 410 101, 0 ৬/0010 100 10110010101 1815 [010170৬/ ৬95 11 1015 
[০৬/০17 85 2. 171050959, 176 19501৬90 (09 17১9৫ 1117) 11) 1711710 ) 0110 ০9015115 2 
৩0৪1০ (0 09101) (1):01181) 1111), 70900 1017) 00 591 0 01 01111) [0180৩ 0910৬ 
[16 7011 01:/4//009/7, 01718010115 00170]0 85176 ৬০110 00001711617 5০০0 10177. 301 
[9 ৬10 1080 1709 110110011, ৬৪116 1701 01 ৬/)0952 009১৫ 1)0 90%011000 1015 0৮1 
[1091651. 9৬০10191955 0186 0011 01 50 17701 ৬1110171695 ০০৪1) (0 (00101) 1715 
(91750191806, 210 109115 00116 (0 :91171016, 170 10921) (0 90101010010 01780 
168৬৩ (00101517710 ৬0814 [011 00017 10117, 10101 106 17090110016 176215 (0 
0৬০1, (01 9811 791) 10০99001001) 1)1]। 25 9119001 117৬/0101% 0101) 19৬০1, 
7119 41772001715, 06020159186 0909০4 01801) (0 01১০ 1/49201, 0110 0110 1492915, 
09০91159 110 ৮/85 50 19159 (0 111959 01181 1105000 10177. 3610 ৮/1101 170 414 1101 
০0০01 1017) (11056 ৬/০ ০21] 0//70710715 ১179 511911 00021] 01 0100 17077112255 
0709৬০171110101 11 171210 ৬/10101) 517911 255151 1017, 2170 000) 109 01 0169 01121 
[২9116৮০1811 5191] 19061০01801 10051 ০৬/০1৫ 25 /1]| 20000911700 1179 
0০09৬611)11191)1 01 1). 11167017762 462 /42৮240. 


[2১09015 001) 0010161 917 /৯1101001 [2125165 17150019 01 /৮72152, 


1105 ৬০1 [২9101191105 2000০9015 (0 0০ & ০0111010001 15 /0726/0911৬5 
0 010৩ 7০811 ৮০01৫ 124 -1076 ৬101010 117 105 00081121 318101110901011 116915 2 
1110115001, 119177121), 1916 09290 ৬/10101) 11100 075 010107 141111002807 09৬০4160 
1)07101) 19517. 10116 ০090110/ 5405 10017194 12/-1/0/6 -/2%12 09 00 90001)151 
11595101121195 ঠি0) [11019 911179170902055 0170 (080) 011০ 10180101017 ০7150111801 
& 1909 01 1101750979 ৮/18101) 00]1)010060 092508610115 11) 2 1917006 [9911094 01 
১০০৪15৪ 01899 108070 0136 14)017112. [0901016 /015101090615 01 31911105 ৪1 
0617)0115. [15 [99551)16 0191 01956 08010101501 1100121-00951। ৫9৬০৪1118 
[0230915, 21959 গি0গা। 93850918160 5001195 00179617711) 010 989০ 1110655 
$/170 11117908090 011৩ 00111009 ৮1701) 051 0110 1401) _%221205 61706150 10 1109 
18163 51৬০1) (9 90110 01 11)950 10017190618 1১০থ] & 01950 15361012110 09 17211763 
০0100) 21701761175 10172778211 12111 00095 00. 6115 ৫2১. [১০011থ1 
5817১01501680) 5011 2551271)5 60 6801. 1077911521016 11111 10 51015017105 549101211 
বৈ 07 50801, 0০ 18017 000111155 019 71800, 210 01015 11 /0191010) 15 005 0171 
বঙ্গাধিপ-পরাজয়-৩০ 


৪১৮ পরিশিষ্ট 


801010/19056181৩1)0 01 2 50021101 [0০৮/০1 1)806 0% 0116 ৬/110 11111 (10055 110৬ 
11৬116 ৮/101111) 006 0০001)021165 01 /4179/211. 

[106 06500110219 0 16172 14৫/12-1/17-772-22 01 019 8%2451728%-)6 
(8900179 8298) 1806, 0106 1905 01 11155 ৮10 15 50890 (0 178৬০ 11150 75151890111 
190-70-710-1/71 017 38108165. 10171510176 16811060 11) 12/41-708-12 02801710981 
501001) /:0//0112 10170 ৬/1)101) 15 1115 006 ০010 01 142/70-1/:0-22-1/27716 (8 010 
0ো। 0116 50181001110) 14)/6/7-7710) (01) 01701152110 1%4)0170. 111 ০716111 2110 118 
81002010175 ৬/10101) 006 191606 /41/2%725 0 4১50185 (91161) তা [07716119 011৬০) 
হিটো। 0106 50])]]1. 01 0176 14)1677-1710 1510010) ৮/616 00105021701 0০198060. ৬1001) 
[116 [019501)1 ৮/0110 612. [19 21096 /92/17825 01131911778 (2. 0916510181 ০175 
58100110100 209) 001101116 00 0179 58111) 58৬/ 11) 01169 06106 (1)91601 [1৬০ [11765 01 
1014595, (0£901)91 ৮101) 076 9181) 0:21701780981 19008151095. "11)959 00175151013 1. 
01)0175-176217, 2 [0715915 00061 9০1109/ 52170611101 17127019) 2. 71762790178, & 
[0119515 10৮/61 £21711911) 3. 90401 02011 01 00165050755 ৬/0োণা। 23 2 9080 801093 
[176 51709019061; 4. 10217077006 £11019১ 5. 20179101175 ৮/2061 010061 ; 6. 7/762712 
0077 01125201 (01 91198116005 10680) 7. 7/76)72 0/1 ০810)01) 0151) (01100101176 1100. 
8. ০01)0911511)6 1(৬/0 2010195 01152 ৬12, 160)-77)11 01 5191815 101 ৬/11101116 017 [091] 
19995 0110 441) 01 1799019 101 96৮11 0109 081101)10215. 

/& 16116 01 01015 1800 1781160 1/7-2)7722 2202 072 1180 515009917 50115; (1১9 
৮/01710 ৮/95 01৬1090 211)011550 01127) 2100 0116 0109 01 1:2177-7772 ৮/০-% 08111 09 1215 
[0621 1196 1[019591)0 10৬%) 01 7/1217 2//21 (5811009/89) 91] (0 076 518216 01 079 
০10651 1190160 7/10771% 11 ৫2-/8. 1515 09521701705 16151160 11) 12)71-770. ৮/2-11. 


চা [8৬৬ 


139116901)110810919]898 ৬০1. 1 0111090 2170 [00001151760 0% 15811 10110101 
0172108001101 8 076 162৬98007815951) 19655 -_ 0891080018 1869. 

390116901119910912)09592, ৬০1. 1] [01110060 010 [00101151100 0৮ 00091 0০110170917 
00110951791 81 0110 00151 [0181951) [01655, 0810008 1884. 


106 20711017501 006 130115911 170৬61 11001900116 01 (116 [01950100089 ৬/1]1 
[010102191/ 1980 ৬/101) 0152101001110761)0 39000 791202709 €0011811019. 011091795 
3927)90110991)91919928 0ো 0106 5007/ 01 0১০ 09198 2170 06101000৬01 2 0010811) 
[2]8 01 1,061 321621. 0116 0151 ৬০911]16 ০01 11169 00901 20010929160 71019 001) 
[109901) ০5 890.771)6 5900110 ৬0181]10, ৮/11101) 50 প্রি" 25 ৬/০ 11110015121), 0111155 
[16 5001% (0 115 00110115101), 1183 10150 0901) [00101151820 1109 00901, 23 105 1121719 
1111)1155, 51৬95 ৪. 5106-16-01 1116 6%9105 ৮/1)101) (12115011690 &% 076 910 01 0186 
1611) 2170 0016 109511011176 01 1176 1701) 01110019, 2110 ৬1101) 150 (0 0106 012] 
0৬০11110৮/ 01 10106 78010) [১০৬/০] 11) 3611581, 2110 075 90001088010) ০01 1119 
০0১017019 1709 10170 10515 0100 119151161) 006 091618190 [71700 5010101 
5(8059যা0) 01 0110 (179 01 4১100012170 0917217511. [015 2) 10151011021 70৬০1 01 009 
70951 [10170017090 10০, ৬/101) 10151 21) 110015101) 01 019 1017)210010 91670011011) 10. 
1 0011091)5 70 50159010191] 10৬০ 300 (0 [16856 0116 7)01010 (9906 ০01 116 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৪১৯ 


3911891-70%61-16901718 [90110 01 016 00195011009 01 819 01008015001 0781 19155 
870 21050160 [980100157 ৬1101) 061121)15 1176 3678911 9০5 01 01 ১০110013 
2110 ০০11০৪৪৩. 1170 1০901. 06101005117) ৮1৬10. ০01000-5 016 1080167-01-6801 116 0 
[79091901198, 1015 109৬০ 01 81079, 115 27701010100 901700091 21] 019 (৬/61৬6 
8///121)05 ০01 8611881, 79১, ০৬০17 10 17010801) 00017 14006] [০৬61 ৪ [061101, 1005 
001750101100010005116555 210 1019 611179 015198910 06 01101 11019 11106159505 2170 
196117785, 11) (106 00101085517) 01 1015 ০0৬/. 9105. 79 (77010, 016 0009116 2170 (119 
00101053101) ০1 ৬/21, 901)67795 01101 21110010101) 210 1192101095 [9121119, 010 0106 
810091 815109 01 911 01059 17630811705 191181905, 59018] 2110 10121, 17101. 216 
01০ 015101718811919118 018190161151105 01 ৪ 110007) __ 01%111560 50০160%, (0োনা। 119 
০1191 098100705 01 0109 0090. "10 ৪ 730175911 19800] (1১9 10001 1793 2. 11016 11001 
01011279 111061051, 1) 01101105105 ৪ ৬19৮/, __- 09৬19101106 11010, 11 8211 70) (709 
1150019, 01 006 1106 91 2 81680 73016911, 10179 1951 0911)15 1806, ৬170 [0 ৪. 11710 
91159551811 01000590 1106 11710905 01 81101) ৫0101001015 11) 1715 0080101%. 179 
[191011615 9170 08150017501 101) [901100, (116 00171 116 01 11191 209, 0179 
০৮০10511791) 01 0100 ০1950, ৮%17101) (01160 110 16158] 01015101. 00 0119 1)151701 
0195565 01 01120 (10 (106 11800151015 01 0170 70110800950 [0119195 017) 0186 5081111 
৬/৪50911) [9105 01 3011891 ৬/17101) 179৬০ 011015190 0186 01091 10 17079 01121) 001 
109৬০] 11) 0106 13010£2911 1811581960, 129৬9 10901) (89101010119 091091009৫0 ০ 10101. [70 
195 0901. 010 01790 (0 0110 ৪. 5001 011 0015 317811থ 6015006 11) 0106 1015001/ 01 
13211591 270 51109 0119 [00011021101 011015 0150 ৮01017710, 0011015 17002019109 121011090 
৪1007 01 7211/0/1472)115 11084, 1095৩ 00110৬/6 040 0176 0106910 11101091005 01 019 
528171)9 5101%.11)6 210170115 ৮/০]1] 20019111190 ৮/101) (11911150019 01 010 (17719. 111)910 216 
170 512111)8 10150071021 ০17015 11) 1015 00904. 1106 21008161)0 111001751516710195 01 ০011911) 
[01111015 2110 011510]75 ৫95011090 1] 1019 00০01 ৬101) 11056 ৬/10101) 00211) 21 0116 
[701950170 09৬, 276 101 21109561176 ৮101)000 2) 10150011081 09515. 01 11795121106, 0176 
00151011101 ৮/072) 00116 200010 117 [0010110, 270 1001 01101119111116 01171217160 0111 
21061 10011 011110090, ৯/০7০ 70008019170 2 81] 51171012- 41019 9৬1091)00 ০01 076 
[01] 01 0715 855010101) 02) 09 £9119100 ি07 006 39159]1 1106180816 01 016 150) 9170 
1611) 06170611165. 10176 11501000095 0117৮191700 110 00101 ৮/০1০ 25 1011101116 (1001) 81100110106 
7)90019 25 0799 170৬/ 219. 301 ৬/০ 71015017101 [011 00 9101) 2090101661/ 07 1৬121013 
01018. 1719 10991 01 13111001 50019691895 [0101)919 172$21 9%15100 111 211) 960, ৮/1)০0 
00995 101 1010%/ 0191 6৬61) 9 1100 [16501] 029, ৬/017161) 0 & 73015 28০, 189 
30119101795 %011116 01) 010 900, 10 61161016 00111917189, 819 10 09 00070 211701)8 
[11219 10161908506 131811]1) ি111155 01 3011891. ০ ৫০. 036 00085197501 
10017001919 10০-118110 11. 01015 001707/ 81০ 6৬/ 0৬/1116 00 016 [১5081101 
011081115181085 01 1176 [71100 500191/ 01 0110 [0165011 08, 0010 01081 0176) 216 


81005901761 17010-95150910, 01, ৬/৩1 50, ৪01985011) 0116 860 11) 9/11201) 0156 50916 01 ঠা 


801001015 50019 15 1810, ৬ [01 010 ৫0 170000119৬6. 11016 15 17001717)8 ৩০ 8090101 
11010021016 11 0115 99 (0 51৩ 119 009০0 2. 0101091 27 25 10710801050 0 ভ্রা। 017017761 
[9৮19%/ 1 076 09895 01 076 09100109 [০৬1০%/. 980. ০০০8071917069 17193 101 102৬6 
০০০1) 001117019, 0. 2179 [98501781010 15206111990 1706 008৮1 016 00) 01 0৩ 
0০90870136 01 2. 0৮/ 58101) 17751211095 11) 2) 886 ৮/1161। [711100 ৬/01061) ৮/৩৫০ 1101 
061021]) 000160 (০ 1181 59010510101 0116 2979108, 0136 11100000000101) 9 ৬101) 11 
(18611171051 925 1716055119150 10 0119 18021 251597016 ০1 01)6 [901101091 5101201011 ০1 
176 ০০920. 


এজ 


৪২০ পরিশিষ্ট 


[106 09০0৮ ০25175 ৬101) 2 06501100010 01 079 1081055 16901116100 0১০ চ২2151100 
095116, 016 598; 01 [21810901095 11019 738581)00 [২91 ৮/70 1823 0901) 
[56011080515 [9015901800, 1015 5011 08010119 1885 [16৫ (0 [09111 ৮1016 1)9 1195 
109০1) 10001176 & 701111019 ০0010801017, (19০ [191)11 [0501019, 2170 ০৬০1) 1115 [10101101 
1-077912, 81] 01070 ৮1110 10611911511) (0 0০ 0620, 18121090169 15 170৮ 
095110115 0 00011101196 1115 11019'5 107101955 21)0 01 08000001175, [01 [9০01101091 
[01700525. [17007811 070 [0051110170815 08115100101 1২718 91৬০1917018. 01 09০10012, 
000110/ (119 20010050 ৫081751800 01 211218 2110 3117012. (16 ৮/100৬/90 0190175 
01 18]9 [২7521100 1২91. ৬৬101) 01015 01100611659 0 217 ০১0)90101017, 95001751019 
101 010 [9111100509 ০01 ঠ1510115 0176 51)1110 01 02590010112] 11) 18111 2190 20017701175 
£া। 011187100 ৬/10) 010 9801)91)5 01 01558 25111510176 21111701109 01 019 চ1100101 
01109111. 1980710901199 15 01802110060 90 02011011198 78011117921 [২2151101 2180 56105 
817 9১001010101) 01110010170 01115 [80101] 601791915, [72101771] (0 500177) [8161)001 
5০281017119 1) 076 0984 01 10181 21)0 009 1011119 8৮/৪১ 110611709801 09 10106. 1179 
[১0100505956 [911216 ১90951811) 0901878195 ৬/101) & 9708111021)0 01115 ০0001101161), 
৪10 5111009০00োঞর্ 076 50) 01 [২9191 51201211019. 01 159109 ৮1009 ৬25 
179901)9108151% [0100190 070 015091160 01 115 101115001/ 0% 19868109010, 
[)01010150 00 20001100917) 17810177011, 070 00 679956 1611) 1015 ৬/10165৫4 005161)5. 
€001877105 ৮/85 11011001090 11) (1)15 19591010101) 0111 170 (1)6 10106 01 [91811006101 0186 
[9110011192501165. 015০9 ১1010 0001981, ৬/1)056 15 2. 1070016 501 ৬1710171510 
১9০17০9৫199 2179 (11690501০৬০) 0106 17151101951 01 7)0119101)9 (0 91159859109 161]) 
019 ০805৩ (01780 5/080101011116 51790076 2180 01918011017 0 2119 [91011%, 3010 01115 07 
10 ৮/05 177400060 099 01০ 5010101501/ 01 [99121790158 10 855150 11) 11) 115 
11010119115 ৬/011. 00102201951 85515101196 ৬/৪5 831550 101, 0119 10 ৪1৮০ ০910 (0 
(06 ১1019 ৬0101) 170 811015/2105 081500 109 ০০ 011018090 0780 0179 95019 
9181) 405 00000150 0170 [01011105160 0% 1106 70101580959 118155 9170 11100171911 
1010101) 09107 0৮29 0% (11011. 11015 ০০০০৫191709 ৬/08010 51৬9 1017. 2 1791019 (01 
11909111106 11) 01১5 9819115 01 01১9 095019 2170 £81115019115 1 ৮/10) 1015 59180915. 
৭৪110 0901)01 1)09৬/65%০1 19০9105 21 0176 1850 77017710100 2180 25001599 1011)5611 0% 
19197)116 1111)055. [1) 0)15 15901810101) 175 ৮/25 11701001709 09 1৮158111071] (019 01115 
5017) ০1 0191810801)915 11111119091 311859. 115118. 1015 রিতা 111] 01180 91100 
0০9০112থ 109175 01১০ 0০ 0৮1০০1 01 179)017178)1115 5১0১6010101) (0 [২2151880176 15 
[00 10151) 17717050 2170 ০1019170985 10 09291 (96 1099 0 27) 11779009611 £111 11106 
[10017861 1১9111610200০ 05 ৬1০17) 0 01065199010915 1778.01)111801015. 
[72080090805915 99617 1120 11010601111) (0 2. 05850 11) 0109 10521 10985917014 ৬10) 
16 0৮1০০ 01 11911176176 08815109 99191719. (0 18178. 8 90010 00011721 
06০181190 (110 11010901011 210 11 001172179 ৮101) 1015 [19170 11811102], ৬/5111 
50591118819 10 079 1550806 01 11108177801. [7 011০ 77069161706 14121151115 200011)1921850 
১১ 90100121180 ০017)5 ৫0৬) 9101) 01) 29 (0 010850156 0186 780015 2110 ৬/101 
|1)51101001015 00 0915 9%/99 01809090802 25 2. [101501514৯0 1২9181087 ৩010০ 
00017912114 119117091 17191 ৮/107 190100091 /110 1780 001718 01)616 01) 2 ৬1511 00 
[100170911. 9300 25 180180091 ৮/85 01980 11550 (0 001 11) ও 01201 2001 110 0186 
19০07170111. 900119 0০077191010 1%9111019) 50011 015009৬5160 01101 2 1181100৩1 
01 50191655190 (0801 91161051 (01 (18611181011) 06 0010, 2. 6৬/ 1100015 09001 
01011 0171৬91. 1116 5805099০090 0161) (0 ০৩ [99091901685 0101) 870 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৪২১ 


০010111110108660 01)6117 51051)101015 (09 790110181. ৩10101) 200 010 ৬/1)019 
50105101180) 9/25 19৬69815010 00] 1) 9১508101011 810 11. 016 [16101 ৬/17101. 075009৫ 
(106 90191)8075 51006600011) ০9171116 00 11100177811 2110 198219911 01)0 ৫9801911001 
01 /১181)5910091 10০৬৪, 732521110 [২15 111015007 ৮/1)0 1790 00176 (0 101 101 1901)61, 
1) (10 11817011705 010 701 110%/৩%1 09166 (17656 10195 2110 1100 73111706150 
(05950195 (9 22027990119. 03017129103 0110 179)017000]1 21990, 25 ৪11 0:010015 219 
৬/0110, (0 1109 1119 50115 ০০1৮/০০1) (180]া). 00128163 9০০01017151) ৬০] 0৬/৪৬ 
(91015 10680 00811615 1) 3911010), ৮410) 006 0/0150195, 010 179)7)001] ৬০171010001, 
৪100 797011600০0 1015 1189161 0091 [10001911780 19961) 101160 11) 076 ৪1199 21 
[91810072110 021 001178195 17811)5 91190 10 [010901009 1)61 09010 (179 10115 1120, 
08 01 ৬০1 3109110, 80176 9%/০ (9 1015 17680 00910615 11) 9811010. 90100001721, 
11911102] 2170 17690100112 ৮/10110010 81601 01010000109, 859011911790 01101 [17081711211 
1190 1০91) (01601) 9৮৪১ 25 4 [01150170110 9211010), [0100০9009 10 32)1১8] ৬1701 
12017517161) 55 01708110990 ৮/11) 06 1081 01779. 01012101016 101110000017018( 
[017 10117 01769 520 ০080 (0 521011). ৫595৫ 000০ ১01800959 [9178055, 500117) 
01517 ০108461 08092 8174 1950০960 1108177801, 210৬91911 2110 50079 00101 [950119 
নি) ০91011%109; 0110 25 7190800901159 1090 11) 00 70001001719 19100) 70955055101 0 
[২9181101, [1169 0ো) (11911 1010175 19076 হিটো) (1115 03000901010) 2110 11 01090101709 
[9 11111001015 1009619 (01) [91101 [0191190 01) 000901 01) 0110 085110 ৬/17101 
[1169 9000170190 9067 ৪ 5০০10 1151). 71201090112. 11) 1705 20101711)1 (0 05091)0 ৬/05 
(91661) 10115017617 2170 ৮/9১ 190 10 1৬19011511101)5 1001921 10 01755/91 2 101]1 01 
80001520101)5 1010181)0 2891150 1011) 1১9 15901780119. 391198৬0170 ৬1117৮6 5০100] 
11950017210 1197]100117081] ৬/০1০ (00170 51110 01 2100(11116 111]া। 11) 0189 11011109101 
99501)04 [২21.11)6% ৮/৪1০ 5018001711)90 (0 0১901).1110 501100106 00001) 9118৬ ৬/৩ 
০৬1091019 19০81190, 1011 11) (116 00170101017 [9010101) 01 0176 00901 ৬/০ 1110 1117) 
[1211160 (0 719৬9108101. 11909109012 ৮/25 ০0017111794 11) 2) 11071) 0280 2110 (81501 
[)07150170া (0 16111. 11015 ৬/110, 1015 ৫9011091 ১০1০]09, 96111090010, (৩০11011, 
1৬191110792] 2170 00)015 101109/90 117) 1] 1015 00011৬109- ১০179 09 & [09501101171 
91 06801), [১1219199012 95160 15201701191 (0 16000651 1121)51181) 09 50917 এ 
[30178195108 10৮/ 095. 0109 191164 20001001119 11) (1101 11019 ০010 8114 10015 
[12091001092 019211)90 1)15 1951 01) (116 099 [00169010190 10% 111). 1715 (0110121 /5 
0০710001190 ৬/101) 079 00110) 09000116115 12171 এ. 119111111110 01790 076 
59)7010111 52/1001%)11 01 0116 171170005. 4৯101 01015 1015 101801/05 4110 01001109105 
৬/1101১801 (0 1189111650090019 1701795. 0090101791 5000009000111]া) 11) 105 09117466 
2100 9/25 11211190 (0 [10001801;) 901109009012211 16£911060 [0955955101] 01 105 
10117800]া। 01 1591018. 9912179 $1110161) ৮101 £1161 01101 09010150০91) 100 ৪. 
[113679019 1106 [0 8. 06৬/ 9915 810 01701) 019৫ 01 2 ড/8501716 0150956. 

901) 1) 01161 95 0156 00011790109 50019. 11015 216 170৬৩৬৩1500 1111101 
01059801619 970 110106105 10 01৮61510116 11911) 0100. /৯1707550 017556 916 
[80909011985 10100119011170110 01119 9011-17-185/ [ঃ়া। (11911019915 1015 192101955 
810 2111050 011711010019]1 10199107810 01 1015 090810101 9801121) ৮/100 ৬০018011111) 5৩171 
11100 [11507 ৮/10) 10611192010, তিথাা। 01017012 [২৪15 900560061 550816 0071178 
1100 87107 ৮101 10110/60 19818090199 0০168 810 016 05170811017 0119১ 
7০৮/5 09 0179 01175 11601619115 00621011211 /0010227. 1105 09501101101 01 0116 
[1151116 0111.90009, 1911018101) 9171৬ 01791101915 58000555015 017 016 [1)10119 ০01 
19০10182110 1115 008911515 ৬101) 1715 100155, 1015 50005901617 09111017161 2110 0109 


৪২২ পরিশিষ্ট 


[29601801018 01 19917018181] 00 90119000199 709 1186 21911 01095 ০01 91৬ 
(017811018+5 71011815101, ব211022]া)। টানা (179-1101091)0 01 211001061৬9 111051951118 
[11101 [9101 01 079 50019. 10176 30019 01 30180812112 0114 41011010901, 07911 09100015 
99 0185 20108806596 [118165, 076 [00 0765 (806 | 0186 021 56৬০1805০01 015 00901, 
(6 50019 01 /ঠ11010127) 2014 09017258165, 010 (07615 561991) 81077119000 01510101 
[815 ০৬/) নিযা)11) 09 10991161013 315061 00 006 1১010150656 [0172105, 12৬০ 101 ৪ 
৬৪11609 01 111091651 (0 21) 0011017৬156 (6 500. 

091 211 006 01181800015 [90118 ৫ 1) 0176 00904, 907)0000171815 80199915 0 10179 
0950 80৬৪1118£6, 10950911090 [0] ও 10991 11716 01 21106551015, 2101)0051) 1010051)1 
10) 11) 1116 017৬/1)0165076 20100591011616 01 6101219801699+5 ০০00], 186 15 0176 ৬০1১ 
[910০ 01170011115 10591 4১ 0176 01779 ৬/০ [110 1017) 09191716 190127090152, 0170 
160051176 10 96001062 911 01 1815 00])771551015, ৮1101) 1)6 00171910915 
118901710801019 ৬/101) 1015 ০৬1) 110010115 01 170170।0 210 ৬111063 21 211001891 (1776 
11110611০60 099 2) 11109011565 01 £9151011555 (0 01810801199, ৮/০ [70 1717) 1680 
[0 16910) 17918117211 (01011019 01115116 25/289 11700017801 হিটো।। [81511017) 28911) 
10[90111017)6 01 1713 19501810101) ৬/০ [10 117) 01000991176 ৬101) 211 1015 11015110 0৩ ৬০1 
520 201 ৮/0101) 116 0160590 111705611 10 [0110োাা। 01119 2. 6৬ 117017611( 1061016. 
0 50101 11001৬95 01 ৮/01101% [01916110011 21)111809 115 06851 01 178106 1)17) 
5৮/017৬6 ঠি0) 011০ 7090) 01 00019. 06 10709৬/5 01101 05 (1)৬/2101176 চ10121090109975 
09515175, 170 1025 ০৬০1১ (11116 (0 10১০ 2170 10001)1176 009 6211). 06 1010৬/5$ 0116 10116 
19 ৬/০1| 01500059৫ (0৬/2105 1)]]া। 2110 1185 25169 (0 1950016 (0 1)1]) 1013 1[90110175 
111500]া) 2180 0106 00961) 1085 21780950 [010701590 ৮/101) [0176 ০0115910 01 1061 
10508110 (0 1112117% 1801 0911106 ১9121118, (0 1)1]). 6 50011111115 211 01956 
501510919010175 270 19589101555 ০01 811 [00150191 021159179 16, 11) 0119০ 
00129511101) 00 17109080901995 0991915, 10115 (0 1৩১০০ 11100112901 0017) 0189 
19705 01 03017729165 2110 1015 ০০011757165. 179 15 90001191119 11) [1115 90৬০1100116 
09115 [16110 1%191112] 21011017109 110019 ০0102120007 11) 0116 5001৮. /৯101)00151 ৬/০ 
[911 00 01900961079 1181) 09105 11) 59111195195 01191980161, 1015 15 & £0909৫ 501 
2110 19 1095 501 ৪ 5৬/991. ৫1909510101). [86 15 110 20 811 01500119116 0১ 1115 09198. 
1) 01001) 1181) 09 ১0110900011101. 116 15 21 2৬০19£6 ৬/01101% 11121) 2110 1090103 (0 
1119 11106179515 ০৪091 01021) (01715 5011017791115 210 19911155. 110 [0100195 1)1179911 01) 
1015 1700 09115 21101) 01 90110111091); 2110 1019 1701 50 170191) 8 561)96 01 001 85 
1015 (01701)659 (0 ১০110900001, 01120 11110915 1011) 100 00110/ 1111) (0 [২9181121. 

70120941025 019190067 170৬/6৬61 15 17701 50 685$119 11706111611016- [16176 15 & 
50171 01 1119512% 1190115176 20098000 6৬৪19 200101॥ 01 115. 1315 09801611001 
৩1090001791, 1015 2১19০010101) (0 0270109. 291811, 1015 19180101) ৬101) 91110219, 1015 
06511) (01 09101011115 [1100117911, 811 07659 216 08108118060 (0 100৫06 & ৬০1 
11009৬0018019 111010065551018 01 01015 11791”5 01121280091. 1176 20011015 9917100201)155 
016 ০6৬%001111 01011506011) 115 [9৬001 2110 0115 10216191119 195 17209 1)1] 0৬61 
012৬/ 076 01121980161 01101511010, 01)00181) 1101 1) 076 ৬/৪9 [00170500009 & ০11010, 
[০৬1০৬/116 10106 1115 ৬01072 01 0১2 0901 90০90 14 99215 850. [77 211 016 
11101061105 01 19219109010925 51019 25179178090 1709 001 80101501, 07616 15 [01908019 
10116 ৬/101018 15 8109551% 1110018515151 ৮/101) 019 17151019, 1 15 170 00910 086 01781 
[98090901928 ৮/25 11002 ৬519 21681 10115, ০0780 170 ৮/25 & [0০9%/611] 01715102]1) 
৬/10 0800560 5017)6 01081016 (0 1011০ 1৬106119 (0 00101161111), 170 0175 ৬/111 09801. 
[01519001090 11) (0176 101:1115060715260110/70710 0080 118115116৬5 51002018115 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৪২৩ 


0010171551017160 [01081661017 25 [01150176100 10911)1. 1615 006 01790 170 17611010701 
1)1]) 15 77906 19 0116 216811৬0501 11151011217 01 0186 19161) 01 4/১10281 ০ 10 716151 
০০ [61767100010 0791 4১00) 09205 10150015 /95 ৬1001 (0০ 92119 101 01 1100109 
০0 280202010585 106 100108৬5907 17961050111 1.6 [0110৬116 1270-201 চি 
11. 1.3. [91765 781991 01) 5011091001) [96191191090 11 0116 [0100991175১ 01 016 
£১318010 ১0০0191 ০1 80788] 001 1868, 91055/5 0108 0780809801099, (11001811105 1085 
16110 70211502110 [961721101)1 17700153510) 07 1015601/ ৬/25 1701 21005611701 38101) 
21) 1115181)161021)0 [01501 25 01715 15৬19৬/01 ৬/010 182৬০ 003 06116৬০. 

05 16187) 01 4927 (160) ০61700075) 19110181911 [101879941098 
990801191150 ৪ 71851100161) 010) (09017050 0৮175 00101 01) 0011010, 14917012191 
1311020790168, 270 [9191 73952110509 1990০0101৬619) 17 000 ঠা 01 0116 01211] 
101101), (৮100 ৫1106 10006106175, 115 [0100015 25 9501198090 1১9 119 
78121710001) 70৬6, [২9৮/91) [02800 2170 02119001190 10 070 5810 17491101812 0110 
2)21),) 11) ৬/1790 772১ 170৬ 0০ 00179109160 95 11) 2411) [১9150119]) 96901101) 01 
(116 ১1109110291), 01161) 20191811176 10 19$$016. 1705 1৬191012191) 12000090118 
0909179 50 [০৬/91101 95 (0 9%910196 3৮৪ 0৬৪1 21] 0106 [২919115 01 7301169), 
93910212110 0111559 111016101115 5৬০1) 4৯557). [715 £1921 50100995595 11061090 17117) 
[09 76156 (0 799 115 10100065 2170 [0 010০ 01 1015 21191121709 [0 1110 51691 
1৬105001, (01 17211 ০15 119 58100999090 11) 009961110 (110 21770195 90170 291115( 
1). 119 [150 £0170151 50100 ৮/25 /৯01217) 10190) ৬1056 ঞানা)9 ৮495 1716011 
2)1)110119090 1921 0176 10100110110 (18091), 110৬/ 2011 0211111105.)1৮/01109-11৬০ 
00091 £60915815 216 5080200108৬ 1১০০1) ৫91০809৫ 11) 90509551017. [517811১ (179 
1৬1811219191। 19010910901099. 51719109190 11105911 . [01150101210 ৬/৪5 591 (0 
[06111 11) 21) 1101 ০889. 716 0190 21 130179195 01) (10 ৮/০.” 

71715 90০০]00 01 1970128009011) ৫611৬০৫ 10) 11000017001 90111095 15 
১1150012115 00171017760 0 075: 17117000 01010110105 ০ (170 
/1/115/1/4)75212/10/107716. 3000 0170 1059-009108160 [0100019 01 11১ 10176 5 
08/) 170% ০0 8101)01 15 0106 ৬19 19৬6159 01 ৮1080 1 2000211)/ ৬/95 |) (14০ 
1151019. [7৩ ৬95 [16101012590 10191 1001 2 8090৫ [21). ৬/০ ৫9 19000০119৬০ (11201 
10০ ৮/95 % 1101) 012. %917% 10161) ০1101909061 0100 170 ৬/75 21011178194 0৮ 0119 10119 
(9911185 01 [080101151). 1115 (0110/1176 ০১08065৮111 £1৬০ 0119 198061 2) 1008 01 
[119 01191901091 01 (19911 17701) 95 012৬/) 10% 0801 20101)01 /5 019 0151 01000 1795 
1076 00901) 091075 010০ 00110, 041 9%0800 ৮111 0০ 08191) (017 0116 3০০0170 
৬০0100176 01 (116 1009010 10151 [08101151760. 17190810901098 585 :- 

10171 চ০7709৬6 1786 01) 019 5181) 01 01801519012 01 0116 1৬116010017179, (0176 
571[90101 01 10911)1) 0176 900001590 [701100, ৬/110 1085 9০০০০ 07106 8010001 015 
70910201191). 00119 1921 116১ 1690110191, 9081 119০ 501109190 100101 0117 1121105. 
[010 1701 1010৬/ 01990 0116 1906 01 0015 ০০110 ৬/০৬1 00179 00 30001) 2 [0455 93 
0115. 1/ ০৮1০০1 1 00015600001) 081 ৮/৪$ 17000 071৬5 ০ 01 ০৪7 [80116175 
[011180017. 1 11005651006 0901) [1501709751004 0% 11. 11190 10110101583 
095119 01 9170109801)176 01901) 0119 79095599510175 01 81706186101 0116 1516 5815 ০1 
৪000017175 00111171015. [0 56111) 17011/95 £001060 1716 1) হা) 8০010115- 1119 81০81 
৪1) 01179 110 /95 10 110091916 119 ০০07019, ] 5210 0080৫1৬1060 45 17321188 ড/25 
(100 50 77219 [001101009110155 07০ ৫8 011167 11007671001706 100050 0০ [0 0 ] 
3810 ০1611) 01101 0179 [12175 50291811109 0০1 0105 1650 ৮0810 18৬6 (16 ৬/9)/ 10 
1101 11901981100. 1৬9 ০৮)9০1 %/85 00 019800 ৪ 66091861017) 01 50009 11) 7391681, 001 


৪২৪ পরিশিষ্ট 


(11616 ৮/5 5401) & 19810057 01 9801) 00161 27101760179 017195 078 2119 
118177101710009 8111011 01 1100016315 81101760170], (01 ৪. ০01111701) 0019০ 9/25 001 01 
[179 00165101011. 11169 1180 81101) 11700 98101) 2. 00101017101 09180910101) (1781 911 170109 
01 61111017 ৮/49 9১0611708151890 (01 2৬০1. ৬17০1) ] 00110 11191 77 91001105 (81190 11) 
10111181116 20081 0119 ৫9517600170, ৬/1)51) 0116 ৮0100 ০01 70915080101) 270 10০ ৬/25 
180 1017891 1169060, 2 01)72৬/ 25106 211 0011510912010115 01 11911051710) 0170 £০০৫ 
৮/11| 10৮/2105 (11071) 211 1790 190001756 (0 17019 095061805 180 17117179179 
[01০০০০৫1785. ] ড/85 0011890 (0 (121170016 00001) (176 1181705 01779 0৮17 5911151) 
০০৮/৪1৫1% ০0017071101). 1৮9 [0121] 5/25 (0 001700161 08০ 0011111710175 01 (179 (৮/91০ 
017010925 01 3917591 174 17017 09 01০ 910 01 017011 01101090 101095 1710 00119175$ (0 
011৬০ 8৬/৪/ (116 1%1050115 [0]া) 13911591. 1 ০01106160 11000 ৪) 011191102 ৬/1011 0176 
[01785 01 1২810011219 0110 00116181915 01 111012 ; 214 11 01119 0179 80০0199 
019101101-111-12৬ 01 0170 ০৬৪171৫1720 101 5010 1815 5011095 ৬/1011 1015 515061 (0 0116 
111501101)1095, 11 0179 [81911 01 8010৬/21) 070 [09 1010010 5017-117-18৬/ 01 1321018 
[100 170 80090 3 0০9৮/105, 11 %00 1190 101 09911 800018090 0% & 9911151। ৫95119 
11 ০91 200০1711905 (0 19009৬০1 %০এ1 (8011013 [005595510173, (1101) 00 ৬/00110 1199 
55917 0781 21018001561) 109 1125 179% 0090 109৬5 11099090 0৬০1 0176 77111215 01 1০111, 
(11০ 1111)10945 ০০৬/-1111110 177/20/10//105 ৬/00114 119৬9 00017 1081170 170 ৬/11016 011 
(11০12950911) 5109 01 17২91101191. 7710৬/০৬০1 (1721 17151) 10০9, 5611151011555 17905 %০00 
01110 10 211 17010161 000510918010175. 0] [া11501110917509090 119 2170 (1)৮/0109৫ [9 
[019105, 900 1194 1101 01500111910 9170151) (0 5০০ 0181 ৮/101) 1990200-801099 0189 
8৫102 (50111) 01381159815 £101% ৬/010 5০101 9৬০1. [01 0119 58156 01 1779 0011101% 
(39169) 1179০ 2016৫ 01)০ [0911 01 2. 1)1)001106 2170 182৬০ 1১991) 91110 01 0811 
01177195. 10100110 6911918010115 01 71 00011105101) ৮/111 00175100170 23 01) 2/01৫1 
01 16911. 1819 7001৬95 ৬/০19 50 10151) 0190 1 116৬1 ০0100 001 0106 981010109021101) 01 
09179019 01 0116 09591 5010 01 10111. 1৭০৬/ 01190 011 102৬০ 00081190 /09 0019৬. 
11 19009০11116 19055055101) 01 93011 9011915 10176001), ৬111 ৮081 0১০ 50 £090% ৪5 
[00911 176 ৬/1011041 [9561%০ ৬/11901791 ০91 01107119 11219102010525 10010 ৬/25 [0019 
59111175 01)0) 0116 90109 01 06 101615]) 00101621) 10516705. 40 11 [9 10019 ৮85 
১০ 691111)6, ৮/179 014 900 1701 1161) ৮/101) [0 10 006 10950 01 ৮01 [00৬01 ৬/10110141 
[07050190116 %০9815611 1091010 016 111111085 11160/10//10 2170 561111189০9 
110910611091100 (0 10171." 

গা115 0101016 01 710091)901099 ০21) 5091061% ০০ 8810 (0 1১০ 0700 (0 1110. [15 
11019 (0179 1[010100110 ০019. 171100 501)001-00% [00110101201 01 010 [079507 099, (17017 
091 019 1981 11৬9 130175011 01 0116 1611) ০61)10175. 1116 090016 01 0391759111280 [91107 
1009 5001) & 00101) 01100121 0170 11109119010151 ৫9178081101), 01181 ৬৪ ৫0000 70001 
৮/1611)61 11) 11190 900, (10616 ৮/05 8, 51178191001) 168119 ৪০049160 0% 90101) 99117755 
85 216 25011060 (0 [১1909090112 9% 07 8001)01. 10 170 ০০0]0119 11) 010 ৬/০9110 
৬/61০ 0116 11195 01 0115 19091. 

“05 5211-809850117011 78৬০৫ 1116 ৬/৪% 
0 ৬111911)-1121)05 2110 0959001 5৮/৪.' 

[010 015 21001109016, 1101) (0 3911591 17001 1119 1৬101)91719081) 1681179. 

11611781715 101 05 (0 11010109 501719 01 (116 17111701 01121800615 01 0109 90019. 
31171819515 019120001 59671)5 (0 05 00 09 11711810191. 9119, 9100 1910 170 16516901017 
হা) 011161110 11000 2. 001131011809 [01 70015011176 1861 1000902110, ০০1) 11501" 119৬০ 
০০০1) 0১০ 5011 01 ৮001) 01081 01 8001)01 09501109510 (0 12৬9 0901. [861 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৪২৫ 


161201015 ৬4101) [190019801699. 2110 1701 17015100110 7395217100 [২91 ৮/৪1৪ 3101 25 
10/০ 70৬০1 100011 [010৬৮ [0 65151 1) 070 010171219 ০090759 01 01111125. [২6৬০ 
[ও & 11105 07090100107 01 019 2001075 17708110901017. [6 ৬৪১ 570 ৮470 ১৪৬০৫ 
5০০01001815 1110 007) 1106 10170670805 9010111)13 01115 0001511. /৯1161102011191'5 
০5০21১০ 1101] [91819807510 2101)9815 10 170৬0 109511101 5017505, 8110 (0118৬৩ 190 
8. 11150101010 21701955 1116 11011 10119 19510180101) 01180170010) (0 1715 (0011) 
[7955635101)5 00% 11211511181), ৬1161 310 80909015 00 119৬ 15009100 5010 01 
[০1 ১০11505. 

110 50516 01 076 0091 101)0881) 1101 04110 916থ]1 11010 2110 11)910, 1১ 1109 
1191) 81189110165 01 011 10705 170 15 17191190 (1-001810001 0১ 2. [9০8112- 
11010110115] 01016 ৮/1061- 16৬/ ৮/11015, [91190১01000 [005010 49) ৬111 
80109০ 58001) [0ো]া)5 01 98191655107) ৪5 সূর্য অস্তকে পাইল, অগ্নি বৃদ্ধিকে পাইল, 
270 9011015 01 8 1116 17960016. [1019 1095 [00101 01150) ঠি0]) (170 20100101'5 ৮০1] 
070/1) [09110191109 101 58115011(10101) 2170 (01115 01 65079551011. 1110000, 016 
10110292116 15810010 01 1015 70001 15, (19110017095 31010108131) ৩১০11000 [211৮1151 
0110 001101 1019161) 1011715 01 99019551017. 0110 919101909 0100101) 01 1180 11151 
(5৬/ [08895 01 0116 19001 15 08108119004 (0 1181001) 2৬/0% (110 102001, 001101/159 
115 19118019560 15 9059 210 1109৬/116. 10176 20101)01 [0095505505১ [0৬915 ০01 
065011])0101) 01 8 10151) 01001, ৪10108181) 1)910 2190 (11910 1015 5091০ 15 ৮০100956 
810 10010985, 85 1017 9%2011)10 0170 0950110)1101) 01 01) 11100112100 ০0101179171 
০১001141176 0৬০91 11৬0 [02595 01 1110 2110 ৮0161170 01 1015 00901. ৬/০ ৬/1]1 9711901 
[105 101109৬116 0950111)0101) 01 [979091090105815 100116121 95 111051001৬0 0 0170 
811110915 [00৮/915 091 00950111)11017; _ 

41101 070 19059 01 12 0917085 (8 091)09 ₹ 24 [)1161065) 11017) 1015 ৫০911) 
001116 ৬/11017 1015 001059 ৬/95 8110/94 (0 1011911) 01170150110, 1 ৬/05 [01 11100 
2. ৮1) 09111955 019৬/7) ০% (৬/৪(৬০ 01109০155 170 0০০19 ৬/101) £01191105 ০01 
1109/915 010 11885 0110 101015110 1)021 10119 0001 ৬2 01 (170 0110011)[110101. 1170 
০০1055 ৬/85 (01101) (91601) 00001 016 ০286 1)9 (106 [1101121 501৬1150110 115 1111801 
79115 ৬/০1০ 0011, 1999104 519৬০৫ 2170 17917 0101090 200010118 (0 (176 0910111010191 
1910 ৫০9৬1) 11 1110 50/0110 (0 ৮/10101) 00০ 06০962590 1১01017800. 11101) 1 ৮/৪5 1১901750 
111) ৬0101, 50017090 ৬/101) 17910101704 (318110119 592৬9010175) 8110 17011100 
৮/10) 1701510, 59100) 2170 5011021 [009519. 11101) ৬/0101 50011090 ৮/1011 50011651014 ৬405 
50911110190 017 10 2110 2. ৮/16211. 01 90115911010 ৮/85 [918004 1011710 1015 10101)090. 
1101) (100 0980 0090 1)01178 0198194 01 0050 ৮/0$ 0195500 11) 2 17102010111010171 
[09591 £01.11179 12801611711 011015 ৮46211716 01001) ৬85 17010 0) ১০7721101৬০) 
019 501. [719 001059 ৬/25 01707 1010 111 01701162156 10% 0100 11010191 5০1%21005৮ & 
10701) 011058 81255 1001 070 91077, ৮/101 (10 1)920 [090110100 10/210১ 6116 50111, 
ড/05 [1809 017 1106 191 5140 01 0116 ০701956. 4৯ 0১০৬/ ৬/5 [19000 11 1116 15111090170, 
৪ 8111 91910 [011190 001০1 171 07615110110 2 5৮/010 095121160 01) 00০ 1506 5109 
01) 0176 ৬/0151. 50 ৯/০]1 0195560 [া)01) ৬/101) 018%1) 5৬/0105 1561) 8870 01 10011) 
51095 01 1170 ০০11. 17017 10901700191 20019551% 9812712. 5810 "[116 1১191701219 
19910761815 0920) ০১01955০942 05176 10 0০ 01019090 ৮/101) 1015 ০৬) 00811021018 
910, %/17101) 15 ৮101) 9০09 11) ৪ ৬9550]. ০০ ৬/111 11259 0 20001170917 0১ ৬/101) 01৩ 
0710, 001) 10 11019, ৮০ 112০ 1701 001 [10119 1011650 ৬101) 85 2170 510911108৬৩ 
080159195 (0 [9০110াাও (11650 ০7011010163 %/101)00101715 210 8110 23 10630 ৮/ ০০1. 
99191901801) 01 000 [ি0়ো। 071091 1701 01010)65 2 5171911 £01001) ৬5561 917708560 


৪২৬ পরিশিষ্ট 


| 1৬০19 2170 1720090 1 10 16901000191 ৬/1)0 01109/50 01১০ 1)62156 ৬৮101) 10. 116 
[01090955101) 01121) 20৬21109৫ ৬/101) 211 001010, ৯19111018] 1020 2 (81551) ৪ 110015 0/21% 
৮/101)1)1])- 455 2 518] 010 170000117116 0759 171806 (18617 01:%42275 [08551010110 111611 
11510 51101010915 ৬/101) 2 09115111715 1000 01) 0186 161 5106. 117০% (0০01 ৬/10) 0০1) 
17152228)0177206 01 17111 2170 08119101119 17721065. 90177801 021160 ৬/101) 1901 
0116 5721716. ঠি০ 2110 9812172, 0106 2/7927710 016. [9790810901059'5 001601), 
06691711160 00 016 25 2 51126 01119 0211160 2 10121801) 01 2 1721700 (196 017 1891 
1510 5170981091৪ 01901 £০9. ৬/85 (50176160 (0 10006 1062155 25 21151012771. [106 
119255 ৮/85 (01109/60 0% 076 91051 19120155, 991)1110 017611) 01017101 19190155, 210 
(116 01118595111 296 (01109501851. 1196 10991 ০৪14 [019960 00 101)6 (01179 01 076 
[0170181 1)5111)5 11) 0106 521717/5৫0, 2 170110160 3101)1115 ৬9155011011 76225 ৬/101 
/0452 81855 11) 01091] 1)21105 20001101)901)160 0116 10090655101) 51151116 52/772 1)9101)5. 
[1769 ৬9216 01109৬/60 0 & [01905935101 011101)1 ০810811501790 616101091)05, ০2111915 
210 5০0৮/০15 2170 1001 3010/015. 12191) 1৮121751716 (0110/90 1251, 21] ৮/616 117 
[া08011)115. 11769 00) 2171%90 207৬121)112110112 01080 2100 0106 11061712] 5017৬21705 
085 2 [১10 1010 91708151) (0 00110911076 0090 01 2 17121) ৮101) 100121560 2110 17911 
9 01010 01080 21 2. 01206, 1601 (19 (02171 01 0199 11৬০1, 5101011 (0৬/214১ (186 
50801) 210 1192 িটো। 1)98117, 19115 2110 00101 11000110155 2170 101 00116211111 217% 
01 01)0 51) (17011)% 511105 181102102, 10111 ৫0. 4০০0. ৬1217 0176 0100016 ৬/৪৩ 12101) 
90 01 005 0090 01710 1 ৬/25 501060 ৬/101) 21711500119 01 11110 2170 ০0800০12110 
001)61 (10111£5. 5210091 ৮/০০৫ 2110 001)01 09৫0111910815 %/00৫ ৮/০1 [91190 017 (106 711, 
9170 009 0/011 5/85 [014020 2 105 10৬/০1 917৫. ১2101729, ১817901, [91110178017018 
[৪1, ৯0119009077781, 0116 0701991), 1901)80981 2170 1৬121151151) 01501) [9100 0156 0119101)[ 
58011010121] 11001612105 (5৬/0100 18016 &০. ৫0.) 01) 106 010616170 [02115 01 (01) 
090৫. ৬1701 017০ 01001980175 [01950 ৮/৪1106৫ 00 ০0106011176 [21 01 (179 01801 100, 
1৬911107] [01961106011], 11111110116 1017) 0720 01902108018 09101590 (0 016 
90198 381018. 01 0182 %৪10115০5, 089 001109৬/215 01 ৮/0101) ৫10 1701 10111 0119 
27114512101 2111791. 11761) 00791171172 85 00069190 (0 1106 ৫690. 1176 01901) (1161) 
৬/101) 2 10191701) 01 079 17215601160 11) 1101 1910112110 0110 0180 11) 190 81)102161 211৫ 
৮/10) 01551691190 17211 0170 0০০৮৪০ ৬/101) ৬০111111101) 9101 017 11015 101917680 9110 
50101111510801)0 0১০ 0%০ (001 000 016 ০০৬ 17) 07919117217 01 0110 0010956. 761 
09881518005 ১91901719. 2110 9719201 0188001)175 1797 6691 01160 210810. 9119 5810 
100011176 80 [151 2110 (101) 10011116 (0৬/2105 0106 1798৬0175 107 2 ৬/116 5810, 
৩৪19177 0170 ১০]12101, "1৬19 10195511165 011 9০9. 1189 90 116 10175111761) 
18011010116 11000 009 096 519 1210. 1791561£ 01 0175 160 3106 ০01 1891 06০69১6৫ 
11015102110. [17011 0176 1015 50011090 210 1780110151 ৬/101। 076 25515021109 ০01 
9]]1201 2110 ১এাহাা) 50 [116 (0 [106 196. 1176 70916 ৮/17101) 1780 09০01) 
[09510111116] ৬/101. ০1811660000 2170 17691110015 501050211093 90901) 08151) 1019 
210 001191077)1116 01১0 17701121 191772175 01 017936 (৮/০ 67921 [9201019, ০217160 01১০1] 
501 07৬/010 10 162০1). 

8910016 00171018101176 01715 171060106 01 10172 00901 ৬/৪ ৮/11] [00111 081 50176 01 105 
[7০০1121 9509116170195 ৮/1101) 01501150151) 10 [0 0116 01011181910) 93015911 
10915. [115 ০ 9্রা 076 1816550 11 5126 01 211 03617£911 171095515 [)810115160, 
০5001101115 0৮০1 11016 11081) 2 0700150110 [08665- 1186 1১901. 11 ০1 811 50175 ০1 
11017120101 20000 7160126%21 ৬/21910, 50010, 17112117615 00500775 2110 2105. 11 
15 11) [909 91121111010 ০১০10196019 01 856101 11710171720101) 1618011)6 (0 %৪1109005 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৪২৭ 


1800075 ০01 21101008111) 17106195117 73011851. 1116 ৪0101701172 80090. 10101110116 
3109০ 01 06010101081 ৮0105 11) 0119 739118911 191180280 170179 01 ৬/17101) 216 179৮1) 
০011060- 11159 189৬০ 19601) ৮/180119 (211 গো 0196 9811510710. 90176 01 10180) 10 
00010 216 00501809; 08 11) 0116 ৮/৪১ 118৬6 7১97 17700011090, [1769 21০ 1110919 [0 
0০ 809019৫ ০১ ০0170517001919 ৬/11615. 90116 01 (01656 [99 1101 0৪ 981109 (0 
867815 01 01163015911 121180886, ৮/1101) 00) 1115 জাঙ্গাল, স্বন্ধাবার, রাজ্যনায়, 
প্রতোদ, £০০. 816 /০1/ 916821). 2110 719 [01008)1) 7101811 ৪ 18500781701 
01) 016 1917800985. [0 900 (0 1176 0030017955 ০1 1006 ৬/011 0170 80011011795 90060 
৪ 81955 01811 0110010 07176/ (০115 11) 1115 00010. 116 10055 51৬51) 20116 
917 ০01 (116 00901 1799 196০1) 08161011) 56150660 হিটো। 0119 10807121501 0116 
£১518010 3901615 01 8017891 10 001611১0013 ০0109 21110010065 01 3017591. "0115 
112৬6 10601) 11106170650 10 81/০ 2110)611010119 (0 1190 5001 ৮/101011 195 1১911 0০0811১060 
০৮ থা) 91111170110 011010 10৬19৬/1176 011০ ঠ150 ৬০010119 01101091001. 110 11101510901015 
£€1৬01) 108৬6 19181006110 016 11100165€ 01 0106 50019. 14191 [9900016 [0101891921০ 
1001 9৬/216 (1190 [01151017015 11) 0110930 0955 %/616 [01117 ০8895 1110০ 0781 01 ৮/11101 
৪ 11501161725 0601) 5191) 21 [099 352 01 1110 5900170 ৬০]10716 01 0179 1১001. 119 
018/1116 1105 0601 (21501) 001) 1) 011611191 170৬/ 19115 111 000 [10101 1410500]. 
/৯ 1720 01 9917581 9010190 0) 21) 01611081 (01007 09 * * 11) 010 56৫] * * 125 
8150 10917) £1৬০1) (0 ০119016 07০ 198001 (0 101109৬/ (16 500 25 101185 51011190 
িটো। [01900 00 101909 11) [176 10001. 


শালা 04070 0778 05৬15৬ ০. 013, 340 47২% 1870, 
[00. 66/৯ 9120. 
/&া, 11177 89777244/87 /72/2769. 0810808 : (৪৬9৫ 0101851) 21655. 
১৪1৪৬৫৪ 1791. (1869 4449) 

05 01 070 01)9015 01191171911 001106110919190 0৮ 0119 [01019060175 01 015 
12169) ৬5 (0 1701106 [00001109070115 1101 0101 11) 101)০ 16211100 011911121 12178119555 
0810 01১50 111 (179 ৬০171808011 01819015 01 0119 00811001/7 2170 11101011000 ৬1719080101 
[0101109010115 1799 59100) 10601) 0116 51101500 01 19801116 21110195, 10 9/25 0961) 
০৬/176 1955 (0 0179 0175/1111001955 01) 081 091 10 81৬৩ 01101) 5101) [01011110171 
100109 11001) (0 016 [090011 01 01712000121 ৬/0115 ৬/1101) 10206 71611054 5001 £ 
19005111010]. [015 01019 01181 0011116 0170 1950 (৮/9100/-050 %০৪/--06 ৪৪০ 01 01013 
/০//০17--06 3০178211 [01555 0101015 0119 185 10661 11) 0011510078019 2011৬109; ১. 
[1050 99 ৪01010160 01911181019 019 11191915 ৮4011 01716110110 21110 1095 
11101011009 155090 িটো। 10. 10615 18০ ০011911019 0901) 16071010009 190011105 01 010 
918110910 730118811 00013, 501) 25 010০ (121)518010105 01 076 16011270710. 2110 009 
142/:2/121016 09 01101545 2170 0095112থা। 2110 1116 71) 5%71427 01 31012 
(017810178; 0 19101705 0170 (21151901015 5021091% (811 ৬/1011 (15 5001916 01 & 
00911511/ 0110108] 108017181. 01 0171817181 ৮9179080101 11101108101015, 50100 ৪16 
5018001 7090105; 01010675 216 18165, 17079 01 ৮/17101) 1080 ০6001106৬61 109৬০ 10201) 
70001191060; 007015 015 01910850195 01101960 ৬/10]) 016 01015 01 01911725, 0170 011)01 
80911) 215 00905 01191181005 011901)01 11/01701081081 10061591; 00 ০৮ 01 011959 
[90011090101)5 [90955955 580101611 71900, 210 1076 816 01 98001) ৪ 5126 23 00 


৪২৮ পরিশিষ্ট 


065616 [080]11101)1 1700106 |) ৪ (098110119 [২০৬1০৬/. ৬1760106111 13 0181 0106 
939116811 110611900 15 11708009016 ০01 [01010171890 ০5915101, 01 0191. ৪. (011091 
01171000015 11170109100 5050811750 901705, 01 1018013615511 21101)015 216 (0০0 ৬৪11) 
(01921) (01 2 10116 11176 0119 1258105 01 07911 11011091 8001৬109 টিটো]া। (19 ৬19৬ 01 
110 [0100110 __ ৬/1)9091 0199 01 00190], 0811] 01 011656 0800595 ০0111011190, 199 0106 
(17019 9১012119010), 1015 2. 51105101180 01080770990 736115911 0০9085 01 0১০ 09১ (৬/০ 
51969161001 01 16011101501 010 21811701715, 0ো 11218518010185 [017] 910701 0176 921751011 
170 12161151)) 216 01 0018510019016 5126. 71051 01 (1701 216 [927)[011905 01 & 6৬ 
00201) [98895. 0176 0810 01 1701110790 1718 [009551019 ০1910 (0 & 17707101780 79595. 
৬/০ 016 2৬/219 10190015৬10 15 116 501 01 ৮10, 00 1117701511১6 2০1070/198০0 
0৮ ০৬০1 0176 20018911060 ৬/10) 0116 ০779170 97178081181 11061810016 01121, ৮/1711 
[7950 039115911 9001)05 [00955955 0106 018551101)9119 ৮110009 01 0165৬10%, 0199 916 
001] 2110 5001010 (0 ৪ 065199. 1015 (19191016 ৬/10) 51110916 [0198560175 072 ৮/০ 11911 
[176 21092121500 01 (170 9/011 07০ 01019 01 ৬1)101) ৬/০ 1856 [919060 8% 0179 1990 01 
[1015 21101010, -__ ৪ ৮/011 ৬/1)101) 0956৬০5 0017150910010015 101106, 11 100 0 218% 
91186119911 11091 082 511880121 0179 [0 2 030185918 009০91, 01165 01700581981] 5129. এ 
011811191 ৬/0110, 900 [08563 10176, 15 হা) 6৬০17 1) 101১6 10151019০01 10391169811 
11091910070. 1179990, ৮/০ 2109 011881016 (0 160911 21 1115 10111017217) ৮/০110 11) 
73015011 01 60191 ৫111191151018)5, 0111955 1 106 0106 0০179110116 0০/107112111111, 
৮/11017,1)0৬/০৬91 15 1011 01 ০8012005110] 0189 :51/ 7/792001 21714 00701 700121195, 
8) ৬/1)101) ৬/25 00111909590 01১৬/2105 01 2 ০0110007/ 280. 300 5129 13 1701 01019 
[19110011119 [0910111191109 1991016 15. 1015 09010601016 0951 2170 0116 617990051 
[00৬61 %০ ৮/710001) 11) 0110 3017591) 121751256. 

09013075911 709৬০15 01016 21০ 011 (৬/০ টো (716০ (1891 70955995 210 70111 
৮/1)21001. [11019 21604410161 07757 10101 01010 01070 11179৮007, 2110 19%79225 
1$0/14171 010 /21721 1/6714416 05 8390 801011]7) 01017)09 (01191009109. 161 
€001791701179107 15 00110211719 9 ৬/51197 01 001/5109181916 [0০0৮/15 01 1101180, 10001 11 
[1015 109 ০0017195560 09 115 ৮/177651 8711915 01080179 15 0916011%6 11) 010 [9০0৬/০1 
01 95107955101). 1179 070৮/ 011)15 121715186 ৫0995 1701 1091) [0906 ০101161 ৬/101) 0179 
12010119 01 1015 11091081805, 01 ৬/101) 0100 10010009101 115 ০017061)0101)5. 139 195 ৪ 
169৫ 11110 ০2191091117 00017. 017 0100 00116111011, 88100 0211101]) 018811012 
(01790110109295 70715 1165 11) 12170008656. 1715 51516 15 91952112180 9299, 01001) 
17096 610900161)1, 0170 21৮/895 0011017161)5011900 101) 0119 18169 01 119 (110809105. 
্ব0ো 15106 ৮/৪1)01185 01) 11750110101). 2715 01905 216 ৬/91] 0011061%60, 1815 01701901015 
৮/০]] 58191911790, 0170 (110 11106195101 1015 9001195 19 16191 8১ 00 1176 01999. [51015 
91111 21], 821001 832101017) (011911019 01790091099 15 0116 616291917 /11091 01 116 (৬০, 
210 [010091019 17005 200071)1)1131)60 136178911 170115 01 006 ৫98. 300 211 0106 
[119০ ৬/0115 00 ৬/10101) ৬/০ 108৬০ 8110060, 000881) 016 [095595$ 9017519919019 
16111, 179৬০ 01115 0017)17)01) 09190111101 0116 216 [2 (00 51011 100 06 081190 
+70৬০15” 1 086 [01956171 48%. 10116 219 ৬০1 95০911917 (8195, 0010 0119 ০9101701 
09 ১9100 1709৬915,১ 95009101 (01 1176 52106 01 ০0917165%, 116 01101009008 1098 ০01 21) 
[7781151170৬] 01 0116 10171616091)01) 09100079 15 11721 10 91081 ০6 [91101151750 ) 81 
16951 017199 ৬০1011795, 2170 21011011511 507719 ৮/711015 216 ০০৫ 1701181) 10 0155210 
[116 010110005 01011910171 00017 0170 500)601, 270 [00011510761 ৬/01155 1] 5111216 
৬০0107195, 50111 0১5 210 1801 0161550 09% 076 0016 0117109৬615, 0111955 01169 20211) 
[0 2. 091121) 15005181560 1917501). 01015 ০91100 05 5214 01 211) 016 91 086 0171১ 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৪২৯ 


(100 1109$015 ০1301116 11) 016 7618811 1017501886. ০ 215, 1010101010, [81 
[10160 10 11110 0001 11) 116 ৬01001)5 70610191015 ৮/০ 110৬0 00151170011 (1৩ 
%17200121' 50116 210110817796101) [00109 1099. 01 211 12761151) 11061, ৪1 16050 ১০ 
৪85 5126 15 00180611790. 

[16 9811601 0182/189411107276) 15, 2১ 1110 17911 1110109009, (179 00001 0 
£ [219 01129851911) 93917891 0 (110 [.1900191)91105 01 1119 [21109101 0110911)1. 11701 
[919 9/95 21900091098, 01 59$9019, ৮/)0 11081115100 (0৬/2105 11)6 0170 01 (1৩ 
7018) 01 4৯1001, 2110 619 00981011176 01 080 01105 507 10110151117 1771০ 1715 
01016 [919 39501110৮25 10181011167 01901990169, 06118 01 21) 91710101005 
0190)9511101), ৬/05 117191191) (09 300০০০০৫ 10 116 (10101769 __ 2. 0011১801111701011 
৮/1)101) 15 1190 5৬67 [91009101111 01800011178, 05 1015 11010, 11101111100 11200 (৬/0 
৮/1৬০৩, 7917818 00 3111219, ৮495 ৬/10180111 15310. [1 0001756 01 [1110, 110৬/0৬০া, 
চ017219 89৬০ 10101) 00 9 5011. 11115 ০৮110 17900 [79090901098 590. 95 0110 15101$ 
011959109 ৬/1)101) (1099190 11) 1015 17111)0 5601716 10 [200 2৬/2% 111 (110 013121)00. 
980, 170110175 ৫9017060, 1015 0010 0174 17090 110211 0011009৬190 (17০ 10925. 01 
[2170৬1116 0109 0011৬910071 110016 501816911১9 295855110901017. 4১০০0141119, 079 
099 ৮/1701) 385011 2১ ৬/25 01050101101) 1170 0909109), ৬/101) 50179 2101011021965 10 
1100100 (116 111)911 2[)0111701703 01 (106 [081206, ৬/101) 1019 ৬/10109৫ 11100111017) 01 
[01010011001 0110 (00119 1106 01 0119 11119110119 18011 (0 (170 (1710170. (001012) 110 ৬/0৬0, 
$8150900101116 (179 09511) 01 079 ০৪016 [1111109 5০111 010 01110 081 01 01)9 [1909 
05 2 08016-00901 ৬/101) 20911011001 17010561011 01 0170 19010 01 ০৬০01, %/10 
00170628190 11615611 ৮101) 101 [06001015 0110160 11) 8101151) 0110620/% (0০010089514 
2/71/7/01171), 10] ৮/101) 011081775071706 0176 0099 ৮/5 20001৮/2105 081190 190110 
[9%. 38521) 1২0 25107151160 01 0176 ৫০10)5 10 ৬/1101) 21111010101) 1100 10001119 
[8120090152, 2110 20161061751 01 9111)1101 201011]015 0) 115 0৬/) 1110, 0110011 
10950 10 910010906 018০ (1110110 11. (9৬011 01 1)15 1191001)6/, 0170 1611700 (0 1015 
০0901705691 91 [929289909 11621 1301)910, 9 1০৮/ [1195 508101) 01 0০91001008. 1179 
0110 1২219, 19৬1115 90091190 0109 01190 01115 21101101017, 110৬/ 69৬০ 1005০ 10 
1)15 [025510105. [৩ 00090101100 ৮/101) 0106 10181100011116 তি2195, 06500011117 50179 01 
(00171 06 01917 09111001155 86 [7611001600০ 1২219 01 19210) (0110 1১0110691) 
71115), 15151601815 ৬/10০৬/, 010 (00 1815 501, 98119 01101, 11100 1015 501%1০6- 
88 [াযাওঞা। 99010 01130) 170 1950 50 1017 25 17+10140581 58 91 £9(6. [115 01৫ 
01010, 01100181) 11116 111 017901000101015 0110 ০01001000 10011010110, [10151 (0 
০0111)1506 [9818099801699+5 17210017055, 101060 8100861181 0. 01 0170 ৬/০১. [16 
13061019, ৬/০11 ৫0৬/1 10 (110 [71110219 50210101) 01 1,851), 10681 19)/28209, 
010 ৮/107 076 25515021806 ০01 311171919, ৯101) 91101) 17০ 1720 1080 109 11:07180463 1 
(0োণা01 0295, 00110119010 [১0150171115 51010 01016. 19010 ৪ 910011119 (9111915 
না811007, 160 1019 [38101181 1001 2170 0001 19056 11) 0110 ০0811 01 4১10021, %/1051৩ 
116 9/9$ 10001) (68090, 0 ৮/11619 116 16001৬০0 2 1101110919 ০0680101). 98 [19 
০৪১ 01 [9809128010915 11010010925 1000 91 0011. 16 ০0701%00 016 1052 01 
91181116 ০0? 006 901০ 01 010 12110510101 19611) 2110 11805 17181078 1)1175611 
(10970577001 11) 25057) 13159]. ৬/101) 0115 ৬15৬ 106 6106150 1000 ৪ 
00165001205 ৮/10) (10 40891) 01015 17 08050158170 006 70100800950 [0118163 
৮৮110 81 01801 0719 19160 (01801018911 011 09 098505 91 079 739) 01 9০1891, 8111001' 
(179 16800173110) 01 07০ 16008008015 9০0850191) 0301728165. 73810 0৬৩1 (17০ 1£170019 
7191805 01 [08190090160 50175888116 ০১5101500 ৪ £69857 170161106 (17217 


৪৩০ পরিশিষ্ট 


21101010101), 180 1780 101 2 10116 (1776 ০01006160 2 [99551018 01 ৪ 811] 117 0176 
10159101 ০01 39852170808, 1721160 ]100]1901, ৬/1)0, 10 21009215, ৮/95 
[79121050109275 ০৬/ 090061061 09 0175 ৬101819 ৬/10০0৮/ 01 0১6 17001700160 [২9)9 091 
19)2101, /৯5 0106 511] 010 17011651017] 109 1)15 ৮/10160 109 1১0 10%/ 09101711116 
(0 0215 19110 (01706. 011 01900110601 & [31157117756 (0 12591119801) 01 011552, 19 
709৬9 ৫09৬) ৬/10) 9 18156 ০০9৫ 01 (009005 10 0156 ]1111021% 50810101) 0 
[.851011)01, 18910 1017616 2 (01111901710), 210 0100190 (16 [017906 001778195 2170 
0176 01 1015 0৬1) 69170121 10 900) 01০ 101 01 1২858269809 214 0811% 01 
[1001811 0% 0106. 001728195 2170 1015 [02119 ৬/61)0 00 016 0010 11) 0102 50156 01 
[10911015, 2100 9/919 10050118019 0171211811)90 9100 ০0101121019 1090890 ০১ 006 
010915 01 10176 (৬/০ 0490175. [11 018০ 0০80 01 10161) 010 5০-০৪119৫ (12৬০11915 1056 
0] 1] 075 2110 200801090 (10. 011. [1) 50110 01 006 1)61010 93061010115 01 (19 
[9০016 ০01 [২৪/5909 2110 (119 1915101)0111116 ৬1113595, ৮10 15160 (0 105 
৫6191700, 21770 1180 111001171691010 ০০9৪7226012 ৬০119] 100151) ৬/1)0 1790 581040111% 
[200 115 21010062171)00 01 (170 500179, 2190 ৬/1)0 ৬/85 110 01101 01781) (17০ 1010 01 
[119 [121)01 101715011 78010 7২9১, 07০ [011 05 1021661). ছ0]7211 ৬৩ ০800001165৫, 
09 1701 £1017 (0 10106 21775 01 (186 11001101085 1২9), __ 00017281695 ০8111) 1761 
2৬9 (0 1015 0৬/) (0110955, (08017, 11 019 1512010 01 970৬1] 11) 0170 389 01 
13017591) 11) 00 17621101176 [২218 1101) 91151), 0116 01 /১/009115 691791215 2170 1115 
101011701-17-19/ ৬110 1080 0৮ 17709017181] 010675 00112 ৫০0৮/7) (0 736775981, ৬/111) 
৮201) [২29 11) 1015 (1011), (0 [0000 00৮1) 17902199012 217৫ 0106 1901101611956 [112095 
৮/৪5 50210101760 017 1170 0215 91 01০ 17090951019, 01719 & 16৬/ [71195 ি0]) [২8)9909. 
19010 7২9, ৮101) 50176 01 চ২2)9 1৬21) 917761)5 (10005, [080150160 0176 [17181108] 
07010281955 (001 09012, 2110 110915090 11101017901 2170 01১01 ০8100195. [২০000110115 
৬1010110985 (07) 921701]), 176, 10560)0 ৬/101) 09 [21080 [0111106, 8108010০0 
91919801098 91 9888098. 1106 1011, 0111 011 01511178068 19315021700, ৮/25 (01001); 

[99191780109 8 ০5০৪199৫ (1)101161 ৫ 5006162 [09559806 1704 ৬/85 910017৬2145 
০8190011003 010 1৬121) 91711) [01001917090 8901801 ত9% 10165 01 2851011) 73011581. 

১৬০1) 15 (1১6 17121] 000111)0 01 0179 50019. 11 1025 [৮/০ 0ো (17166 58010010913 01 
910150095 01 হা) 11091950116 01718180091, (01 ৮1)101) ৬/০ 08111101, 110৬/০91, 1718102 
190]. 116 001650101) 170৬/ 15, 1985 0176 801)01 91006906৫11) “05118 (0৩0101” 
(109 4১৬ 0১9 ৮/0145 ০1 3109/11118) 41015 11৮9 501 2190 (1015 11910 5017 "০ 916০1 
115 15 0179 [09109011017 01 211; 2110 1115 110019 ৫0150018150 (0 01 20170 (0 58 01181 
09 1085 1701 9680০686৫90 |) 01116 ৬/1)90 0171 2 (০৬/ 1210 691100525 219 080091012 01 
8০0])1)11911178. 5৬০101191655 0179 ৬/1161 1195 [10195910090 10 05 2. 00175159091), 
11000750175 2110 1116-11102 172112015- [1 01001 10119 00 0061068৬5 0115, 10 ৮/09010 06 
19065521 01101 001 1680915 91)0010 11167159165 [01839 10119 100901% 1) 0106 
01151791. 90001091016 [07000090175 (0 01101015177, 11192 1801 06 11091651118 1 
৮/০ 81৬9 0106 (12015181101) 01 2 6৮/ 56190050 [08558595, ৮/1)101) 1718 591৮6 00 
৩017৬০ ঠো। 1068. 01 (019 17910101 11) ৮1101) 079 ৬/011 15 ৪%০০/09৫. 

106 10110917515 2. 09501190101) 01 8361912, ৬/1)616 0170 50616 15 1810, 2174 01 
0116 1791510100801116 ৬1119895 :- 

"01159 18001101650 3658175 850 52171850118, [01765017060 08106 ৪ 0116101% 431)201. 
16 151560 1080 ৬/101) 50165001865 হিটেো। 006 02175 01 019 19115901758 00 006 
09117175671 01 1:9101101709১1 011 1016 12008119, 17621 12911501869, ৬/85 10177719119 
101)0৮/) 25 10611 /071801 01 076 10181) 1980 01 10211, 01151119119, 05 [৪18 01 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৪৩১ 


93010/81) 190 1015 0901081 11 01956 10915. 00 019 1701111-/951 01 0110 91001. 01 
[0০৬/01) 1৬0217815 017810 01616 13 2. 91791] ৬111985 01 0110 12119 01 [.09191)], 
৮1100 0176 1175 01 010 ৮4115, 0109 171000705 01 01181109190 (011109195, 2110 0119 
51781061604 00101009695 01 01)6 08611116 £/101 01 0112001) 731], 91109510119 71951001709 ০1 
০১%017011099109. 119 08601)'5 (911 2114 01191011575 (21100 5111] 19951) (19 01111919 
. 08৬61191, ৬/০৪1% 010091 0110 17157052185 01 & 0010/091 5107. 10109 ০01700111701105 
%/০16 0 1,85152100, 2100 0119 /321-142/101 01 1011056 09511890১90) 00101090 11000 
[9 17100617) 391)912. 32150-1361918 ৬/95 0106 [২9195 10725-77)6110], 2110 5০901) 
391)918. ৬/25 (16 19501; 01 ০0110959115. [0৬০11 ৮/৪5৩ (19 10810119012 01)1101955 014 
170) 01 0069 £২819-5, ৮110 21161 0620) 190 21901609 50] 01 100109) ৬/101। 0119 
৪৬/0 01 ত817191121, ৬101) 11500001015 (0 09৬01010009 00115010100101) 01 
৬/015 01 7000110 0011109, ৬10) 01121 11101199 17101) 10181) 10205 ৮/016 00119000150 
17) 01160910170 [09105 01 508001)01া) 891521; 2110 (0 01715 02 [17917 19099 1190 199 
5691) 01095511786, 1116 50 11211% ৮911910191 00100111)5, (17০ 110100095511010 [2115 01 0119 
৩1106100115. 1৬115 1721186/ ৬85 00171 00115 10020, 210 1190 10161) 
011)021107191805 01) 0010) 51065. 1182 00110) 01 0170 72:801 ৬০৩ 20010 9 (12174 
107080, 210 10 ৮/85 (৮/০111/ ০0101151151). 011 0110 510101108 31005 01 0199 )2110981 ৬/০16 
0174 011911% /0/০০/101995, 11008111610 0110 (1010 ৬/০10 9150 5991) (110 17915, 
(1০ 1061701 0170 016 0171271. 01) 090) 51095 ৬/95 1110131)$ 51010010 11001090159 
৮101) 91011 ৬1118505, 191560 1007 00011580০৮০ 111০ 16৬5] 01 0100 [01811, ৮/1101) 
190190 110]) ৪. 0195101106 11156 151981105 ০9৬9160 ৬/101) 1111016905. 110 1011989 ৬/9১ 
01191 0191 01 009 09900101710 £2/7//771716 1712104) 00081) 11919 91৫ (10019 2 
50111219 [08]]) 01 00008700 1192 51900 116 5911011)61, 21)0 560]760, ৮/101) 105 
01090 16865 ৬/2৮110 1) 01791016929, 10 ৮/91001)6 01০ ৬/০21/ 09৬০1191; ৮/1)119 
০/০1% 170৬/ 0170 11101) ৪ (11 0916 (19০, 51001111810 ছিটো) 1091)1110 2 10217000- 
19089, 21279929120 ৬/101) 105 10080 012101)95 1709৬০9৫ 19% 1110 ৮1110, [0 71691100 01) 
111-09515111 01)101 2170 10 ১0216 1)]]) 2৬/৪% [0] 10106 ৬111256. 11107011841 1985595 
[11081817019 1010019 ০01 98195078, 110 385000911; 86101 ৬/1)101) 101 1081 [71165 
10 ৮111986 (09 0১6 170101-6850 01 92183179, 00117090 017) 110 180101) 0 1৬115 
121941, 0) 015 ৬০5১ 0 581851019, 017 076 6851 09 010 10198177506 08175211811) 
8170 5001) 9911919, 210 017 0106 50801) 0১ 9110া2থা। 01)09595 চ২08৫, 15 11119101050 
0১ 20) 1৬/০0 1)0170160 থ1)11165 01019119 01 019 31211702115 105180198 08505. 
921-9581108, 01) (116 00110 18010, /85 (01 (116 17051 [0210 11108101060 0% 02415, 
/00745, 771011/5 2170 00701 10%/ ০85105, 105 ৬/০৪11171951 1111120101121)1 09115 00618 
591), ৪ 0/0/791.10 019 17010) 01 [২1101119881 2114 9215811198 11০ 0176 ৬1118595 0 
[3850109৬180 2170 1791001.” 

0 76950০01901 31191] 06 0156 00180)9110011017( 01 0170 20110111115 91017, ০৫ 
[1616 15 11) 1 01) 217 01 10121 1[910056 ৬0101) 15 0101) 19109591115 :- 

“ঢু( 15 20901 5 0০100111016 21161170017. 10 110৬/ 0061115 12170121, 01 ৬/2161 
০01 0119 19105 1185 01160 000; 1119 01001) 01) (170 11011) 5100 01 0106 72/1841 15 2159 
01; 0019 01601) 01. 076 50990) 5106 0115, 01) ৪8000811001 115 89200 ৫500), 
০0110911711 10151 01708151) ৬/20017 10 91801 (15101178 00905 00 70955. 4১5 115 ৪ 
৮/11101 80091170017 0110 90) 15 1001 00৮/6101, 0001 902105 11501935 11106 2. ৬/01721) 
010৮1111151) [0155560 11000 561106, 01 00205 11105 0/10%/1427 ৬/1018 115 6595 1181 
5101. 11109 510৮ 15 160. 116 01105 5961118 0106 21000102801) 01 17181), 2170 06071)11) 
[1161 011 001 016 099 (0 0০ 0৮০1, 216 18500111116 10 (17611106515 ৬/111) (00৫ (01 


৪৩২ পরিশিষ্ট 


(11011 9011160176১ 1 (11617 69155. 11175 9110106 01 (119 ৮৬111926515 115116, ০এ( 
০0৮/116 (0 010 59৬০91109 01 (176 ০010, 10185 255011160 1119 51181)0 01 2 01011) ০101৫, 
2114 ১96111)6 51610617 11) 0১6 1০9০5 01 00 ৫15121)% [921177-01595 15 11917511715 01) (136 
01078101195 01 0116 00111917. 11171 6011015 9080) 10166920 15 010/811 50001, 2170 
০01111)6 85 11 0095 21001 ৪. 10116 111061৬91, 086 01105 109 (11611 5611016 ৮/৪10111£5 
019 81৬1116 10 2. 12110010 ৬/৪100119. 4৯ 006 015121106 01 ৪. ০৮/ %2105 হিট] 0116 
10101) 5100 01 11161077224 15 5901) 0179 171617) 01710211101101]1 01 & (211 5100060 ৮101 
811 [1171-1190. 01) 0100 501011011) 01111021110107 10016 5021)05 ৪ 01009464010 [018]) 
(1609, 11100 019 91906 01 ৮/1101) 11009১95 না) 0109119 70), ৮/101 1815 1555 
5019101800 0111 21 17011 1611), 2 51101 71001 1015 আনা), 1015 ৫1109 01001)65 5091091/ 
19901711100 115 101095 217 115 1580 ৮/80000 1011170 ৮101) ৪ 11019 [01909 01 
0100. 30010215199 10 17991)9 ১0119110001019 11 1019 111016; 10 910109215 [িটো। & 
015121800 [09 106 এ 195960 1)8151001)01701). (01) 1015 161. (10016 15 2 0188010 10106 01 
502৬/, (110 9110169 15500116 [িটো) ৬1801) 9110/5 1000 1১6 2 ০১011071৬21106 117 ৬/1101) 
[0 159০90 1110; 2170 01) 1015 11811 0১010 15 2 011100৬০160 63501, 77806 01 [91] 
195০5, 11) ৮/10101) 010 5901) 191 16795, 10015 01 11170 2100 02111900 2170 2 1/2112. 
[009 ০0৬/5, ৬1101) /০16 ৮1221161106 10105, 10 110৬/ 01) 0116 21010108011 01 
০৬০1)11%, 001111115 000 0170 111) 5100 01 1176 1901010 081919551% 1100111)6 2( 0119 5128 
5112৬/ ৮/0101) 0176 01191)00 10 [0101 00. 4৯৩ 010 1)015091701701) 101595 1015 10690 00 
9১০০1(০। 109৬/ (0170 507) 15 91009 0116 17101120179 119 5995 2 17112) 001111116 [017 
001)111 019 ৮/০৭০]) 10011 2110 0115 (0৬/105 (176 501011-৬/651. 001) 56911161171), 
10 ০1190, 170, 9117191), ৬7016 216 901 01116 2 0115 (1776 01 09১”? 

11070 15 0 0950111)11017 01 2 30175911 06280019. 1116 ৮০879 190 0০5011190 15 
0190119৬201, 016 09018110017 01 /1721159, 791, (100 1011776 1৬1115001 01 [২919 8395017 
৪. 

“01980179৬96 590 01) 0106 77917215 509১5, 2170 1795060 10017 5011 01099155 017 10176 
10015-11100 11210 01 161 09201011011 01115. 27191 10015 01 11017, 10121090 ৬/111) 
155/915, 00৬০19৫1101 [001501), 2110, 31191001) 09 116 5911010 ৮/110, ৮/০৬০4 11109 079 
599. | 5201760 95 11 0119 18101901101) 01 ৫901 01094105 ৬/৪5 ৫2110116117 0180 11810 
৮/90915 01 2 00000771955 12100. [0৬/ 2110 (1791) (170 [00116 105019 01 1701 100৫ ৬/৪5$ 
015019590 0% 019 01690) 01 1019 8090 01 ৬/11)0, 91) 21000916৫, 01)100151) 0110 710853 
01116117911, 11109 0179 11100) 5601) (1100181) 0176 09110 01 10911986 01 2 12171216 0169. 
11010718110 995 ৮/০1০ 0170 01 0110 210011)0, 23 11117021101, 20110111116 072 ৬০1710110 
01 0186 11910. 4৯5 9106 019201)60, 10611019251 11019 1190৬6৫ 170 101 1181) 52177110171 
85 11611 10] 1191 [091501), 015009৬9160 & 01] 21 50061955 0050). 0), 0) 
59111191101 070 2, 217৫ 01061092100 01171 5110410৩11 /১110 ৬/112010156016 ৫0995 
1101 19010, 10010176 টিটো) 06111701115 056 51811 01 2. 10105, 19160 1901) 1701 
[007-1116 (80০1 1761 10৬/61 111), -1)0/ 1015 0111190 11706 0119 [090215 01 9 011- 
010৮1 10591 0174 ৮/821 2 ০01090111 51518019 16৫, 85 11 10119200901) (11660 ৮101) 21) 
111615101) 01 2116. 1110 10100161081 01 1701 10৬/০া 11015 2 110119 ৫6191935590, 23 1 
1৬/০ 007০৫ 11765 1180 [01660 [011 (1121 [01206 (0 1176 ০)0101671210165 01 01১6 81010৩1 
1119. 017 0১5 10010011100 11190191915 ০০1০৬/ 0179 010), 01 076 77056 15 &. 00617025017791 
০৪০৪৬৪৫1018, (11059 ১0171101501 ৬৮131081901. 01160 100. 10776 17056, 61091159650 00) 
076 (01611950153 90191810, 1115 171190991016 00 558৮ ৮1019 1176 17052 0981115 2170 
0176 101518980 91705, _ 01719 (176 09110 17917 01 0175 ০%০-070%/5 15 98010201911019 
015011101, ৬/17101। ০011710110116 2 015 [01790 2180 [09855106 0109 ০001975 ০01 0106 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৪৩৩ 


565, (0810165 118০ %০111% 10917 01. 1701 01061. [116 99০০ 13 2171070-51781960, 
100101)01 10010 1101 10118, 0801 01700] 01 10৬০. [761 11195 016 50110৬/121 01967) 25 
1 90080 00 50991; 8110 061৮/961) 0191) 15 8 10৬/ 01 15611) 119115009161) 210 
01111121710 11169 [062115. 016 0690) 010 91911 2110 ০৮০1); 100101116 95 11 (1259 1790 
0997) 59009 ৪ [01001101810 01056 19801 1101 10110111116 9801) 0010017 2190 961 011919 15 
10 11806191117)5 519906 1১9(৬/০০01 (1897). 

[5 15 019/1108 20৩7 (100 010111656 [9510001) ৬/101) 0 ৬6110911209 _ 0 (1019 [910- 
[90101991106 700111910. 016 0181 ৬/01001[ 1১, 1)0৬/, [িটোা। 2 015021106, 0110 11) 0186 
02010055 0111181)1, 51০1 70110001206 ৬015 01509৬91916. ্বি0ো 1১ 0170710 ৮/০1)11115 17) 
[116 06501106101) 9. 001801) 01 0100 10101010815, ৮109 1)811 & 13011891) 10119011061 ৮/00110 
0৮/611 0ো। (19 179111919১5 ০1075 0 & 90116 1905 0117-0111 

7179 52176 11)1100100 ৬/010-10211)01115, 06500170115 (9 1070 199111951 0919115. 15১10 
109 10170 11) 10116 (01109/11) 20008111091 39819095 5৮/11011116 11) 7 121010, 21 1019 
£10917-18080১০ ০01 39108 1001) 11) 016 15191)0 01 521710৬1]). ৬16 00001) 11 8 ১111)1101 
51১20117861 01 001110990 ১০1) 100 00010 11) 0106 11101210170 ০1 2179 00101)17 01) 1106 
»/0110. 

+090৮1709, 1611651)90 11011501109 [01078118115 ০০0৫ 11) 09 01215021010 ৬/20015 
01 0176 (21100. 41091 1020171115, 06 5000৫ |) 0১৩ ৮/2061 1) [0115 ৬/9151 210 [১0111 
11099010175 (0 076 121765 01105 21109510175. 321209 01) (176 00150112170, 0০৮01) (0 5৮11) 
11 01১0 11711)10 ৬/210015. 1019 ৮/1০1 [0195594 29175 1015 101090 018০3, 10051 25 0179 
৮/৪৬৪5 01 06 599. 09510 85211051121 1090165. 2৬০19 10৮/ 210 (1801) 25 119 901910179$ 
011 1115 275 21) [0801005 01 010 ৬/9(০17 115 0০009 21999215 [১ (0 0190 ৮/2151 2110 0101) 
25917) 0176 ৬/9001, 0০81001) 1100 ৬/1110 (02179, 12৬65 115 0109 10201. 716 10085 25 1 
1০ ৬/০15 09180116 17 0119 ৮/8091. 176 15 61920019119 2100109018076 01১6 2/70/. 86005101177 
0021005 11 16981101 90009955101) ৬/০৬০ 200 ৬/2৬৩, ০১101101115 1116 ৪. 601121)0 (10]) 
076 1০1 5100 01 06 00901 00 00 11810. 01) 070 01009598065 5105, 0৬/170% (0 20010 91 
116 ৬/৪৬০5, (00 511৬6111160 52109 5011 15 21115 ৮/9) 210 [21111611000 0176 ৮/৪0০1.1179 
৬/০1০1' 1095 011 ১০০০1))০ ৬/)109. 0776 ৬/০৬০ 10921) 10০811)5 00 1016281 11) ০8021109 01) 0116 
[11810 01 5161005. 1706 89011217001 ৬/2৬০3, (81017 105 1156 হি0ো7) 1015 91501810015, 1025 
0১0091060 11591111156 (৮/0 ৬/1785, 211 0৬০1 (1১০ 121110. 10180 ৮/2061-01015 013 0211011% 
111 [9815 0ো। (119 19295 01076 10105-271161791-0179190 10105-01105 01০ ৬/৪৬175 01) 
(116 911215110, 5000 2110 070111953 01210101). 7109 51055) 50815 ০4 006 19105 2৩ 
01900179607 010 0110 01011171105 0595, ৬/101011 180৬৩ 19501) 58101019 00081011175 1001995110৬ 
1 8100 01) 211 51005. 2801) 0006 25 1016 01100190101) 10060950006 095 9900155 0 019 
10105 0000 076 11700170176 ৮49৬০ 17081655111) 91001 00 00 0179 1)912110 01 5 00010, 111 
2. 5001 |) 016 9. 

08015580915 779 251 ৬0 0015 ৬/0110108] 09118 15, ৬/109399 5৬/1110116 85 50 
1121৬21100151% 45501109৫ 0% 0 2801)01. ছ710 15 (11013 [00109%৩0 :- 

“70৬ 11195015551019 ০০৪101001 9391809 10016011511, 9000, 5001)8, ৮/1017 
াা)5 93051101118 00 1715 1071995, 1015 (07917994 010990, 115 ৬/105 915৬৪05৫ 01951 
01080611676 (0) 1015 ৬/2150, 115 217701)-1116 5৩৩, 1110৩ 0০ 5290 ৬35৩1 01 0006 
19005, 7০911178 0810 ঠিতো। 06177659018 1815 2011016 (01619900119 ০৮০-1931)95 59118001118 
[11৩7 910 50009171715 01617 092211116 1850৩ ৬1101) 90021501706 হ110-08 58), 
38150910015 1110০ 2 £২191)8 01 09 52095 82. 

[1) 07০ 00017116110 21 [,2512110801, 98195 161127, 016 90 01 08০ 1906 10176 01 


]898101, 0151017581151)5 11175618, (7. 001759016702 ০01 ৬/1101) 0০901) 18181990198 
বঙ্গাধিপ-পরাজয়-৩১ 


৪৩৪ পরিশিষ্ট 


8790 115 00115011 16901%6 1001) 81৮1116 1011) 1 702171885 0)611 10519 0901617001 
১21217108. 4 50616 হিট) (16 000105110 ০ 0০ 0৮/০ 10915 118 2801 06 
81580910108015 (0 0116 1652061. 98112 1071181 6170513 52121127$ 1001) 2180 [105 1১01 
91$0176 011 1791 0091 91900111776 1015 0৬৮) 111017955. ৪212]79, 01019171175, [0040 0116 
079৬115 1100 1897 009, 2110 08218 0116 00110৬/110 0017৬01520101) 08865 [01806 :- 

“5198 ভু]27 5810: 9012118, ৮181 2016 90 50 0059 ৪১০৪4? 9218718 
1001160 : ৬/1)81 1085 01988170908 106161 ] 2) 00059 10051 1)09/, 50 908) 11010191 
016856 £০ 7৮/2%. ১০12 100 51101160 2110 5910 : 1 5101) 50 2৮/৪9, 91700019 
0999859 59৬ (611 706 ; 00101955 901 [00051 75 00 %/10) 901 1)01705, [ 91911 
[017911) (0916. ৩ ঠাঞাাও 9910 95110111176 : ৬৪9 ৬/০11, 510 00৬/, 1 ৬/071 
1000017017101106 172 10101). 90128 18077215810 : ৬/০11, /11916 15 086 [0550110 ০0 
01017156000 21৬5 1716? 012172 1601150 : 9/11810 1185 1101778 81৬৩1) 90002 9018 
যো : 9185 5810 516 ৬/০1৫ 61৬০ 1776 (186 17901019309 01170111621. 9৪9 170৬, 
৮/1791 ৮/11। 9088 616 185) 9812178 : 11796 101 591 06০21) 21016 (0 090109 ৮/1791 
[51911 21৬০ 904. 710% 5809, ৬701 9181] 1 5156 9082 017 1015 90118. ৮12 
5৮/০০(1১ 5171190 2170 190100 1106101 01) 581217)2, 2110 5186 81509 0106 10909160 0) 
11110. 210161159০5 17161. 0, ৬101 09116 00 50100161700 019 16910 01 5৪017! 
০101)61 01 07০) 59৬ 211 00115 10000 016 1906 01 09 00591, 119101)61 00811. 01 
৪0511. ০136: 179101161 189014 211 50011701 98191178, 81001 100801116 & 11016 011 9019 
৮০101, 010101)90 1061 ০795 10 06 6108170. 30911) 19779171690 07005 ৬/11179801 0179 
09011501080515055, 111] 90178160112, 51211117800, 25 10 ৮/০16, 1০ 1116, 28211) 85120 : 
9219119, 1611 176 ৬/1080 900 ৬/11] 216 706. 9018]18 16101160 : 0) ৮/111 1080৬ (0- 
[10170/ ৬/1001 1 51011 81৬5 9০07 191 05 568 [750 ৬170 076 1২219. 5155 ০৪. 
১191911 6111611106 0176 1001) 5810 : 98110810121, 011/101 15 1680১; ০0179, 1176 
চ০1)1) 15 ০9111176 5০0. 501]9 07 01109 11016 1099164 87 5918179, 2180 
10109211716 00 ০৪ ৮০১৪৫, 601 010. 2121118 10110/20 11117). 

01776 91 076 71051 00৬/611011 095011094 01101900015 ॥1) 1176 09010 15 26৮৪1, 
1106 1180156 01 16901)00 9, ৮/1)0 195 1050 1791 16985018 0 (106 111-062077801)0 01 
[9791810901099,. 35810921011) 11105 1001 0100 18151) 11 2 10007516 11) 0106 1518110 01 
58110৬109.1170 9)0101900 ৬/০ £1৬০ 0০10৬/ 15 11) 01 010111017 016 01119 0290 ৮/1101677 
709559865 11 0176 09০01. 1২6৪1 [017111)05 0110 01 91 ৬/৪1101 ১০01(05 [৭011)9 01 0186 
[00001 15990. 

4017 80176 1010827, 391098 1907) ৮5 50810502170 50000 50111. 176 1190 
17991 0170 50870 01180117721) ৬0100, 2170 1 560760 85 11 (116 ৬0106 1180 9001) 
01710690117 0119 10156 01115 ০0৮1) (009059105. 176 10901060 1000170, ০৪]. ০0010 569 
100 016. [715 17811 50000 01) 314 10 162]. [16 161998160 0106 11216 01 10158, 21) 
70০৩960. /৯5 179 1720170910 056 50018001৪17) ৬0109 17 &, 5011021 )10017516 
11 (10 0950 011181)0, 16 /05 11110 ৮/101) (60, 2 2৬61 50910 0175 100890 2101011. 
110 59৬/091019 10117 01801 ৮11 9০ 0166 ০810105 11851), 501009520 1 00 
০170109১০ 0176 8009০ 01 5019 110) 09176 2110 171251750 01080 0116 ৬০105 11580 
10991717997 (0) 0790 01900. 0017176 116217 176 (0২070 11 00 06 2 ৬/211 01 101801 
/7217015 /1)101) 1090 09017 01010৮৮) 8/29 81061 0050, 076 /21105 05178 1912060 0119 
20০৬০ 217011807. [0০ 10010 (1109 01186 ৬/2115 01) 106 011)91 111166 91095, 
০0711509500 01 01)5 5906 17920011815 ০6201) 0০115 11165 00815 1181) 20 (011 0110105 
1018. [715 ৬/25 95101015100, 010 5910 (0 1117561 _ ৬/1781 15 01152 1 176৬0 52৬/ 
21190101716 1176 10: 1015 21056 01/10/1015, 10010109510 1002 01178 10800 1 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৪৩৫ 


01) 211 51055 176 00000 11120 110 ৫001 2110 9/151111)6 00 5090170 0130 1718170 1105100, 
186 (00 00৮৮1) 016 10৬/ 01 /071015, 210 ৬/9110 11), 2170 00 1115 016091 051011151)110171 
(0150 51011178 01616 থা) 010 ৮/011121), 019010, 01708012090, 8110 510711160. 9176 ৬/85 
51911019160, ৬1011 0186 07061011017 01 2 01105 [1909 01195 10070 1101 ৬/৪151. 9119 
1094 2 17690 01 ৬/1)109 19911. 1701 190০ ৬/০5 61198019090, 105 1১017951701 21 01711) 
19917 01 07190-00) 16911. 1167 01১9910-100195 ৮/916 17181), 0110 1101 01899151790 50101 
1115109 1101 111081101). 1061116 1011000 2 5171016 (00101, 2110 ৮1010811 010০ 21901059 
9৬1) 01 21) 11091021110), 1১61 11010) 190 ৪. 51185019 10910; ৬/1)11৩ 1101 10০00101953 
৮/1106 €4715 20060 (0 016 10101. 17101 6995, ৮/1)101) ৮/০16 51211, 10111102170 
58111691) 1) (11917 509016905, ৮916 091900-517011)61 6১০-01০0৮/5 ৮/০1৩ 00170180090) 161 
(01618980 01020 ৪110 ০09৬০160 ৬/101. (1711) 11195 01 09517) 0179 (৬/0 00165 ০1101 
000001 010950180 06171 2110 19110 (0186 [9015 01 01705; 00910৬% 101 51801010915 ৮/০1 
(৮/9 101710 ০9৬8016571)61 115 ৮101) 01019 এ 5118110 ০0৬০11116 01 5111) 7015111112৬5 
06০) 008018060; [0] 110 1712170৬/. 01650 11001) 1101 0111, 31111551160 0168505, 
19016178 11165 (৬/0 [015070905 16901195; 51) 194 170 51017901, [010196119 51099101176 
0176 91017 01161 06119 109001)119 0106 ৬6150191 0010])1), 2110 15911 1955 10016 11109 
0176 ৮/1119150 10121701865 01 2 (166. 11715 11060985 016210010 ৮/25 5110176 01 61517 
17072] 5150115, 5৬/1111116 08016৮/0105 270 (01৮/2105. ০2 1867 ৮95 2 11621) ০01 
1255, 2110 01) 101 11510117270 ৮/85 2 1181]701) 51011 11160 ৬/101) 9/8101. ৮/1101) 51১9 
58৮/ 1381092 901) 01761 1701 1011, 5176 501 50111, 2110. 58790 2 117) 50 1191091% 
0791 1)6 ৬425 [151090760. 9176 6৬০1) 58৬০ 5801) 21) 000০8910119 1911) 0180 091058 
901) 01100190. 1150 50414 01 1107 [111 1111? 01810001504 0172 01145 11 01) 
1)91517001111706 0995, 0170 006১ 116৬/ 9৮/৪১. 4৯100010179 1701110 706215 01 1১01 
1799101)/ 1211611061 190 50051000, 0179 8158501/ 010 ৮/0]0) 501621160 0100 - 
39109913911), 39180915201, 0176 22011 021 2100 70670102100 01 92170৬10)1 0৬৫ 
5116 1800190 017 50 121)1019 1118 39102 120) 010 101 08001) 0179 ৬/0105. /6911) 
506 591 :- /১10100179801, 076 515001 01 /১17000181741 901 501) 9381509101)0181 0170 
১০ 51০21 009৬11701 _- 0০ 2৬/৪/ 0 01০ 1010 01 55110৬1101 1 গা) ৮/19001890, 
10101655, 101010110078916, 811) 010 8০ ৪8৮/৪, 01000 1801501 01 13921909121101)1 1 102৬6 
110 109281105, 170 08101), 17011018051 09 01, 38109 1801)! 07706 [1090 ০০1১ 0170 
90101) 01701101795; 1)0৮/ ৬/11] 9০011 110৬/ 501৬০ 17192 739 011, 011, 00, 009 511)1)01 
(119 ৮/0151 01 7801, ৮/190019, (901, 076 00110071701 01 09 51105, 09৬111 [0011 1001! 
7০০11 4১10 5176 18081)60 -_ 1711 1711 1011 10117 10 9103 11018118115 10 585 0119 
8681092৬012 31)০-09৬11. 89109 501) 90090 11১90 11109 0 [011191, 0110 ৬/0170919 
1১0৬/ 9176 10)6৮/ 91018611111) 01 1715 5017, 0ো 41000011010, 16 010 ৮/017021) 26941) 
5০168]760 ০001 :- 00 ৮/৪, 01001 80176 01 381805, 0106 (8101701-17-19৬ ০01 
/১10101)911, 2170 [7090101) 01 00৮11, ৮১০ 011 2 এ) 170৬/ 10101955, ৯109 ৬111 908 
70/ 10086 19? [6 79201) 1২99 180 ০০০1) 11%1155 0061) 15 ৬০৪1৫ 118৬5 
19008111290 1015 ২০৬৪01.11100 9311111017, 17905100901092, 91 56011916811 88921) 2৪১ 
)079৬/ 110৬/ 10110501775 17২০৬৪(1 ৬4851 170৮/ 09201010681 01015 (0161)580 ৮/০01 10901 
1 ৬০া7া]111101) ৬/619 00881 01) 101 ২০৬৪1 01101) ৮01 00১. 921095. 20) 0151110190 5 
5119 10 50, 2170 06৮21) 10 76112061815 90615 109০1৬/2105 16৬৪৫), 1১০৬/০৬০1, 010 
70650 (0/2105 111) 5116 [000 0176 ৬/10150160 1095 01 2) াা 11100 10172199210 01 1885 
810 19521) (0 (রা) 01061], 9106 11660 11161) 1100 ০0212101119, 0110 29021781190 ০৬০1 
7970; 501916 40; 0190190 1061 1121)05 0৮61 151 11990) 2110, 5011) 01016601795 
21001901701 5921 01100179201) 9100115, 521 00৮/) 88911). 9176 01099601891 9০5. 21৫ 


৪৩৬ পরিশিষ্ট 


[01755017190 (12০ 00৬/1 91009912706 01 0119 0115550 1) 12101 0০৮০(1011. [1 ৪ 
1101110116 5116 09917901101 ০০5 ৬11101) 17101 01056 01 8819981৭801) 21 11 ৪108৫ 
৬01০০ 01190 :- ৬$170 019 9০9? ৬/1)9 18৬০ %081 ০0119 17915? 1709 001 05 0171 09 
০011 * ++ [২০%০। 5910 :- ৬/1)01) | 905 08075 9৬০1) 1106 10110 01 03011891 69290 
0175 11791. [ 1590 (1101) (0199 68119 019556৫ 2170 |] 180 601001) 01110161105 
01 119 2175. ৬%1)010 216 (11059 4895 01791 00, 0১০ 095 01১81139521) 1২89 08110 
17৩ 11) 0110 10111610 01 16201, 110৮ 01698015010 170 180110811 17101 01781 08/ ৬11 
10961 00176, ৬/111 12৬০1 291]. 00119 85911)1 [019 001১6, _ 50176175৬০7 00151001111 
0811 78 +৮/10601)90 1771170 1015915 16 17101, 10185651110, (018515 10 1701) 175181101 
(075965 1111011 _ 00101010010, 0 391498 14911), 10189110101 10189017101 11715 ০014 
০৬০), ৬/101) (17050 107192515 _ 01), ৮/101) (01950 01598515 11) 101১০ 00091) 01 28010 ] 
29৬০ 110 (0 01০ 501) 01 7385211( [২01 1 18611590 1011 ৬10) 19 1162105 01090৫1 
৬/10616 15176 1009/) ৬17০6 থো। 1) ৬/1616 এ) [7 ৬/11610 ো। 1? 1791 9995 101190 
1101061%, 0110 9182 01160 0801 11) 2 10801 2110 96110908061 10196 _ ৬/18219 এ |? 
9110 01১০ (01650 ০01109৫0179 019 _ ৬/1806 2) [7 1110011128150 11016 918৫ 17010, 9119 
50161010090 00 1901 1151) ঠো]া। 2190 ৮/9%1106 11 1621 7381099 90)5 1906, 
5১001911760 - ৬/1)916 এযা। [? ৬/1161০ এযা। 117161| 7৩ ৮/11016 ] হা). 10017+0 081 18921 
79) ৬419 ৬/111 90980 1101160110৬ 1890 | এযা। ৬/1০1০1907 ০ ৫0101899177 01 
715 (09011761176 1701 (11061 (0৬/9105 076 51195), 116 15 17991116. 1,004, 716 15 
510৬/1115 1111715611. 98911) 01015, 516 00117001701 (৬/০ 1791705 102001701, 2110 17120 
01091521069. 321092 801) 1009150 1081180, 0111 52৬/ 11011881190.” 

[10655 ০%015005 ৬111 501005৩. ৬/5 91911 10৬/, 25 1101651 0110105, 11761101011 
5019 01 011০ 491901১ 11) 1170 [901101171821)09 10০1016 05. 

[110 050 0170 0180 £1925 01600 01 010 9101৮ 15 (661 1015 111001110)1919. 07 
1105 0801016 01 ৪929058, 2101919980199 950810০5 0১ & 5810101121)62) [9১১99০, 
15 21161৬27105 08151120170 0101881৮1)01016 1২912 1৮21) 911181 210 01/91060 ৮/111) 
[110 1)001001 01 385911. 1২279. 139118101 (0116 09058095189, 010 10920 1৬101 1179 
50179191, 150 ৮০1০ 210911915 01 101১০ 10811 01176, 27৩ 010919001১6 ৪১০০011190, 01 
(110 1816 01 71190074115 17111501115 1101 1110108050. [01 216 501780 01 01710 17111101 
[01915 01081510 00 2. 00180188510). ৬/০ 216 (010, 11)0660, 11) 0116 10191500, 11090 0109 
2101)01 001000959১ (0 ০0170118806 (10 50019 11) 218001901 ৬০011117123 001 ৬1) 186 91708010 
81৬০ 10 016 ৬/011 এ 1110011019191 108119101৮0 10 15 1700 595 (0 015009৬01. | 
01011101 011000001 01 (৬/0 106 101610010৬০ 010151820 0182 ৮1019 51019. 4৯5 £€ 15, 0119 
090 15 1110017001915; 2110 2 61৬৩1 0118186 ০৪) 1100 02 101084510 25910151 211 
8110151. 176 50019 [016501705 (0 005 0109 [01000016012 17185181061) [081806 11) 2) 
0018111151150 50906. 1176 171151119 (001708010105 216 1910, 076 5181919 001811775 216 
19152, 0১০৩ 1181) ৮/2115 010 192160 19, 0110 1291)010 092175 216 [18060 01 (19 
৮/9115, 1090 -- 016 [901 15 ৮/2180118. ০৪ 17789 0811] 10 21) 91701051070, 100 1 15 
11111909551019 (0 ০911 1 এ 0৬/511171% - 1108159; (01 01)616 15 170 [01016001017 11 1 
859175 6101)017 0176 ৫০৬/109087 01 00০ 099391655 12118, 0 019০ [61017)8 01 079 
[01011955 50017). 

/৯1100761 096601 ০01 01765 50017 1 09 010০ 01818006101 26102501092 15 
061019/). [76 15 16019567190 29 2 87621101106 ৮/111) হা) 17118615671) ০9১০১০৫ 
১9 10119 11101 1611765 ৬/1801) 186 1890 90/0৫015৫, 910 ০01091৬1176 50 00121)5 01 
007009951, _ 118 98011 95 9 3018911 0172119718816 01 01)91165 ৬. 11686 15 100 
11150011051 05515 (01 0715 11112511019 501000001৩- 110)01 0176 4৯111 2১100211101 016 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় ৪৩৭ 


১০।1 1৬001070111, 101 0৬০1) 0০ 0001 3119191 00101010 1)111159011, ৮110 ১96]15 [0 
1192০ (80171015160 08017 8001)01 ৬/101) 0116 £108000-00101 01115 5001. ৪1৬6১ 211 
9101১011100 01015 6১888019190 1010165017090101. 41] 01101 ৬০ £801101 10111015001 
15, (190 10120900102 ৬০৬ 00০ 0119 00 01 2 থা 01 28500া) 8911681, 010 001 
10০ ৮405 81090 1781) 8110 ৪ ৬/017১6 11161. [) 0 101১0011081 110৬৩] 50170 6১8/01-0010) 
15 40081011555 9119%/8010; ০৮০1) 911 ৬/9100 90010, 10190 [071700 ০1 115101091 
10৬০11505, 80995 1090170 19১010000 11510110201 90010720011) 115 111016119815 
01709010175, 300 01016 15 8. 117011, 50119, (0 1100119 01 11015 10170. 70) 7170810119 011 
11010) 3002011 1100 5 111081))110191)1 11011910115 2. 09790 01 11001750 ৮৮11৬] 
02111100100 [01110101090 ০৬০1) (0 & 130170]1 10111911001, 

4 00110 01911151711) (106 51019 15 0110 ৮/01)1 01 0:01501100181100 11) (110 11121110913 
0950111)90. /৯18/ 0179 ৬/10 1070/১ 217901)115 01 901৬০ 9০9০1919 1070৬/৯ (1000 (17010 
15 110 58101 (1)1116 25 11017000101)10 10৬০-11910111 11) 301101. [10904 50101. 910 1170 
০0150017115 210 590191 1১2০১ 01 0106 00101001701 195111107010 10৬0-11901011 15 01) 
11111009551011109,. ৬$০ 589 19810111509 109৮০-178161116) 73015011 7321000 100% ০১০10281119 
11210 10৬6 (0 (10 ৬110 01115 16151000807, 1010 11701 ৮/06110 100 01117111101 10৬০, 
11010019010 109৬০-1101611, 0101 15, 006 010) 01 ০ 91103001015 01 এ 9০001 
(110111011100 101 0100 2 0119 1)71911194 ৬01] 15 17009১১1010 1) 3017591. 7776 
10119101) 01 010 70০0]10 0011179110১ (1101 ৬০1১ 5111 517211 1)0 11৬০1) 11) 770171100 
091010 21191111115 1110 760 01 (01) ০৪1১, 0174 10100110911 11701771260 19105 [91009 
৮/1101) (110 8171 15 101 8 99915 010; 1! 0150 1010105 0110 19-1172111750 01 ৮/140৯/5, 
4১00 10 01015 079 1750101913011£911 ৮/01701) 0০ 51011 01) 11) 01020112102, 0110 1000 
10171019010 ৬1791 ৮/০ 0011 5090191, 014 11 ৬/111 01010010191) (191 10০-101011) 
11) 30175200115 511110019 1111)05511010. 4৯ 730178911 80110101101) 1110, 11109 1,014 39101) 
(011 11) 10৬০ ৮101) 2 13017891) 6111 10 9০915 010, 1006 11 15 0105014 (0 581১1১05৫ 01191 
0110 1691171 ৮/0110 1১9 16010019910. 101 0017 11 1)0 [01701017000 1701 (11085 ৮/০1 
2 011101017( 51800 111 0170 095 01 /১1010901, ৬/101) 0110 500100 01 0110 ১00 15 1910. 
3018911 ৬/011001) [01810 119৬5 1180, 0911101)5, ও 11001077015 110010% 01101) 91 
[01056100000 ৮41) 01008110170 [010....... 09100 ১8301250010 11030118095 01 10170 
৮/০10 11) (1105০ 0955 2১ 011011) 01) 701011 [020101715 25 01709 916 100৬) 10000, 
17 9১০ 495 070১০ 11511001095 1790 2 11177)01 87950 01) 0109 1১901010 (1101) 21 
[01950111, 0৬ (170 0111015101) 01 ৬/০৩11া) 1070/10080 11) 0170 008)1111% 1105 101100 
০017511010101 (0 1116 51790161110 01 500121 0170 1011810815 [019]01010565. 110/ 01058110 
11701) 15 1110 500119 11) (110 10017) 01 9912110, 61৮০1) 200০1 170৬/ 11111)12/001021019 
[110 0811110 1১০1৮/001) (105 591710 9219011198 810 98172 1601) থ1 01) (10 [00190০-£10 70 
8 1.951211)811170/1001080109815 2114 06 1170 50110 (10, 11110191019 10৬০-5০0176 
||) 1170 5010017-11010050 01 73910599011) 117 (170 1512110 01 90110৬11), ৮/17010 921208 
০08115 /1011010011 11) 0170 20010৬০৫ 19517101701 8 12010100921) 10০11 ৬/0 ৫0 17101 
0170 00120101101 (01111109111) 91 ৬/91001 5০011 11) 1015 1৬2101100, 0110 611175 
১ 0 (08119110761) 01 [,95121000, 000 1015 51100919805 00 02179101911 11000 
3015011 5001105 10৬০-3001165 (10) [0181151) 110৬০915 _- 119 11101701915, ০/500775, 
59012] 52505, 914 101181085 [01618101095 0111)6 [0501019 01 317801 17112101105 58101 
10৬০-5061195 111)[9095511)19. 

তো 15 1170 1770011018010) 00191111610 109৬6-9001895. 19010109801, & 811] 01 
[1100017) 0015 06 1101111919 011110থা। 010 ৬/101) 5৮/01৫, 00010197210 51061, 2093 
[0 0110 00101709 01 1২9/9109, 010 (1010৮/5 10156111000 0170 60101095101 0110 11817. 


৪৩৮ পরিশিষ্ট 


15 711511006 06116৬০4 01 12)19811 2110 11910120109 51115, ০1 1085001% 00993 17101 
00110151) 605 ৮/10) 2 511)6156 115121)06 01 56101) 00111956117) 2 730105911 ৬/০011121). 
৩৪10112) 11166 12012৬21101 91111121512, ৫12৬5 (152 11191795501 11৩1 10৬০1 -- 21 
80110112100 ৬/1)101) 1017189 হি1119 0০ 00550101760 ৬/11601701 2119 13616511511 11 
[179 089 01 /1602 ০০110 [70০10017). [1815 17800175181105 118 002 11201167515 1101 0116 
16851 01 016 101915 11) 1176 [61101721706 09012 115. 

/551589105 076 50৮15 01 01 9810701, ৬/০ 01896110111 21711 01721161785 
0075106121916 [0০0৮/০15 01 0950110010101), 011 10100150192 3210 (0720 1)15 ৫০50111)0101)5 
212 060100519 17110106. 4৯ 511015 01 0৬/0 হিটেো। 2 1795061-18810 15 500010121 (0 
19159 0০1079 (10 1101105০25০ ৪ 015111100 2110 ৬1৬1৫ 1177950, 9807 28101)017, 10৬/০৬০1, 
15 2 10211906101 01১2 108101) 01 1201)97 0517117956 5017001, 81৬1176 015 ০৮০1 ৫61811, 
210 %০৫ 01621) [01000101176 2 ০0171001520 [0100011০. 

7179 11101 2110 19550181110 01 0 21001 ৬০ 911911 1)0110101)) 1) 1113 950093991৬6 
৬০00951- 01 50101) ৮/01017955 0176 09501110101) 01 1106 16৬1০৬/ 2 19512011000 11) 
৪ 1)0171916 110512100. 1110 16201116 01 009 7701101 [09895 ৫95০1110118 এ 11)0০01- 
11110 01 3017591 11610995, 15, ৮/০ 0৮/, 2 ৮/০৪1176955 (0 0110 (16511. 4৮110 (11108181108 
[16 ৬/011 11016 ৮/0105 219 1560 01101) 21০ 116095591% (0 0016১ 0186 ৪.0011015 
179211116. ৬০ ৬০110016009 599 010 ০০9০1171161) 179৬০ 10961) £9৫01090 (0 18811 115 
[01০১7 5126, 1801 01719 ৬/1101)081 09119001116 001) 0110 11101105 01 06 9001, 01 
৮/101) 0০ ০11০0 01 61০201% 1)9111001)1110 115 111091951. 

৬/০1)8৬০ 0901) 2 50116 [09175 (0 [0111 0111 0175 0909065 01 0011 21101101101 
৬/101) 06 ৬1০৬/ 01 0010196)201776 115 0০901, ০ 0908156 ৬/০ 0116৬০ 1017) (0 10০ 
9 ৬/101 91 0010195010160 (19115, 210 210, 01061910116, 2175510005 0081 11) (00076 185 
51)08110 2৮০01011060 01610151895 ৮/1101) 015115019 1815 001:61৮/156 80111191010 ৮/ 011. 
৬৬17805৬০01 11029 0০ 1)15 [961105 __ 2110 ৮/৪ 172৮০ 09619 [00111060081 90176 01 018917) 
-__ | 0201 9০ 0017190 [1881 176 1575 ৮/1100017) 217) ০০6০৫81151৬ 11019195117 5001, 
[176 11101091705 01 ৬/1১101) 26 095০111960 ৬/101) 901110, 214 0179 01781200915 01 ৮/10101) 
210 ৬/911 58150901160. 21108161) 0116 0001 210100215 ৬/1010011 089 11876 01 115 2101101, 
11 15 ৬/০1| 10170৮৮1) 01120 11 15 ৬/111601) 09 * * * 4৯5 176 15 00016, [1১616 15 (১০91016 
111) & 10115 02101 0 1109791 159101171955. ৬/০ (171501)6 ৬/|| 00111101909 0186 ৮4011 
৬//8101) 116 1705 0০৮07) 5০ ৬/০11, 2170 1700 01719 11101510106 [91659100 501%, 008 80 0) 
20081155101 (0 80017 2110 01০910101) (0 ০1920101) [111 116 0012115 01) 1101)0115121019 
12110 11) [150 01)11915 011015 0080701%5 11101211016. 


নির্ঘণ্ট 


নির্ঘন্ট কথা 


এহশেষে লেখক অথসহ অপ্রচলিত শব্দের একাটি নিঘণ্টি করে পাঠকদের দিকে বনগুতের 
হাত বাড়িয়ে দ্িয়েছিলেন/ পরে অখও সংস্করণে সেগুলি পাতায় পাতায় পাদটীকা রূপে 
ছড়িয়ে দেওয়া হয় । শব্দ বিষয়ে আগহী গবেষক ও পাঠকদের কাজে লাগবে ভেবে সেই রাহ 
শকওলিকে আবার কুড়িয়ে এহশেষে পুনমুর্ছিত করা হল। তবে হুবহু নয়। লেখক বাবহার 
করেছেন কিম্ত পরে চলেনি বা বাংলা অভিধানে সাধারণভাবে এাহা হয়নি-__এমন শক্গুলিকে 
চিহিতি করে দেওয়া হল/ ২৭৯টি শকের মধ্যে এমন শব্দের সংখ ১৮৭ / যেমন নীবৃৎ - 
বনমধ্যে মনুষ্যবাপ, নাগগর্ভ - মেটে সিদুর । কিছু শব্দ টিকে আছে কিল্ত লেখক ব্যাবহৃত অথে 
নয়, অন্য অর্থে - সেগুলির দিকে দ্টি আকষণি করা হয়েছে। যেমন পদবী -পছ্ার চি 
(উপাধি সৃচক নাম), নান্দীমুখ - কৃপাচ্ছাদন দালান আভ্দয়িক বা সৃচ্না অথ) ওত - নৌকার 
খোল (ো'পা লাঠির ভিতর লুকাইয়া রাখা তরবারি)। কিছু শব্দ চলে নি কিন্ত চললে মন্দ 
হত না-_ যেমন বম অথে তনুত্রাণ, নজীর অথে পৃবর্রতিমা, হৎপিও অে রক্তাশয় / 
সও্রীবচন্দ্র চট্টোপাধ্ায়ের সম্পাদন৷ পরে 'বঙ্গদশন' পত্রিকায় হরপ্রসাদ শান্ী নুতন কথা 
গড়া" (্যেষ্ঠ, ১২৮৮) নামক একটি নিবন্ধে শব্দ বাবহার বিষয়ে একটা হাদিস তৈরি করার 
চেষ্টা করেছিলেন-__ 
“যে কেহ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি জানেন যে, বাঙ্গালা ভাবায় 
অনেক ভাব সহজে ব্যক্ত করিতে পারা যায় না/ এ সকল ভাব ব্যক্ত করিতে গেলে, 
কি উপায় অবলহন করা উচিত। তাহা লইয়া নানা মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, 
হৃতন ভাব প্রকাশ করিবার জন্য নৃতন শব্দ গঠন করা আবশাক। অনেকে বলেন, 
অন্যন্য ভাষা হইতে হৃতন শব্দ আমদানী করা আবশ্যক। অনেকে বলেন. চলিত 
কথা দিয়া যেরাপ হউক, ভাবপ্রকাশ হইলেই যথেষ্ট হইল ।” 
প্রতাপচন্্র ঘোষের সমকালে এই নিবন্ধ লেখা। মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' থেকে ব্কিমের 
রচনাকর্মে নুতন কথা গড়া 'র যে ব্যাকুলত৷ দৃশ্যমান ছিল প্রতাপচন্্র ঘোষের নিট রয়েছে 
তার পারে প্রদশন। পাঠক এক নজর তাকিয়েই বুঝে নিতে পারবেন তীর শাক্দিক গতি- 
প্রবতির ধরন-ধারণ । 
ভাবার শালীনতা রক্ষণ বা বৃদ্ধি করার লক্ষে সংস্কৃত শব্দের দিকেই তীর মনোযোগ ছিল 
বেশি। সে কথা তিনি নিজেই বলেছেন । তবে প্রয়োজনে দেশী বা অন্য উৎস থেকে শব্দ এহণে 
তার শুচিবাযুগততা ছিল না। 
আর একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হয় যা এই নিঘর্টে ধরা পড়েনি । বিভিন ধরনের ঘটনা 
ও পরিবেশ বণনায় তিনি প্রুর তৎসংহলিট পারিভাষিক শব্দ ব্যাবহার করেছেন যা আধুনিক 
বাংলা সাহিত্যে দুলর্ভি। তার এহটি সম্পকোর আলোচনা করতে গিয়ে এক সমালোচক যথাথই 
বলেছেন এটি ৪ 91াল।| ০7০19129018 0 459111 1710/1721101 19151170 1০ 
/2/10015 1772115/5 ”। উদাহরণ হরাপ দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ের কথা বলা যেতে পারে । 
পাহাড়ী পশ-শিকারের এই বণনায় প্রচুর অপরিচিত শব্দ এসে পড়েছে। নির্ঘন্টে যেগুলির 
উল্লেখ নেই বললেই চলে । 


_শ. মু 


নির্ঘন্ট 


প্রথম খণ্ড॥ ১ম অধ্যায় £ 
বৈজ্ঞানিক প্রাবণ্য_ বিজ্ঞান শাস্ত্রে প্রবণ। 
শাদ্বল- তৃণাবৃত ভূমি। 

ঙ আজি- সমতল ভূমি। 
প্রাক্তন_ পৌরাণ প্রাককালীন। 

হয় অধ্যায় ঃ 

গ পর্যাণ--জিন। 

৬ খলীন- দহানা। (অস্থাদির মুখে বলগা 
বাঁধিবার লৌহখও) 

গু গোপুর দেশ- নগরদ্বার। 
তোরণ- _বর্হিদ্ধারের খিলান। 

 তনুত্রাণ__লৌহময় বর্ম। 

গ গুম্ফ-__জুলফী। 

৩য় অধ্যায় £ 
স্কন্ধাবার-_রাজসমীপস্থ 
ছাউনি। 

 প্রতোলী প্রাকার- দুর্গের চতুর্দিকের উচ্চ 
প্রাচীর। 73811109105 
পরিখ--গড়খাই। 

গ পালী- দুর্গের দ্বারের প্রধান সেতু। 

৬ লব্ধনামা_যে সকল হস্তী নাম ধরিয়া 
ডাকিলে উত্তর দেয়। 

গ মনোজব গামী-_-অতি দ্রুতগামী অশ্ব। 
মহাদস্তী-_বৃহদ্দস্ত হস্তী। 
ধ্বজা-_নিশানের দণ্ড (নিশান অরে) 

৪র্থ অধ্যায় ঃ 

৬ আমাড়ি-_হাওদা 
নকীব (আ)__রাজাদিগের গুণ ব্যাখ্যা 
কারক। 
বলগা- লাগাম। 36171 


৫ম অধ্যায় ঃ 
দিব্য-্বগীয়। 

৬ অন্ঠীবতে-_হাঁটু। 

৬ মুরচা- দুর্গ শিখরের চাত্বল। 70791 
10881 
সান্ত্র - দুর্গাধ্যক্ষ 

৬ষ্ঠ অধায় 
ফরমান (ফা)_ মোগল সম্রাটের দস্তখতী 
আদেশ-পত্র। 

৮ম অধ্যায় ঃ 
জলোর্মি-__তরঙ্গ। 


সেনামণ্ডলীর 


৬ দশবাটিকা-_বৃক্ষের চক্রাকার বারাশত। 
৯ম অধ্যায় ঃ 
প্রতিভাস-_পক্ষাভাস, বৃথাতর্ক। 
বৈরুব্য- ক্ষোভ। 
৬ বিদ্রধি-_হাদত্রণ, মনঃপীড়া। 
€ বিসংজ্র- সংজ্ঞাহীন অবস্থা। 
 আপালি- এটিলি ইতি ভাষা। 
১০ম অধ্যায় ঃ 
 উর্দধ পাদপীঠ-_চৌকি। 
ত্রিপদী- টেবিল, তেপায়া। 
১১শ অধ্যায় ঃ 
রশ্মি-_রাশ। দড়ির বলগা। 
মন্দুরা-_অশ্বশালা। 
৬ প্রশ্্রীব_ মন্দুরার বাতায়ন। 
গ যোগক্ষেম_ _জিনম্মা। 
কাঞ্চী-_কটীবন্ধ। 
গ পর্যাণ উদ্বন্ধে পাদবলয় পরিমিত-_রেকাব। 
 প্রতোলী- দুর্গের চতুর্দিকের প্রাটীর। 
১৩শ অধ্যায় £ 
স্থলিয়া___পিছলাইয়া। 
বলভীতে-_দুর্গ শিখরে। 
পটহ-_-দামামা। নাগাড়া বিশেষ। 
বাতায়ন- বারান্ডা, ছাত (গবাক্ষ অথে)। 
৬ ইন্দ্রকোষ__-উদগ্র আচ্ছাদিত বারান্ডা। 
সঙ্কট- বিপদ সূচক। 
১৪শ অধ্যায় ঃ 
গ তরণু-দাড়। 
কর্ণ-_হাল। 
গ কৃপক- মাস্ত্বল। 
১৫শ অধ্যায় ঃ 
কেদারা (পো) _চৌকী। 
গিরজা (পো)-_খৃষ্টানদিগের উপাসনা 
মন্দির। 
পাদ্রি (পো) শৃষ্টানদিগের পুজক 
পুরোহিত। 


রঙ “মাস"__শৃষ্টানদিগের শাস্তি প্রয়োগ। 
গ নির্বহণাবস্থ__শেষাবস্থ। 
১৬শ অধ্যায় £ 
আশংসা-_তীব্র ইচ্ছা। 
আধি-__মানসিক কষ্ট। 
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পরিপন্থী--পথের ডাকাইত, রাহাজান 
(প্রতিবন্ধকতা অে)। 

ঞ অখধোরণ- মাহুত। 

৬ আবসধিক-_গৃহ সম্বন্ধীয় ভৃত্য। 

১৭শ অধ্যায় £ 

৬ জঙ্গম সেতু- চল সেতু, দুর্গদ্ধারের সম্মুখস্থ 
সেতু উঠাইয়া দিলে কবাট হয়। 

ঙ বৈজয়স্তী-_সিঁডি রজ্ছু নির্মিত (পতাকা বা 
ধবজা অে)। 

১৮শ অধ্যায় ঃ 
বিশ্রস্ত--বিগলিত। 
পার্চি-_গুল্ফের অধোভাগ। 

৬ পিপ্পল- জামার আস্তিন। 
পরিবেদনা--পরিতাপ। 

৬ পরিগম- অনুসন্ধানে ভ্রমণ। 

৬ সাকৃত- -সাভি প্রায়। 
দৃঢ়সন্ধি-_দৃঢ়রক্ষিত। 

১৯শ অধ্যায় ঃ 

গ কাকোলচয়-দাড় কাক। 
সঙঘাত-_সমূহ কাকের দল 
আঘাত কা সমূহ অে)। 

 শুক্তিমত- মুক্তাপ্রসূ। 

২০শ অধ্যায় ঃ 
ফতোয়া (আ)_ মুসলমানী ধর্ম ব্যবস্থ। 

২২শ অধ্যায় ঃ 
পরিখা-_নগর বেষ্টন খাদ। 

গ কাষ্ঠের উচ্চ পাদমঞ্চ__টেবিল, মেজ। 


(পরস্পর 


৬ প্রগ্রীব পারব _মন্দুরার বাতায়ন। 
গ ঘন-_হাতুড়ি। 
৬ চল সেতু-0128/-0171999। 


দ্বিতীয় খণ্ড॥ ১ম অধ্যায় 
রণপ্রতিভূ স্বরূপ- জামীন। 


নির্ঘন্ট 


গুল্স- সেনাবিভাগ (১ গুলো ৯ হী, ৯ 
রথ ২৭ অশ্ব, ৪৫ পদাতী থাকে)। 
সম্কট-_ আপদ। 


নিদান__আদি কারণ। 
৬ নিসৃষ্টার্থ-_সমস্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজদূত। 
৬ নিঃশল্যক-_-জনশূন্য। 
দণ্ুযাত্রা-_শাসনের নিমিত্ত যুদ্ধযাত্রা। 
পতামায়__দূত বিশেষ। 
হস্বল হুকুম- মোগল বাদসাহের উজীরের 
দস্তখতী আদেশপত্র। 
দণ্ড পাংশুল-_হরকরা। 
ভষ্টমণ্ডলী- সৈন্য সমষ্টি। 
ভাঁচী-_ভাতা। 
কাগুপৃষ্ঠ-_ধনুকী সেনা। 
রুরুৎসু-_অবরোধ ইচ্ছুক। 
কবচহর-_কবচধারী সেনা। 
দস্তক (ফা) মোগল পাতসাহের দপ্তরের 


কক্ষাবেক্ষক-__বাটীর অনুচর প্রহরী । 
রাজীব-_র:জার শরীর রক্ষক সেনা। 
রাচী-_রাজকীয় ইস্তাহার। 

নিকার (দে)-_অমাত্য মগ্লীতে বিপক্ষ 
মত। 

গোশগৃহ আো +* সং) রাজ শয়ানাগার। 
চৌলত্রি-যে সরাইতে ব্রাহ্মণ অনুচর 


| 

৯ 

নী 
& 


ও রক্তাশয়- হৃৎপিগু। 
 রায়ভাটী-_জোয়ার ভাটা। 

গ রোমাবিকার- লোমাঞ্চ। 

৬ রিঙ্খ গতি-__পিছলাইয়া যাওয়া। 
৬ নিগাল দেশ-_ঘোড়ার শিনা। 
৬ ভক্তিল-_-ভদ্র অশ্ব। 


বঙ্গাধিপ-পরাজয় 


গ্রামকুট- আপামর সাধারণ । 


ভর্তৃতাঙ্কিত-_পরাজিত। 


কলব্র- রাজদুর্গ তরী অথে)। 
গাল্ত্রী--গরুর গাড়ী। 
শকট- দ্রব্যাদি বহনের জন্য গো ভিন্ন 
অপর পশুদ্বারা বাহিত গাড়ী। 
দণ্ডার-_-এক পশু বাহিত গাড়ী, একাভেদ। 
যুগন্ধর-_জোয়াল। 
নাথ--পশুর নাসাছিদ্র গত রজ্জু, নাকাল। 
পিশ্ডার-_মহিষপালক। 
প্রধি-_চাকার হাল। 
পিণু_ চক্রনাভি। 
নান্দীমুখ- _কুপাচ্ছাদন দালান (আভুযুদয়িক 
শাদ অর্চে)। 
প্রপাচত্র--কৃপাদি হইতে জলোত্তোলনের 
যন্কধ বিশেষ। 
দ্রত-_বাহিত ভুল। 
প্রপা-_কৃপাদি হইতে যেখানে জল তুলিয়া 
ঢালিয়৷ দেয়-_-জগৎ ইতি ভাষা। 
পিচণ্ডে_ পশুপৃষ্ঠ। 
প্রাজন-__পশুতাড়ন দণ্ড, গোদা বাড়ি। 
বলীবর্থ-_-বলদ। 
রোমন্থন- জাওর কাটা। 
দংশ দংশন-_-ডাশ। 
চারক-_-সহিস। 
রভস-_বেগ উল্লাস, সভোগ অে)। 
বন্ত্রপট- তোবড়া। 
কনের- _অজাত শাবক হস্তিনী। 
নিষ্কপালিক__দস্তের হরিত্বর্ণ মলাশুন্য। 
অবগ্রহ- হস্তীর ললাটদেশ অেন্য অ_ 
অনাবৃষ্টি, প্রতিবন্ধক)। 
বু 

_ হস্তী কর্ণ মূল। 
কঠিনী-_খড়ি মাটি। 


৪৪৩ 


নাগগর্ভ-_মেটে সিন্দুর। 

মুষ্টি প্রমৃষ্ট-_পালিশ করা। 
নিশিত-_-সানসে (শানিত অথে॥। 
পেচক- হত্তীপুচ্ছ। 

লুষভ- মত্তহত্তী। 

গোরঙ্কু- বাধা গরু। 

বৃংহিত- হস্তীগর্জন। 

প্রভিন্-_ক্ষরম্মদ হত্তী। 

বমথুসেচন- হস্তী শুণ্ড নিঃসৃত জলকণা। 
প্রক্ষিপ্তকর শিকর-_বাতাদি প্রেরিত 
জলকণা। 

কুথসহিত-_গজপৃষ্ঠস্থ চিত্রকম্থল। 
কদধ্বা- কুপথ। 

হস্তিঘটা_ _হস্তি ফোউজ। 
প্রতিহারী-_দ্বারবান। 


গ্রামাধানে- মৃগয়া। 
নীবৃৎ__বনমধ্যে মনুষ্য বাস। 
জুম- পর্বতের নিকটস্থ ভূমী। 


৬ সভাজ্য- আমোদ সৃচক অগ্নি। 
৬ শাল নির্যাস- ধূণা। 


্ত্যন্ত-_পর্বতের সন্নিকটস্থ পর্বত। 


নখর-_-থাবা নেখ অর্ধে)। 
প্রত্যালীঢ--বামপদ অগ্রসর করিয়া দাড়ান। 


সৌবীর মাত্র- কাজী মদ্য (অন্য অথ সিন্ধু 
নদের তীরবতী প্রাচীন দেশ বিশেষ)। 
সন্ধিত-_মদচোলাই। 

নগ্রহুও-_-যে সকল উপাদানে মদ্য উৎসিত 
হয়, মদাবীজ। 

বকাল (আ. € বক্কীল)-_যে গাছ গাছড়ার 
যোগে মদ গীজিয়া উঠে। 

কাঞ্চিক_ কাজী 

যবাগু- _যবধান্য ইত্যাদির মাড়। 
কুর্জল-_অলমদ্য। 

গৌল্যভাগ-_মদ্যের মাদক অংশ। 
ক্ষেব্য-_মন্ততা জনক দ্রব্য। 

গৌড়ী-_গুড় হইতে জাত মদ্য। 

পৌক্ষি গল্য-_চাউল হইতে জাত মদ্য। 
তরক্ষু-_শ্থভার, ভেড়েল, চরখা (নেকড়ে 
বাথ, হায়েনা)। 

চুক্র-_ছিরকা। 

কটক- -গিরিনিতন্ব। 

লন্বকর্ণ-_শশক ভেদ। 

তীক্ষ কম্কপত্র- পক্ষযুক্ত বাণ। 

কর্ম কার্মুক- বাধা ধনু। 

গোধা-_হস্তাচ্ছদী ত্রাণ। 

ভিন্দিপাল- কর্মকার্মুক হইতে ত্যক্ত শর। 
শ্যেনচিত-__যাহারা শিকরা ইত্যাদি পালন 
করে। 

শৈন্যম্পাত-_শিকরা দ্বারা শিকার। 
শ্যেনকদম্ব-_-শিকরা ইত্যাদির সমূহ। 
প্রতুদ-_-শিকারী পক্ষী। 

আবদার-_যে ভৃত্যের নিকট পানীয় থাকে। 
কল্যপাল-_শুড়ী। 

খিটি-_যাহারা শিকারে পশু তাড়ন করে। 
পুস্তীন-_সলোম চর্ম। 

নিষ্টপ্ত- _কাবাব। 


নির্ঘন্ট 


কান্দব_তুন্দুল পকক। 


৫ম অধ্যায় ঃ 


কষ্ঠাল_ কৌদা ডোঙ্গা। 

গুপ্তী-_ নৌকার খোল ফৌপা লাঠির ভিতর 
লুকাইর়া রাখা তরবারি)। 

কর্ণ গ্রাহ___মাজি। 

পদবী রেখা-_পম্থার চিহ, (উপাধি সৃচক 
নাম)। 

কর্ণ- হাল, বঁটিয়া। 

হবাক্ষ-__ভদ্র। 

প্রতিমার্ষে-__জলে খগোলের প্রতিবিশ্ব। 
নবীনাবস্থ-_ নিত্য নূতন করে। 

বরুণ ধুপ সমুখিত- _কুয়াসা। 

সম্ভেদ-_নদী সমুদ্র সঙ্গম। 
মীরকক্ষ__মীরপাট্টা। 

গৃঞ্জন- বিষলিপ্ত শরহত পশুমাংস। 

কলঞ্জ মৃগ- _বিষলিপ্ত শরহত পশু । 
নাপ্লি- ্বনামখ্যাত ব্রন্মদেশীয় ব্যঞ্জনের 
মসলা। 

কল্য-_মদ্যসার। 

আসব-_রম মদ্য (চোয়ানো মদ)। 


৬ষ্ঠ অধ্যায় £ 


বিহার- মন্দিরের দীড় ঘরা (ত্রীড়াস্থান)। 
মহালয়-_মন্দিরের যে ভাগে প্রতিমা থাকে। 
কিযী-_নাট মন্দির । 

গঙ্গ-_কাসর বিশেষ। 

কোটি-_ধার, কিনারা। 

ফলক সংস্তর- _তক্তা। 

বন্ধপক্ষ-_পীঠ মোচড়া। 

টিলা কন্দর-_টিলা - উচ্চ টিপি। কন্দর _ 
তাহার বিপরীত স্থান। 


৭ম অধ্যায় £ 


প্রতিচ্ছন্দ_-অনুরাপ। 
সান্ত্রা- দুর্গাধ্যক্ষ। 
নিরবহালিকা-_দুর্গের বিদেশের প্রাকার। 


৯ম অধ্যায় ঃ 


পূর্ব প্রতিমা- নজীর। 


১০ম অধ্যায় £ 


নিশ্চিহিন্ত-_ইতর। 


